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কএকটা বক্তব্য 

কারস্থ-কাণ্ডের প্রথুমাংশ রাজন্তকাও প্রকাশিত হইন্ত, এই অংশের নাম কেন রাজন্তকাগ্ড 
রাখা হইল, তাহা সুচনায় লিখিয়াছি। এই রাজন্তকাঁণ্ডে অতিপূর্বকাল হইতে গৌড়বঙ্গে 
মুদলমান-অধিকার-বিস্তার-কাঁল অবধি হিন্দুরাঁজত্বের ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। ত্রিংশদ্বর্যাধিককাল গৌড়বঙ্গের পুরাতত্ব আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই 
এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত হইয়াছে। পুরাতত্বআলোচনা আমার জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য হইলেও বিশ্বকোবের সমান্তিকাল পধ্যস্ত এ বিষয়ে সমাক্‌-রূপে মনোযোগ দিবার 
অবকাশ ঘটে নাই। ১৩১৮ সালে বিশ্বকোঁধ-ব্রত উদঘাপন করিয়া, আমার চিরদিনের সক্বল্প- 
সাধনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি। স্থুখের বিষয় এ কয় বর্ষ বঙ্গের নানা*কেন্ত্রে পুরাতত্ব- 
আলোচনার যথেষ্ট প্রসারবৃদ্ধি হইয়াছে। প্ররত্বতত্বান্ুসন্ধিৎসুর গবেষণায় কতকগুলি তাত্রশাসন- 
আবিষ্কারের সঙ্গে তিমিরাবুত অনেক এতিহাসিকতত্ব উদঘাটিত হইয়াছে ; বহু দিন হইতে 
এসিয়াটিক-সোপাইগ্ীর পত্রিকায় এবং নান! মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বাক্গালার পুরাঁতত্ব 
সম্বন্ধে পুর্ব্বে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, এ কয় বর্ষ বু শিলালেখ, তাত্রলেখ, কুলগ্রস্থ ও 
সাময়িক ইতিহাস-আলোচনার ফলে দেই সকল আদগ্োপাস্ত পুনবিচার করিবার স্থযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে । এ কয় বর্ষের পুনরালোচনায় অনেক নুতন আলোক লাভ করিয়াছি, তাহার 
সাহাষো স্থানে স্থানে আমার পূর্ব-মতের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আবশ্তক মনে 
হইয়াছে । এই কারণে ঃসালোচ্য রাজন্যকাণ্ডে কোন কোন স্থলে আমার পুর্ব মতের পরিবর্তন 
দেখিতে পাইবেন। “ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জন+” এই সহ্ক্তির উপর নির্ভর করিয়া! আমার 
পূর্বক্রটী স্বীকার করিতেছি এবং আমার পুর্ধব-সিদ্ধাস্তের সহিত আলোচ্য গ্রন্থের যেখানে 
যেখানে বিরোধ লক্ষিত হইবে, সেই সেই স্থলে পুর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান 
রাজন্তকাণ্ডে যাহা! লিখিত হইল, তাহাই আমর বর্তমান সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্ত 
পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি। এ ছাড়া এখানে কএকটা বিশেষ ভ্রম সংশোধন করা ও কোন 
কোন বিষয়ে সামান্ত আলোচনা কর! কর্তবা মনে করিতেছি -- 

৪১ পৃষ্ঠা বঙ্গাধিপ ধর্াদিত্য, গোঁপচন্দ্র ও সমাচাঁরদেবকে বিভিন্ন বংশীয় বলিয়া মনে করিয়া! 
ছিলাম, কিস্তু তাহাদের তাম্লেখ-চতুষ্টয়ে বণিত রাজপুরুষগণের পরিচয় ও রচনাপদ্ধতি হইতে 
তাহাদিগকে ধেন এক বংশীয় বলিয়াই মনে হইতেছে, এই তিন নৃপতিকেই প্রথিত ক্ষত্রপ 

'দেববংশ সম্ভূত বলিয়! মনে করিতেছি। বাস্তবিক স্ব স্ব তাত্রশাসনে ধর্ম্াদিত্যদেব, গোপচন্ত্র- 
দেব ও সমাচারদেব “দেব' উপাধিতেই যেন ভূষিত হইয়াছেন । 

১৭৭ পৃষ্ঠার লিখিত হইয়াছে-_"(মহীপালদেবের আধিপত্যকালেই) সুলতান মাসুদের পুত্র 
মন্গুদের রাজত্বকালে ( ১৯৩৩ থুষ্টাব্দে ) লাহোরের শাসনকর্তা আহঙ্গদ নিয়ালতিগীন্‌ আসি! 
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কাশী লুট করেন।” কিন্তু এর সময়ে মহীপালদেবের রাজ্যাবসান হইয়াছিল, এই হেতু উক্ত 
ংশ ১ম মহীপালের পুত্র নয়পাল প্রর্ণঙ্গে ১৮৪ পৃষ্ঠায় পাঠ করিতে হইবে । ১ম মহীপালদেব 
প্রায় ৯৭৫ হইতে ১০২৬ এবং তৎপুত্র নয়পাল ১০২৬ হইতে ১০৪১ খুঃ অব প্যস্ত 
রাজত্ব করেন। রি 

১৮০ পৃষ্ঠায় তিস্তা নদীতীরে যে ধন্মপালের সহিত রাণী ময়নামতীর যুদ্ধবিগ্রহের কথা 
বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাকে আমরা কামব্ূপপতি ধর্পাঁল বলিয়। মনে করি। অল্প দিন হইল, 
কামরূপের প্রত্বতত্ব্ত গ্রীধুক্ত হেমচন্ত্র গোন্বামী মহাশয় উক্ত ধর্্পালের এক খানি তাত্রশাসন 
পাইয়াছেন, তাহা! হইতে আমাদের পুর্বমত সংশোধন করিবার সুবিধা হইয়াছে । কামরূপপতি 
ধর্দুপালের সহিত দস্ততুক্তিপতি ধর্পালের কোন সম্বন্ধ নাই। যে সময়ে ১ম মহাীপাল 
উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, বোঁধ হয় ততৎকালেই দস্তভুক্তিপতি ধর্্পাল 
কিছু দিনের জন্ত বরেন্দ্র অধিকাঁর করেন ও সেই সময়ে কাশ্তপ গোত্রীয় স্বর্ণরেখকে কিরঞ্জ' 
গ্রাম পান করিয়া থাকিবেন। ১ম মহীপালের প্রত্যাগমনের সহিত ধর্পালকেও স্বরাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। 

২৭৯ পৃষ্টাক্স বর্ম-বংশ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, হিমাঁলয়-গ্রদেশস্থ পার্বত্য সিংহপুর 
রাজ্যে বজবন্মীর অভ্যুদয়। হিমালয়-প্রদেশে অতিপ্রাীন কালে যাদববংশের অত্যাদয় হইলেও 
এবং তথাপ্ন বরাবর যাদববংশ বিদ্যমান থাকিলেও চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতেই যখন 
দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টায় ৭ম শতাব্দীর প্রারস্তেই সিংহপুর-রাজ্য কাশ্মীর-শাননাধীন হইয়াছিল, 
তখন ভোজবন্মার শিলালিপি-রচয়িতা খুষ্টায় ১১শ শতাব্দীর শেষে সেই সিংহপুরের উল্লেখ 
করিপ্না গৌরব প্রকাশ করিবেন কি না, তাহ! যেন কেমন সন্দেহজনক ! সিংহ বাঁ কেশরি- 

ংশ-শাদিত উৎকলের রাজধানীকেও সিংহপুর বলিয়া! মনে হইতেছে না । জাতবন্ার বীরত্বের 
পরিচয়-প্রলঙ্গে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি 'মঙ্গ, বরেন্দ্র, কামরূপ প্রস্থৃতি আক্রমণ করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু রাঢ় বা বঙ্গ আক্রমণের উল্লেখ নাই । এদিকে হরিবন্া ও ভোঞ্জবন্মীর শাসন এবং 
ভবদেবের অনস্তবান্থণেব-প্রশস্তি হইতে মনে হয়, যখন রাট়বাপী ব্রাঙ্মণেরা প্রধানতঃ উক্ত 
ঘর্মনৃপতিগণের সভ! উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং হরিবন্মীর আধিপত্য-কালে রাটের নানাস্থানে 
ভবরদেব সরোবর প্রতিষ্ঠা ও পথনির্দাণ প্রভৃতি সৎকার্য করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তখন 
বলিতে পারি যে, রাড়ুর্দেশের একাঁংশেই বর্বংশের অভ্াদয় | রাঢ়দেশের হুগলী জেলায় “সি্ুর, 
নামে যে প্রাচীন গগযগ্রাম রহিয়াছে, এ সিক্কুরকেই ভোজদেবের বেলাবলিপি-বণিত 'সিংহপুর' 
কলিয়া! মনে হয়। ভারতের পুরাতত্ব-আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি ষে, আধ্য-নৃপতিগণ এক 
শাসনকেন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! অতি দূরদেশে আগিয়! সেই পূর্ব নামেই স্ব স্ব শাসন-কেন্ত্রের 
নামকরণ করিতেন। এইরূপে পুর্বকালে হিমালয়ের সিংহপুর ত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে আসিয়া 
যেখানে তাহারা 'প্রথম অধিষ্ঠিত হন, সেই গ্থানেরও পূর্বনামানুদারে নিংহপুরই নামকরণ হইয়া 
থাকিবে ৷ পূর্বেই লিখিয়াছি, খৃষ্টার় ৭ম শতাবে পিংহপুর কাশ্শীর-রাজ্যের অধীন সামস্তরাজ্য 
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বলিয়া পরিগণিত ছিল। খ্ুষ্টীয় ৮ম শতাবে কাশীরপতি জয়াদিত্য প্রাচ্-ভারতে যখন পঞ্চ- 
গড়ের নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তাহাঁদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই 
সময়েই সিংহপুরের যাদব-সামস্তগণ তাহার সহিত আসিয়া প্রথমে পৌগু বর্দন-প্রদেশেরই একাংশে 
সামস্তনুপতিনপে প্রতিষ্ঠিত হন। পালবংশের প্রথম আঁধিপত্য-কালেও তথায় যে বর্দ-বংশ 
বিদ্তমান ছিল, তাহা ধর্মপালের খালিমপুর-তাম্রলেখবণিত মহাসামস্তাধিপতি শ্ীনারায়ণবর্ম।র 
পরিচয় হইতে জানা গিয়াছে। এই মহাসামস্তবংশেই সম্ভবতঃ জাতবর্্মার পিতা বজ্জবর্্মা জন্ম- 
গ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রথমতঃ হুগলী জেলায় সিংহপুরে আসিয়। অধিষ্ঠিত হন। এই কারণে 
আমর! জাতবন্মা ও হরিবন্্াকে রাঢ় ও বঙ্গের রাজ। বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। হুগলী 
জেলায় যে বহুকাল ক্ষত্রিয় বন্ম-বংশের প্রতিপত্তি ছিল, এখনও সিংহ-উপাধিধারী স্থানীয় 
জমিদারদিগের পরিচয় হইতে জানা যাইঙতেছে। 

৩১৮ পৃষ্ঠায় বিঘকৃসেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে যে এড়,মিশ্রের কারিক1 উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 
পণ্ডিত লালমোহন বিদ্তানিধি মহাশয় তাহার “সম্বন্ধনি্ণয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের 
সংগৃহীত এড্‌,মশ্রের ভাষার সহিত সন্বন্ধনির্ণযধূত শ্লোকাঁবলীর ভাধার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, 
এই কারণে শ্লোকগুলির মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছি । , 

পাল ও সেনবংশ-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, তৎকালে গৌঁড়বঙ্গের সহিত বিশেষভাবে 
দাক্ষিণাত্য-সংস্রব ঘটিয়াছিল এবং অনেক সময় দাক্ষিণাত্যগণ গৌড়বঙ্গ শাসন করিয়! গিয়ীছেন। 
সেই সকল দাক্ষিণাত্যগণের আবার পুর্ববপুরুষগণের পরিচয় সম্বন্ধে আলোচন। করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে, তাহাদের পুর্বপুরুবগণ আধ্যাবর্ভবাঁসী আধ্্যপন্তান এবং আধ্যাবর্ত হইতেই অতি- 
পুর্বকাঁলে তাহার! দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । বহু কাল দাক্ষিণাত্যে 
বাস ও তত্রত্য কুমারিল, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ধর্্াচার্্যগণের প্রন্তাৰে তাহারা দাক্ষিণাত্য 
রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠান নিজন্ব করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাদের বংশধর- 
গণ গৌড়বঙ্গে আসিয়া যখন আধিপত্য-বিস্তার করেন, তখন তাহাদের সহিত দাক্ষিণাত্য- 
রীতিনীতি যে এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেই নাই। বল বাহুল্য, কর্ণাট হইতে 
আগত সেন প্রভৃতি রাজবংশ দাক্ষিণাত্য-রীতিনীতিরই অনেকট। অনুসরণ করিতেন। 
তাহার! দাক্ষিণাত্য হইতে যেরূপ ধর্মবিশ্বাস লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার 
অনেকটা রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও তাহাদের শাসনাধীন প্রজাবৃন্দ যে রাজাদশের 
কতকটা অন্ুবর্তী হইবেন, তাহ! যেন গৌড় বঙ্গের প্রক্কৃতিরই অন্ুগত। 

কর্ণাটক প্রদেশে থুষ্টীয় ৯ম, ১*ম ও ১১শ শতাবে যে সকল ব্রন্ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব করিয়া- 
.গিয়াছেন, তাহার! স্ব স্ব শিলালিপিতে অনেকেই চালুক্য-সম্রাট্গণের অধীন মহাসামস্তাধিপতি 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং চালুক্যবংশের শাসন ও ধর্্মনীতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। 
চালুক্য-সম্রাট্গণের বছুসংখ্যক শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে, তাহারা জিন, রুদ্র, বুদ্ধ ও বিষ 
প্রভৃতি দেবতাকে সমভাবে দেখিতেন ও তাহাদিগকে স্বণণ ও মণিমাণিক্যম্ডিত করিয়া গিয়াছেন। 
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তাহার! হরি, হর, ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবগণের সহিত বীতরাগ বুদ্ধেরও পুজা করিতেন এবং 
পূর্বোক্ত দেবগণের উদ্দেশ্তে বহু শত মন্দির প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু 
মঠে বেদবেদাস্তাদি উচ্চ হিন্দু-শাস্ত্রের সহিত বৌদ্ধ এবং জৈন-শাস্ত্রাদিরও সমভাবে আলোচন৷ 
হইত। আমাদের মনে হয় যে, কর্ণাটের এই সনাতন প্রথা কর্ণাট-ক্ষত্রিয়বংশধর সেনরাজবংশ 
পরিত্যাগ করেন নাই! তীহারা! সময় সময় ধর্মাচার্য্যগণের প্রভাবে কোন বিশেষ ধর্্মমতে 
দীক্ষিত হইলেও অপর ধর্মম-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোঁষণ করিতেন না, তাহারা স্ব স্ব 
অধিকারে কর্ণাটপ্রথারই অন্ুবর্ভন করিয়া গ্রিয়্াছেন। তাই কর্ণাটের চালুক্য-সম্সাট্গণের স্তায় 
তাহার বহুকাল শৈব থাকিলেও পরে পরম-সৌর বা পরম সৌগত বলিয়া পরিচিত হইতে 
কু&া বোধ করেন নাই । 

সেনবংশ-বিবরণে লিখিয়াছি রাঢ়ের কর্ণাটক্ষত্রিয় সেন-রাজবংশ দাক্ষিণ।ত্য-সংশ্বব এক- 
কালে ত্যাগ করেন নাই। এখন কর্ণাটক হইতে আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক প্রাচীন লেখমাল! 
আলোচন! করিয়া দেখিতেছি যে খুষ্টীয় ১০ম শতাবধ হইতে ১১শ শতাবমধ্যে চোল, চালুক্য ও 
যাঁদব প্রভৃতি কর্ণাট ক-রাজগণ বহুবার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ও গৌড় আক্রমণ করিয়াছেন। 
এখানকার অধিপুতিগণের সহিত তাহাদের কতবার শত্রুতা ও মিত্রতা ঘটিয়াছে, কত গৌড়- 
ব্রাহ্মণ ও এখানকার সম্মানিত কত নাগবংশ কর্ণাট-রাজ্যে গিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। 
কেবল 'গৌড় বঙ্গ বলিয়া নভে, উক্ত কর্ণাটক-লেখমালা হইতেই পাইয়াছি যে, আহবমল্ল, 
ব্রৈলোক্যমল্প, বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্্ প্রভৃতি চালুক্যনৃপতিগণ খুষ্টায় ১১শ শতাব্বে নেপাল 
হইতে পঞ্চাল পর্য্যস্ত জয় করিয়াছিলেন। তাহাদেরই দিখ্বিজয়কালে সম্ভবতঃ তীহাদেরই 
আত্মী়-স্বজনগণ হিমালয় প্রদেশে সপাদলক্ষ প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, গয়ার শিলা- 
লিপি-বণিত অশোকচল্লদেবকে আমরা সেইরূপ কোন চালুক্যবংশধর বলিয়াই মনে করি। 

সেনবংশের স্তাঁয় আর এক কর্ণাটক-ক্ষত্রিয়বংশ খুষ্টায় ১১শ শতাবে মিথিলাক্স গিয়! আধি- 
পত্য লাভ করিয়াছিলেন, ৩০৪ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যখন পুর্ব-বঙ্গে সেনরাজ 
মধুসেন বৌদ্ধধর্ম্দে অন্থরাঁগ দেখাইতেছিলেন এবং রাঁঢ় ও বরেন্দ্রের অধিকাংশ নগর ও 
বাণিজ্যকেন্দ্রে মুসলনানদিগের প্রভাব প্রসারিত হইতেছিল, সেই সমক্ নিষ্ঠাবান অনেক 
রা়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সন্তান মিথিলাবাঁসী হইয়াছিলেন। তৎকালে কর্ণাটক হরিসিংহদেব 
মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাহাঁরই যত্বে স্থানীয় ও সম/গত ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে 
কুলমর্য্যাদ' স্থাপিত হয় এবং বল্লালসেনের ন্যায় হরিসিংহদেবও পঞ্জীকার নিযুক্ত করিয়া 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কুলপরিচয় রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । গৌড়-বঙ্গের ন্যায় 
মিথিলাতেও অগ্ঠাপি পন্মীকারগণ কুল-পরিচয় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই কুলপঞ্জীতে 
আমাদের রাডীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজের কতক কতক পূর্বব পরিচয় বিবৃত রহিয়াছে। 
তদ্ছার। মনে করিতে পারিতে পারি যে এদেশের কুলাচার্যযগণও কেহ কেহ মিথিলাবাসী 
ভুইয়া এখানকার আদর্শে মিথিলারাজকে কুলমর্্যাদ্া-প্রতিষ্ঠায় সাহাধ্য করিয়াছিলেন। বলা 
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বাহুল্য, মুসলমান কর্তৃক গৌড়-বিজয় হইতে রঘুনাথ-শিরোমণির সময় পর্য্যন্ত মিথিলা শাস্তরচর্চার 
প্রধান কেন্দ্র ও হিন্দুধর্্মরন্গার প্রধান পীঠস্থান বলিয়াই পরিচিত ও বাঙ্গালার সহিত 
মিথিলার নানাপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এ সময়ের মধ্যে কত নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ 
মিথিলায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং মিথিলা হইতে কত সন্রাস্ত ব্রাহ্মণ-কায়ন্থ সময় 
সময় আসিয়া আবার এদেশের অধিবাসী হইয়াছেন । 

৪৪ পৃষ্ঠায় যে স্র্্যঘোষের শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছি, এঁ শিলালিপিখানি মধ্য প্রদেশের 
অন্তর্গত বিলানপুর জেলাস্থ রতনপুর হইতে বাহির হইয়াছে । এই স্থান নর্্দার উৎপত্তি স্থান 
অমরকণ্টক হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ক্বে অবস্থিত,_-এক দময়ে এই সমস্ত প্রদেশ 
মহারাজ সুর্যঘোষের শাসনাধীন ছিল। অমরকণ্টকের প্রসিদ্ধ নর্দাঁদেবীর মন্দির 
সুর্য্যদেবের এবং তাহার নিকটবর্তী আর একটা সুন্দর মন্দির শ্রীঃকর্ণদেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
প্রবাদ আছে। ১.৭ পৃষ্ঠায় পথশননের উত্তররাচীয়-কুলকারিক উদ্ধৃত করিম! দেখাইয়াছি 
যে, কুর্য্যঘোষের বংশধরের এক শাখা মধ্যদেশ হইতে অযোধ্যায় গমন করেন। অযোধ্যায় 
কিছুকাল বাঁস ছিল বলিয়৷ তাহার বংশধর সোমঘোষের পৈতৃকবাঁস অধোধ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

এতদ্ব্যতীত মুদ্রাকর ও প্রুফ-সংশৌধনের দোঁষে কতকগুলি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে, তাহার 
স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল। গ্রন্থপাঠকাঁলে সেই ফেই অংশ শোধন করিয়া লইলে 
স্থখী হইব। 

এই পুস্তকে ব্যবহৃত পুথিগুলির প্রাপ্তিস্থান এখানে উল্লেখ করা আবশ্তক মনে করিতেছি- 

১1 পঞ্চাননের কারিকা--পাঁচথুপী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাবল্পভ সিংহ 

২। পঞ্চাননের কারিকার প্রথম অংশ- মহারাজ সার্‌ রা রায় বাহাছুর 
1, 005 7,115. 

৩। উওর-রা়ীয় কুলপঞ্জী-সমূহের প্রাচীন পুথি--ভাগলপুরের উকীল শ্রীইন্ত্রনারায়ণ 
ঘোষ । 

৪। দ্বিজ বাচম্পতির বঙ্গজ-কুলজীপারসংগ্রহ -টাকী সৈদপুরনিবাসী পণ্ডিত শ্রীমুনীন্দ্রচন্ত্র 
সাংখ্যরত্ব ৷ 

৫। ভবভূমিবার্তী__বঙ্গবানীর পণ্ডিত কোটালিপাড়নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাকাস্ত কাব্যতীর্থ। 

৬। কাশীদাসের ঢাকুর ! শেষাংশ খণ্ডিত) যশোর জেলাস্থ বিভাগদী গ্রাম নিবাসী 
৬জগচ্চন্দ্র ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত । | 

৭। ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী--টালা-নিবাসী ৬গুরুচরণ বিস্তাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত । 

. ৮  বটুভট্রের দেববংশ-_ ময়মনসিংহ পুড়্যা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্ত্র দেব রায় । 

এততিম্ন অপরাপর কুলগ্রন্থ যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! ব্রাঙ্গণকাণ্ডের ১মাংশে ও 
য়াংশের ভূমি কায় জানাইয়াছি, এখানে পুনরুল্লেথ নিপ্রয়োজন। ধাহাদের অনুগ্রহে ও আনুকূল্য 
প্র সমস্ত ও অপর নান! কুলগ্রস্থ আমার হস্তগত হইয়াছে, আমি সর্বাস্তঃকরণে তাহাদের নিকট 

ক 


[ ৬ ] 


ক্কৃতজ্ঞতা-প্রকাঁশ করিতেছি । বিশেষতঃ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের প্রারস্ত হইতে যিনি নিদ্নত 
সহুপদেশ ও নানাবিষয়ে আমায় সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, সেই শ্বনামধন্ত মহামহৌপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 0. 1. 7. মহোদয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। 

ইচ্ছামত খু'জিয়া বাহির করিবারস্থৃবিধা হইবে ভাবিয়া, সাধারণ স্থচী-পত্রের শেষে (.২ 
পৃষ্ঠায় ) স্বতন্ত্র কায়স্থ-পরিচয়-স্চী দেওয়া হইল, এই সুচী হইতে চারি শ্রেণির কায়স্থেরই 
আদিপরিচয় সহজেই বাহির করা যাইতে পাঁরিবে। 

অবশেষে এ কথাও জানাইতেছি যে, কারস্থ-সমাজের যে বিশাল ইতিহাস সঙ্কলিত 
হইতেছে, এই রাঁজন্যকাণ্ড তাহারই মুখবন্ধ-স্বূপ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সামাজিকমাত্রেই 
ষদি স্ব স্ব আভিজাত্য ও কর্তব্য বুবিতে পারেন, তাহ! হইলে আমার শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব। 
আশ! করি, যে সামাজিক মহাব্রত-সাধনে নিয়োজিত হইয়াছি, সামাজিকমাজ্রেই তাহার 
উদযাপনকল্পে যথোপযুক্ত সাহায্য দান করিয়া এই দীন লেখককে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ 
করিবেন। 


৯ ১১৬৯ ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ধ 
বাগ্বাজার, কলিকাতা আধাটী পুর্ণিমা, ১৩২১। 
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অশুদ্ধ-শোধন 


পংক্তি অশুদ্ধ গু শুদ্ধ 
১১ তাহার তাহাদের 

পাদটীকায় “পুরুষান্ুক্রমে এই গ্রস্থথানি তাহাদের 

গৃহে শ্রান্ধাদদিকালে পঠিত হইয়া আসিতেছে” এই 

ংশ উঠিয়া! যাইবে । 
২৫ শাঁগুলগোত্র শািল্যগোত্র 
১৪ পাঁদটীকায় (5 105. 100. 111], 1), (30) 1108, 1100, ডত.. 
111, 0. 274 2 

৪৮ পাদটাকায় ০1. 1ড. 7. 148. 01, ডা. ৭. 148. 

১৮ তাহার সেনাপতি যখন তাহার নিকট অজ্ঞুন কনোজ-সিংহাসন 
অধিকার করিয়া বসেন। 
এই সময় চীনরাজ-দুত 
আসিয়াছিলেন। তিনি 
অজ্ঞুনের নিকট 

পাদটীকায ৩ স্থানে) ৪ ( সংখ্যা হইবে ।)' 

পাদটাকায় ৪ (স্থানে) ৩ (সংখ্যা হইবে ।) 
পাদটাকায় কোঁলাঞ্চ কুব্চ 
ঙ পণ্ডিতের পণ্ডিতের নিকট 

১৪ গ্রহণপুর্ববক করতঃ গ্রহণপুর্বক 

বিশালবংশের ভূমিশাসনকালে কিশাল বংশে 
৯ কাঞ্জাড়ী হইতে কাঞ্জাড়ীসংস্রব হইতে 

১০ আরদশুর আদিশৃকর বা আদিশুর 

৮৫নং পাদটাকার ৬ষ অধ্যায়ে ৮ম অধ্যায়ে 

১৪ বঙ্গদেশে গোঁড়দেশে 

হুর্সাগর হুরাসাগর 
১ মতে মধ্যে 
২২ প্রাড়বিপাক প্রাড়বিবাক 
২১ কেহ কেন কেহ কেহ 
৩ মৈত্রেয় এই ছুই মৈত্রেয়-প্রবর্তিত উভয় 
১৪ ধবলের বিধ্বস্ত ধবলের হস্তে বিধ্বস্ত রী 
৫ রামভদ্র-পরাজিত তাহার হস্তে রামভদ্র পরাজিত 
রী পথ্যস্ত তাহার পধ্যস্ত দেবপালের 

১৫ ৫১ ৫, ৫১-৫ 

8 বিগ্রহপালের হৈহয়রাজ বিগ্রহপালের শ্বশুর হেহয়রাজ 

১৩ ভাগ্যদেবীর গর্ভে গোপাল ভাগ্যদেবীর গর্জাত গোঁপালদেব 
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পৃষ্ঠা পংজি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

১৬৯ ১৩ জন্মগ্রহণ করেন পিতৃসিংহামন লাভ করেন। 

১৭৫ ১১ নারায়ণপালের মহীপালের 

১৭৭ ১ মহীপালদেবের মহীপালদেবের পুত্র নয়পালের 

১৭৮ « রাজ্যাবসাঁনকালেদ্বা অব্যবহিত পরে মহীপালের রাজ্যশাসনকালে 

১৮০ ৭ ১০২৪ খুষ্টাব্ে ১০২০ হইতে ১৯২৪ থৃষ্টাবমধ্যে 

১৮২ ১১ সময়ের এ সময়ের 

১৮৩ ২৩ তদীয় লাউসেনের 

১৮৩ ২৪ লাউসেনের তদীয় 

২৯১ ১ কীর্তির দেবরক্ষিতকে দেবরক্ষিহ্ুকে 

২০৩ ১৩ বাবধান ভূভাগে রামাবতী ব্যবধান ভূভাগে অপুনর্ভব 
নামক মহাতীর্ঘথ ও রামাবতী 

২৪৩ ১৮ ৪ মূর্তি, স্থান প্রতিষ্ঠা মূর্তিপ্রতিষ্ঠা 

২১২ ১৮ এবং উচ্চমগ্ডলাঁধিপতি ( এই অংশ উঠিয়া যাইবে) 

২২২ (২০৮ সংখ্যক পাদটীকা ২২৩ পৃষ্ঠায় নিয়ে বসিবে ) 

২২৩ ত কুবচ২*৯ কুবচ২*৮ 

২২৩ ২২ * শ্লেচ্ছবংশধরগণই শ্লেচ্ছবংশধরগণ ২০৯ 

২৩২. ২৭ চক্রবর্ত চক্রবর্ত, 

২৫৩. ৪ প্রায় ১০৩০ (খৃষ্টাব্দে ) প্রায় ১০২০-২৪ (খুঃ অব মধ্যে ) 

২৫৯ ১৭ এবং চন্ত্রগোমী | চন্ত্রুগোমী 

২৬১ ১৩ অভিন্ন ভিন্ন 

২৬২ ৫ যথার্থই লিখিয়াছেন, লিখিয়াছেন, 

২৬২ নি “সমর্থ হইয়াছিলেন” ইস্ার পর “এই মত সমীচীন 

নহে” বমিবে। 

২৯২ ১৭ ১১৭২ খুষ্টাবে ১০৭১ থুষ্টাবে 

২৯৩ ১০ কি ব্রাঙ্মণকায়স্থ কি দাক্ষিণাত্য বৈদিক 

২৯৪ ১৪ এবং পূর্ববণঙ্গে । তিনি পূর্ব্ববগে 

২৯৪ ১৯ তাহার সামলবন্মার 

২৯৬ ১৮ ভোজেশ্বর নামে দেব- ভোজেশ্বর দেব- 

৩১৩ ৬ দামোদরদত্ত দামোদরদত্ত দাস 

৩২৬ (পাদটাকার সংস্কৃত শ্লোকটা ৩২৮ পৃষ্ঠার পাদটীকার শেষে বসিবে ) 

৩৩৫ ৪ বিরুদ্ধে আচারবান্‌ বিরুদ্ধ আচারবান্‌ 

৩৬৪ ১৬৬ পাদটাকার :মপং কান্বোজা ঘণ্টো কম্বোজঘণ্ট। 

৩৫৬  & বখতিয়ার মহম্মদ এ বখতিয়ার, 


' সাধারণ স্মুচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠ! 
বিবাহসভায় বংশকীর্তন-প্রথ' - ১-২ 
আর্ধ্যসমাজে বংশক্রমরক্ষা ৩-৫ 
কুলাচাধ্য ও কুলগ্রন্থের পরিচয় ৬-১০ 
কুলপরিচয়রক্ষার আবশ্ত কতা ১০-১১ 


কায়স্থকাণ্ডের রাজন্ত-অংশের আতা ১২ 
প্রথম অধ্যায় 
আদিকায়স্থ-সমাজ ১৫-৩৭ 
মৌর্যযসম্াট অশোকের সময় কায়স্থাধিকাঁর ১৫ 
কারস্থ রাজুক, রাজবল্লভ বা রাজস্থানীয় ১৮ 


মৌর্য্যবংশ ২১ 
শুঙ্গবংশ ২৩ 
কাথবংশ | ২৪ 
শকসেনের উৎপত্তি ২৭ 
শক ও আন্ধ,রাঁজগণের সময় কায়স্থ-সমাজ ৩০ 
গুপ্তবংশাধিক!রে ব্রাঙ্গণ-প্রভাব ৩১ 
গুপ্তাধিকারে কায়স্থ-রাজকর্মচারী ৩৩ 
নিগম কায়স্থের উৎপত্তি ৩৭ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 

বঙ্গের আদি কারস্থ-সমাঁজ ৩৮ 
খুষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাবে বারকমণ্ডলে 


কায়স্থাধিপত্য ৪৬ 

এঁ সময়ের সাময়িক-লিপিতে কায়স্থপন্ধতি ৪১ 
মহারাজাধিরাজ ধশ্মারদিত্যদেবের তাত্রশাসনের 
প্রতিলিপি ৪২-৪৪ 

এ গোপচন্দ্রদেবের তাত্শাসন *» " ৪৫ 
এঁ সমাচারদেবের তাত্রশাসন » ৪৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
তৃতীয় অধ্যায় 
বঙ্গের পুর্ববতন কায়স্থরাজবংশ ৫১ 
ক্ষত্রপ-কায়স্থবংশ ৫৫ 
শশাহ্কর্দেব ৬২ 
কর্ণস্থবর্ণরাজ্য ও 
কাণসোণ! রাঙ্গামাটা ৬৯ 
শশান্কের কীত্ডি ও প্রভাবের নিদর্শন ৭৩ 
শশাঙ্কের সময়ে কায়স্থ প্রভাব ৭৪ 
& ». ধন্মপ্রভাব ণ৫ 
৪. ৪. গৌড় ও বঙ্গাধিপগণ ৭৫ 
চতুর্থ অধ্যায় . 
কাশ্মীরে কায়স্থ-রাজবংশ ৮৪ 
এ. প্রা বংশলতা ও শাসনকাল ৯ 
পঞ্চম অধ্যায় 
শুররাজবংশ « ৯১-১৪৬ 
১ম আদিশুরের পরিচয় ৯২ 


এঁ সময়ে কনোঁজপতি যশোবর্শ। 
এঁ সময়ের সমাজ-চিন্র 
কনোজের পরবর্তী আযুধরাঁজবংশ 


আদিশুরের অস্তিত্ব-বিচার ১০৬ 
আদিশূরের আবির্ভাবকাল ও তদানীন্তন 
গৌড়ের অবস্থা ১৬৭ 
সপ্তশতী ব্রাঙ্মণ-প্রভাব ১০৯ 
আধুনিক কুলগ্রন্থের ভ্রাস্তমত-নিরসন ১১২ 
শব কল্পত্রমের ভ্রাস্তমত-সমালোচন ১১৫ 
১ম আদিশৃর বা জয়ন্তের সময় খৌড়ের 
অবস্থা ১৯৭ 


| ১০ ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
১ম আদিশ্রের রাজধানী * ১১৮ 
ভূশূর.ও তাহার রাজধানী ১২১ 
ক্ষিতিশুর . «১২২ 
সপ্তশতী ব্রাহ্মণের শাসনদান ১২৩ 
অবনীশূর ১২৪ 
আদিত্যশুর বা ২য় আদিশূর ১২৪ 
রাঢে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাগমন ১২৫ 
এ 'কায়স্থাগমনকাল ১২৫ 
কোলাঞ্চের অবস্থান-নির্ণয় ১৩৪ 
আদিত্যশুরের রাজধানী সিংহেশ্বর ১৩৬ 
ধরাশূরের পরিচয় ও তাহার কুলবিধি ১৩৯ 
অন্ুশুরের পরিচয় ১৪০ 
শুরবংশের শেষ রাজধানী অপরমন্দারের 
অবস্থান ১৪০ 
যামিনীশূর ১৪১ 
রাজা পা্দাসের পরিচয় ১৪১ 
রণশুরের পরিচয় ১৪২ 
বরেন্দত্রশুর » ১৪৩ 
প্রহ্যনশূুর » ১৪8৪ 
প্রদ্যয়নগরের পরিচয় ১৪৪ 
লক্ষমীশুরের পরিচয় ১৪৫ 
শ্ররাজবংশের তালিকা ও শাসনকাল ১৪৬ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
পালরা জবংশ ১৪৭-২৫৬ 
পাঁলবংশের জাতি-নি্ণয়, ১৪৯ 
১ম গোপালদেবের পরিচয় ১৫১ 
ধর্দপাল ১ » ১৫২ 
দেবপাঁল » ১৫৭ 
১ম শুরপাল » রি ২৬২ 
১ম বিগ্রহপালত » ১৬৩ 
' নারারণপাল * রি ১৬৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
রাজ্যপালদেবের পরিচয় ১৬৮ 
২য় গোপাল »০ 5 ১৬৯ 
গোৌড়ে কাম্বোজ-অধিকার ও কাম্বোজবংশের 
পরিচয় ১৭০ 
২য় বিগ্রহপালদেবের পরিচয় ১৭২ 
১ম মহীপাল 9» ও ১৭৩-১৮৪ 
লাউসেন রা ১৭৭ 
২য় ধর্মপাল ১৭৯ 
নয়পাল হি ১৮৪ 
অতীশ দীপঙ্কর ১» * ১৮৫ 
চেদিসম্রাট কর্দেব » ১৮৬ 
৩য় বিগ্রহপাল নর ১০৮ 
২য় মহীপাল ১ ৯ ১৯১ 
২য় শূরপাল ৫ রি ১৯২ 
বরেন্দ্র কৈবর্তাধিকার , ১৯৩ 
কৈবর্তনায়ক ভীমের রাজধানী ১৯৫ 
রাম্পালদেবের পরিচয় ১৯৭ 
এ সামস্তরাঁজগণ ১৯৭ 


এঁ সামস্তরাজ্য ও তত্বদর্তমান অবস্থান ১৯৮ 
রামপালের কীঙি ও তাহার নিদর্শন ২৫ 
রামপালের রাজধানী রামাবতীর অবস্থান ২০৭ 


কুমারপালদেবের পরিচয় ২১৪ 
মদনপাল রর রি ২১২ 
গোবিন্পাল » » ২১৩ 
গোবিন্দপালের রাজ্যাতীতাব্ৰ ২১৩ 
পালাধিকারে গৌড়বঙ্গের অবস্থা ২১৪ 
পালবংশলতা ও রাজ্যকাল ২১৬ 
পালবংশের কায়স্থত্ব ২৫৫ 
সপ্তম অধ্যায় 
বের চজ্ররাজবংশ ২৫৮+২৭৭ 
চন্ত্ররাজগণের নাম ২৫৮ 


[ ১১ ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
চন্ত্রত্বীপের রাজবংশ ২৬২ 
বঙ্গাধিপ মাণিকচন্ত্র ও গেোবিন্দচন্দ্রের 
পরিচয় ২৬৪ 
বঙ্গের বন্মরাজবংশ ২৭৮-২৯৬ 
জাতবর্মদেবের পরিচয় ২৮৪ 
হরিবর্মদেবের এ ২৮১ 
হরিবন্দমদেবের আবির্ভাবকাল ১৮৪ 
সামল ঝ! শ্তামলবর্ষা ₹৮৬ 
পাশ্চাত্য বৈদ্িকাগমনকাল ২৮৮ 
কর্ণাবতী-সমাজ ২৮৯ 
বৈদিককুলগ্রস্থ সমালোচনা ২৯০ 
৯৯৪ শক-বিবরণ ২৯৩ 
ভোজবর্মদেবের পরিচয় ২৯৫ 
অগ্টম অধ্যায় 
সেনরাজবংশ ২৯৭-৪০৬৫ 
সামস্তসেনদেবের পরিচয় ২৯৭ 
হেমস্তসেন রী ৩০ ৩ 
বিজয়সেন » » ৩য় আদিশৃর) ৩০১ 
বিজস্কসেনের প্রকৃত আবির্ভাবকাল ০০৭ 
বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়নগর ও 
বিজয়পুর ৩০৯ 
বল্লালসেনদেবের পরিচয় ৩১৯ 
বল্লালের অভিষেককাল ৩২৯ 
বল্লালের রাজ্যসীম' ৩২৪ 


বিষয় 
বল্লালের সমাজসংস্কার 
বল্লালসেনের কুলবিধি 
বল্লালসেনের ব্রাহ্মণভক্তি 
লক্গ্মণমেনদেবের পরিচয় 
লক্ষণের সমাজ ও ধর্মসংস্কার 
মহম্ম্-ই-বখ তিয়ারের নদীয়াজয় 
লঙ্ষমণসংবৎ-গ্রারস্তকালনির্ণয় 
লন্দণসেনের অতীত-রাজ্যাব্ৰ 
দনুজমাধবের পরিচয় 
কেশবসেনের পরিচয় 
বিশ্বরূপসেনের পরিচয় 
লঙ্ষণনারায়ণ ব নারায়ণসেন 
পরম সৌগত মধুসেন 
সুবর্ণগ্রামাধিপ দন্ুজরায় 
পূর্ববঙ্গে মুসলমান-অধিকার 
বিক্রমপুররাঁজ ২য় বল্লালসেন 
বা পোড়ারায় 

সেনরাজগণের উপাধি ও বিগ্বাবত্তা 
সেনবংশের জাতি-নির্ণয় 
সেনবংশের বংশলতা ও রাজাকাল 
সেনবংশের সামস্তরাজবংশ 

রাজ গণেশের পরিচয় 
পাুনগরাধিপতি মহেন্দ্রদেব 
চন্ত্রদ্বীপপতি রাজা দনুজমর্দীনদেব 


৩৪ ০) 


কায়স্থ-পরিচয়-সুচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
রাজধানা ব! রাজস্থানীয় ১৬-১৭ 
শকসেন । ২৭ ৫৫ 
নিগম ১০৯ রর ৩৭ 
দত্ত, মিত্র, ঘে।ব, দাস, সেন প্রভৃতি 


উপাধি কতকাল? 
কর্ণসেনী বা কাণসোণার কায়স্থ-সমাজ ৫৬-৬১ 


৩৪, ৪১, 8৭, ১৪১ 


নাগবংশ ১৯ ৯, ৮৩ 
উত্তর-রা়ীয় কায়স্থসমাজের 

« আদিপরিচয়ু ১২৫-১৩৯ 

ঘোষ ও সিংহের আদদিবাসপরিচন্ ১২৬ 

দত্ত, দাস ও মিত্রের পরিচয় ১১৯ 
রাঢ়াধিপের নিকটি পঞ্চ কায়স্থের 

অধিকার লাভ ১৩৩ 

ত্র বাসস্থাৎ্-নি্ণয় ১০৭ 

উত্তর-রাট়ীয় অবশিষ্ট চারিঘর :' ১৩৯ 
দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শুরবংশের 

১৪৬ 

বারেন্দ্র-কাঁস্থ-সমাঁজের আদিপরিচয় ২২০ 

এ দালসবংশ ২২৬ 

এ দেববংশ ২২৪ 

এ নন্দীবংশ ২৩১ 

এ চাঁকিবংশ ২৩৪ 

এ নাগবংশ ২৩1 


বিষয় পৃষ্ঠা 
পালরাজবংশের কায়স্থৃত্‌ ২৪৬ 
কায়স্থ-ধর্ম্মাচার্য্য ও স্ুপ্র।চীন 
কারস্থশাস্ত্রকার ২৫৪ 
রাঢ়ীয় ঘোষবংশ ২৫৫ 
গৌড়ে কায়স্থ প্রতিষ্ঠাকাল ২৯০-৩১১ 
দক্ষিণরাছ়ীয় ও ব্গজসমাজের পঞ্চ 
বীজপুরুষের আদ্দিপরিচয়. ৩১১ 
গুহবংশের আদিপরিচয় ৩১ 
বন্গবংশের আদিপরিচয় ৩.৬ 
ভরদাজ্জ দত্তবংশের আদিপরিচয় ১৪৩, ৩১৭ 
বল্লালপ্রতিষ্ঠিত ২৭ ঘর কায়স্থ ৩৩০ 
বল্লালপুজিত কায়স্থ-কুলীনগণের নাম ৩৩০ 
১ম সমীকরণে গৃহীত রাট়ীক় ও 
বঙ্গজকুলীনগণ ৩৩৩ 
২য় সমীকরণে লক্ষ্মণসেন-গৃহীত 
বঙ্গজ কুলীনগণ ২৪৬ 
৩য় সমীকরণে দন্জমাধবের গৃহীত 
বঙ্গজ কুলীনগণ ৩৫৫ 
সেনাধিকারে কায়স্থপ্রভাব **' ৩৬৬ 
সেনাধিকারে কাযস্থসামস্তরাজবংশ ৩৬৬ 
মুসমলমান-প্রভাবকালে কায়স্থাত্যুদ় ৩৬৭ 
এ এ কায়স্থরাজগণ ৩১৮ 


রাজা দনুজমর্দনদেব প্রতিষ্ঠিত-বঙ্গজ-নমাজ ৩৭, 


চিত্রন্চী 
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শ্বলামসত্ড-শ্কা তড 


নচনা টি 


জগতের মধো যে জাতি মতদ্র উন্নত, স্ব স্ব সামাজিক অবস্তা ও পদনর্ষাদ৷ যতটা উচ্চভাবে 
বুঝিতে নমর্থ, সেই জাতি সমাজের বিশ্ুদ্ধি, বংশের গোরব ও স্বস্ম কুলগণ্ত সন্মান-রক্গর 
দিকে ততদূর অগ্রসর ভইয়াছে | তাহাদের আন্মমধ্যাপা-রঙ্গার নিদশনই বংশ ও কুলগত 
উত্তিহাস-রক্ষা | স্প্রাচীন আধা-সমাজ ম্মবণাতীহ কাল ভইতে জগতের মধ্যে সর্বাশ্রেষ্ঠ জাতি 
বলিয়া পরিগণিত, জগহের আদিগ্রগ্থ বেদসংভিভার সই স্রপ্রাচীন আর্্য-সভ্াযতার নিদশন 
বিদ্যমান । বেদসংভিতার নার'শংলী গাথায় সেরূপ বাক্তিগত আদি-ইতিহাসের বীজ নিহিত, 
বেদের ব্রাহ্মণাংশে ও কলকী দ-প্রণঙ্গে সেইদপ বতশবিবরণ বিবৃত হইয়াছে । সুপ্রাচীন 
আধ্যখখধিগণ কেবল রাজা ব) রাজবংঃশর পরিচয় পির ল্গান্ত হন মাই, বিভিন্ন বৈদিক- 
যুগের বিভিন্ন সমাজের খধিনানধারী মহাপুরুষ বা সমাজপতিগণের প্রসঙ্গে তাহাদের 
কুল বা বংশবিবরণও কীর্তন করিতে বিশ্মত হন নাই, নানা ব্রাঙ্গণ-গ্রন্তে তাহার যথেষ্ট 
আভা রহিয়াছে ; -সামবেদের আর্ধের ও বংশব্রাহ্মণগ্রস্থে তাহার পূর্ণপরিচয় প্রকটিত। 

বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসব উপূলক্ষো অভিজাত আধ্যসস্তানগণ স্ব স্ব কুলপরিচয় বা 
বংশেতিহাস কীর্তন করিতেন, বৈদিক যুগ হইতেই তাভার সুচনা । বামায়ণে তাহার 
পরিপুষ্টি। রামায়ণরচনাকালে ন বিবাভোতৎসবে পুক্ব-বংশাবলি কীহিত হইভ। রামসীতার 
বিবাহস শায় আমণা তাহার পুণ-পূরিচয় পাইয়াছি ১ কুলপুরোভিত মহুমি বশিষ্ঠ বরপক্ষের 
এবং স্বয়ং রাজধি জনক কন্তাপক্ষের আগ্যস্ত কুলকীত্তন কবিয়াছিলেন। বশিষ্টদেব" 
শ্রীরামচন্দ্রের পুর্পুরুষগণের নাম আগ্যন্ত কীন্তন করিলে রাজধষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে 
বলিয়াছিলেন,- 

“এবং কবাণং জনকঃ প্রভাবাচ কৃতাঞ্লি,। 
শোঠমহসি হ্নং তে বুলং নঃ পরিকীন্থিভম্‌ ॥ 


২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 


প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ। 
বক্তব্যং কলুলজাতেন তম্গিবোধ মহ।মতে ॥" (রামায়ণ ১।৭১।১-২ ) 

বশিষ্ঠ এই প্রকার বলিলে রাঙ্গা জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাকে বলিলেন, হে মুনিশ্রেক্ঠ ! 
আপনার মঙ্গল হউক, আমি নিজেই আমার কুলকীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে 
মহামতে ! কন্তাদানকালে সদ্শজাত বাক্তির আগ্ন্ত কৃলকীর্তন কর! উচিত, তাই আমি 
কীর্তন করিতেছি, অবধাঁন করুন । 

জনকের উক্তি হইতেই নিদ্দিষ্ট ভইতেছে যে, রামাঁয়ণ-রচনার পূর্ব হইতেই বিবাহ- 
সভায় কুলকীর্ভনের বাবস্থা ছিল । ইনার কারণ প্রথমেই জানাইয়াছি । 
»" মার্ধাসমাজে কেবল অভিজাত-বংশ বলিয়া নভে, মার্যাসভাতা বিস্তারের সভিত সকল 
উচ্চবৎশেই এই সনাতন প্রথা অনকৃত হইয়াছিল । নাঁনাধন্্নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে 
সেই সকল উচ্চ সভানতার নিদর্শন অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও ব্রহ্মাগুপুরাণে তাহার যথেষ্ট 
আভাস পাইতেছি, তাই আদি মভাপূরাণসমুহে বংশ ও বংশানুচরিত-বর্ণনা মহাপুরাণের 
প্রধান অঙ্গ বলিয়। পরিগৃহীন্ত হইয়াছে । 

যখন ভারতের সর্বত্রই জ্ঞানপ্রাবণ বৌদ্ধ 'ও জৈন ধন্মের সমাদর, তখনও জ্ঞানী 
বৌদ্ধ ও জৈনমাত্রই বংশ ও বংশান্ুচরিতের আবশ্তকতা বিশ্ত হন নাই। বেদ 
ও রামায়ণে রাজবংশ ও খধিবংশের মধোই বংশানুচরিতের উপযুক্ত সমাদর পরিলক্ষিত 
হইয়াছে, কিন্ম বৌদ্ধমুগে 'অভিজাত-আর্ধাসস্থান-মাত্রই বংশাবলীর আবশ্ঠকতা বুঝিয়া- 
ছিলেন এবং স্ব স্ব আচার্যা বা গুরুপরম্পরা লিপিবদ্ধ করা অব্শ্যকর্তব্য মনে করিয়া 
ছিলেন। ভাই কে কোন্‌ বখশে জন্মিয়াছেন, কোথা হইতে কোথায় আপিয়াছেন, কে 
কাহার মতাবলম্বী, কে কাভার শিষা, কে কাহার পরিবারভূক্ত, এই সকল পরিচয় 
অভিযত্রে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, নানা 'প্রাচীন গ্রন্থে, নানা শিলালেখ ও তাম- 
শাসনে তাহার সন্ধান পাঁইতেছি | | 

বিবাহসভায় বরপক্ষে কুলপুরোভিভের এব কন্তাপক্ষে স্বয়ং কন্তাকর্তীর আছ্স্ত 
কুলপরিচয়-কীর্ভন প্রয়োজন হইত বলিয়াই প্রত্যেক আর্ধ্যসন্তানকে স্ব স্ব বংশাবলী রঙ্গ 
করিতে হইত, এই কারণে ভারতের সর্বত্রই পূর্বকালে কুলপরিচয়-রক্ষার যথেষ্ট সমাদর 
ও আগ্রহ ছিল; তাই রাজাধিরাজ তইতে উচ্চ নীচ সকল আর্ধাসস্তানই স্থ স্ব পূর্ব-পুরুষ- 
গণের বংশ ও কুলপরিচয় মুখস্থ করিয়া রাখা জাতীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন । 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ লইয়া আর্ধ্যসমাজ । এই বর্ণব্রয়ের অন্তর্গত 
যে জাতি, যে কুল বা যে পরিবার শিক্ষায়-দীক্ষায়, 'আচারে-ব্যবহারে, আভিজাত্যে ও 
পদমর্যাদা প্রাধান্লাভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই কুলপরিচয়-রক্ষার বেশী যড় ও 
আগ্রহ দেখা গিয়াছে । আবার ধর্ম বা সমাজ-বিপ্াবে ফাহাদের আচার-বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, 
আভিজাত্যে ধাহারা হীন হইয়া পড়িয়াছেন, অবস্থাগতিকে কুলপরিচয়-রক্ষায় স্বভাঁবতঃই 


গুচন। ৩ 
তাহাদের ওদাসীন্ত বা আলস্ত আপিফ়া উপস্থিত হইক়্াছে। এক সময়ে যে সকল প্রথিত 
বংশের কুলগৌর্ব সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, শেষোক্ত কারণে তাহাদের 
বংশধরগণ পুর্ব্বগৌরবের নিদর্শন পুর্ববংশান্থচরিত ও বংশক্রম হারাইয়া সমাজে ক্রমশঃ 
থর্বতালাভ করিয়াছেন, কোথাও বা অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া সমাজে অবজ্ঞাত হইয়াছেন । 
সুতরাং বুঝিতে ভইবে যে, বংশক্রম-রক্ষাই আধ্যসমাজের বিশেষত্ব বা আর্ধ্যত্ব। যে বংশে 
বা পরিবারে ধত অধিক কুলক্রম বা বংশান্ুচরিত রক্ষিত হইয়াছে, তাহারা আধ্যসমাজে 
এক সময়ে তত অধিক সন্মানিত ও উন্নত ছিলেন বলিয়! প্রতিভাত হয়। 

তাই সকল প্রাচীন আর্ধ্যশাস্ত্র হইতে স্থিরীককৃত হইতেছে যে, বংশত্রম-বক্ষা আর্ধ্য- 
সমাজের বিশেষত্ব । যাহারা বংশক্রম-রক্ষান্ম আবহমান কাপ উদাসীন, যে সমাজে কোন 
বাক্তি ধারাবাহিক কুলপরিচয় দিতে অক্ষম, যাহাদের মধ্যে কোন কালে কুলপরিচয়- 
রক্ষা বা কুলকীত্তি-ঘোনণা করিবার জন্য উপযুক্ত কুপজ্ঞ ৭ কুলাচাব্য নিযুক্ত হন নাই, 
সেই সমাজ কখনই প্রকৃত আব্যসমাজ নহে, তাহাহ প্রকৃত শুদ্র বা অনাধ্য-সমাজ 
বলিয়া পরিগণিত । 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও মাঁনবতত্ববিদ্গণের মধ্যে বঙ্গীয় আব্যসমাজ সম্বন্ধে বিবিধ যুক্তি 
ও মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে । পাশ্চাত্যগণের মধ্যে অনেকেই বলিতে প্রস্তুত যে, গৌড়- 
বঙ্গের অভিজাতগণ বহুদিন হইতে আর্ধশোণিত-সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়াছেন, তাহারা "এখন 
দ্রাবিড়ীয় শোণিত-সংশ্রবে দ্রাবিড়জাতির একতম শাখা বলিয়া গণা। আবার কেহ 
কেহ বলিতে চাহ্ন যে, প্রাচ্য অর্থাৎ গোঁড়-বঙ্গবাসীর আধ্যত্বের দাবা করিবার কিছুই 
নাই। এমন কি, কোন কোন মহাম্না মাপ-কাটী দিয়া মাপির। জুখিয়! বলিতে চান বে, 
বর্তমান বঙ্গবাসিগণ অভিজাত খধি বা আযাবংশধর খলিয়া! পরিচয় দিবা টেষ্টা করিলেও 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মোক্ষলীম-দ্রাবিড়ীয় অথবা দ্রাবিড়-পোহিত্যা বংশসন্তৃত। 
বাস্তবিক কি তাই? আমরা বহুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি বে, পশ্চিম-ভারত 
হইঞ্ডেই আধ্য-সভ্যতা প্রাচ্য-ভূমে প্রসারিত ইহয়াছে। বেধ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, 
'রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, পালী ও প্রারুত ভাষা; 
রচিত জৈন ও বৌদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থনমুহে তাহার ভুরি ভুরি আখ্যায়িক। বিবৃত হইয়াছে 
স্থপ্রথচীন শিলালিপি ও তামশাসন্সমূহ ৪ তাশার সাক্ষাদান করিতেছে। অতি প্রাচীনতঃ 
কাল হইতে যে রেখাপাত ঘটিয়াছে, পরবাঁওকালে ক্রমশঃহ তাহার উজ্জ্বলতা বৃ 
পাইয়াছে। স্থৃতরাং কিরূপে বলিব যে, আয্য-বুংধুৰ্‌ দ্রাবিড়-সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। কেবং 
পূর্বোক্ত সংস্কৃত ও পানি গ্রন্থ এবং লেখাদি বলিয়া নহে, অধুনাতন বঙ্গের অভিজাত 
ংখগণের পুর্ববঝুলপরিচায়ক কুপশান্ত্রসমূহে 9 আধাসভ্যতার লীলাস্থলী পশ্চিমভার' 
হইতেই তাহাদের বীজপুরুষগণের গৌড়াগমন [হুর হহয়াছে। কে কোথা হই 
আসিলেন, কিব্ূপে তাহারা গোৌড়বাসী হইলেন, কি জন্ত তাহারা রাজসম্মান লাত করিলেন 


৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 


তাহাদের প্রতোকের ধংশধরগণ কি জন্ত কোথায় কি ভাবে বাদ করিলেন_ কোন্‌ 
কোন্‌ বংশের সহিত তাহারা সন্বন্ধস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, টাহাদের অধস্তন কোন্‌ সন্তান 
হইতে কোন্‌ সমার্জের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কে সমাজপতি, 
কে গোষ্ঠীপতি, কে সভাপতি, কে দলপতি হইয়াছিলেন ? কি ভাবে তাহারা এ সকল 
সামাজিক উচ্চাসন লাঁভ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহারা সমাজে প্রতুত্ব-বিস্তারে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, সমাজের নিকট, তীহারা কতট1 দায়ী, এবং স্মাজ তাহাদের নিকট কতটা 
খণী;_-আবার অভিজাতগণের মধো কে সমাজসংস্কারক এবং কে সমাজবিধি উল্লঙ্বনকারী, 
উচ্চনীচ শোণিত-সংশ্রবে কাহার উ্খান ও কাহার পতন হইয়াছে, সমাজে কাহার বংশ 
কুলদীপক বণিয়া সম্মানিত, আবার কাহার বংশ কুলাঙ্গার বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছে ; এইরূপ 
সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের বিশেষ পরিচয় ঘখন পারাবাতিকরূপে আমাদের কুলশাস্ত্রে রহিয়াছে, 
তখন এরূপ অসংখা নজার থাকিতে কে এমন অন্ধ দে বলিবে, "আমরা আধ্া-সম্তান নভি ? 
এরূপ স্থলে ঈৎবাজ-দানবশন্বিধের বৈজ্ঞানিক মাপকাটা কখনহ গ্রাহা হতে পারে না। 
তীহাদের মনগড়া কথায় যুদ্ধ হইলে চলিবে না। বঙ্গের জাভায় ইতিহাসের ব্রাঙ্গণকাণ্ডে 
আমি দেখাইয়াছি, কি বারেন্্র, কি বাড়ীর, কি বৈধিক, কি শাকদীপী, কি জিঝোতিয়, 
সকল শেণির ব্রাহ্মণের বীজপুরুবগণ কেভই পৌডউবঙ্গের আদি-অধিবাপা নঙেন, সকলেই 
উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে এদেশে সমাগত, সকলের পমনীতেই আধ্যশোণিত প্রবাহিত । 
এ দেশের জল-বাধু ও আহার-বাধহারের গুণে অনেক স্থলে তাহাদের ধশধরগণেব মধ 
আর্্য-কানস্তির অভাব ভইলেও ভাভার। বে প্রক্কত আবাসস্তান, কুপশান্ত্রসমৃহই তাহার 
যথেষ্ট ও প্ররুষ্ট প্রমাণ । স্বীকার করি, নানাপ্রকার সনাজ, পন্ম ও রাজনৈতিক বিপ্লবে 
এবং আনুবঙ্গিক নানাকারণে তাহাদের মন্ধ্য ছুই একস্কলে আধষোতর শোণিত সংক্কা- 
মিত না হইয়াছে, এমন নহে ) কিন্তু সমুদ্রে বারিখিন্দুবৎ ঠাভাতে বিরাট আর্বাসমাজকে 
কলুষিত করিতে পারে নাই এবং এই সামান্ত কাগণ এখানকার আর্ধাসমাজকে অনাধ্য- 
ভাবাপন্ন বলিতে প্রস্থত নহি । 

ব্ঙ্ষের বিভিন্ন ব্রাহ্মণসমাজের স্ভার এখানকার কারস্থনমাজও অতি বিশাল। বঙ্গীয় 
কারস্থগণের নব্যেও প্রপানতঃ চারিখ্রেণা, আবাগ প্রভোক শ্রেণার মধ্যে বত অবান্তর শাখা, 
খভ থাক ৪ বিডি সমাড আছে । ভাঙাদের সকলের বিল্ু ওভাবে পুগপরি৮য় দিবার উপবোগা 
শত এত কুঁণগ্ত পিগ্ঠমান | ভাতাদের বাদপুকরগণ অনাধ্যণগ্ল অথবা জাবিড়ীয় প্রভাশ 
সম্পন্ন প্রাঢ্যগৌড়ে মাসিয়া, পাছে তাহাদের আধ্যোডত মাচারব্যবভার বিয্পত ঠন, পাছে 
তাহাদের আর্যশোণিতে ইভরশোণিত সংক্রান্ত হয়, পাছে তাহাদের বর্ণ ও জাতিগত স্বাতন্্য বা 
নিজন্থ হারাইয়া বায়, এজন্য তাহারা প্রথম হইতেই বিশেষ সতর্ক--বিশেষ সাবধান ছিলেন। 
এজন্ঠই তাভার' এদেশে আসিয়া সহসা কাহারও সহঠিত সম্বন্ধস্ত্রস্থাপনে সাহসী হন নাই। 
একজাতি, একবর্ণধন্্মী, একাচারী ও একবিধ পাতিনাতি যাহাদের মধ্যে, বিদ্কমান ছিণ, 


সুচনা ৫ 


তীহারাই পরম্পর যৌনসন্বন্ধ করিতেন এবং তাঁভাদের পরস্পরকে লইয়াই এক একটা স্বতন্ত্র 
শ্রেণী ও এক একটী স্বতদ্থ সমাজ গঠিত হইয়াছিল 1? ঈর্ষগ, বিদ্বদ বা দলাঁদলী লইয়া অল্পদিন 
হইতে বিভিন্ন থাক বা দলের উৎপত্তি ঘটিলে ও স্ব স্ব স্বাতন্্রা-রঙ্গ! বা আধ্যত্ব-রক্গীর জন্যই যে 
গৌড়বঙ্গের কায়স্থসমাজে প্রথম বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাউ । 
তীভারা স্ব স্ব জাতীয়তা বা আধ্য্ব-রক্ষার জন্যই ধার'বাহিক কুলপরিচয় বা সন্বস্কগ্রস্থরক্ষার বাবস্থা 
করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাঙ্গণা প্রভাবকালে এবং নান! বৈদেশিক ও বিধন্্ীর 
সংস্ববে তীভারা এই সনাতন-প্রথা ভাগ করিতে পারেন নাই | তীহারা জানিতেন, যখন 
তাঁভারা স্ব স্ব অংশ-বংশের সুত্র হারাইবধেন, যখন এই সনাভন-পদ্ধতি বিশ্বাত হইবেন, তখন 
তাদের মাদি-গৌরবের শত্র খর্ব ভবে, তীভাদেন জাতিগত, যমাজগভ ৪ ব্যক্তিগত বিশেধত্ 
নষ্ট ভইবে। তাই তাভারা স্ব স্ব সন্বন্ধী আন্মীয়ন্মজনের 9 নানধান রক্ষা করিয়া গিরাছেন। 

এদেশের বাক্গণ ও কারস্থ উভয় জাহির স্তপ্রাচান কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,যে, গৌড়াধিপ 
বল্লালসেনের কুলবিপি-প্রপর্ভনের সঙ্গ কুপাঢাষা নিয়োগের ব্বস্তা হয় । তংপুব্ছে প্রাতোক সমাজে 
কুলপুরোভিভ ও কুলরদ্ধগণ কূনপরিচর লিখিয়! বাখিতেন এবং প্রধান5ঃ ভাটগণই কুলমহিমা 
কীর্তন করিতেন, এ প্রথা অগ্ঠাপি একবারে পিপপ্ত হয় নাহ । এখন? কোন্‌ কোন সমাজে 
কোন কোন বয়োবদ্ধ নিজে এবং মাস্বীয়স্থ জনের কুল্পরিচয় লিখিগা রাখেন এখং এই কাধ্য 
জাতীর গৌরবজনক বপিয়া বিশ্বান করেন । হা দেহ পৃব্বতন সাব্বজনিক প্রথার শীণম্মতি- 
মান্র। প্ররুত প্রস্তাবে কুলাচাধানিয়োগের সঙ্গে এক দিকে যেমন কুলীন-সমাজের সবিস্তার 
কুলপরিচয়-রক্ষার সুবিধা ভইল, অপর দিকে অকুলীন-সমাজের পঙ্গে তাহাতে বিপরীত ফল 
ফলিল। পুর্বে যাহারা কুলপরিচয় লিখিরা রাখা! অবশ্যকর্তবা বলিয়া মনে করিতেন, 
এখন কুলাচাধ্যগণ পেই ভার গ্রহণ করাগ্ন তাহারা ক্রমে ক্রমে একে একে সকলেই ওদাসীন্ত 
অবলম্বন করিলেন। তাহাদের দেখা-দেখি অকুলীন সমাজও তাহাদের অস্কুবত্তী হইলেন। 
ফলে এই দীড়াইল যে, কুলাচার্দাগণ ধাহাদের বংশ ও অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাহা- 
দেরই ধারাবাহিক কুলপরিচয্ধ রহিয়া গেল, আর ঘাহার' খাদ পড়িলেন, তাহারা ক্রমে 
মাজে পৃর্বস্থান-চযুত হলেন, বংশগত পৃর্ববমধাদা ৪ কতকটা হারাইলেন। 

বিভিন্ন শ্রেণির বনুস্ংখ্যক কুলগ্রান্থ আলোচনা করিরী বুঝিরাছি যে, £ম সকল সমাজ 
বল্ল।লীকুলপ্রথা স্বাকার করেন নাই, “স লকপ সমাড৪ কিছু পিন পরে স্বন্থ সমাজে 
পল্লালী-বুলপ্রথার অগ্ুকরণে কুলাখান ঢাগাহয়া ছিলেন তাহাদের মপো প্রধান প্রধান 
কুলানেপাই স্বস্ম কুলপরিচয় আগ্ন্ত বশী করিয়া আমিলেও, কুলান সমাজের সুবিপা হইবে 
ভাবিয়া তাহাদের মধোও কুলাচাধ্য নিযুক্ত হহুল এবং বল্লালী-কায়স্থদমাজের স্তায় তাহাদের 
মধ্যেও অবস্থীস্তাবী ফল ফলিয়া গেল। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুর্বকালে আধ্যগণের বিবাহসতার বনপক্ষে কুলপুরোহিত ও কন্তা- 
পঞ্চে স্বয়ং কন্টাকর্তা কুণপরিচয় ধিতেন। অন্ত্রান্ত ও গাগ্গণ্য ব্যক্তির গুজে বিবাহকালে ও 


৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 
শ্রান্ধাদি বৃহৎ ব্যাপারে ভাটগণ আসিয়া কম্মকত্তার গুণান্ুকীর্তন করিতেন। কিন্তু বল্লাণী- 
সমাজে এবং তাহার অন্ুবত্তী অপরধপর সমাজেও কুলাচাধ্যনিয়োগের পর তাহার ব্যতিক্রম 
ঘটিল। ভাটের কার্য কতকটা অব্যাহত থাকিলেও কুলপুরোহিত ও কন্াকর্তী স্ব স্ব 
কর্তব্য কুলাচার্যের উপর দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। পূর্বপ্রথা এককালে বিলুপ্ত না 
করিয়া বিবাহকালে উয়পক্ষে তিনপুরুষের মাত্র পরিচয় দিবার ব্যবস্থা রহিল। আর্ধা-সমাজে 
সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল," এ কারণ বিবাহস্থলে উভয়পক্ষে তিনপুরুষের নামোচ্চারণকালে 
গোত্রপ্রবর-উচ্চারণের প্রথা থাকিয়া গেল । আজও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে । 

কুলাচার্ধাগণের উপর কুলপরিচয়-রক্ষা ও সম্বন্ধনিণয়ের ভার পড়িলে, সমাজে সুফল ও 
কুফল দুই দেখ! দিল। সামাজিক ও পারিবারিক গোরবরক্ষার জন্য প্রাভাক পরিবারের 
কার্যাকলাপের উপর দৃষ্টি রাখাই যখন কুলাচার্্যগণের একমাব্র উপজীবিকা ও কণ্তব্যকাধ্য 
হইল, তখন তীহার। প্রত্যেক সন্তাস্ত বাক্তির বংশাবণি, আদান-প্রদান ও পরিচয়াদি পুজ্বানু- 
পুঙ্খরূপে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন, তাহাতে একস্থানে সন্ত্রান্ত সমাজের সম্যক পরিচয় 
পাইবার স্থুযোগ হইল, সামাজিকমাত্রেই স্ব স্ব কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য সাধ্যমত যন্্বান্‌ হইলেন। 
_-পাঁছে কোন্‌ কাজে দোষ বাহির হইয়ী পড়ে-_পাছে তাহা প্রব্তররেখাধৎ চিরদিনের জন্ত 
লিপিবদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় সকলেই বিশেষ সতক হইলেন, এমন কি, অনেকেই কুলাচার্যোর 
মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন । ভাই একদিন গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই উঠয় আধ্যসমাজেই 
কুলাচার্যের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল ; এমন কি, একদিন তাহারাই সমাজের 
নিয়ামক ও ভাগাবিধাতা হইর: পড়িয়াছিলেন ৷ তাহাদের আদেশ বা অন্তরোধ অবজ্ঞা! করিবার 
কাহারও সাধা ছিল না। তীভার!-প্রতযোক বিধাঠসভার উপস্থিত থাকিতেন,- একদল সংস্কত- 
ভাষায় সংক্ষেপে, আর একদল প্রচলিত বাঙ্গালা ভামায় বিস্তৃতভাবে উচ্চস্বরে অংশ, বংশ ও 
দোঁষগুণ গান করিতেন । সহজ সতস্্র বাক্তি আত্মহারা হইয়া ভক্তিভাবে সেহ কুলকাভিনী 
শুনিতেন । আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে বেমন পঞ্জিকা দেখা আবশ্ঠক হয়,-পঞ্জিকায় 
অতি সংক্ষেপে যেমন প্রত্যেক দিনকৃতা ৪ অনুষ্ঠানাদি লিখিত থাকে, সেইরূপ প্রতোক পরি- 
বারের প্রত্যেক বাক্তির অংশ বংশ ও করণীয় সামাঞ্জিক কুলনিয়মাদি যাহাতে লিখিত হই, 
তাহাই “কুলপঞ্জিক। নামে কথিত হইয়াছে । যে সকল শাস্থজ্ঞ ব্রাঙ্গণ ণা কায়স্থ সমাজশুস 
ও কুলপরিচয় রক্ষা করিতেন) শাহারাহ “কুলাচাযা” বা ঘটক? নামে প্রসিধী হহয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মণ ৭ কার়স্ত উভয়জাতির কুলগ্রন্থেই লিখিত আছে - 

“অংশ বংশং তখ। দোষ: যে জ।নস্তি মহাজনা: | 
£ এব ঘটক। জ্ঞেয়। ন নামগ্রহণাঁৎ পুনঃ ॥" 

যে মহাঞ্জনগণ আদান-প্রদানাদি সন্বন্ধনিণয়, পূর্বাপর বংশাবলি এবং প্রত্যেক কুলের 
দোষ অবগত 'আছেন, তাহারাই প্রকৃত ঘটক, কেবল ঘটক নাম লইলেই ঘটক হয় না। 
প্রতোক সামাজিক বাঁপারে ঘটক বা কুলাচার্য্য এবং সেই সঙ্গে কুলপঞ্জিকার আবশ্তক হহত। 


সচন। ণ 


সামাজিক উৎসবকালে, প্রধানতঃ বিধাশসভায় সকলকে ডাকিয়া গান করিয়া যে কুলগাথা 
গুনান হইত, তাহা “ডাক” নামে পরিচিত । এক সময়ে 'আমাদের সমস্ত কায়স্থসমাজে এরূপ 
শত শত “ডাক” সু প্রচলিত ছিল । অধিকাংশস্থলে কুলপপ্রিকাগুলি সাধারণের অধিগম্য ছিল না, 
কুলাচার্যাগণের অনেকটা নিজস্ব 'ও আয়ত্তাধীন ছিল, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তাহাতে অপরের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিত না! । কিন্ছ প্ডাক”গুলি অনেকটা সাধারণ-সম্পত্তি । কি ভাষার প্রাীনতায়, 
কি সমাজ-সমালোচনায়, কি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাসের গঠনে এই ডাকগুলি আমাদের 
সর্বাপেক্ষা আদরের গাথা । স্তাহাতে আমাদের কুলীন-মৌলিক সকল সমাজের সংক্ষিপ্ত 
কুলপরিচয় গ্রথিত। একদিন বাঙ্গালার বিরাট্‌ কায়স্থসমাজের সর্বত্রই আমাদের মাতৃভাষায় 
'ত এই ডাকখুলি সবিশেষ সমাপৃত ছিল। পরবর্তী কালে সেই স্থুপ্রাটীন ডাকগুলির আদর্পে 
বা অনুকরণে আধুনিক ডাক, ডাকুর, ঢাকুর বা ঢাকুরী অভিধেয় কুলগ্রস্থগুলি রচিত 
হইয়াছে । শেষোক্ত ঢাকুর বা ঢাকুরীগুলির সমধিক প্রচলনে বাঙ্গালা-স্নহিত্যের আদি- 
নিদশন ভাকগুলির অধিকা*শই বিলুপ্তপ্রায়_বলিতে কি অপরাপর কায়স্থসমাজে সেই 
সকল সু প্রাচীন ডাকের স্মতি-পর্যান্ত নাই, কিন্তু আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে 
হইবে যে, আমাদের রক্ষণশীল উত্তররাটীয় কায়স্থসমাজ হইতে অগ্ভাপি ডাকের শ্মতিলোপ ঘটে 
নাই। সৌভাগাক্রমে উত্তবরাটীয় সমাজের বনতসংখাক কুলগ্রন্থের সহিত কয়েকখানি ডাকও 
আমার হস্তগত হইয়াছে । কুলপঞ্জিক1 অপেক্ষা ডাকগুলির প্রাধান্য দেখাইতেছি কেন ? তাহার 
কারণ, ডাকগুলি আমাদের বাঙ্গাল ভাষার অভি পুরাতন অবস্থার সম্পত্তি, ডাক-গাথা সর্ব- 
সমক্ষে গীত হইত বলিয়া ও সকলের আলোচনার বিনয় ছিল বলিয়৷ ইহার মধ্যে প্রক্কৃত 
ইতিহাস স্থানলাভ করিয়াছে, মিথ্যা প্রবেশ করিতে পার নাই । তাই আমি বলিতেছি যে, 
এ গুলি আমাদের বিশেম পুজার সামগ্রী। এই ডাকগাথার অন্থকরুণে শতাধিক বর্ষ পূর্বে 
যে সকল ঢাকুর রচিত হইয়াছে, তাভাতে৪ সেই পুর্ব সমাজচিত্র--অংশ ও বংশের প্রক্কৃত 
আলেখ্য-..সেই পূর্বতন রচনারই ক্রম রঙ্গিত হইয়াছে । সুখের বিষয়, গৌড়বঙ্গের সকল 
কায়স্থসমাঞ্ হতেই এক্সপ শতাধিক ঢাকুর সংগৃহীত হইয়াছে । ডাকগাথার স্তায় এই টাকুর- 
গুলিও এক সময়ে সভামগ্ুপে কবির সবে গীত হইত, কুলাচার্যাগণ দলবদ্ধ হইয়া সমস্বরে এই 
ঢাকুর গান করিতেন। রাজস্থানের ইতিহাসে ভাট ও চারণগণের গ্রথিত রাজপুত-কীত্তিগাথার 
পরিচয় পাইয়াছেন, আমাদের চারণরূপী কুলাচার্যাগণও সেইরূপ কুলগাথা গান করিতেন। 
আদি ডাক ও তৎপরবর্তী ঢাকুরসমূহে আমাদের সেই জাতীয় গানই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
স্তরাং এ গুলি আমাদর কত আদরে কত যত্বে রক্ষিতবা অমূলারত্র, তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারেন। 
প্রথমতঃ সমাজতব্বজ্ঞ জ্ঞানী ও ধাশ্মিক ব্যক্তিই কুলাচার্ধ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
উপযুক্ত পদে যোগ্য বাক্তি অধিষ্ঠিত হওয়ায় তাহারা সমাজস্থ সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমাদরের 
পাত্র হইগাছিলেন। তাহারা নিরপেক্ষভাবে সমাঞ্জের দোষগুলি সমালোচনা করিতেন+-_ 


৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 


নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক সমাজের কুলমর্ধ্যাদা বা সামাজিক আসন নির্দেশ করিয়া দিতেন । 
সকল বিষয়ে তাহারা সমাজপিিগণের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। এ কারণ সমাজ ও আর্য 
ধন্মরক্ষার্থযে সকল কুলগ্রস্থ রচিত ভয়, তাহা “কৃলশাস্ব” বলিয়া! পরিগুহীত হইয়াছিল । 
আচার্য যেমন আর্থানমাজের ধন্ম-বিষয়ে উপদেষ্টা, সেইরূপ যে সকল মহাত্মা কুল-বিষয়ে উপ- 
দেষ্টা ছিলেন, তাঁহারাই “কুলানারধ্য” আখ্যায় সম্মানিত হইয়া ছিলেন । 

আর্ধসমাজে ব্রাহ্গণই এক মাত্র আচার্বা, কিন্তু কারস্থ-কুলীন-সমাজে ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ 
উভয়েই “কুলাচার্ধ্য” পদ লাভ করেন। যতদিন তীহার! ধর্ম ভাবিয়া সমাজ-সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ততদিন আর্ধয-কায়স্থ-সমাজের আর্ধা-গৌরৰ অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন কুলধর্মব 
ও সদাচার পরিত্যাগ করিতে কেহই সাহসী ভন নাই, ততদিন উজ্জবল-প্রভামগ্ডিত হুর্য্ের স্তায় 
কুলীন-সমাজও প্রতি ভা-মগ্ডিত এবং জাতীর গৌরব-রক্ষায় তৎপর ছিলেন) কিন্তু যে দিন 
হইতে কলিষুগের কালমাহা-্াগুণে কুলাচার্বা-সমাজে স্বার্থপরতা সমুদিত হইল, অপগ্ডিতের 
হস্তে কুলশাস্ত্র-রক্ষার ভার পড়িল, “সই দিন হইতেই কায়স্থ-সমাজের ভাগ্যচক্র পরিবন্ঠিত 
হইতে চলিল। সদাচারী নিঃস্বার্থ কুলপণ্ডিতগণের কথা বলিতেছি না, কিন্ত অপগ্ডিত কুলজ্ঞ- 
গণ স্বার্থের মোহিনী মায়ার বিমুগ্ধ তইয়া অনেকটা দোষানেমী হইয়া পড়িলেন। যেখানে 
তাহাদের স্বার্থে বাঘাত হইবার সম্ভাবন। হইয়াছে, সেখানেই তাহারা ভাভাদের জাতীয় কর্তব্য 
ভুলিয়া কুলে কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাহাদের হন্তে কত উচ্চ বংশ কল- 
স্কের পক্ষিল দলিলে নিমচ্ছিত হইয়াছেন, কত সন্থাস্ত বংশের কুলপরিচয় নষ্ট হইয়াণছ, এমন কি, 
তাহাদেরই হন্তে কারস্থ-সমাজে উপর শদ্বত্বারোপরূপ বিময় শেল নিক্ষিপ্র হইয়াছে । 
কুলীন-সমাজ মানসন্্বন ও কুলমর্নাদা রক্ষার ভয়েই তীাভাদ্র অপঙ্গত দাবী দাওয়া 
রক্ষা করিয়া চলিতেন, কাজে তাহারা এ সকল কুলজ্ঞের নিকট উপেক্গিত হইলেন না। 
কিন্তু মৌলিক সমাঞ্জ বরাবগই কুলজ্ঞদিগকে সন্দেভের চক্ষে দেখিতেন, কুলীনগণের স্তায় 
ভাহারা কুলজ্ঞগণের হতটা সম্মান বাখিতেন না। পুর্বতন কুলাচার্্যগণ আর্ধাধম্মরক্ষার 
ব্যবস্থানুদারে ও সম্বন্ধনির্য়ের সুবিধার জন্য মৌলিকগণের9 কুলপঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিেন, কিন্ত পনবন্থী আধুনিক অপগ্ডিত কুলজ্ঞগণ মৌলিকগণের পরিচয়-রক্ষান্্ তাহাদের 
বিশেষ স্বার্থ নাহ ভাবিয়া মৌলিকগণকে এককালে উপেঙ্গী করিলেন । এই সময় হইতেই 
মৌলিকগণের বশপরিচন্স বিলুপ্ত হইবার উিপঞরম ১ধ; ভাই এখন পর্যান্ত কুলীনগণের 
রীতিমত বংশাবলি পাইবার যথেষ্ট সুবিধা থাকিলে? মৌলিকগণের আগ্যোপাস্ত ব'শাবলি 
সংগ্রভের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছে । বলিতে কি, এক্ণে উপযুক্ত ও সুপগ্ডিত কুলাচার্ধাগণের 
অভাবে এবং প্রকৃত সনাজতত্বানভিজ্ঞ ও জাতীয় কর্তব্য জ্ঞান-পরিশন্ত কুলজ্ঞের ভন্তে 
কারস্থসমাজ উপযুক্ত নর্ধাদ' ও উপধক ব্যবস্থা না পাওয়াতেই কুলশান্ ও কুলজ্ঞের 
হতার ঘটিয়াছে । তাই এক সময়ে কায়স্থসমাজেল সর্বত্রই বাহাদের গতিবিধি 
ছিল,--কুলীনসমাজে নশোমগ্ডিত ৪ প্রপুজিত হইয়া বাচারা সমাজের দক্ষিণতস্তম্বরূপ 





সুচনা ১. 


বিরাজ করিতেন, আজ তাহাদের সে সন্মান, সে প্রতিপত্বি, সেরূপ গতিবিধি দেখা যায় না; 
এখন সকল সমাজেই যেন তাহারা হি মহার্ধ্য হইফ়া পড়িয়াছেন। পূর্বে বংশপরম্পরায় 
ধাভারা কুলপরিচয় ও কুলশান্ত্র রক্ষা করিয়া আসিতেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সকলেই প্রায় 
একে একে সমাঙজ্ধের সেই গরীয়সী ও মীরসী বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাহাদের 
বৃত্তিলোপ ও তাহাদের বংশলোপের সভিত মামাদের জাতীর-গৌরবগ্ধোতক সহআ সহজ 
কুলগ্রস্থ বিলুপ্ত হইয়াছে- প্রাতোক সমাজে এগন ও ভই এক জন কুলজ্ঞ-বংশধর সেই অতীতের 
মভাশ্মশশানে যেন নির্বাণোনণ বঙ্গির শ্সান্ন নিরাশ করিতেছেন ! 

কেবল যে কুলাঁঢার্ম্যদিগের দোঁসে আজ আমাদের জাতীয় গৌরবশ্্তি বিশ্বতিসলিলে 
বিলুপ্ব হইবার উপকম ভইয়াছে, নাভা নহে । কায়স্থপমাজের ইদাপীশ্সই এই বিরাট ধ্বংস. 
কাণ্ডের মল কারণ । যদি কায়স্থ-সপাজ্জ মনে করিতেন, তাহা হইলে অনাম্নাসেই কুলাচা্য্য 
ও কুলশাস্্রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিভেন। কায়স্থসমাজের অধঃপতন ও আম্মবিশ্বতিই 
কুলপরিচয়-বিলোপের অন্যতম কারণ। কায়স্সমাজের ইনিহাস-গ্রাসঙ্গে সেই বিরাট আম্ম- 
বিশ্বভির কাচিনী বিবৃত করিবার চেষ্টা! পাইয়াছি। 

যাহা ভউক, এই অপুর্ব আম্মবিস্থতির দিনেও আমি বহু চেষ্টায় প্রায় তিন শত কুলগ্রস্থ 

গ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের সমাজপুজ্য চির-আরাপ্য বাসকন্ ব্রাহ্মণ ও কায়ন্ত- 

কুলাচাধ্যগণ কিনূপ অসাধারণ স্প্ষবুদ্ধি ছাবা সমাজের আন্তর্জাতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ 'করিয়। 
গিয়াছেন, কিরূপ স্থাকীশলে আমাদের আশ্যজাতীরত্বের নিদর্শন অতীতের কালগ্রাস হইতে 
রক্ষা করিয়া! আনিয়াছেন, '্ সকল কুলগ্রন্ তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । আশা করি, কায়স্থসমাজ 
সমবেতভাঁবে চেষ্টা করিলে রূপ অশ্গীতগৌরবের নিদশ্ন মারও শত শত আবিষ্ষার করিতে 
পারেন। এ সকল কুলশাস্ত্র গুলি প্রধানতঃ তিন শেণিতে বিভক্ত করা, যাইতে পারে-_ 

১ম--মআরি কুলকারিক1 ও চাক নামক গাথাসমূভ | 

২য়__কুলপঞ্জিক!, ঢাঁকুরী, সমীকবণকারিক। ও কুলাকুলবিচার। 

৩য়- কক্ষানিণয়, ভাবনির্ণয়, ঢাকুর ৪ আধুনিক কুলপঞ্চিকা। 

ধাঁভারা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবামী ইতিহাসের উপযোগিক্তা বুঝেন নাই, ইতিহাসের 
সমাদর করেন নাই, তাহারা সম্প্ণ ভ্রান্ত। বিশাল ভারতের কথা ছাড়িয়া দিন--একমাত্র 
এই বঙ্গদেশের উক্ত তিন শ্রেণির কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, 
আধ্য-কায়স্থসমাঁজ ইতিহাসের কতদূর মাদর করিতেন- ইতিহাসের উপযোগিতা কতটা 
বুঝিয়াছিলেন। এ্রী সকল গতম্মুতির নিদশন কীটদষ্ট পুথি হইতে আমরা প্রত্যেক সমাজের 
অভুখান, প্রত্যেক সমাজের গঠন, প্রতোক সমাছের বিস্তৃতি, প্রত্যেক সমাজের বংশসম্বন্ধ, 
প্রত্যেক সমাজের 'আদাঁন-গ্রদান, প্রত্যেক সমাজের কুলাচার, প্রত্যেক সমাজের--এমন কি 
প্রত্যেক পরিবারের ধারাবাহিক বংশেতিহাস এবং প্রত্যেক সমাজ ও পরিবারের অধঃপতনের 
কারণতত্ব সন্ধান পাইতেছি। প্র সকল কুলগ্রন্থে কত শত ধর্শবীর, কশ্মবীর ও দাণবারের 

২ 


১৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 


প্রসঙ্গ রহিয়াছে । কে কোন্‌ কুল উজ্জল করিয়াছেন, কাহার কাহার সহিত তাহারা সমব্ধ- 
সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের কোন্‌ পূর্বপুরুষ কোথায় বাস করিতেন এবং পরবর্তী 
হশধরগণের কে কোথায় থাকিয়া তাহাদের নামরন্গ। বরিতেছেন ইত্যাদি বন পরিচয় এ 
সকল কুলগ্রন্থে পাইতেছি। আমরা সেঙ্গ পীয়ব, মিলটন, নেপোলিয়ান, মাটুসিনি, মার্টিন- 
লুখার প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি, কিস্ক তাঁহাদের আছ্ছোপান্ত 
কুলপরিচয় ও আত্বীয়স্বনের সন্বন্ধ কে কোথায় পাইয়াছেন বা শুনিয়াছেন ? কিন্তু 
৪ তাগের উজ্দ্রদৃষ্টান্ত ব্যাসসিংহ ও তাহার পিতা সমাজপুজ্য করণপুরু লক্মীধর সিংহ, 
1 লঙ্ষমীবর সিংহ, উদদ্ভাণী ক্লাল সিংহ, রাজা ফির, রাজা নরপতি ঘোষ, রাজ 

সান্যোষ দত্ত, প্রেনের সন্গা্ নরোত্তম গাকর, মহাপ্রভুর পাদ অদিতীন্ব পদকর্ভা বান্সদেন ঘোষ, 
রাঙ্গণসমাঙ্গের কুলবিপাভা রাজা গহণশ দ্তুখান, দাঁসবশটিলক বামদাদ সর্ম্বতী প্রি 
প্রাচীন মহান্মা! ভুটতে 'আধুনিক কর্ম্মবীর রাভা সীতারাম রায়, সিংহনংশভিলক লা'লাবাবু, 
পর্য্যন্ত সহ সহস্র মহাম্বীর কুলপরিচয়ের সঙ্গে তীহাদের আম্মীরন্বজনের সম্যক পরিচয় “ই 
সকল কুলগ্রন্থে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত রঠিয়াছে। 

এইনূপে দঙ্গিণরাট়ীয় কায়স্থনমাজ-স্ংস্থারক গৌঁড়াবিদের বাঁজন্বমচিব পুরন্দর খান' 
ভাঁগবতের প্রথম মন্ুবাদক গুণরাজ খান, নবদীপপতি বংক্ষণপালক বুদ্ধিমন্ত খান, কোটী- 
পতির আম্মজ রদুনাথ দাস গোস্বামী, বঙগজ-নমাপত্তি প্রাতঃস্মবণীয় চন্দুদ্ধীপের বস্ুরাঙ্গবংশ, 
গুহবংশতিলক মহারাজ প্রতাপ দিতা, বারেন্দ্রকুলতিলক এন্দাবংখায় গৌড় রাজসান্ধিবিগ্রহিক 
সন্ধাকরনন্দী, নাগনংশীয় জটাধর প্রভৃতির ধারাবাহিক পর্চির় বিভিন্ন শেণার কুলগ্রন্থে 
কীঠিত হইয়াছে । এরূপ জার্বভনীন ইতিহাস আধ্যঙগাঃতে ছাড় আর কি কোথাও 
পাইয়াছেন, না শুনিয়াছেন ? 

আজকাল পাশ্চান্যশিক্ষার প্রভাবে আমর' ঘরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই ও 
গৌরবপ্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা এমনই আম্মবিষ্কত যে, আমাদের নিজের ঘরে 
গৌরবন্পদ্থী বিশাল ইতভাস রহিয়াছে--সে ধিকে একবার৪ মআামরা লক্ষা করি না! এবং 
তাহার অভ্যাবশ্ঠকতাও অনুভব করি না। হা 4 জামাদের নিঠান্ত নজ্ছার বিঘয় নে ? 
বর্তমান সভ্যজগতের থে দিকে তাকাই, দেই দিকেহ আগ্তগাতিক উন্নতির চেষ্ট! ও আম্ম- 
মধ্যাদারক্ষার আয়োদ্রন জক্ষিত তহপে। আঘাদের9 বঙ্গের বিরাট কায়স্থননাজের কোন 
কোন অংশে জাতীয় উন্নতি ও আত্মমন্যাদ রক্ষার টেষ্ট না হইনতছে, এমন নছে। কিন্ত 
কেবল ম্বপসমাজে নংস্কারপ্রবর্তন, শিশবিস্তান ও লোকসংখ্যার তালিকা করিলেই যথেষ্ট 
হইল লা, সমাজস্থ প্রত্যেকের আগ্ঠন্ত কুলপরিচয়-সঃগ্রভ করা অত্যাবশ্যক । নচেৎ 
আমাদের জাতীয় কর্তব্য শ্ষ হল বা আর্শাধর্শ মক্কুণ রাখিবার চেষ্টা ভইল বাঁলয়া মনে 
করিব না। এখনও আঁমাংদন মাগ্িন্ত কলপপ্িচয় বা প্ররূঠ সাধাঁজিক ইতিহাস সঙ্কণনের 
যথেষ্ট স্থবোগ আছে, তাহার আভাস পুর্ধেই ধিয়াছি। কিন্তু কালবিলম্ব করিলে আর এ 


তুঁচন। ১১ 
শ্ুযোগ. থাকিবে না । বিশেষতঃ বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুণে প্রভ্যহই প্রত্যেক সমাজের 
গৌরবদ্ভোতক কত শত গ্রতিহাপিক পুথি কীটটদষ্ট বা অগ্নিদগ্ধ হইতেছে । এখন আর নিশ্ে্ট 
থাকিলে চলিবে না । 

বিংশবর্ষ পুর্ব্ব হইতে আমাদের সকল সমাজের কুলুগ্রন্থরক্ষার আবশ্তকতা অন্থুভব করিয়া 
জাতীয় কর্তব্য ভাবিয়া এতদিন এ সকল অধুনাদৃশ্রাপা পুথি সংগ্রহ করিতেছি ১ বহুদিন হইতে 
এ সকল প্রকাশ করিবার একান্ত বাসন! থাকিলে ও এতধিন সময়াঁভাবে ও নানাকারণে আমার 
সেই বলবতী ইচ্ছা পুর্ণ করিবার সুঘৌগ পাহ নাই । অগ্রদিন হইল, আনার জীবনের প্রধান 
ব্রভ “বশ্বাকোব” সমাধা করিয়া আমার বহুদিনের বাপন! পূণ করিবার ভন্ঠ অগ্রপর ভইয়াছি। 

পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব বঙ্গের জাতার হতিহাসের ত্রাঙ্গণকা:৫র ভুমিকাদ্ম এক সকল কুল | 
রক্ষার উপযোগি তা সন্ধে সাপারণের দৃইি আকর্ষণ করিগ়াছিলাম। এরূপ কুলগ্রন্থের সাভাষ্যেই 
রাড়ীয়, বারেন্দ্র, বৈধিক, শাকদ্বাপা প্রতি বিডিনন আেণিব বাঙ্গণসমাজের*্সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
লিখিত হইয়াছে । এগ সকল ব্রাঙ্গ'সমাঁজের কুলপ্রিচায়ক অমূল্য কুলগ্রস্থগুলি সম্পূর্ণ 
প্রকাশের একান্ত ইচ্ছ' থাপি.দও আাক্ষণসমাজের নিকট উপযুক্ত উৎপাহ না পাওয়ায় আমার 
অভিলাঁৰ পূর্ণ করিতে পারি নাহ। সুখের ব্যি্, বঙ্গের কান্স্থসমাজ সনগ্র*্প্রাচীন কুলগ্রন্থ- 
রক্ষার্থে মনোঘোগা হহরাছেন। কলীন ও যৌগিক সকল আণব কাযস্থই কুলগ্রন্থরক্ষা ও 
আগ্গোপাস্ত বংখাবলি-প্রকাশে উচগ্ভাণা হইয়! উত্সাহ দান করিতেছেন । কাযস্থ-সমাজের 
যন্ত্র, একাগ্রতা, উদারতা ও 'আনুপ্ুলো বঙ্গের বিশাল কারস্থসমাছের সমগ্র ইতিহাস এবং 
গণ্যমান্য কুল।ন ও মৌনক সকল কার.স্থব আগ্ঠন্ত বংশান্বলী-প্রকাশে অগ্রপর ভইলাম। 

এই গুপুতর দায়িতপৃথ মাব্বজ্নান খাপাংর অনেক ত্লচুক থাকিবার সম্ভাবনা । বিশে- 
যতঃ যে যে বংশের কুলপরিচয় কুল্ধাচামাগণ বহুপুব্ব হইতে ছাঁড়ির। গিকাছেন, সেই সেই বংশের 
বর্তমান বংশধরগণ মনোযোগী হহয়া যদি স্ব স্ব কুণপরিচক্ন না পাঠাহক্সা থাকেন, তবে 
তাহাদের বংশ বিবরণ এই গ্রন্থে৪ ন। থাকারই সম্ভাবন!। এ'কারণ সামাঞজ্জিক কাযস্থ মহোদয়- 
গণের প্রতি আমার সানুনর় অনুরোরধ-এখন৪ সকলেই স্বস্বম জাতীর কৃপুব্য মনে করিয়া 
যাহাতে সকণ শ্রেণি ও সকল সমাজের কুলপরিচয় আমার হস্তগত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী 
হউন । | - 
ছৌড়হঙ্গের সামাজিক, ধাজনৈ'তক ও ধন্মসান্প্রধানিক হতিহাসে কাকচঞ্গাতি সর্বপ্রধান 
ঈ্াঁন অধিকায় করিয়াছিলেন_মকল দিকেহ তাহাদের ওোবান্, সবল দিকেই তাহাদের 
আধিপঙভ্য এবং সকল দিকেই তাহারা স্মরণায় ও বরণীয় হইয়া।ছজেন। এখানকার কানসথসমাজ 
কেবল গ্ব স্ব জাতীয় লেখাবৃত্ত দ্বারাই যে শ্রেষ্ঠতাণাভ কবিয়াছিলেন, অথবা কেখল রাজনেবা বা 
রাজবললততা প্রযুক্ত ষে মহাসমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। জ্ঞানে-গুণে দয়াদাক্গিণ্যে 
শক্ত-সাধর্থো ধণ্েকর্দে সকলদিকেই এখানকার কারস্থগমাজ একদিন উন্নাতর পরাকাষ্ঠা দেখা 


১২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 

গোৌড়বঙ্গের যেখানে প্রাচীন বরাজ্ধানী, যেখানে সমৃদ্ধ খাণিজ্যকেন্্র, যেখানে ধশ্বস্থান বা 
পীঠস্থান, সেখানেই কায়স্থ্ের সংশ্রব । বলিতে কি, রাঢ়বঙ্গের প্রতি পল্লীতে কায়স্থের কৃতিত, 
কায়স্থের কীন্তিকলাঁপ, কাঁযস্থের খ্যাতি ও প্রতিপন্তি মুখরিত 1 অতীত হতিহাস সাক্ষা দিতেছে, 
গৌড়মগ্ডলে কায়স্থজাতি যেরূপ অনন্তস$ঠধারণ প্রসত্ব ও প্রতিষ্ঠালীভ করিয়াছিলেন, কাশ্মীর 
ব্যতীত ভারতের অপর কোথাও এই জাতির অদৃষ্টাকাঁশে আব সেরূপ সৌভাগ্য সমুদিত হয় 
নাই। সে দ্রিন একজন ধ্রতিহািক আইন্‌-ই-অকবরীর দে1হাই দিয়া লিখিয়াছেন যে, মোগল- 
সম্রাট অকৃবরের সময় প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা কায়স্থশাসিত ছিল । আবুল্ফজল্‌ লিখিয়াছেন, “স্থবা 
বাঙ্গাল। ২৪টী সরকার ও ৭৮৭টী মহলে বিভক্ত ও ইহার রাজস্ব ৫৯ কোটী ৮৪ লক্ষ ৫৯৩১৯ দাম 
নির্দিষ্ট আছে। এখানকার ভূম্বামী প্রায় সকলেই কায়স্থ। তাহাদের সৈন্তসংখা ২৩৩৩, 
অশ্বারোহী, ৮*১১৫* পদাতি, ১১৭০টী গজ, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌক11৮ * 

অকৃবরের অন্ভতম প্রধান সভাসদ ও এঁতিহাসিক আবুল্ফজল কেবল তাহার 
সমসাময়িক বাঙ্গালার অবস্থা লিখিয়' ক্ষান্ত হননাই। তিনি আরও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, 
মুসলমান আগমনের পূর্বে এই বঙ্গভূমি ১৯৩২ বর্ষকাল ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন কায়স্থ'রাজবংশের 
শাসনাধীন ছিল! আবুল্ফজলের উক্তি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও এবং তাহার উদ্ধৃত 
কায়স্থরাজগণের তালিকায় কিছু কিছু ভ্রনপ্রমাদ থাকিলেও তাহার উক্তি এককালে উড়াইয়া 
দেওয়া যায় না-__আমাদের সংগৃহীত নানা প্রাচীন কুলগ্রন্থ, ব্হুতর শিলালেখ ও তাত্রশাসন 
আবুল্ফজলের কতকটা সমর্থন করিতেছে, সুতরাং আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, 
গৌড়মণ্ডলের স্থু প্রাচীন ইতিহাসই কায়স্থসমাজের কতকট। ইতিহাস । 

এই কায়স্থ-সমাজের ইতিহাস হইতে আমর জানিতে পারি যে, মসিজখবী কায়স্থজাতি 
কিরূপে রাজসংসারের লেখাবুত্তি হইতে ভারভদাম্রাজ্ের প্রাচাংশের আধিপতালাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, আর্য 'ও দ্রাবিড়-সভ্যভার সংঘর্ষভূমি বঙ্গদেশে কিরূপে তাহারা জাতীয়তা বা 
আধাত্ব রক্ষা! করিয়াছিলেন --একদিন যে কায়স্থ-াজবংশ আর্ধ্াবর্তের প্রবল পরাক্রাস্ত 
নৃপতিগণের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, হিন্দু বৌদ্ধ প্রন্নতি সকল লমাজের উপর একদিন 
বাহার! সমাজপতিত্ব বা শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহাদের বংশধরগণের অভূতপূর্ব 
অধঃপতন ঘটিল, কিরূপে ও কি ফারণে তাঁহাদ্দের সই পূর্বসম্মান বিলুপ্ত হইল! 

কায়স্থকাণ্ডের গুথমাংশে বারস্থব্াজগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে বণিক়াই এই অংশের 
“রাজন্কাণ্ড” নাম দেওয়া হইল 1 দ্বিতীয়াংশ হইতেহ ফায়স্থকাণ্ড বা সাধারণ কায়স্থসমাজের 
ইতিহাস আরম্ভ | 

সত পা 5৪০৪ 01 12841 59095150501 24 97102)5 2000 787 4747514,10105010$0010৩ 19 60 

04005, 841913153, 50319 74৮75 11 00105 5 আমা] 21611008509 277717৭, 11) 
110375 201701961 29370 ত৬৯, 5০৫1 5০ 010000951170 01910051255 4260 8109১ 804 4405 


1921.) 4৯1174147১0) 0210312161 19 ০901. 11, 5508665৬০91 11, [), 129, 
++ 0840053 4১101-859717 501 005 05145. 


স্ল্ তক ওহ 5 হুল হি 


ওশএস্ম অজ্যান্ 


সপ পাপন 362প সি টি 


আদি কাঁযস্ক-সমাঁজ 


ভারতীয় আর্মাসমাজে গুণ ও কশ্মান্রসারে জাহিবিভাগ হইয়াছে। পুরুষ-পরম্পরায় 
মে বংশ যে কার্য করিয়া আসিয়াছেন, অগবা যে বংশ যেরূপ 'গ্ুণের অধিকারী হইয়াছেন, 
সেই গুণ ও কর্ম ঠাহাদের স্বাতশ্বয রঙ্গ করিয়া আসিয়াছে । সেই শ্বাতন্্াই বর্ণ ব! 
জাতীয়ন্ের মূল১। 'এইরূপে রাছকীয় লেখ্যবিভাগে যাহারা পৃরুষান্ুক্রমে নিয়োজিত 
5ইতেন, কালে তাহারাই কাযস্থাখা লীভ করেন। সামান্ত নকলনবিসী কেরাণীর কার্ধা 
হইতে রাছাধিকরণের না রাজসভার সান্ধিবিগ্রহিকাদির কার্য পুরুবান্তক্রমে বীহাঁদের 
একচেটিয়! বৃত্তি হইয়। পড়িয়াছিল, তাভারাই কায়স্থ। 

কোন্‌ সময়ে এই কায়স্থ জাতির উৎপন্তি হইয়াছে, তাহ! ঠিক জাঁনিবার উপায় নাই। 
অগবা ঠিক তিথি নক্ষত্র বা শুভক্ষণ দেখিয়া এই জাতির নামকরণ হয় নাই। পুরাণ,ও 
পশ্শাস্ত্রে এই জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, সহ! এই ইতিহাসের 
আলোচ্য নভে । সুপ্রাচীন লেগমাল! বা প্রাচীন ইতিভাসসমূে এই জাতির যেব্ধপ 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রধানতঃ আলোচ্য । 

পুরুষ-পরম্পরায় রাজসংসারে বাস, রাজকীয় লেখাবৃত্তিগ্রহণ ও রাঁজসাহচর্য্য হেতু 
এই জাতি পুরাণে ও ধশ্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত২ বলিয়া পরিচিত হইলেও ,ভারতীয় স্প্রাচীন 
লেখমালায় এই জাতি লাভ্‌ক বা রা্তক, শ্রীকরণ, করণিক, কায়স্থঠক্কুর ও শ্রীকরণিক ঠস্কুর 
ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল আখ্যা কত পূর্বকাঁল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে, ভাহাও ঠিক জানা যায় নাই। মৌর্যযসত্রাট্‌ প্রিয়দশীর অন্শাসনসমূহে আমরা 
সর্বপ্রথম রাজকের পরিচয় পাই। প্রিয়দশীর দিল্লী-শিবালিক, দিলী-মিরাট, আলাহাবাদ, 
রধিয়া, মথিয়া ও রামপুরবা ইত্যাদি স্থানের অশোকস্তন্তে উৎকীর্ণ ধর্মুলিপিতে রাজুকের 
পরিচয় আছে, নিম তাভার অনুবাদ প্রকীশ করিতেছি-_ 

'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দশিরাজ এইরূপ বলিতেছেন, আমার অভিষেকের ফষড়বিংশতি 
বর্ষ পরে এই ধর্লিপি (আমার আদেশে ) লিপিবদ্ধ হইল। আমার রাজুকগণ বহুলোকের 
মধ্যে শত' সহ প্রাণিগণের মধ্যে শাসনকর্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । (তাহাদিগকে ) 


১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঞ্চণকা ও, ১মাংশের উপক্রমণিক] দ্রষ্টব্য 
(২) এ বিষয় মতপ্রণীত কারগ্থের ব্ণনির্ণয় গন্থে মনিস্বীর আলোচিত হইয়াছে । 


[১৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 


পুরস্কার বা দণ্ডবিধান করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি। কেন? বাজ্ফেরা নির্ধবদ্বে ও 
নির্ভয়ে যাহাতে তাহাদের কার্ধ্য করিতে পারেন, জনপদের প্রজাসাধারণের হছিত ও সুখ 
বিধান করিতে পারেন এবং অনুগ্রহ করিতে পারেন। কিসে প্রজাগণ স্থথী এবং ছঃখী 
হইবে, তাহা তাহারা জানেন। তাহার! জন ও জানপদকে ধর্মান্ুসারে উপদেশ করিবেন । 
কেন? এই কার্যে তাহার! ইহলোকে ও পরলোকে পরমস্থথ লাভ করিতে পারিবেন। 
রাজুকেরা সর্বদাই আমার সেবা করিতে অভিলাধী। আমার অপর কর্মনচারীরাও, 
যাহারা আমার অভিপ্রায় জানে, আমার কাধ্য করিবে এবং তাহারাও প্রজাগণকে 
এরূপ আদেশ দিবে, যাহাতে রাজকেরা আমার অনুগ্রহলাভে সমর্থ ভয়। যেমন কোন 
, ববাক্তি উপযুক্ত ধাত্রীর হস্তে শিশুকে ন্যস্ত করিয়া শান্তিবোধ করে এবং মনে মনে বলিয়। 
থাকে, ধাত্রী আমার শিশুটীকে ভাল করিয়াই রাখিবে, আমিও সেইরূপ জানপদগণের 
মঙ্গল ও সুখের জন্য রাজ্ককে দিয়া কাধা করিতেছি । নিয়ে এবং 'শান্তিবোধ করিয়া 
বিমনা না হইয়া তাহারা কার্ধ্য করিতে পারিবে । এই জ্ন্তই আমি পুরস্কার ও দণ্ড- 
বিধানে রাজ কগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত। প্রদান করিয়াছি । মাদার অভিপ্রায় কি? তাহা এই, 
রাজকীয় কার্যে তাহারা সমত। দেখাইবেন, দগুবিধানে ও সমতা দেখাইবেন 1৩ 
রাঁজকগণের কিন্ধপ প্রভাব ছিল, অশৌক-লিপি হইতে ভাঁভার স্পষ্ট আভা পাওয়! যাই- 
তেছে। অশোক-লিপি সম্বন্ধে বিনি সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই সুবিখ্যাত 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ ডাক্তার বুহলার বাঁজকগণকে “কায়স্থ” বলিয়াই অবধারণ করিয়াছেন । 
মেদিনীপুরবাদী একশ্রেণির কাযস্থ অগ্যাঁপি "রানু নামে পরিচিত এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণের 


(৩) মূল লিপি এইরূপ-.. 


“দেবানং-পিয়ে পিয়দ্সি-লাঙজ হেবং আহ সড়বীসতিবসাভিপিতেন মে উয়ং ধংমলিপি লিখাপিত লঙ্কা মে 
বহু পানসতসহসেন্ জন্দি আর তেসং মে অভিষ্থালে বদণ্ডে ব অতপতিয়ে মে কটে কিং তি লজ্ক অন্থথ 
অন্ভীত কংমনি পবতয়েবু তি জনস জানপদদ হিতশ্রখং উপদভেবু অনুগহিনেব্‌ চ। ন্ুখীয়ন-দুখীয়নং জানিসংতি 

ংমযুতেন চ বি্সোবদসংতি জনং জানপদং কিং তি হিদতং চ পালতং চ আলাধয়েবু লজবক1 পি লঘংতি পটিচলি- 
তবে মং পুলিসানি পি মে ছংদংনাণি পটিচলিসং তি তে পি চ কানি বিয়োৌবদিসংতি যেন মং জজক চঘংতি আঁলা- 
ধরি তবে অথাহি পজং বিয়তায়ে ধাতিয়ে নিনিজিতু অন্দথে হোঁতি বিক্নতধাতি চ ঘতি মে পঙ্জং হখং পলিহটবে ভি 
হেবং মম লুক কট জানপদস হিতনুধাযে মেন এতে অভীত অন্থথ! সংতং অবিমন কংমানি পবভয়েবু তি এতেন 
মে লন্ুকানং অভিহালে ব দ'ডে ব অতপতিয়ে কটে ইছিতবিয়ে-হি এস কিংতি বিয্লোহালসমতা! চ সিয় দংড- 
, সমতা চ।" (প্রিয়দশার শ্তভলিপি) 12171877012 170102, ৮০. 1]. 0১. 252--253. 

(৪) রাজু সম্বন্ধে 07. 1301১10 এইরূপ মত প্রকাশ করিয়ছেন,__ 

পুত 20651100929 ০0াগাহাঠ 00109150100 91 00020106111) 1 52555091010 00041 
710055য182001 02509802 006 থা টাকা0101001556012155 06 16)8%4) 01 72787 


( হত) 19 005 8915095005 ত1575 72775 279205 কি সাোট ও 0500 1 80555 59960 00791 


আদি কায়স্থ-সমাজ । ] রাজন্য-কাণ্ড ূ ১৭ 


ন্তায় বিভিন্ন উপাধিতে বিভূবিত।* রাঁজপুতানার রাজবংশ যেরূপ রাজপুত বলিয়া! 
পরিচিত, তথাকাঁর চচত্রগুপ্ত কারস্থগণও (€সইরূপ 'রাজধানা,* নামেই অভিহিত । 
রাজধানা”, রাজস্থানীয় ও “রাজৃক” একার্থবোধক। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে রাজ বা 'রাজে” 
উপাধিধারী প্রভূ-কায়স্থও' বিগ্তমান | 

খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতান্দে মৌধ্যসম্াট অশোকের" অভ্যুদয় । তৎপূর্ব্ব হইতেই 
কায়স্থগণ রাজসংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । বিষ্টুম্বতি ও যাজ্ঞবন্ক্য-স্থৃতি হইতে 
আমরা তাহার আভাস পাই। অন্রত্র দেখাইয়াছি, খুঃ পৃঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দে 
যাজ্ঞবন্ক্য-স্থৃতি* প্রকাশিত হয়। তাহারও পূর্বে বিষ্ুত্মতি প্রচারিত হইয়াছিল ।৯ বিষ্ুস্মতিতে 
কায়স্থ রাজাধিকরণের লেখক বলিয়া পরিচিত । কিন্ত যাজ্ঞবন্থ্য যেভাবে কায়স্থ শব্ের' 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কায়স্থগণের রাজাধিকরণের লেখক অপেক্ষা আরও বেশী অধিকার 
ছিল বলিয়া মনে হয়। যাজ্ঞবন্ধ্য লিখিয়াছেন__'চাট, তশ্কর, হুবৃত্ত, মহাসাহসিকু, বিশেষতঃ 
কায়স্থদিগের হস্ত হইতে রাজ! বিশেষভাবে প্রজা রক্ষা করিবেন ।+১ কায়স্থের প্রতি এরূপ 
প্রথর রাজদৃষ্টি রাথিবার কারণ কি? যাজ্ঞবন্ক্যের মিতাক্ষরানায়ী প্রসিদ্ধ টাকায় চাঁলুকারাজ 
বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিজ্ঞানেশ্বর ১১শ শতান্দীর শেমভাগে লিখিয়াছেন, গণক ও লেখকগণই 
কায়স্থ। তাহারা রাঁজবল্লভ, মায়াবী ও ছুনিবার বলিয়া, তীহাদিগের হস্ত হইতে পীড্যমান 
প্রজাবৃন্দকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন ।”১ ইহারই অন্নকাল পরে কোঙ্কণের অরধী্বর 
শিলাহাররাজ অপরাদিত্য খাজ্ঞবন্ধ্য-স্মতির একখানি বৃহৎ ভাষ্য প্রণয়ন করেন । এইভাম্বে 
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(৫) কারস্থপত্রিক। ৩য় খণ্ড (১৩১৯ সাল )২২৮ পৃষ্ঠীর পাদটাক।। 

(৬) কায়স্থের বর্ণনিরণয় ২য় সংস্করণ ৩৫ ও ১৩০ পৃষ্টা দ্রষ্টসা। 

(৭4) কাযগ্রের বর্ণনির্ণয় ১১৬ পৃষ্ঠ । 

(৮) বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস, বৈশ্াকাও, ১মাংশ ১৮ পৃঠাঁ দ্রষ্টব্য। 

(৯ র্‌ বিশ্বকোষ ২২শ ভাগ স্মৃতি শব ৩৪৯ পৃষ্ঠ ভ্রঈব্য। 

(১১ )- “চাটতম্করদুবৃন্তমহাপাহসিকাদিভিঃ। 

গীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়ন্থৈশ্চ ধিশেষত: 1” (যাঁঞ্বক্ধয ১৩৩) 

(১১) “কারস্থা গণক। লেখকাণ্চ তৈঃ গীডাম।নাঃ বিশেষতে। রক্ষেৎ, তেষাং রাঞ্গবললভতয়াতিমায়াবিত্ব।চ্চ 

ছনিবারত্বাৎ।' ( মিতাক্ষরা ) 
৩ 


১৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ অধ্যায়। 


তিনি কায়স্থগণকে করাঁধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।১ এই সময়ে বা ইছারই 
অতি অল্পকাল পরে রাটীয় ব্রাঙ্ষণ প্রবর শুলপাণি তাহার দীপকলিকানায়ী যাঁজ্জবন্থ্য- 
টাকায় কায়স্থকে রাজ-সস্বন্ব-প্রযুক্ত প্রভাবশালী১* বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং 
ভাষ্য ও টাকার সাহায্যে আমর$ বুবিতে গারিতেছি, যাজ্জবন্থ্যের 'কাঁযস্থ' কেবল গণক বা 
লেখক নহেন, তাহারা অতি প্রাটীনকাল হইতেই করাধ্যক্ষের (1২০৮০70০07০) কার্য 
করিয়া আপিতেছেন। তাহাদের হস্তে করাধিকাঁর থাকায় তাহারা একপ্রকার প্রজাগণের 
দগুমুণ্ডের কর্ত। ছিলেন। তীহাদের লেখনীর ভাঁড়নার যে কোন প্রজার সহজেই ভাগাবিপর্যায় 
ঘটিতে পারিত। তাহার! রাঙ্জ-দন্বনধ-প্রপৃক্ত কিরূপ প্রীভাঁবশালী ছিলেন, তাহা অশোকের 
*স্তম্তলিপি হইতেই অনেকটা পরিচয় পাওয়! গিয়াছে । পাছে ত্রাহারা। কোন প্রকার অন্তায় 
আচরণ করেন, সেই জন্যই উহাদের উপর লক্ষা রাখিবার রাজার বিশেষ বাবস্থা হইয়াছিল। 
অশোকলিপি'র “রাজকই” বিদ্রানেশ্বরের রাজবল্পভঃ হইতেছেন। 

স্থপগ্ডিত বুন্হর আলোচনা! করিয়া দেখাইয়াছেন, অশোকের উক্ত স্তম্তলিপিগুলি 
খন প্রচারিত হয়, তথন প্রিয়দর্শী বৌদ্ধধর্ম রণ করেন নাই । তখনও হিনি ব্রাঙ্গণ, 
বৌদ্ধ 9 জৈঁনদিগকে লমভাবেই দেখিতেন। তখনও পর্ষাস্ত তিনি সাধারণ জ্ঞনিমার্গে বা 
্রাহ্মণ-প্রবন্ডিত রাজনীতি অনুসারে পরিচালিত হইতেছিলেন।”* এরপস্থলে নৌধ্যসঘাট 
রাজকগণের উপর যেরূপ সম্মান ও অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহ পুর্ব-গ্রথারই 
অনুবর্তন। “অভিষেকের উনত্রিংশ বর্ষ পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। এই 
সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহার একান্ত নিষ্ঠা বা-গোঁড়ামি বাড়িয়া যায়।”১ও তীভার 
অতি প্রির্পাত্র রাভ়কগণ যে তাঁহার মতান্ববন্তী হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা 
যায় না। 

পর্বতগাত্রে খোদিত অশোকের তৃতীয় অনুশাসন হইহেও আমর জানিতে পারি যে, রাক্ক- 
গণ কেবল শাসন ব! রাঙ্জন্ববিভাগে সর্বময় কর্ভী ছিলেন, ভাঙা! নচে, ধন্মবিভাগেও কাহাদের 
বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল, তাহারা মৌর্যাসমাটু কর্ভক ধর্মমভামারপদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন 


(১২) “কায়স্কাং করা ধকৃত।১ (্সপরার্ক ) 
(১৩) “কায়স্থং র।কসন্বদ্ধাৎ প্রভব্ফিভিঃ (শুলপাণিকৃত দীগক্লিকা টীক! 
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আদি কায়স্থ-সমীজ | ] রাজন্য-কাগ্ড ১৯ 


এবং বুদ্ধের পবিত্র উপদেশ প্রচার করিবার ভ্বন্ত সম্রাটু কর্তৃক তীহারা বহু দূরদেশেও প্রেরিত 
হইতেন।১* অধিক সম্ভব, বে দিন হইতে রাজুকগণ করাধ্যক্ষ হইতে ধর্মাধ্যক্ষের পদে উন্নীত 
হইলেন, সেইদিন হইতেই তাহার! ব্রাহ্গণ-শান্ত্রকারগণের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। বতদিন 
ভারতে বৌদ্ধ-প্রাধান্ত চলিয়াছিল, ততদিন তাহারা এই ধন্মাধ্যক্ষের পদলাভে বঞ্চিত হন নাই। 
ব্রাহ্মণই হিন্দুশাস্ত্রে একমাত্র ধন্য প্রবক্তা বলিয়া পরিগণিত, “কিন্ত রাঁজুক বা কায়স্থগণ যখন 
ব্রাহ্মণের স্ঠায় ধঙ্দোপদেশকাধ্যে অগ্রসর হইলেন, বংশপরম্পরায় তাহারা যখন ধন্মাধর্মবিষয়ক 
কার্ধ্-সমূহ চালাইতে লাগিলেন তখন কোথাও কোথাও যে তাহারা ক্রাঙ্গণবৎ গণ্য হইয়া 
পড়িবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণসমাজেরও তাহাদের উপর জাতক্রোধ 
উপস্থিত হইয়াছিল, এই কারণেই সরপুরাণে রাজোপসেবক ধর্ম্াচার্ধ্য কায়স্থগণ 'অপাংক্তেয 
বলিয়। নিন্দিত হইয়াছেন'*। ভারতের সর্বত্র ত্রাঙ্গণপ্রভাব বিস্তৃত হইবার পরগু সেই 
পূর্বাচারের নিদশন এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও দাঙ্গিণাত্যে কুস্তকোণম্‌ এ্রন্তি 
স্থানে" এবং আসাম প্রদেশের বনুস্থানে কারস্থগণ ম্ঠাধান্গত! করিতেছেন । এমন কি নাসিক 
জেলায় ইগৎপুরী নামক স্থানে কএকঘরু কারস্থ পরিবার এখনও ব্রাহ্গণত্বের দাবী করিয়া 
থাকেন।”” ৃ 

কারস্থ সমাজের অতি পূর্বতন অধস্থ, জানিতে হইলে মোধ্য, শুঙ্গ, কাঞ। শক ও আম্- 
রাজবংশের ইতিহাসও জানা আবগ্রুক। এখানে সংক্ষেপে সেই প্রাচীন ইতিহাস লিখিতেছি। 

চন্ত্গুপ্ত ও তংপৌত্র অশোক সম্বন্ধে আমরা অন্তত বিশেনভাবে আলোচনা করিয়া 
দেখাইয়্াছি বে,৯ পাশ্চাতা এতিহাসিকগণ এ দেশের প্রাচীন 
মতের উপর আস্থা স্থাপন না করাতেই কালনির্ণয়ে ও এতিহাসিক 
পৌর্বাপধ্য-নির্ণয়ে গোলবোগ ঘটাইয়াছেন। 

পাশ্চাত্য এরতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, ৩২৫ খৃঃ পুর্বাকে 
সেপ্টেম্বর মাসে মহাবীর আপেকপান্দর ভারত পরিত্য।গ করেন। তাহার আব্যাম়িকা-লেখক 
গ্রীক-এঠিহাসিকগণ তাহার সনসামগ়িক ৮17010৩06৮৯ নামক এক খাক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। মাকিদন্বীরের মৃঠার পর বথন তাহার সামস্তখর্গের মধো রাজাবিভাঁগ লইয়া 
গোলযোগ উপস্থি 5 হয়, সেই সময়েহ উল্ত চন্দ গুপ্বেণ অভ্াদয়। ৩১৭ খৃঃ পুন্বান্দে যখন গ্রীক- 


'মীর্যয ।ংশ 


(১৪) ৬117০6121 ৯, 11)101)5 50152 210 1505 01007), 
(১৬) “ক।য়স্থ। লম্বকর্ণ।শচ |নত)ং রাজোপসেবকাঃ। 
নক্ষরঠিধিবস্ত।রে! ভিবক্শ।স্রে(পঙজীবনঃ ॥৯ 
হীনাতি রন্তদেহ।*চ শ্রাদ্ধে বর্জযাঃ প্রধত্ব তঃ 1১১” ( সৌরপুরাণ ১৯ অধ্যার) 
(১৭) ৬৮150185511 2.075017219 0011500101)5, 1), 015. 
(১৮) 13020132 092516591৮০], 2৬, 0১41, 
(১৯) সঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকগ, ১মাংশ, ৯৪ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা অষ্টুবা। 


২৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধ্যার | 


বীরগণ ভারত ছাড়িয়া! গবিনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, সেই অবসরে তিনি দেশীয় সামস্তবর্গকে 
উত্তেজিত করিয়৷ ভারত প্রান্ত হইন্তে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র পঞ্জাব অধিকার 
করেন। অল্পদিন-মধ্যেই শৌর্ধ্যবীর্ধ্য ও সহার়-সম্পত্তিতে চন্ত্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট 
হইয়াছিলেন। উক্ত 32100::009$৮3কেই পাশ্চাত্য-এতিহাসিকগণ চাণক্য-প্রতিষ্ঠাপিত 
মৌর্ধ্য-সমাট্‌ চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত অন্তত্র প্রমাণ করিয়া 
দেখাইয়াছি, এই $2:০০৮৮৪ এবং প্রথম মৌর্য্যসম্রাট চন্ত্রগুপ্ত এক ব্যক্তি নহেন। গ্রীক- 
ধ্তিহাসিকগণ এই চন্ত্রগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথ। লিখিয়া গেলেও তাহার প্রতিষ্ঠাতা চাণক্যের 
কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই | হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন-সমাজে প্রথম মৌর্য্যসম্রাট চন্ত্রণুপ্ত সম্বন্ধে 
' "যে সকল প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার সহিতও পাশ্চাত্য গ্রীক-এঁতিহাসিকগণের 
কিছুমাত্র সামগ্রন্ত নাই। বিশেষতঃ, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত $00701:5006609কে 
নাপিত-পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে আলেক্পান্দরের সমসাময়িক 
চন্্রগুপ্তকে প্রথম মৌর্য্য-সম্ত্রাটু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। বরং বৌদ্ধ ও জৈনগ্রস্থ 
একত্র আলোচনা! করিয়া আমরা বুঝিয্লাছি, আলেক্পান্দরের সমলাময়িক ১:৮0120095ই 
মৌর্য্য-সমাট্‌ চন্ত্রগুণ্ধের পৌত্র অশৌক। দিব্যাবদাীনে অশোকের নাপিতানীর গর্ভজাতত্ব 
সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আছে" । বাল্যকালে তীহার উদ্ধত স্বভাব 'ও তক্ষশিলায় নির্বাসন এবং সেই 
স্থদূর পঞ্জাব প্রদেশে তাহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রসঙ্গ হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তাহার 
নির্বাসনকালে তিনিই মহাবীর আলেক্সান্দরের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মাকিদন্‌- 
বীরের মৃত্যুর পর তাহার সামস্তগণের মধ্যে যে সময়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই অবকাশে 
অশোকই পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন । হিচ্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোন গ্রন্থেই প্রথম মৌর্য্য- 
সম্রাটের সহিত যবনকন্তার বিবাহ-প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু আমরা সুপ্রাচীন শিলালিপি হইতে 
'জাঁনিতে পারি, সমাট্‌ অশোকই যবনকন্তার পাণিগ্রহণ করেন এবং ববন-রাজগণের সহিত 
তাহার বিশেষ মিত্রতা হইয়াছিল । বিশেষতঃ ধাহার! ভারতের গুপ্ত ও অন্ধবংশের পূর্বাপর 
ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন, এই ছুই পরাক্রান্ত রাঙ্গবংশের অনেকস্থলেই পিতামহ 
ও পৌত্র একনামেই সুপরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে সগ্নাটু অশে।কও গ্রীক-এঁতিহাসিকগণের 
নিকট যে পিতামহের নাঁমে পরিচিত হইবেন, ভাহা কিছু অসম্ভব নহে। 

সুপ্রাচীন জেনকাঁহিনী মতে ম্ভাধীৰ স্বামীগপ মোক্ষ হইতে ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ- 
পূর্ববাবে চন্ছরগুপ্ত রাজ হ্ইয়াছিলেন।”" আবার সিংহলী বৌদ্ধদিগের মহাবংশে লিখিত 


(২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈগ্তক ৩, ১মাংশ, ৯৯ পৃষ্ঠা ডরষ্টব্য। 
(২১) “বীরমোক্ষা্বর্ষশতে সপ্তত্যন্দে শচে গতে। 
গঞধ্চপণ 1শদধিকে চন্ত্রগ্ুপ্তাইভবন্মৃপঃ 0” ছেমচল্ের পরিশিষ্টপর্বব ৮1৩৩৪ । 
জৈপগ্রন্থ ভ্রিলোকসায়ে লিখিত আছে+*-- 
“গণছ সঘবস পণনাসঙুদং গমিক্গ বীরণিবুইদে! সগরাজে1 1” 


আদি কাযস্থ-সমাজ | ] রাজন্য-কাণ্ড ২১ 


আছে, বুদ্ধনির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে (&৪৩-_২১৮--০৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বান্ধে ) অশোকের অভ্যুদয় 1 
ব্রহ্মাগ্ডাদি পুরাণমতে চন্ত্রগুপ্ত ২৪ ও বিন্দূসার ২৫ বর্ষ 'পাঁজত্ব করেন। এখানে ৩৭২ খুঃ 
পূর্বান্দের ৪৮ বর্ষ পরে ৩২৪ খুঃ পুর্বান্ধ হইতেছে ; সুতরাং হিন্দু ও জৈন পুরাণের সহিত বৌদ্ধ 
মহাবংশের বিশেষ অনৈক্য হইতেছে না। বর্তমান প্রত্বৃতত্ববিদ্গণ অশোকের ৩৭ বর্ষমাত্র 
রাজাকাল অবধারণ করিয়াছেন । এদিকে তাহার বানপ্রস্থ অবস্থায় সুবণগিরি হইতে বৃদ্ধ 
বৌদ্ধরূপে তাহার যে অন্থশামনলিপি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫৬ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। এই 
অঙ্ককে বুদ্ধনির্বাণাব ও তাহার রাজ্যকালের শেষ বর্ষ ধরিয়া! লইলেও তাহার রাজ্যকাল 
৩৭ বর্ষই হয়| এখানেও আমরা ২৮৭ খৃঃ পূর্বান্ধে তাহার "বিবাস” বা সংসারত্যাগেরই 
আভাস পাইতেছি। মহাপুরাণ-মনুসারে চন্ত্রুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত ৯ জন মৌধ্য-নৃপভি 
১৩৭ বৎদর রাজত্ব করিয়া! গিয়াছেন। পূর্বেই রলিয়াছি, ৩৭২ খুঃ পুর্বাবে চন্দ্রগুপ্ডের 
অভিষেক হইয়াছিল। তাহার ১৩৭ বর্ষ পরে বা ২৩৫ খৃঃ পূর্বান্ধে মৌধ্যবংশের অবসান 
ধরিয়া লইতে হইবে। 

মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের কারণ ব্রাঙ্গণ-প্রভাব। মৌধ্য-সম্রাটু অশোক বৃদ্ধবয়সে নিজে 
একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্মের প্রতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাহার 
সময় প্রজাদিগের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সাধারণ প্রজাবর্গ অশোকের ব্যবহারে 
সন্তষ্ট থাকিলেও ব্রাঙ্মণ্যধর্ম্ের নেতা ব্রাঙ্মণগণ কখন ও মন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। ম্মরর্ণাতীত 
কাল হইতে বে অবিসন্বাদিত শ্রেষ্ঠতা তাহারা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার মূলে 
কুঠারাঘাত হইল,__সকল জাতি সমান স্বাধীনতা পাইয়া কে আর এখন তীহার্দিগকে পর্বের 
স্তার সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে? তাহারা বুঝিলেন, সমতা-রক্ষার ছলে বৌদ্ধসম্্রাটু ব্রাহ্মণ-ধর্খের 
ঘোর শক্রতা-সাধন করিতেছেন । এইরূপ বিশ্বাসে তীাহাধিগের মনে দারুণ বিদ্বেষের সঞ্চার 
হুইল। অতঃপর যখন মৌর্্যসম্রাট দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা রক্ষার উঁন্য বিধিব্যবস্থা 
প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই বিদ্বেষাগ্রিতে উপযুক্ত অনিল-সঞ্চার হইল । ব্রাহ্মণ্য* 
ধর্মের প্রাধান্ত সময়ে অপরাধ সম্বন্ধে ত্রাহ্মণগণের একপ্রকার স্বাতন্থা ছিল। ব্রাহ্মণ যত গহিত 
অপরাধই করুন না কেন, তীহাদিগের কখনও প্রাণদণ্ড হইত না। তাহাদিগের প্রতি কোন 
প্রকার শারীরিক শান্তি বিধান করাও অবৈধ বলিয়৷ ধিবেচিত হইত । শিখা-কর্তন কি বিস্তসহ 
রাজ্য হইতে বঞ্কিরণই তাহাদিগের পক্ষে চূড়ান্ত দণ্ড ছিল। সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহাদিগকে 
ধন্দ্ীধিকরণে উপস্থিত করাইবার কোনই উপায় ছিল না এবং যদি কখনও তাহারা অনুগ্রহ 


অর্থাৎ শকরাজের ৬*৫ বর্ষ পুর্বে ( অর্থাৎ ৫২৭ খৃঃ পূর্ববান্ধে) শেষ তীর্ঘকর মহাবীরম্বমী নির্ববাণ লা 
করেন। এরাপ স্থলে ৫€২৭--১৫৫ অর্থাৎ ৩৭২ খুঃ পুরান চন্ত্রগুপ্তের রাজালাভ হইতছে। 
(২২) "জিননিববানতো গচ্ছা। পুরে তন্তাতিমেকতে || 
অট ঠারসং বস্সসতং গয়মেবং বিজানিয়ং ॥* (মহবংশ ৫ম পরি" ) 
(২৩) 7০474 ০৫ 05৩ [0781 4512010 5০9০1৩%5, 1930১ 0) 8০৪, 


২২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধ্যায় । 


করিয়া! উপস্থিত হইতেন, সে স্থলে তাহাদের উক্তিমাত্র লিখিয়া লইতে হইত, কোনমতেই 
তাহাদিগকে জেরা করা যাইত না।* কিন্তু বাবহার-সমতার” প্রতিষ্ঠা করিয়া অশোক এই 
চিরন্তন অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। আজ কি না, তাহাদিগকেও ঘ্বণিত, 
অস্পৃষ্ঠ, অনার্ধ্য এবং শুদ্র প্রভৃতির সঙ্গে সমানভাবে শৃলারোহণ ও কারাবাসাদি ক্লেশ সহা 
করিতে হইবে! অশোকের বংশ ব্রাহ্মণের চক্ষুঃশুল হইয়! পড়িল। ইহার পর, আবার যখন 
জীব-ছুঃখকাতর অশোক জীবহিংসা রভিত করিলেন, তখন সেই বিদ্বেষাগ্রি ধূমায়িত হইয়া! উঠিল । 
একবার মনে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ছায়াপাত হইলে প্রতি কাধ্যেই ছুরভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া 
যায়। ব্রাহ্মণের! ভাবিলেন, এই যে জীবহিংসা-নিবারণ, ইহার মূলে কেবল ত্রান্গণ্যধর্মমাবিদ্বেষী 
--তরোঙ্বরাঞ্জার ব্রাহ্গণ-নির্য্যাতনের স্পৃহা । জীবহিংসা রহিত হইলে যক্ঞপূজাদিতে বলিও রহিত 
হইবে। বলিশ্রিক ব্রাঙ্মণদমাজ আর সহা করিতে পারিলেন নী । অশোকের উপর তাহারা 
একেবারে খঞ্গাহন্ত হইরা উঠি-লন। ইহার উপর অশোক ব্রা্মণদিগের আধিপত্য ও 
মাহাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করির প্ধর্শমমহামাত্র” নামে এক নুতন পদের স্থষ্টি করিলেন। 
সামাজিক ও নৈতিক ধন্মসন্বদ্বীয় যে সকল বিধি ব্যবস্থা পুরে ব্রাঙ্গণদিগের হস্তে স্তাস্ত ছিল, 
যাহার উল্লজ্বন করিলে ত্রাহ্গণদিগের ব্যবস্থানত প্রারশ্চিস্ত ও দগুগ্রহণ করিতে হইত, সেই 
সকলের তার এখন তাহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া! এই সকল ধর্মমমধামাত্রদিগের 
হস্তে দমপিত হইল্‌। ইহার পর আবার বিক্ষোটকের উপর লবণ নিক্ষেপ করিয়া অশোক 
সগর্কে প্রচার করিলেন যে, “এতদিন ধাভারা ভূদেব বণিয়। পুজি হ্হরা আদিতেছিলেন, 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে তিনি ঘিথ্যা ও অপ্র।কৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।” 
ধাহাদিগকে ভোজন করাইলে শত শত পাপক্ষয় হয়, তাভাদিগের সম্বন্ধে একজন অব্রাঙ্গণ 
রাজার এত বড় আম্পক্ধার কথ! কি আর সহজে উপেক্ষিত হ্র়। ত্রাহ্মণেরা মোর্যা-বংশধবংসের 
জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্কু বতদিন পর্য্যন্ত দোদ্গপ্রতাপ অশোক জীবিত ছিলেন, 
ততদ্দিন তাহার! বড় উচ্চবাচ্য কপ্রিতে সাহলী হইলেন না। কিন্থ তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন 
হীনবল মৌধ্য-রাজগণ পিংহাঁসনের শোভাশ্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা 
মৌধ্যরাজের প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিজকে রাঙগহের লোভ দেখাইয়া রাজার বিশে উত্তেজিত 
করিয়া তুলিলেন। পুধ্যমিত্র বৌদ্ধদ্ধেবী ও পরম ত্রান্ষণভক্ত। কৌশলে সিংহাসন হস্তগত 
করিবার পরামশ হ্ইল। গ্রীকগণ তখন মধ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ 
করিতেছিল। একবার তাহাপধিগকে পরাদিত করিয়৷ পুষ্ঘমিত্র যখন পাটলিপুত্রে ফিরিয়া 
আগিলেন, তখন মৌর্য্যাধিপ বৃহদ্রথ তাহার অভ্যর্থনার্থ নগরের বাহিরে এক বিরাট সৈম্ভ- 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলেন। উৎসবের মধ্যে কেমন করিয়া কাহার একটা শর যাইয়া রাজার 
জালাটে বিদ্ধ হইপ। সেই স্থানে তিনি মৃত্ামুখে পতিত হইলেন। ব্রার্গণ্যধর্মের ভক্তসেবক 
পুষ্যমিত্র এইরূপে মৌর্যবংশের ধ্ংসসাধন করিয়া ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 
উহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব-্রাহ্মণ্যধর্ম্ের প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইল। যেখান হইতে অহিংসা 


'আাদি কায়স্থ সমাজ । ] রাজন্য-কাণ্ড ই৩ 


ধর্ম ঘোঁধিত হইয়াছিল». অশোকের রাজধ'নী সেই পাটলিপুত্রের বুকের উপর বসিয়া 
পুষ্যমিত্র এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অহিংসা ধর্মর বিরুদ্ধবঘোষণ। করিলেন । 
তাঁহার জননী প্রতিমাসে বিদ্যাচার্যয ব্রাহ্মণদিগকে ৮০ শত নুবর্ণমুদ্রা দান করিতে লাগি- 
লেন। শুঙ্গবংশ-প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের আধিপত্য-বিষ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্গণগণ পুনরায় 
সমাজের, ধর্মের এবং আচার-ব্যবহারের নেত! হইলেন এবং রাজাকে উপদেশদানে পরি- 
চালিত করিতে লাগিলেন 1২৪ ্‌ 
বৈশ্তকাগু-প্রসঙ্গে পূর্বে লিখিয়াছিলাম, শুঙ্গমিত্র-বংশ শাকদ্বীপীয় ত্রাঙ্গণ ছিলেন। কিন্তু 
সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে,২« শুঙ্গগণ সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় আচার্য ছিলেন। ঠিক কোন, 
সময়ে মৌর্সাবংশ ধনংল ভয়, শভাভা জানা যায় নাই। অপিকাংশ 
পুরাণের মনে মৌর্যযবংশ ১৯৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। এরপ স্থলে 
২৩৫ থৃঃ পূর্ব্বান্দে মৌর্ধ্যবংশের অবসান ও শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে । 
যখন শুক্গবংশ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচারদ্বারা' অহিংসাঁপর্্রের মূলোচ্ছেদে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন, অভিংসাধর্মের পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধ ও ৈনাচার্যাগণ সে সময়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না । তাহারা পরাক্রান্ত বৌদ্ধ ও জৈন নৃপালবর্গের আশ্রয় লইয়! স্য স্ব ধর্থব- 
প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, সন্দেভ নাই | সম্ভবতঃ তাহাদেরই উত্তেজনায় শাকলের বৌদ্ধ- 
ধর্ঘ্মান্ুরক্ত যবন-নরপতি মিলিন্দ (117011001) শুক্গাধিকার আক্রমণ করেন । শ্তঙ্গ পুষ্যমিত্রের 
সমসাময়িক মহাভাষ্যকাঁর পত্তঞ্জলি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞ সন্দমশন করিয়াছিলেন এবং তিনি যবনরাজ 
কর্তক সাকেত অবরোপ ও মাধামিক জয়ের কথাও লিপিবদ্ধ কলির গিয়াছেন। বাহ হউক, 
বৌদ্ধ যবনপতি বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলে ও জৈনপন্দী কণিঙ্গাধিপতি ভিখু্াজ-খারবেল 
অনেকট' সফলকাম হুইয়াছিলেন। খগুগিরির হাথিগুস্ফায় ১৬৫ মৌর্দান্দে উতকীর্ণ এই 
জৈন নরপালের একখানি বৃহৎ লিপি আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ৯৬৫ 
মৌর্ব্যান্ষের (২০৭ খুঃ পূর্বাব্ধের ) কএক বর্ষ পুর্বে তিনি মগধ আক্রমণ করেন। তাহার 
ভয়ে রাজগৃহাধিপ মথুরায় পলাইয়াছিলেন।২৫ 'মিলিন্বপন্হ* নামক বৌদ্বপ্রস্থ ও কলিঙ্গাধিপ 


লা ”ংশ 


(২৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, প্রথমাংশ, ১৪১ পৃ্া দ্রঈব্য। 

(২৫) সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহ!শয় এসিয়াটিক সোসাইটর সভায় একটা বক্তৃতায় 
এই মত প্রকাশ করিয়াছেন (৮115 1901701 0110)0 4851700১০০1 06 তু, 00191272819 

(২৫) 4১055 011 ৮1 0076065 1100617)211011 105 0016120175065) 9800৮ এ 00০ 0015] এ ওভাি 
গ্রন্থে উক্ত খারবেলের খিলালেখ প্রকাশিত হইয়াছে । এই শিলালেখে যে ১৬৫ মোধ্যা্দ আছ, তাহ! উক্ত শিলা- 
লেখের পাঠনির্ধেতা পণ্ডিত ভগবান্‌ লাল-ইঞ্গ্ীর মতে অশোকের কলিঙ্গবিজ্রয় হইতে, কিন্তু ডান্তার বুইলরের 
মতে, ১ম মৌরধ।সম্ট, চন্ত্রগ্ুপ্তের অভিষেক হইতেই এই মন্দ আরগ; আনরা শেষোক্ত মতই সমীচীন মনে 
করি। পুর্নেই বলিয়াছি, জৈনকাহিনী অনুসারে ১৭২ থুঃ পুর্ধানে চন্ত্রগুপ্ডের অহ্িষেক। ন্তরাং তাহার ১৬৫ 
বর্ষ পরে অর্থাৎ ২*৭খ; পূর্বধান্ধে উত্ত জৈনলিপি খোদিত হইয় থ।কিবে। 


১8 বঙ্গের জাতীয় ইতিহীস [১ম অধ্যায়। 


খীরবেলের শিলীলেখ হইতে আমরা কতকটা বুঝিতে পারি যে, শুঙ্গাধিকারভুক্ত আর্ধ্যাবর্ডে 
ব্রাঙ্মণ-প্রভাবের সহিত বৈদিকা চার 'প্রচলিত থাকিলেও পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে মিলিন্দরাজের 
অধিকারমধ্যে তখন বৌদ্ধপ্রভাব এবং কলিঙ্গে বা উৎকলে তখনও ধ্নপ্রভাব অব্যাহত 
ছিল। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে আন্ধ;সাঁতবাহনবংশের প্রতৃত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল।২৬ এদিকে 
কালিদাঁসের মালবিকাগ্রিমিত্র নাটক হইতেও আমরা আভাস পাই যে, রাজা পুষ্যমিত্র যে 
সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন নৃপতির 'সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তৎকালে তৎপুত্র যুবরাজ অগ্নি- 
মিত্র বিদিশায় ( বর্তমান ভিল্স। ) রাজ প্রতিনিধিরূপে রাঁজ্যশাসন করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের 
ভুনা যে শুঙ্গবংশের অধিকারতুক্ত ছিল, এতদ্বারা তাহারই সন্ধান পাইতেছি। 

' যতকাল মৌর্ধ্যবংশ ভারতে আধিপতা-বিস্তার করিয়াছিলেন, ততকাল রাজকগণ স্থ ন্ 
পদমর্য্যাদা! অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুর্ব প্রীমাণান্থুসারে শুঙ্গ পুষ্যমিত্র নিজে 
একজন বৈদিক আর্ধ্যবংশধর ও বৈদিক মার্গপ্রবর্তক হইতেছেন, তিনি নিজে মৌর্য্যরাজ্য 
অধিকার করিয়াই অশ্বমেধবজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহার উদ্দেম্ত বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত 
মৌর্যযরাজ্যে আবার ব্রাহ্গণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। দিব্যাবদানে লিখিত আছে, সমাট্‌ অশোক 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধন্মপ্রতিষ্ঠাজ্জাপক যে ৮৪৯০০ ধর্মমরাজিক! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
পুষ্যমিত্র সেই সমস্ত ধর্মপীজিকা ধবংসদ করেন। এই কাহিনী হইন্তেই বৌদ্ধধর্মের উপর 
তাহার প্রগাঢ় বিদ্বেষের প্রিচয় পাওয়া যায়। 

অধিকাংশ পুরাণমতে পুষ্যমিত্রকে লইয়া! দশজন শুঙ্গের রাজত্বকাল ১১২ বর্ষ (অর্থাৎ 
২৩৫ হইতে ১১৩ খৃঃ পূর্ববাব্ব পর্য্যন্ত )। শেষ শুঙ্গাধিপ দেবনুতি ব্যদনাসক্ত হইলে তাহার 
মন্ত্রী কা বানুদেব তাহাকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন । বাসুদেব হইতে 
কাণ্বংশের প্রতিষ্ঠা । পুষ্যমিত্রের যত্রে ত্রাহ্মণশক্তি উত্তরোত্তর 
বদ্ধিত হইলেও কাঁণু বাস্তদেবের রাজ্যাপহরণের সহিত ব্রাঙ্গণ- 
সমাজে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবভুতির হত্যাকাণ্ডে তাহার আম্মীয়ম্বজনগণ 
সকলেই বিচলিত হ্ইয়াছিজেন, তাহারা'ও কাণ্দিগের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য ষড়যন্ত্র 
করিতেছিলেন। যাহা হউক, রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে কারথথবংনীয় চারিজন নৃপতি 
8৫ বর্ষমাত্র (প্রায় ১২৩ খুঃ পূর্বান্ধ হইতে ৭৮ খুঃ পূর্বান্ধ পর্য্যন্ত ) রাজত্ব করেন। 
সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রবংশং* ও কাথবংশের বিবাদেই কাথরাজগণের মধ্যে কেহই দীর্ঘকাল 


কাণুবংশ 


» (২৬) 30116 9646 467 00276. 0১ টার 5 3ি00101610 767001867721% 08) 412 04286) 95৫1. 
1884, 17. 231; 15025197012, [00105 ড01. 11,789. 

(২৭) খ্‌ঃ পূঃ ২ শতাব্দে পুমানিত্রবংশ সাত্্জ্য হারাইলেও ইহাদের প্রতিপন্তি এককালে বিলুধ হ্য়াছিল 
বলিয়া! মনে হয় না। ভিতরি হঈতে আবিক্ৃত গুপতসম্রাট, স্ববদগুপ্তের স্তস্তলিপি হইতে জান! যায় যে, ( খষ্টীয় ৫ম 
শতান্দে ) পুহঃহি গণ ধনবলে ও বাহবলে অতিশর পরাক্রান্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন, হ্ষন্দগুণ্ডের হস্তে ঠাহাদের সে 
শতি-সামর্থয এককালে বিধ্বস্ত হউনাছিল। 101, 1:16০05 (০070005 17750110)0102017 1170100]া)) 
০ 141. 7. 55, সস ০১ ওক) ১ (পে খাহি্র রঃ টি ॥ 25 
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রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পূর্বেই লিখিয়াছি ষে, পুষ্যমিত্রের আধিপত্য কালেই দাক্ষিণাত্যে 
সাতকণি নামক এক আন্ধ-রাজ প্রবল হুইয়া' উঠিয়াছিলেন। সিমুক নামক তাহারই কোন 
ংশধর প্রায় ৭৮ খৃঃ পুর্বাবন্দে বলপুর্ব্বক শেষ কাধরাজ স্শর্মার নিকট হইতে পাটলিপুত্রের 
সিংহাসন অধিকার করেন। সেই আন্ধরাজই গ্রতিহাসিকগণের নিকট সাতবাহন নামে 
পরিচিত ।২৮ ৃ 

১৫৭ বর্ষকাল অর্থাৎ প্রায় ২৩৫ খুঃ পূর্বাব্দ হইতে ৭৮ খুঃ পূর্ববাব্ব পর্য্স্ত আর্ধ্যাবর্তে 
শুঙ্গ ও কাণুবংশের অধিকারে ব্রা্গণপ্রীধান্ত 'অপ্রতিহত ছিল। তৎপূর্কে বৌদ্ধ ও 
জৈনাধিকারে যীহার1 প্রবল ছিলেন, এসময়ে তীহারদের পুর্ব-প্রতিপত্তি অনেকটা 
হাস হইয়াছিল। সেই সঙ্গে মনে হয়, রাজুকগণও পূর্বসন্মানচ্যুত ও ব্রাঙ্মণ-রাজপুরুষগণের"" 
বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের জাতীয় লেখ্যবৃত্তি অব্যাহত থাকিলেও ব্রাঙ্গণ- 
রাঁজগণ আর তীহাদিগকে পৃর্বের স্ায় রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসনকার্ষ্যে উচ্চ ব্লাজকীয় পদে 
নিযুক্ত না করিয়া বরং তাহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন । 
এই কারণেই শুঙ্গ ও কাথায়ন ব্রাঙ্গণগণের আধিপত্যকালে রাজ্ক বা উচ্চপদস্থ কায়ন্থ- 
কর্মচারীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না । নু 

ঘে সময়ে কাথরাজগণের মধ্যে গৃহবিবাদ চলিতেছিল এবং আন্বরাজের লোলুপদৃষ্ট 
পাটলিপুত্রের উপর নিপতিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই পশ্চিম-সীমান্তবাসী শকবংশ ধীরে 
ধীরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মথুরা পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। 
কাথরাজকে বিনাশ করিয়া আন্ধ-রাঁজ পাটলিপুত্র অপিকার করেন, সেই বিপ্লীব ও বিগ্রন্থের 
অবসরে শকরাজ বারাণলী পধ্যস্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। বৌদ্ধবারাণনী সারনাথ 
হইতে সেই শকাধিপ কনিফ্কের ক্ষব্রপ বনস্পরের শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তখনকার প্রাচীন জনপদসমূহ হইতে যে"সকল সুপ্রাচীন লেখ- 
মাল! ও পুরাকীত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 
এ সময়ে সমস্ত আর্ধাবর্তে আবার বৌদ্ধ ও জৈনধর্্ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। শকাধিপ- 
গণের মধ্যে যিনি শক্তিসামর্ধো, আধিপত্যে ও সম্মানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহারই নাম কনিষ। উত্তরে খোতন খস্ঘর, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে আফগানস্থান 
পারস্তসীমা এবং পূর্বে মগধ পর্য্যন্ত তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সেই শকসম্রাট্‌ই 
পাঁটলিপুত্র হইতে বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষকে নিজ রাজধানী পুরুষপুর (বর্তমান পেশাবরে ) 
লইয়া আসেন। পূর্ব-ভারতেও যে তীহার আধিপতা প্রপারিত হইয়াছিল, সারনাথ* 
হইতে আবিষ্কৃত তাহার সমপাময়িক শিলালিপি হইতেই তাহ প্রমাণিত হইয়াছে । সম্রাট 
অশোকের ন্তায় তিনিও বৌদ্ধ মহাধন্শসঙ্গীতি আহ্বান করেন। এই মহাধর্্মসজ্ঘে যশোমিত্র, 
অশ্বঘোষপ্রমুখ ৫** শত বৌদ্ধাচার্ধ্য মিলিত হইয়া স্থপ্রাচীন বৌদ্ধশান্ত্রগুলি উদ্ধার ও 
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ব্রিপিটকের স্থুবিস্বৃত টীকা সঙ্কলন করেন। তীহাদের অনন্যসাধারণ পরিশ্রমের ফল তান্রপষ্্রে 
লিপিবদ্ধ ও কাশ্বীরের রাজধানী ্রীনগরের নিকট একটা নবনিশ্মিত স্তুপমধ্যে সংরক্ষিত 
হইয়াছিল। অধুনা কয়েকজন খাতনাম! এ্তিহাসিক স্থির করিয়াছেন, সম্রাট কনিফের 
আহ্‌ৃত এই মহাধর্মমপসজ্ৰের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য ( ৫৭ খৃঃ পূর্বাব্ধে ) “সংবৎ অব 
প্রবঞ্তিত হইয়াছিল ।২* 
সেই মহাঁপরাক্রম বৌদ্ধস মাটুকে কেহ কেহ তুর্কা বর্ধ্রর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহার 
্ব্ণযুদ্রায় তাহার যেবূপ প্রতিকৃতি আছে, তাহাতে তাহাকে উত্তরপশ্চিম-ভারতীয় আধ্যসস্তান 
বলিয়াই মনে হইবে। তাহার মুঠিতে বর্বরতার লেশমাত্র নাই, তাহার যোছ্ৃবেশও অনার্ধ্যোচিত 
-ৰা ভারতবহিভূতি নহে। তাঁহার পূর্বপুরুষ শাকতীপ বা মধাএসিয়ার তুষার নামক স্থানে বাদ 
করিতেন, তাহা! হইতেই তাহাকে 'তুখারি” ও যে শ্রেণি হইতে তাহার উদ্ভব, সেই শ্রেণি 
হইতে তাহাকে “কুষন্ঠ বা “গুষন্ বলা হইয়াছে। তাহার মুদ্রায় “কনেরকি' শব থাকায় 
কেহ কেহ মনে করেন, তাহাই “করণিক শবের অপতভ্রংশ অথবা “করণিক” শব্দ তাহা 
হইতে সংস্কত। আবার কোন কোন পণ্ডিত এরূপও লিখিয়াছেন-__কনিফ যে শ্রেণি হইতে 
সমুভূত, সেই শ্রেণির কেহ কেহ এরন্ঠ নামেও খ্যাত ছিলেন। স্বদেশের নামানুসারে 
তাহারা স্কাইথ (91:50:19 ) নামেও অভিভিত হইতেন। এই “কোরন্, ও 'স্কাইথ' শব্দই 
ভারতবাসীর নিকট পরে “করণ' বা “কায়স্থ* নামে পরিচিত হইয়াছে ।* কোন কোন পণ্ডিত 
করণ ও কায়স্থের উৎপর্তি-প্রসঙ্গে এইরূপ অপূর্ব ধারণা করিয়া থাকেন বলিয়াই এখানে 
আমরা কনিষ্কের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে বাধ্য হুইয়াছি। বাস্তবিক কনের্কি, খরন্‌ 
বাস্কাইথ শব্দের সহিত করণিক, করণ বা কায়স্থ শবের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি, বিষ্ণু ও যাজ্জবন্ক্যস্থৃতিতে স্পষ্টই কাযস্থ শব্দের উল্লেখ আছে, এ ছই স্থতি 
ভারতে শকাধিকারের বহু পূর্ববর্তী । মনুসংহিতায় কায়স্থ শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও 
লেখ্যপ্রকরণে “করণ শব্ষের উল্লেখ আছে ।* মন্ুসংহিতা যে বৌদ্ধস্থচনার পূর্বরচন! 
তাহা বলাই নিশ্্রয়োজন ।৩২ মহাপুরাণবণিত শাকদ্বীপই পাশ্চাত্য প্রাচীন এ্রতিহ্থাসিক- 
গণের নিকট 3/5৮79€ ও 92651 নামে অভিহিত হইয়াছে ।৩৩ পারস্তের অতিপ্রাচীন 
কীলরূপা শিলালিপিতে ও শককুষণ মুদ্রায় 'শাক+ ও 'শক+ নাম এবং প্রাচীন চীন-ইভিহাসে 
“সে? ও 'সেক+৬« নামেও শাকদীপিগণ পরিচিত। এই “সে” ৰা 'শাক, জাতির বসতি সিন্ধুর 


(২৯) 70001081০৫6 0155 [২0521 4512110 500161, 1912) 1১. 686-687. 
(৩০) ভারতী ৩১৬ সাল ১৫৫ পৃষ্ঠা প্রষ্টব্য। 

(৩১) মনুসংছিত1৮৫১। 
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আদি কায়স্থসমাজ।] রাজন্য-কাণ্ড ২৭ 


দৃক্ষিণাংশও খুষ্টীয় ১ম শতাব্ষ পর্য্যন্ত গ্রীক ভৌগোলিকগণের নিকট 3০৮719. নামেই 
পরিচিত ছিল ৩৬ এরূপ অবস্থায় 'স্কাইথিয়া” হইতে “কায়স্থ* শব আসিতেই পারে না । 

যাহা হউক, শক প্রভাব বিস্তারের সহিত রাজুক-বংশধরগণ বা শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ ন্থ স্থ পিতৃ- 
পুরুষাঞ্জিত সম্মানোদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে যাহার! 
ব্রাহ্মণ প্রভাব খর্ব করিবার জঙ্ত শকরাজগণের পক্ষে অস্ত্রধারণ 
করিয়াছিলেন, তাহারা “শকসেন' নামে পরিচিত হন, এই শক- 
সেনদিগের বংশধরগণ অস্তাপি কায়স্থসমাজের একটা প্রধান শ্রেণীক্ূপে পরিচিত হইতেছেন। 

আদি শকসেনগণ অল্পদিন মধ্যেই স্বন্ব প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন 
কি, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তখনকার পরাক্রাস্ত দাক্ষিণাত্যপতি আন্ধরাজগণের সহিত৩-* 
সন্বস্কস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সন্বন্ধস্থত্রেই 'মঢুরীপুত্র সকসেন' নামক নৃপতির জম্ম । 
আন্ধ,রাজকন্তা মঢ়রীর গর্ভে যে শকসেন নৃপতি আবির্ভূত হন, তিনিই কাণেড়ির 
গুহালিপিতে “মঢুরীপুর শকসেন” নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি মাতামহের 
উত্তরাধিকার লাভ করেন । বোস্বাই প্রদেশে ঠানার নিকটবত্তী কাণেড়ীর একটা গুহামধ্যে 
তাহার রাজ্যাঙ্কের ৮ম বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি অন্শাঁসনলিপি পাওয়া গিয়াছে 1৩৭ শকসেন 
কায়স্থগণ এতই প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিলেন যে, তাহার দীর্ঘকাল আপনাদিগকে “শকসেন- 
জাতীয়” বলিয়া! পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন নাই ।৩৮ 

সম্ভবতঃ প্রায় ৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত আর্ধ্যাবর্তে কনিষ্কের বংশ বা কুষন্গণ সাম্রাজ্য করিয়া- 
ছিলেন। স্তাহাদের শিলালেখসমূহের বিশেষত্ব এই যে, সর্বত্রই “সংবৎসর? বা “সংবৎ' শক 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ততপরে নাগ ও অপরাপর শকবংশের হস্তে তাহাদের প্রভাব খর্ব হয়। 
শকসন্রাটুগণের বংশধর “সাহী” উপাধিধারী কুষন্বংশ গঙ্গাবমুনার অন্তর্কেদী পরিত্যাগ করিয়া 
পঞ্জাব অঞ্চলে নামান্ত নৃপতিরূপে বহুকাল রাজত্ব করিতে থাকেন । 4 

শকসমআ্রাটুগণের আধিপত্যকালে সৌরাষ্্র, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে তীহাদের ক্ষত্রপ বৰ! 
মহাসামস্তরূপে শকগণ আধিপত্য করিতেছিলেন, কিন্তু সম্রাট কনিফের মৃত্যু ও তৎপরে কুষন্‌- 
গণের পূর্ব-প্রভাব কিছু হাস হইয়া! আদিলে সৌরাষ্ট্র ও মালব অঞ্চলে নহপান, উববদাত প্রভৃতি 
শকরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণ। করেন। এই সকল শকক্ষত্রপগণ একদিকে যেমন অতিশয় 
্রাহ্মণতক্রি, অপরদিকে সেইরূপ বোদ্ধ-শ্রমপদিগের প্রতিও উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 
ইহাতে মনে হয়, শকক্ষত্রপগণ ধর্ধসত্বন্ধে সাম্য-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এ কারণ ত্রাঙ্মণ 
ও শ্রমণ উভর সমাজেই এই সকল শকক্ষত্রপ সমাদর লাভ করেন । তাহার! অনেক সময়ে ব্রাঙ্গণ- 
মন্ত্রীর পরামর্শে ই চলিতেন। ব্রাহ্গণমন্ত্রীর প্রভুত্বে শকসেনগণ শকক্ষত্রপগণের নিকট উপযুক্ত 


শকমেনের উৎপত্তি 


(৩৬) 75710105১০১. ১5511, 
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২৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায়। 


প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অধিক সম্ভব, আর্ধ্যাবর্তে শকসাভ্রাঞ্জ্য বিলুপ্ত হইলে 
শকসেনগণ দক্ষিণাপথে আন্ধ রাজগণের আশ্রয়গ্রহণ করেন । ইহার প্রভুভক্তিতে ও কাধ্যকুশল- 
তায় আন্ধ_রাজগণকে সন্তুষ্ট করিয়! রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি তন্মধ্যে কেহ 
কেহ আন্ধ,রাঁজকন্তা বিবাহ করিয়া উচ্চ রাজপ্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এইরূপ 
রাজপ্রতিনিধি ও তাহাদের সম্বস্কী মঢ় রীপুত্র-শকসেনের নাম পুর্বেই উল্লেথ করিয়াছি ।২৯ 
যে শকসেনবংশ আন্ধ,গণের অধিকারে উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইতিহাসে 
তাহারাই “সাতবাহন” নামে পরিচিত। এই “সাতবাহন, শব্ধই প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণে 
“সালিবাহন' হইয়াছে । সর্ধত্রই প্রবাদ আছে যে, সালিবাহন হইতেই “শকাব্দ” আরম্ত। 
» এই কারণ শকান্দকে অনেকে “সালিবাহনশক+ বলিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যে গল্প প্রচলিত 
আছে যে, উজ্জয্লিনীপতি পৈঠনে সালিবাহন রাজাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনিই শেষে 
সালিবাহনহন্তে পরাজিত হন” কেহ কেহ উক্ত উজ্ঞয়িনীপতিকে শকাধিপ চষ্টন মনে 
করেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, কনিষ্ষবংশের প্রভাব খর্ব হইলে উজ্জয়িনী ও সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ 
স্বাধীনতা ঘোষণা! করেন! ক্রমে তাহার বলগব্বিত ইয়া আন্ব,রাজ্য অধিকারে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন।, অবশেষে সাতবাহনরাজের হস্তে তাহাদের দর্প চুর্ণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
যে সাতবাহনরাজের হস্তে ক্ষত্রপগর্ক খর্ব হয়, তিনিই গোতমীপুত্র সাতকণি। নাসিকের 
গুহায় এই সাতকণ্নির স্ুবৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি অশিক, 
অশ্নাক, মূলক, স্থরাষ্ট্র, কুকুর, অপরাস্ত, অনুপ, বিদর্ভ ও অকরাবন্তী প্রতি জনপদের এবং 
বিদ্ধা, পারিযাত্র, সহ, কৃষ্ণগিরি, মলয়, মহেন্দ্র, শেষ্টগিরি ও চকোর ই-নাদি পর্বতের অধীশ্বর 
এবং মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । তিনি অসংখ্য মুদ্ধে শক্রুদমন করিয়াছেন, 
ক্ষত্রি়গণের গর্ব ও অহঙ্কার চর্ণ এবং শক-যবন-পহলববংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, খগারাতবংশের 
চিহ্ন পর্য্যস্ত লোপ করিয়াছিলেন এবং সাতবাহনবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিস্তা করেন।৮' 


।৩৯) এই শকসেন সম্বন্ধে ডান্তার ভীগ্ডারকর মহাশয় লিখিয়।ছেন, “1701 01715 152171021১0 (১2 01 1815 
|1)011)01 0১120]271 1)011)0 00 2:0081)006101) ৬১0) 0১0 ১০৮৪5510050 101)7556111211৮65 0) 
1251791751995 ০105 2৮0. 015 00130160610) 15 01700106011) 0101১ 11)50011)01012, 

[)17. 1২, 01317200000205 02511512150015 91 106500১ 0), 2111006, 

'শকসেন” শব্দ দেখিয়া আমরাও ভাগারকর মহাশয়ের মতানুবত্তী হইয়া! শক স্থির করিয়াছিলাম, কিন্ত এখন 
দেখতেছি, শকের! কোথাও “শকসেন? নামে পরিচিত হুন নাই। রাজুক-বংশধর কায়স্থগণের যে শাখা শকরাজ- 
গুণের সেনাধিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহ'দের বংশধরেরাই 'শকসেন" নামে ইতিহাসে ও সমাজে পরিচিত 
হন, পূর্বেই তাহার প্রমাণ দিয়াছি। (106 080100178182705 ঠিন৮ 2 260015555০1, 11], 59) 

(৪) 101. 131)5021002151 15205 12751015 011061205 1 57. 

(৪১) “খ্গারাতবংশনিরবসেসকরঙ্গ সাতবাহনকুলষসপতঠিঠাপনকরস” 

“ক্তিরদপমানমদনস সকঘবনপহ্জাবনিনুদনস” 
[15105200925 ০01 036 2730 02161012] 007387555) [0 8০7, 


আদি কারস্ই-সমাজ |]  রাজন্য-কাণ্ড ২৯ 


কোন কোন পুরাবিদের মতে উজ্জয়িনীপতি শকাধিপ চষ্টন গোতমীপুত্র সাতকণির 
ক্ষত্রপ ছিলেন ।৪২ প্রত্বতত্ববিদু কনিংহামের মতে এই চটষ্টনই শকাব্দ-প্রবর্তক। খুব 
সম্ভব, সাতবাহনরাজ গোতমীপুত্র সাতকণি শক-ববন-পহলবাদিকে পরাস্ত করিরা যে নূতন অব 
প্রচার করেন, এবং যে অন্ধ তাহার ক্ষত্রপ উজ্জয়িনীপতি চষ্টন বংশপরস্পরায় ব্যবহার করিতে 
থাকেন, তাহাই উভয় বংশের নামানুসারে “সালিবাহন-শক” নামে পরিচিত হয়। বর্তমান 
পুরাবিদ্গণের মতে ২১৮ বা ২৩৬ বৃষ্টান্ে সাতবাহনবংশের অধিকার বিলুপ্ত হয়।* কিন্ত 
উজ্জয্িনীপতি চষ্টনের বংশ প্রায় ৩৮০ খৃষ্টাব' পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়! গিয়াছেন | এই জন্ত 
সাতবাহনবংশলোপের পরও বহুকাল শকরাজগণের ব্যবহৃত অর্দ শিকনৃপকাল” বৰা “শকান্ধ' 
নামে চলিয়। আসিয়াছে । তাই ভারত হইতে শকাধিকার এককালে বিলুপ্ত হইলেও ভারতীন্ম-* 
পঞ্জিকাসমূহে এই অব্দ “শকনরপতেরতীতাব£” নামে লিখিত হইয়া আসিতেছে। 

শক ও সাতবাহনবংশের সহিত পূর্বকালে কায়স্থ-সংস্রব ঘটিয়াছিল বলিয়]ই প্রসঙ্গক্রমে 
এই ছুই বংশের রাজ্যকালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। পূর্বেই লিখিয়াছি, পৈঠনপত্তনে 
সাতবাহনবংশের পূর্বতন রাজধানী ছিল। উজ্জপ্িনীপতি এই স্থানে সাতকণিরাজকে 
আক্রমণ করেন ও শেষে তাহারই হস্তে পরাজিত হয়েন। এই পৈঠনপত্তনের ,সহিত দাক্ষি- 
ণাত্যের প্রতু-কার়স্থবংশের বুকালের সংক্রব বহিয়াছে। আমরা স্বন্দপুরাণের সন্থাদ্রিখ্ 
হইতে সেই সংশ্রবের ক্ষীণ ইতিহাস পাইতেছি। সম্যাদ্রিথণ্ডে লিখিত আছে, সুধ্যবংশীয় রাজা 
অশ্বপতি কোন সময়ে তীর্থবাত্রা উপলক্ষে পৈঠনপত্তনে গমন করেন। এখানে তিনি সুনিবর 
ত্বগুর কোপে পতিত হন এবং তাহারই ফলে তাহার বংশধরগণ রাজ্য হারাইয়া “লিপিকা- 
জীবন” বা কারস্থবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।** পুব্বেই লিখিয়াছি, গোতমীপুত্র সাতকণি 
তাহার শিলালিপিতে “ক্ষত্রিয়দর্পমানমর্দন” বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, 
তিনি ভৃগু ব! ভার্গবগোত্রীক় ব্রাহ্মণের পরামর্শে পৈঠনের অশ্বপতির অধিকার €লাপ করেন, 
অবশেষে অশ্বপতির বংশধরগণ আধিপত্য হারাইয়া আন্ধ,রাজগণের রাজকীয় লিপিবিভাগে কন্ম 
করিতে বাধ্য হয়েন। তাহাদের বংশধরগণ অধুনা “পত্তনপ্রভু' নামে পরিচিত ও একটা স্বতন্ত্র 
শ্রেণী বলিম্ন। গণ্য হইলেও অতি পুর্বকাঁল হইতেই ইহার! চেত্রগুপ্ত ও চন্ত্রসেনীয় কায়স্থ- 
গণের সহিত সম্বন্ধস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া গিস়্াছে।*” 


(৪২) 101. 01091)0616 00775806175 01950217209 196 2. 52120 20100110000 09 00031710002, 
এই মত উদ্ধত করিয়া ডাক্তার ভাগারকর আবার প্রতিবাদ করিয্লাছেন। ৮10০ 7)01551)) 1). 27 70000. 

(৪৩) 71১25022105 [00000) 200.90. 79586 7: ৬01)0972৮ 2৯০ 50010051005 চি 110150919 
06 170)9) 2770 90, 7১, 292 (2১12), 

(8৪) বঙ্গের জাতীয্ব ইতিহাঁন, ব্রাক্মগক।৩, ৪র্থ অংশ, ২৩ পৃষ্ঠা । 

(৪৫) কায়স্থ্ের বর্ণ নির্ণয় ৪৯, «২ পৃষ্ঠা ্ষ্টবা। 

(৪) কায়ছছের বর্ণ নির্দয় ১১৮ পৃ রষ্টবা। 8২, বুঁছি 


৩০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম কধ্যার । 


শক ও আন্ধ-রাঁজগণ সকলেই সামাবানী ছিলেন। তাহারা! ব্রাহ্দণ ও শ্রমণ উভয়কেই 
সমাদর করিয়' গিয়'ছেন। শ্রকসন্তরাটু কনিফের যত্বে মহাযান-ধান্ধের স্যত্রপাত এবং নাগাজ্জ্ানর 
যত্বে মহাযান্মণ্েের প্রতিষ্ঠা হয় । চীন-পরিব্রাজ ক যুয়উ.ুঁয়ও, গৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়! 
গিয়াছেন, সাতবাহনরাঞ্জ নাগাজ্জুনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।** ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে একতাসুত্রে 
আবন্ধ করিবার জন্যই নাগাজ্জুন মহাযানধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । ব্রাহ্ষণসমাজ যে গীতা ও 
উপনিষদের চিরদিন আদর ও সম্মান করিয়া আদিতেছেন, যে সকল দেবদেবীকে প্রধান উপান্ত 
বলিয়! মনে করিেন, নাগাজ্জুন সেই সকল তত্বগ্রনস্থ ও দেবদেখীকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ দক্ষিণাপথের অধীশ্বর নাগাজ্জুনের সহায় থাকায় অল্পদিনমধ্যেই তৎ- 
স্প্রবঞ্িত মহাবানধর্্ম আব্রাহ্মণ সাধারণে রাজধশ্্ম ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শকসাম্রাজ্য 
ংসের পর উন্তরাপথে নাগবংশই প্রবল হইয়াছিল, সেই নাগবংশেই নাগাজ্ধু'নর আবির্ভাব । 
স্ববংশীয় মহাপৃরুষ নাগাজ্জুনের প্রভাব সহজেই নাগরাজবংশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
এইরূপে অল্পদিনমধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষে নাগাজ্জুনের মহাযানধন্্ম পরিগৃহীত হয়। মহাযান- 
ধর্মে দেবধেবী ও গুরুপুজার বিধান থাকায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণনমাজ এই নবধর্ম্ের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং অনেকেই এই নবধম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই সঙ্গে 
রাজপুরুষ কায়স্থগণ অনেকেই মহাযানসম্প্রদারভূক্ত হইয়াছিলেন। অহিংস! ও শৃহ্তবাদ যে 
ধর্ষনের মূলমন্ত্র, বলিপ্রির বৈদিক বিপ্রসমাজের কখনই তাহা অন্থনোদিত হইতে পারে ন|। 
কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণসমাজ দেখিলেন, মহাযানের৷ সাধারণ লোকের গন্ত দেবদেবীর পুজা 
প্রচলিত করিলেও মার্ধা ব্রা্গণ্যধর্মের মূল বৈদিক কন্মাকাও্ড গ্রহণ করিতেছে না। যাগযজ্ঞাদি 
বৈদিক কর্মে পুর্ববৎ সাধারণের মতিগতি নাই। যে আচার লইয়া ব্রা্মণসমাজের প্রতিষ্ঠা, 
সেই বৈদিক আচার ও বৈদিক ক্রিন্াকাণ্ড বিলুপ্ঠ হইতেছে; স্থৃতরাঁং বৈদিক বিপ্রকুল আবার 
চিন্তাকুল হইলেন । কিরূপে এই নব বৌদ্ধক্মের প্রভাব খর্ব করিবেন, তজ্জন্ত তাহার! সকলেই 
বন্ধপরিকর হইলেন । উত্তরভারতে নাগবংশ যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন সেখানে বৈদিক 
সমাজ মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই । দক্ষিণাপথের সাতবাহনবংশীয়গণ ব্রাহ্মপভক্ত হইলেও 
বৌদ্ধবিহবেষী ছিলেন না। সেখানেও বৈদ্দিকগণের উদ্দেহ্দাধনের স্থুযোগ ঘটে নাই। বরং এ 
সময়ে অনেকেই কতকটা মহাযানধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন৷ দাক্ষিখাত্যে ত্রৈিকুটক ও আহীর- 
বংশের অস্থ্যদয়ে শক ক্ষত্রপগণ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়েন। ত্রৈকুটক ও আভীরদিগের সহিত 
শকক্ষত্রপগণ কিছুকাল বুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন, এই বিপ্লবের সময় গুপ্তবংশের অভাদয়। 
উত্তরাপথে নাগবংশ দমন করিয়া গুপ্তগণ দাক্ষিণাত্যের প্রতিও লোনুপণৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। 
যখন চারিদিকে এইরূপ গোলযোগ চলিয়াছিল, সেই সময়ে বৈদিক বিপ্রগণ স্ব ত্ব অবস্থা 
কতকটা হদয়ঙ্গম করেন । এই সময়ে রাজন্ববিভাগের প্রধান প্রধান কর্শচারী কারন্থগণও 
প্রভৃত্বলাভের জন্ত অনেকে বৈদিকবিপ্রগণের পক্ষাবলম্বন করেন ! 
(8৭) ৮908 00 50826 5055178) ০1, 1, 9 2০৩, 


আর্দি কারস্থ-সমাজ । ] রজিন্য-কাণ্ড ১ 


৩১৯-২৭ খৃষ্টাবে গুপ্তসা্াজোর প্রতিষ্ঠা হইল। অল্পদিন-মধোই গুপ্সত্রাটু সমুদ্রগুপ্ত 
সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের কতকটা অধিকার করিয়া অশ্বমেধবজ্ঞের আয়োজন করিলেন। 
অধ্বমেধ যদ্দোপলক্ষে আবার বৈদিকধর্শ প্রবর্তনের আয়োজন চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে 
ভারতীয় আর্ধা-সমাজের উপর বৈদিক বিপ্রগণের ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। গুপ্তসম্রাট্গণ 
প্রাচীন স্বতি অনুসারেই রাজ্যশামন করিতে লাগিলেন। স্থতরাং জ্ঞানী ও গুণী ব্রাঙ্গণগণই 
প্রধান মন্িত্ব এবং কায়স্থগণ রাঞ্জাধিকরণের লেখকঃ”, করাধিকারী ও সান্ধিবিগ্রহিকঃ৯ পদে 
নিধুক্ত হইতে লাগিলেন । এতদ্বাতীত যোগ্যতা 'ন্সারে কায়স্থের মধ্যে আরও অনেক 
সন্মানার্হ উচ্চতর রাজকীয় পদলাভও ঘটিয়াছিল। 

গুপ্তবংশ ব্রাহ্মণতক্ত ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ নৃজ্ঞ করিয়া আবার বৈদিক ত্রাহ্মণ-; 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠী করেন ।** তাহার বিস্তৃত সান্রাজ্য-মূধা নামমাত্র তাভার আধিপত্য শ্বীকার 
করিয়। বনু ব্রাঙ্গণবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধো “পরিবাজক' ও “উচ্চকল্পঃ বংশ প্রধান, 
এই উত্তয় বংশ 'মহাঁরাজ' উপাধিতে বিভৃষিত ছিলেন। পরিব্রাঞ্জক রাজগণকে আমরা 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাণ্রাজগণের অধস্তন বংশধর বলিয়া মনে করি। আন্ধরাজ বলপুর্ববক 
কাণু নুশর্শীর রাজ্য অধিকার করিলে* সম্ভবতঃ তিনি প্রবজ্ঞা অবলম্বন করেন, এবং তাহার 

ংশধরেরা কয়েক শতাব্দী অতি ভীনভাবে অতিবাহিত করেন। ব্রাহ্মণধর্-প্রতিষ্ঠার জন্ত 
বে সময়ে চারিদিকে আয়োজন চলিতেছিল, সে সময়ে স্ুশন্মীর বংশধরগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন 
না। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া যখন আবার বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, 
ভৎকালে ব্রাঙ্গণ-পত্াটের বংশধর যে তীহার নিকট বিশেষভাবে সম্মানিত হইবেন, 
তাহা অসম্ভব নহে । উক্ত পরিব্রাজক-বংশধর মহারাজ সংক্ষোভের তাত্রলেখ হইতে এইরূপ 
পরিচয় পাই-- 

'চতুর্দশ-বিস্তাস্থান-বিদিত-পরমার্থ-তত্বর্শী, কপিলের ন্যায় মহষি, সর্বতত্বন্ত, 'ভরদ্বাজগোত্রে 


(৪৮) হিন্গুরাজত্বকালে শ্মৃতিশান্ের নিপ্নমাশ্বসারে কারগ্তগণ লেখকরূপে ঘে যে কার্ধা করিতেন, গুক্রনীতির 
২য় অধ্যায়ে »াছা'য় সম্যক পরিচয় আছে। কি ধর্দমাধকরণে, 'ক সেনা বভাগে, কি রাজন বাগে লেখাপড়া বা 
হিসাব রাখার সকল কার্যেই কারস নিধুক্ত হইঙেন। [কাযস্থের বর্ণ মর্ণর ৮ হইছে ১৭ পৃাত্্শা।] 

।৪৯) এই সান্ধবিগ্রহ্িক 72177150661 টি 057০৩ 8100 ন7 2170 1150 212161564161219)-পন গুপ্তনংশের 
রাজাকাল হুইডে কারস্থগণের একচেটির) ও জনেকস্থলে পুরুষান্ক্রমণিক হইয়াছিল। তাহার ইতিহাস পরে 
লিপিবদ্ধ হইয়'ছে। 

(৫৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্য কা, ১মাংশ, ৫ম অধায়ে এই গপ্ত"ংশের বিবরণ আছে, এ নে আর 
পূনরুল্লেশ করা হইল ন1। 

(৫১) “কাপ রনাপ্ততো ভূপাঃ হুশর্দাণঃ গুসহভাম 

গুঙগানাঞৈব বচ্ছেষং ক্ষপিত্া তু বলীর়সঃ ॥ 
পিমুফোহ্ব : স্াতীর়: প্রাপ্দা)তীমাং বহুদ্বরাম্‌।” ( মংস্পুর।ণ ২৭৩1১-২ ) 


২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধ্যায়। 


নৃপতি-পরিব্রাজক স্ুশন্্মার কুলোৎপন্ন মহারাজ দেবাঢ্য, তৎপুন্ব মহারাজ প্রভঙ্জন, তৎপুত্র 
মহারাজ দামোদর, তৎপুক্র মহারাজ হন্তী, তৎপুত্র মহারাজ সংক্ষোভ 1* 

পুর্বেই আভাস দিয়াছি যে, পুত্যমিত্র বা শুঙ্গবংশ গুপ্তবংশের আধিপত্যকালে বিদ্যমান 
ছিলেন ।** এরন্ধপ কাণু সুশ্মার বংশীয়গণেরও সন্ধান পাইতেছি। মহারাজ সংক্ষোভের 
তাম্রশাসন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভরদ্বাজগোত্রজ মহারাজ সুশর্মী একজন সর্বশাস্ত্দর্শী 
মহিকল্প সাধুপুরুষ ছিলেন। হয় তাহার রাজকর্ম্বে ওদাসীন্ত হেতু আন্ব,গণের পাটলিপুত্র 
অধিকারের স্বিধা হইয়াছিল, অথবা আন্ব.কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া তিনি পরিব্রাজক-ধর্মম 
গ্রহণ করেন। এ কারণ তাহার বংশধরগণ পুরাবিদ্গণের নিকট 'পরিব্রাজক-মহারাজ, 
*»নামেই পরিচিত। পুষ্যমিত্র বা শুঙ্গবংশের সহিত গুপু-সশ্রাটগণের সম্ভাব ছিল না। 
স্বন্দগুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে, পুষ্যমিত্রগণ ধনবলে ও বাহুবলে অতিশয় প্রবল 
হইয়া উঠিয়ছিলেন। এই কারাণে গুপ্রসআ্রাট্‌ তাহার দর্পচর্ণ করেন।** এদিকে আবার 
পরিব্রাজকবংশীযনগণের তাঁমশাসন ও শিলালিপি হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, সুশন্মীর 
কুলোৎপন্ন দেবাঁঢ্য ও তাহার বংশপরম্পরা গুপ্তসমাট্গণের অধিকারে বাঘেলখণ্ড ও বুন্দেলখগ্ড 
অঞ্চলে মধ্যপ্রদেশে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন স্বস্থব অন্ুশাসনলিপিতেই মহারাজ হম্তী 
পগুরু-পিতৃ-মাতৃ-পুজাতৎ্পর+ “অত্যন্তদেব-্রাহ্মণভক্ত “সমরশতবিজয়ী* এবং তৎপুত্র সংক্ষোভ 
“বর্ণাশ্রমধর্্মনিরত পরমভাগবত” ও “অত্যন্তপিতৃভক্ত* বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এ ছাড়া 
এ ছুই মহারাজের সনন্দপত্রেও ভগবান্‌ ও ভগবতীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, প্র সকল মন্দিরে 
নিয়মিতরূপে বলি, চরু ও সত্রাদি অনুষ্ঠানের জন্য এবং চিরস্থায়িরূপে উক্ত দেবসেবা ও মন্দিরা- 
দির সংস্কার জন্য বন দেবোত্তর গ্রাম দানের উল্লেখ আছে ।* এই সকল সমসাময়িক প্রমাণ 
হইতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুপ্তাধিকারে অভিজাত ব্রাহ্মণরাজবংশের হস্তে বর্ণাশ্রমধর্মব- 
প্রতিষ্ঠা, দেব্রাক্মণপুজা এবং বৈদিক 'ও পীরাণিক অনুষ্ঠান রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছিল। এ সময় 
প্রধান মন্ত্রিত্ব ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির কার্য এবং ধর্প্রচারকার্ধ্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণের 
হস্তে স্তস্ত হইয়াছিল। এ সময়ে প্রতি গ্রামে বা নগরে একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গ্রামপতি বা 
সামাজিক ও ধর্ঘ্ননৈতিক বিচারের কর্তা, কায়স্থগণ তাহাদের দক্ষিণতস্তত্বরূপ লেখক, শুক্ক বা 


. ৫২) “চতুর্দিশবিদ্াস্থানবিদিত-পরমার্থন্ত কপিলন্তৈব মহর্ষেঃ সর্ববতন্তবজন্ত ভরম্বা্সগোব্রন্ত নৃপ-পরিব্বাজক- 
সুশপ্দণত কুলোৎপমেন মহারাজ *দেবাঢাপুত্র প্রণপ্ত। মহারাজ ব্রীপ্রভঞ্জনপ্রণপ্তা মহারাজ এদামোদরনপ্ত 
গোনহস্রহস্তাঙ্থহিরণ। নেকভূমিপ্রদত্য গুরু-'পতৃ-মাতৃ-পূজাতৎপরশ্যাতাস্ত দেবব্রাহ্মণভক্তত্যানেকসমরশতবিজগ্মিনঃ 
'সাষ্টাদশাটবী-রাজ্যান্াষ্টরং ডভালারাজ্যমন্থবায়গতং সমডিপালয়িফোরনেকগুণবিধ্যাতযশসে মহারাজ গ্রহত্তিনং 
হতেন বরণাশ্রমধর্স্থাপননিরতেন পরমভাগধতেনাত্যস্তপিতৃভক্কেন স্ববংশীমোদকরেণ মহারাজ ইসংক্ষোতেণ।” 

[377 115605 00176 17150710110709, 19. 114. 
(৫৩) 17917 15605 00102 17150000015 (00085 10507170000) ৮০], [1], 17, 96) 214. 
(৫৪) 10০, 100, . 09, 0. 716, 


আদি কাযস্থ-সমাগগ।] রাজন্য-কাণ্ ৩৩ 


মাশুল আদায়ের কার্ষেয (অর্থাৎ সন্রাটের প্রধান আয়ের উপার নির্ধারণ তাঁহাদের ম্বজাতি) বৈশ্ত, 
প্রতিহার বা ছারবানের কার্ষ্যে শুদ্র নিযুক্ত হইয়াছিল ।** এই ব্রাঙ্গণ-মহারাজগণের অধিকারে 
'দত্ত'পদবীঘুক্ত কারস্থগণ পুকুষান্ক্রমে অমাত্য, ভোগিক ও মহাসান্ষিবিগ্রহিকপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ১৫৬ গুপ্তান্বে উৎকীর্ণ (খোহ, নানক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ) মহারাজ হস্তীর 
তান্রশাদন হইতে জানিতে পারা যায় যে, কুর্যাদন্ত নামে 'একব্যক্তি তাহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক 
ছিলেন। এই ক্ুর্যযদত্তের পিতা রবিধন্ত ভোগিক, রব্দিত্তের পিতা নরদত্ত ভোগিক, এবং 
নরদন্ডের পিতা বক্রদন্ভ অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।*. উক্ত হস্তিরাজের (মাঝগীও 
হইতে আবিষ্কৃত ) ১৯১ গুপ্তান্ে উতৎকার্ণ আর একখানি তাশ্বশাসন হইতে জানা যায় যে, উত্ত 
সুর্যযদন্তে; পুত্র বিহ্ধন্ত পরিরাজক মহারাজেন্র মহাপার্িবিগ্রহিক ছিলেন।* রা 
হস্তিরাজের পুত্র মহারাজ সংক্ষোভের ভায়শাসনেও জীবিতদ্াসের পৌত্র ও ভূজঙ্গমদাসের 
পুত্র ঈশ্বরদাসকে উক্ত শাসনলেখক বা সান্ধিবিগ্রহিক্পদে অধিষ্িত দেখিতে পাই | 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, 'অতি প্রাচীনকাল হইতেই সান্ধিবিগ্রহিকপদ কায়স্থজাতির প্রায় এক- 
গুপ্ত।ধিকারে চেটিয়া ছিল। কটক হইতে আবিষ্কৃত মহাভবগুপ্তের তাম্রজেখের 
কায়স্থ-রাসকণ্মচারা প্রকাশক মহাশয় মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন, “সাস্থিবিগ্রহিক 
অর্থাৎ সন্ধি ও যুন্ধ-বিষয়ের মন্ত্রী, লেখক ও কর্মাধ্যক্ষ সর্বত্রই কাঁযস্থজাতি নিযুক্ত হইতেন। 
কেবল আলোচ্য কটকশাসন বলিয়া নহে, সিংহল ও মধ্যভারত হইতে আবিষ্কত তাত্রশাঙ্গন ও 
শিলালেখসমূহে সর্বত্রই এই তথ্য পাওয়া গিরাছে।”*১ 
থুগায় ৪র্থ শতাব্ধীর প্রারন্তে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় । এই শতাবীর শেষভাগ হইতেই 
আমর! কারছ্থগণকে উচ্চপদে অধিষ্টিত হইতে দেখি। পুর্ষেই বনিরাছি যে, আন্ব, সাতবাহন- 
দিগের সময়ে মধ্য প্রদেশে কারস্থগণ রাজ প্রতিনিধিত্ব পর্মান্ত পাইয়াছিলেন। আন্ধ,প্রভাব 
(৫8) এই সময়ের অবস্থা লক্ষা করিয়। শুএনীভিতে লিখ হইয়।ছে- 
“গ্র।মপো ব্রাঙ্গণো যোজ্যং কারনে! লেখকন্তথ|। 
প্গ।হী তু বৈঠে। ভি প্রতিহাবণ্ঠ পাদ 8৮ (শুক্রনীতি ২৪২) 

(৫৬) 1). ঢ159(5 0010015 1150111)0101)01) 11010780511]. 11705. উক্ত পও্িতের চতে 
অমাত্য শব্দের অর্থ 000056110) ভে(গিক শব্দের অর্থ 8 (061001051 00017101019) [)0095511)1১ 0011)00190 
চ11]) [006 16111007121 10771) ভোগ 570 তুক্তি। 
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৩৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধ্যায। 


ধ্বংস হইলে এ অঞ্চলে সম্ভবতঃ শকাঁধিকার বিস্তৃত হয়। এই শকয়াঁজগণের কতকগুলি মুদ্রা 
ও অতি অন্নসংখ্যক শিলালেখ ভিন্ন বিশেষ কিছু ইতিহাস এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, স্থুতরাং 
তাহাদের সময়ে শাসনবিভাগে কায়স্থগণের কিরূপ অধিকার ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পার! 
যায় নাই। সমস্ত আর্ধাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে গুপ্তপ্রভাব বিস্তৃত হইলে ব্রাহ্মণের সহিত 
কায়স্থগণও উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহা উক্ত ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-বংশধর- 
গণের সমসাময়িক লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ রাজ কায়স্থগণকে কিন্ূপভাবে 
দেখিতেন, অমাতা, ভোগিকণ ও সাদ্িবিগ্রতিকাদি প্রতি কিরূপ শ্রেষ্ঠ রাঞকীয়পদে 
কায়স্থগণকে নিধুক্ত করিতেন, তাহার প্রমাণ পুর্বে দিয়াছি। উক্ত পরিবাজক-রাজবংশ 
কেবল যে কারস্থকে উচ্চ রাঁজকীয় পদে নিযুক্ত করিয়া! ক্লান্ত ছিলেন, হাহা নহে -_এমন 
কি, যেখানে যেখানে তাহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়াছেন, প্রায় সেই সেইস্থলে 
সেই সঙ্গে কায়স্থগণকেও কিছু কিছু ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন।” এই সকল ভূমিগৃহীতার 
মধ্যে দিবাকর দত্ত, ভাঙ্করদত্ত ও সর্যাদন্তের নাম পাই ।*২ 

পরিব্রাকবংণীর মহারাজগণের লমস।ময়িক উচ্চকল্পের মহারাঁজগণের শিলালিপি ও তাম- 
শাসনে আমর! “দ্ত' 'ও “দাস+ উপাধিক কায়স্থগণকে পুর্বববৎ রাজ্পদে অধিট্টি ত দেখি । মহারাজ 
জয়নাথের ভায়শাসন ভইতে পাওয়া দাইতেছে যে, অমাভা রাজিলের পৌত্র ও ভোগিক ব্রহ্গ- 
দ্ধের পুত্র গুপ্রকী্ি তাহার হানশীসনলেণক বা সান্দিবিগ্রভিক এবং শর্বদত্ত তাহার 


(৬*) পরবীঙ্গক-বংশীয়গণের ত।সশাসনের অনুবাদক 107. [1661 'ভোগিক' শব্দের এইনপ অর্থ 
কছিয়াছেন-০1 67725101861) 07617532116 111 1106 8 06 101)6 1951 প10]1 01 72591)0705 
1] (100. 8১010, চিত] 214) 1108 10107041025 006 1111210010010 1170 59002015821) 158১৮ 
[2015৮ /0717%55 [1], 07100 0016 2, 

(৬১) 1) 11661, 0100১0৯5111, 1), 00, 

(৬২) [স্তর ফিল্টি এই সকল বাক্তিকে বাণ ঠ1ওরাইয়।ছেন। এ শামনপত্রে ব্রাঙ্গণদিগের পরিচায়ক বেদ 
ও গোরের ম্পষ্ট উল্লেখ আছে । কিন্ত দিবাকর-দত্াদির নামোলেখকাঁলে বেদ বা গোত্রোলেখ নাই । সুর্ধাদশ্ড যে 
মহারাজ হন্ত্রীর সংস্ষিবিগ্রহিক ছিলেন, মে কণ! পূর্লোই লিখিয়।ছি | সাদ্ধিবিগ্রহিকপদে সাধারণত: কায়্গণ 
নিযুক্ত হইতেন, সে কথাও পূর্নেই বল! হইয়াছে । ছুই এক স্থানে অন্য জাতি সান্ষিবিগ্রহিক হইয়।ছেন বটে,সেখ!নে 
তাহাদের স্পষ্ট জাতির উল্লেধ আছে, কিন্ত এন্সপ সান্ধিবিগ্রহিক নিতান্ত হিরল। সাদ্ধিন্গ্রিহিকপদ কাঁয়শ্থের 
একচেটিয়া ছিল বলিয়। প্রাচীন সন্ত গ্রন্থে সাঙ্গিবিগ্রহিক “সন্ধিবিগ্রলেখক' (অপরার্ব ৩৮৬, বীরমরোদয় 
ও কেশববৈজয়ন্তী ৬ অঃ), “সঞ্গিবিগ্রহকা য়স্ত' 'মোমাদেবের কণাসরিৎসাগর ৪২।৯১) এবং 'সন্ষিবিগ্রহীধিকরণা ধি- 
কত নামেএ পরিচিত ছিলেন (৬৪ সংখ্যক পাদটাক। দষ্টবা )। ব্রদ্ষণেয় সহিত কায়স্বও ভূমিদান পাইতেন, 
পরিব্র(জকব'শীল মহারাজগণের সমস।সদ্ধিক ও পরবন্রী উচ্চকল-রাজগণের তাজ্সরশানন হইতে ইহাঁও জানিতে 
পারা গিগে। ভাহাদের পরিচয় গরে লেখা হৃইয়।ছে। তাহাদের ধঢ পরে৪ এ প্রথার পরিচয় পাইয়াছি। 
গৌরালিয়।রের *সাসধড়ক। দেহর।' নামক মর্দারে ১১৫* সংবন্তে (১৯৩ 2ষ্টাকে) উৎকীর্ণ মহীপালের শিলা- 
গলপিতে আছে-- 


আদি কায়স্থ-সমাজ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৩৫ 


দূতকোপরিক-দীক্ষিত-গৃহপতি-স্থপতিসমাট্‌” ছিলেন ১১ মহারাজ জয়নাথ শাশাতনিগ্রামবাসী 
দিবির১৪ সর্ববাঢ়, তৎপুত্র ভাগব্তগঙ্গ এবং তৎপুত্র রঙ্কবোট ও অজগরদাসকে ভগবানের 
দেবাগ্রহারস্বরূপ ধবষপ্ডিকা গ্রাম দান করেন। পুর্বকালে কায়স্থগণের মধ্যে আয়ব্যয়লেখকগণই 
“দিবির” নামে পরিচিত ছিলেন । পরমভাগবত মহারাজ জয়পাথ দিবির কারস্থকে কেন গ্রাম দান 
করিয়াছিলেন? তাহার উদ্দে্ বে পুরুষানুর্রমে যখনই প্রয়োজন হইবে, দ্িবিরের বংশধরের 
দেবমন্দিরের সংস্কার, নিতানৈমিত্তিক পুজার্দির বলি ও চরু যোগাইবেন এবং অতিথিসেবা 


“ বাঁমেশ্বরে! দ্িজবরস্তথ। দামোনরে! ্িজঃ | 
ভাই(নশৈচে বিপ্রাণ্চ পদিনে। শড উলে। ছিঃ ॥ 
পদে।নপ দকৌ রত্রতিণকৌ সুর।চ্চকৌ। । 
দ্বাবর্দপদিনানষ বিপ্র!ণং সংগ্রহ কৃতঃ ॥ 
দ্দৌ। দেবপদ।ন'ক মধাদর্দপদং নৃপঃ। 
বিধায় শাহ ত* লে।হভট-কায়স্থৃলরয়ে ॥* 
(11101,1) ৮1010] সত ৬০01. ১৯৮০1), 4০১ প্রাচীন লেখমাল। ১ম তুগ, ৯৪ পৃষ্ঠ ) 
ভর্থাত দ্বিগনর রামেখর, দমোদ্‌র, শডউল গ্রন্ৃতি ১৮ জনকে একপাদ করিয়।, দেবপুজক'রও ও তিগুণকে এক 
প॥দের সিক কম এবং দোবাত্তরের মধা হইতে লো।হভট নামক কায়হ-পগুতকে অর্ধপাদ দেওয়! হইল। 


(৬৩ 177 11001) ০০0)1)05) 111, 1৮179, 

(৬৪) জয়নাথের উক্ত তামশ।সনের অনুবাদক ডাক্তীর ফিলিট লিখিয়।ছেন--]1)1৮া12) 5) 00010070] 
(9121 (10109 0১117111001) 10171381015] ন5 10671010828 91010095 ৯010515 01 800001)810057, 
(-01])05 11750111)01012112, ৬91 111, 10) 123 

ডাক্তার বুহ লর দেখাইয়াছেন 'দিপি' ও 'লিপি' এই ছুই শব্দ প্রাচীন গাঁরসিক তাঁষায় লিখিত কীলরপা 
শিল।লিপির "দিপি' হইতে অ।সিয়াছে _(11)0170] 1১017009010001)55 1), 5, 21701130191) ৭0110169, "01. 
[1 1). 21) ৬৬০১০710011 708 -৮1012701008- 33) অশোকের খরোস্্রীলিপিতে দিপি, দ্িপতি, দিপপতি, 
লি এবং তাহ।র ব্রঙ্ষী লিপিতে 'লিপি? ও 'লিবি" ব্যবহত হইয়াছে । এইরপে দিপি ও দিবি হইতে 'দি'বর 
হইতে পরে। ম্বতরাং লিপিকর "লপক ও দিবির এক পধ্যায়বাচী। কাশ্মীরে খুষ্টীয় ৬ঠ শতাবের পর কায়স্থগণ 
রাজপদ ও তদধীন সকল উচ্চপদেই প্রঙিষ্িত হইয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিনী হইতে তাহ।র বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া 
যায়। এ কারণ কায়স্থগণের সময় যে সকল কায়স্ত লেখক ও গণকের কার্যা করিতেন, তাহারা 'দি'বর। 
কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছেন। (রাঙ্জতর-্গণী ৮।১৩১। ) কাশ্ীরের স্ুপ্রসিদ্ধ কবি ব্য।সদস ক্ষেমেজ্জ 
তাহার লোকপ্রকাশে (৩য় প্রকাশে দিবিরের পরিচয়-দানকাণে গঞ্দিবির (1:0:85019 00009111191), নগর- 
দিবির (011) 4১509077121), গ্রামদ্দিবর ৮11105 5০০০0110116) ও খব।সদিবির (দবীরধাস 7) প:2উ) 
দ্বিবিরগণকে এই কয় শ্রেগীতে বিভক্ত করয়! তাহাদিগকে কারস্থ বলর়। গরিচিত করিয়াছেন। কাঁবি হইতে 
আবিষ্কৃত ধরসেনের তাজজ1পনে “সন্ধিবিগ্রহাধিকরণাধিকৃত দিবিরপতি স্কন্দভটেন লিখিতং' এইরূপ আছে। 
বুহলর এগানে দিবিরপতির 01161 56076121 অর্থ করিয়াছেন । (11012 40৮00215৮০1, ৮1. 0. 10) 

অগ্থত্রও ডাক্তার বুল্হর ক্ষেমেন্দ্রের অনুবত্তা হইয়! দিবিরকে কাক্বস্থজাতি বলিয়াই স্থির করিয়!ছেন। 

(1৮101812171)15 11191069701, 11,105 2547) 


৩৬ বঙ্গের জীতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায়। 


চালাইবেন।** এই তাম্রশাসনখানিও ফন্তুদন্তের পৌত্র বরাহদিন্নের** পুত্র গন্ুনামক সান্ধি- 
বিগ্রহিকের লিখিত | 

উক্ত মহারাজ জয়নাথের পুত্র মহারাজ দর্বনাথও এ্রন্ূপ বিষুমন্দিরের সংস্কার ও তাহার 
নিত্যসেবা, বলি, চরু, সত্র, গন্ধঞ্পূপ, মালা, দপাদি পুরযানুক্রমে নির্বাহ করিবার জন্য 
শিবনন্দী, শক্তিনাগ, কুমীরনাগ ও স্বন্দনাগকে তমসানদীতীরস্থ আশ্রমক নামক গ্রাম ভাগ 
করিয়া দিয়াছিলেন, এ সংবাদ তাহার তারশাসন হইতেই পাওয়া যাইতেছে । এই তাঁঅশাসন 
উক্ত বরাহদত্তের পুত্র মহাসান্ধিবিগ্রহিক মনোরথকর্তুক লিখিত» এই মনোরথের পুত্র 
নাথদত্তও পরে মহারাজ সর্ধনাথের সান্ধিবিগ্রহিক হইয়াছিলেন, সর্বনীথের অপর তাম্রশাসনে 
তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ।*” 

উদ্ধৃত কএকটা প্রদাণ হইতে বেশ বুঝা বাইতেছে যে, গুপ্তাধিকারে ব্রাঙ্গণা ভ্যুদয়ের সময়ে 
কায়স্থগণ পুন্ষতান্গক্রমে সান্ধিবিগ্রহিক প্রতৃতি উচ্চপদে নিষুক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণরাজবংশেরও 
তাহারা এতই প্রিক়্ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তীহারা অনেককে পুরুষানুক্রমে দেবসেবা 
চালাইবার জন্য শাসনদ্বারা গ্রামদান ও করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টায় ৬ষ্ঠ শতান্দ পর্য্স্ত গুপ্তসপ্রাট- 
গণের প্রভাব ঙ্ষু ছিল, এ শতাব্দীর মধ্যভাগে হণ নানক শকজাতীয় আর এক বংশ পঞ্জাব 
হইতে আপিয়া গুপ্তসামাজা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তসমাট তাহাদের আক্র- 
মণের গতি রোধ করিতে পারেন নাই। হ্ুণাঁধিপ ভোরমাণ ও মিহিরকুল অল্দিন মধ্যে মগধ 
পধ্যন্ত অধিকার করিয়। বসেন। অবশেষে গুপ্তপমাট বালাদিত্য মালবপতি যশোধন্্। প্রহৃতির 
সাহায্যে বহু কষ্টে মিহিরকুলকে পরাজয় ও কিয়ৎপরিষাণে নষ্টগৌরব উদ্ধার করেন। 
ইহার অল্পদিন পরেই মাঁলবপতি মহাবল বশোধর্শা। সমস্ত আর্ধাবর্ত জয় করিয়া রাঁজচক্রবর্তী 
ইই,লন,স-পুর্ক্রে জৌহিত্য ব। এক্গপুতর নদ হইতে মহেন্ত্রগিরির উপত্যকা, উত্তরে হিমাচল 
হইতে গঙ্গাতট এবং পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত কল জনপদের সামস্তগণ তাহার আধিপত্য স্বীকার 
করিয়াছিলেন।১১ 


(৬৫) শবিদিতং বোস্ব যখৈষ গ্রামে। ময়। চন্দ্্সনকালিক: শ।শাছনেয় মন্দিব।ঢ-দিবির তৎপুত্র-ছাগবঙগঙ্জ- 
তংপুর-রক্ষবোট-অজগরদ!সানাং স্ষপুণ্যাভিনুদ্ধয়ে ভগ-্ৎপার্দেভ্যঃ দেবাগ্রহ।রে২হ8;। এন্িশ্ান্র প্রতিষ্ঠাপিতক- 
ভগনংপাদানা: পুল প্রাপোল তৎগু লাদিক্রনেণ খওকুট প্রঠিসংসারেণ পঞ্িরুস নপ্রবস্থু।নাছ্যনুষ্ঠঠনেন চ পুণা1ভিবৃদ্ধিঃ 
কর্প11” (খোহ রাম হহতে আবিল 5 মহায়াজ জয়নাথের হামশ(সন 1)1, 11061 00777051112.) 

(৬৬) "দিন ও দত" একপর্ম্যায় শঙ্দ ও একার্থবাহী। 

০ শ্উপ) 1701) 501079011)760 11050710000 01110 1: 1১20 97৮20200005 02160 000 5৩21 


193. ৬1৫5 11. 1116005 0911)85 [705011, ৮০1, 11) 1). 129-8 
(৬৮) ৮11০ 101, 71501, 0071 1015. 111,৮০1, 11. 1১. 135-138, 


(৬৯) “আলৌছিতে]প্কষঠাতীলবনগহনোপ তাক দামহেন্ত্। দা গঙ্গা গ্লিসাঁনোস্তহনশিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধে: | 
সামগ্রর্স্ত বাছদ্রবিণতমদৈ: পাদয়োরানমন্ভিশচ/ঢারত্ু। গর! জব্যতিকরশবলা ভূমিভাগাঃ করিয়ন্ত্ে ॥” 
(মন্দসারে উতবীর্ণ শে ।দর্শা।র প্তগুলিপি 017. ৮1০৫০ 11], 154. 


আদি কায়স্থ-সমাজ ।] রাজন্য-কাণ্ড ৩৭ 


উক্ত রাজচক্রবর্তী যশোধর্মীর সময়েও কায়স্থগণ শ্রেষ্ঠ রাঁজপদ পাইতেন। অশোকের 
রাজুকপদই এই রাজচক্রবর্তীর সময়ে “রাজস্থানীয়' আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবে । আমরা এক 
নিগমবংশকে উক্ত 'রাজস্থানীয়* পদে অধিষ্ঠিত দেখি । মন্দসোর হইতে এই বাঁজস্থানীয় বংশের 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্পাঠে জাঁন। যাঁয় যে, ৫৮৯ মাঁলবস্থিত্যবে ( ৫৩৩-৩৪ খুষ্টাব্দে ) 
নিগমবংশীয় দক্ষ নামক একব্যক্তি (মালবের অন্তর্গত দশপুরের নিকট ) এক বৃহৎ কৃপ প্রতিষ্ঠা 
করেন, সেই দক্ষের জোষ্ঠলাতা ধন্মদাস মহারাজ বিষুনদ্ধনের মন্ত্রী এবং তাহার পিতৃব্য অভয়- 
দত্ত বিন্ধ্য ও পারিধাত্রের দধ্যবর্তী পশ্চিমসমূদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদের 'রাজস্থানীয়” 
ছিলেন।* তাহার জ্যেষ্ঠ ভগবদ্দীপ একজন পরম ধান্সিক এবং সংস্কত ও প্রাকৃত ভাষায় 
পুত ছিলেন | তীহার পিতা রবিকীন্তি, ততপিতা বরাহ্দান এবং বরাহের পিতা ষষ্টাদত্ত। 
থে অভয়দন্ড মহারাজ বিষ্ুবদ্ধনের রাজস্থানীয়" বা রাজ প্রতিনিধি ছিলেন, তাহার প্রপিতামিহ 
ষগীদত্ত সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নৃপগণের আশ্িিত, তক্ন্য তাহার পুণ্যকীন্তি দিগন্ত বিশ্রুত 
হইয়াছিল এবং তীহার বংশধরগণ “নৈগম,ং বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 


“প্রনিধিদৃগনুগন্ত্ বত বোদ্েন চাক্ষ। ন নিশি তথ দবীয়ে। বাস্থযৃষ্টং ধরিত্র্াম্‌। 
পদমুদয়ি দধালোংস্থরং তত্ত চাডৃৎ স ভয়মভয়দত্তে। নাম চিহ্বন্‌ প্রজ।নাম্‌ ॥ 
বিদ্কাস।বঞ্ধাকন্ম! শিখরতটপটংপাঁওুরেব।মুরাশেগোলা ছলে; মহেলং প্রততিননিতভরোঃ পারিমা্র্ত চাছেঃ। 


আসিঙ্কোরস্তরাঁলং নিজ শুচিচিবাধ্যাদিভানেকদেশাং রাজস্থা নীযববৃহ্যা হরগুরূরিব যে! বণিন।ং ₹ৃতয়ে পাং॥” 
(101. 11990, [11,751 54*) 


(৭৯) 1). 11001. 0011) 1115, 110,111, 53 

(৭১) ক্ষেমেন্দ্রের লে।ক প্রকাশে (তর্থ প্র-২-_“প্রজাপালনামুদ্বহতি রক্ষয়ত চ নম রাজস্থানীয়ঃ” অর্থাৎ প্রজা- 
পালনের উদ্দেষ্যে যে ব্যক্কি কর্ম করিয়! খকেন ও প্রশ্জাদিগের রক্ষা! করিয়! থাকেন, তিনিই রাজশ্তানীয়। ডাক্তার 
বুহলর রাজস্তানীয় শব্দের ৮1০6:০১ ব| রাজপ্রতিনিধি অর্থ গ্রহণ করিয়ছেন। আমরা অশে!কর 'রাজুক' ও 
'রাজস্থানীয়” একার্থবাচী মনে করি। “রাজুক ও “রাকন্থ।নীয়'গণই যাজ্ঞবহ্ধা শ্মৃতিতে 'পাষ্্রাধিকিত' আখ্যা লাভ 
করিয়ছেন। (যাজ্ঞবঙ্ষ্য ১৩৮ ) 

(৭২) ডাক্ত/র ফিলিট 'নৈগম' শকের 100 110011)00001 01 5৩৭16 010900175 81৭ 591৭5 অর্থাং 
'বেদকমন্ত্র ও শন্ের অরশপ্রব্ত -এইক1 আগ করিয।ছেন এবং হই 'নৈগমাশন্দ ধরিয়া যইদ্ত্তের বশকে ব্রাঙ্গণ 
বলিয়। পরিচি হ করিয়াছেশ | (৮16 (01105 1135. 11001. 111 132) শিলাপিপ ও তত্রশান্নসমহে যেখ।নে 
যেখনে কোন ত্রাহ্গণবংশের পরিচয় আছে, সেখ!নেই সাধারণতঃ গোত্র ও বেদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই 
স্ববৃহৎ মন্দসোরলিপিতে বঠীদত্ত ও তাহ।র বংশধরগণ সম্বন্ধে দীর্ঘচ্ছন্দে ১৮টী প্লোকে তাহাদের বিদ্যাতার্‌ যথেষ্ট 
গৌরবজনক পরিচয় থাকিলেও স্প্টত; কোথাও উহ দিগকে ব্রাঙ্গণ ঘল! হয় নাই, অথবা তাহা'দর গোত্র ও বেদের 
কোন উলখ নাই, এরূপন্থলে এই বং*কে কখনই ব্রাঙ্গণ বল! যায় ন!। বল। বাহুলা, রা্নুক বা রাজস্থানীয় কাযস্থ- 

ংশের একটা প্রধান শাখা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অগ্যাপি 'নিগম' নামে পরিচিত । নিগম-কায়ন্থশ্রেণী প্রাচীন 
শিলালিপিতে 'নৈগম? বলিয়! খাত ছিলেন, সম্ভবতঃ ষীদত হইতেই নিগম ব| নৈগম শ্রেহীর প্রতি) । 


ছ্্ুভীম্প অন্খ্যান্স 


পান 
বঙ্গের আদি কায়স্থ-সমাজ 
স্চনার জানাইয়াছি যে, একদিন এই গৌড়বঙ্গ কায়স্থ প্রধান স্থান বলিয়া সর্বত্র পরিচিত 
ছিল। সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্বে দিললীশ্বর অক্বরের সভাসদ্‌ ও প্রতিহাদিক আবুল্ফজল্‌ 
, লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই গৌড়বঙ্গ উনিশশত বর্ষের অধিককা'ল কায়স্থশা্িত ছিল। যদিও 
ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে, তথাপি তাহার বিবরণী সমস্তটা অলীক বলিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া যায় না, তাহার আভাস উপক্রমেই দিয়াছি। , 
আবুল্ফজল্‌ কি প্রনাণে সেই দূর অতীতের দীর্ঘকাল কায়স্থশীসনের উল্লেথ করিয়াছেন, 
এক্ষণে সেই সকল প্রমাণের যথেষ্ট অভাব ঘটিয়াছে। বাস্তবিক সনাট অশোকের পূর্ববর্তী 
বঙ্গের ইতি তাস নিবিড় তমসাচ্ছন্ম। জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গ ও কল্পহ্থত্র হইতে দেখিতে পাই 
যে, খৃষ্টজন্মের ৮০০, বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় নাতভাইশ শত বর্ষ হইতে চলিল ২হশ তীর্ঘস্কর পার্শনাথ 
্বামী পু) রাঁঢ় ও তাত্্রলিপ্ত প্রদেশে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিকূলে চাতুর্মাম*ধর্্ প্রচার 
করিয়াছিলেন। তাহারও পুর্বে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ২২শ ভীর্ঘস্কর নেমিনাথ অঙ্গবঙ্গে 
ভিক্ষুধরন্ম প্রচার করেন। ভগবান্‌ বুদ্ধ ও শেষ তীর্থন্কর মহাবীরন্বামীও যথাক্রমে অঙ্গে ও 
রাঢ়দেশে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই বৈদিক আর্যধর্মব 
বিরোধী হওয়ায় তাহাদের প্রভাবে প্রাচাভারত অনেকটা বৈদিকাচারবিহীন ছিল-_এ কারণ 
'এখানে অতি পুর্বকালে ব্রাঙ্গণপ্রভাব ছিল না বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। বৈদিক বিপ্রগণ 
অঙ্গবঙ্গের প্রতি অতি ঘ্বণার চক্ষেই দৃষ্টিপাত করিয়া গিয়াছেন। এই কারণ ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে 
অঙ্গবঙ্গের স্থ প্রাচীন কাহিনী স্থানলাঁভ করিতে পারে নাই, অথব। অতি প্রাচীনকালে অঙ্গবঙ্গের 
যে সকল কাতিনী ব্রাহ্মণবিরোধী ছৈন-বৌদ্বগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণাভাদয় 
কালে বন্ধাভাবে সেই সকল বিলুপ্ত হওয়া কিছু অমস্তব নহে। সেই অভীতকালের ক্ষীণস্বৃতি 
প্রচলিত ছুই একথানি বৌদ্ধ ও জৈনগ্রস্থে মাত্র পাইতেছি। ভাহা হইতেই আমরা সামান্টতঃ 
জানিতে পারি যে, মহাবীরম্বামী ও শাকাবুদ্ধ উভয়ের জন্মকালে অঙগদেশে ব্রহ্মদত্ত ও মগধে 
শ্রেণিক বিশ্বিসারের পিতা ভষ্টিয় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ভটিয়কে পরাজয় করিয়া- 
ছিলেন?" “তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিশ্বিসার অঙ্গের রাজধানী চম্পা অধিকার করেন। 
পিতার মৃত্ুকাল পর্যন্ত বিস্গিসার এই চস্পাপুরীতেই অবস্থান করিয়াচিলেন। এই সময়েই 
বুদ্ধদেব এখানে সঙ্ঘের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপজ্দশ দিয়াছিলেন। মহাবীরশ্বামীরও 
তৎকালে এখানকাঁর এক কায়স্থগৃহে পারণ করিবার প্রসঙ্গ আছে। বিশ্বিসারের পুত 


আদি কারন্থ-সমাজ |] রাজন্য-কাণ্ড ৩৯ 


অজাতশক্র চম্পা আপিয়! রাজধানী করেন। এ সময়ও এখানে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, কিন্ত 
অল্পদিন পরেই গণধর সর্ব মী জঙ্ব স্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়া জৈনধর্শ প্রচার করেন। 
ইহার কিছুকাল পরে জন্ব,স্বামীর শিষ্য বৎসগোত্রসম্ভৃত শয্স্তব এখানে আসেন, তাহার নিকট 
জৈনধর্্মের উপদেশ শুনিয়া বুলোৌক জৈনধর্ম্ে দীক্ষিত আ্ুয়াছিলেন । জৈনশান্ত্রমতে বীর- 
মোক্ষের ৬* বর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টপূর্বান্ষে ১ম নন্দের অভিত্ধেক ।১ ইহারই চারি বর্ষ 
পরে অর্থাৎ ৪৬৩ খুষ্ট-পূর্ববা্ধে গণধর জঙ্বস্বামী মোক্ষলাভ করেন ১ম নন্দের পর আরও 
+ জন নন্দ রাজত্ব করেন, করকপুত্র শকটালের ল্রাতগণ তাহাদের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। 
তংপরে ৯ম নন্দ রাজ! হইলে শকটাল তাঁহার মন্্ী হইলেন। এই শকটালের পুত্র গৈনাচার্য্য 
স্থলভদ্র। স্থুলভদ্রের কিছু পূর্বে জৈনদিগের শেষ হ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর অভ্যুদয়। সমৃস্ত 
ভারতেই তাহার শিষ্য প্রশিষ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার কাশ্তপগোত্রীয় চারিজন প্রধান 
শিষ্য ছিল, শুন্মধ্যে প্রধান শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটি"শাখার স্যষ্টি, 
এই চারিশাখার নাম তান্লিপ্তিকা, কোটাবর্ধীরা, পুণ্ড.বদ্ধনীয়া ও দাসী কর্টীয়া।* এই 
অভি প্রাচীনক।লে চারিটী শাখার নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দক্ষিণ, উত্তর, পুর্ব ও 
পশ্চিম নমন্ত বঙ্গেই জৈনদিগের শাখা প্রশাখা বিস্ৃত হইয়াছিল। মি 

মৌর্যাসমাট্গণের ইতিহাস পাঠ করিয়াও আমরা জানিচ্ত পারিয়াছি, তাহারা সকলেই 
এক সময়ে দৈনধর্দ্ে অনুরক্ত ছিলেন। মৌর্য্যাধিপ চন্ত্রগুপ্ত শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর নিকট 
দ্ৈনধর্ম্নে দীক্ষিত হন। অশোক প্রথমে আনুষ্ঠঠনিক বৈদিকধর্ম্বের কতকট! পক্ষপাতী হইলেও 
মধ্যে জৈনণর্ষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন, শেষে তিনি একজন গোড়া বৌদ্ধ হইলেও তাহার পৌত্র 
দশরথ ছৈন আজীবকগণের প্রতি অন্গুরক্ত ছিলেন, দশরথের শিলালিপি* হইতেই তাহার 
পরিচয় পাইতেছি। এবপস্থলে অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ়বঙ্গে বিশেনভাবে জৈন প্রভাব 
ও তৎসঙ্গে বৌদ্ধসংবব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। | 

চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতেও আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সম্না অশোক এ 
অঞ্চলে বৌদ্ধধন্্-প্রচারের বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর, পশ্চিম 'ও পৃর্কবে 
ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের যত্বে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়। 
কেবল ভীমপ্রবাহা পদ্মা ও বলেশ্বরের তরঙ্গভীতি পূর্ববঙ্গের ধর্মরাজিকা রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল, মুসলমান আমলে সেই ধন্মরাজিক1 বিলুপ্ত হইলেও ঢাঁকা জ্লোস্থ স্থ প্রসিদ্ধ 
ধামরাই গ্রাম আজও সেই ধর্রাজিকার স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। 

যাহ! হউক, উত্তর ৪ পশ্চিমবঙ্গে গুপ্তাধিকার বিস্তারের সহিত কতকটা বৈকি ও 


(১) হেম্চন্তের পরিশিষ্টপর্ধ্ব 81৬১। 
(২) জৈন কলনুত্র দ্রষ্টব্য । 
(৩) বরাবর গুহার খোদিত মহার।জ দশরথের অনুশ।মনলিপি দ্রষ্টবা। 


৪০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধ্যায়। 


পৌরাণিক মত প্রচলিত হইলেও পূর্বব ও দক্ষিণবঙ্গ ৰ্ুকাল জৈননিগ্রন্থ ও বৌদ্বশ্রমণগণের 
লীলাস্থলী বলিয়াই পরিচিত ছিল। 
জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে ব্রহ্মদত্ত নূপতির নাম পাওয়া যাঁয়। আবুল্ফজলের কথা বিশ্বাস করিলে 
তাহাকে কায়স্থ-নৃপতি বলিয়া গ্রহ*রিতে হয়। তিনি শ্রেণিকরাঁজের নিকট অঙ্গ ও পশ্চিম 
বঙ্গ হারাইয়া দক্ষিণরাঢ় 2) পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই স্ুপ্রাচীনকাল 
হইতে গুপ্তশাদনের পুক্ধ' ধ্ন্ত এখানকার কায়সথ-সস্তানগণ হয় জৈন, নয় বৌদ্দধশ্টের পক্ষপাতী 
ছিলেন। বহুশত বর্ষ ধরিয়! যে ধর্মের প্রভাব যে সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিল, সেই মূলধর্মব বিলুপ্ত হইলেও সমাজের স্তরে স্তরে প্রস্তররেখাবৎ তাহার চিহ্ত অবশ্ত 
থাকিয়া যাইবে । এ কারণ এখানকার সেই পূর্বহন কায়স্থ-সমাজের অনপ্তর-জাত বর্তমান 
সমাজে ও তাহার ক্ষীণ স্মৃতির অত্যন্তাভাব ঘটে নাই। 
গুপ্তাধিকারে যেমন পশ্চিম-ভারতে কায়স্থগণ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণভক্ত ও উচ্চ-রাজকীয় পদে 
অধিষ্ঠিত হইগ্লাছিলেন, এখানকার কায়স্থসমাঞ্জকে সেরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হয় নাই। 
তাহারা পুর্বতন মৌর্য্য ও শকাধিকারে বরাবর স্ব স্ব প্রতিপত্তি অক্ষু্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
শুঙ্গ, কা ও গুপ্তাধিকারে ত্তাহারা বাধ্য হইয়া কতকটা রাজনীতির অনুবন্তী হইলেও পুর্ব্ব এবং 
দক্ষিণ-বঙ্গের তখনকার কায়স্থ-সমা্ অনেকটা পূর্ব রীতিনীতি রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন ; 
তবে গুপ্তাধিকারে তাহাদের দায়াদ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থগণের প্রভাব ধীরে ধীরে 
তাহাদের মধো সংক্রামিত হইতেছিল। গুপ্ত-প্রভাঁব যখন খর্ব হইয়া আসিতেছিল, তৎকালে 
রাঢ় ও বরেন্দ্রের কারম্থ-অধিপ বা মহামাগুলিকগণ শ্বাধীনতাঁ অবলম্বনের সহিত পূর্ব ও 
দক্ষিণবঙ্ছে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন এবং অধিকারতুক্ত স্থানসমূহে কায়স্থগণ নবনীতির 
অন্ুবর্তন করিতেছিলেন । 
মালবপতি যশোধন্দ্মার শিলালেখ হইতে জান! যায় যে, তিনি লৌহিত্য বা কামরূপ পর্ধ্যস্ত 
সমস্ত প্রাচ্যভারত জয় করিয়াছিলেন এবং তাহার সময়ে গুপ্তবংশের পূর্ব প্রভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া- 
ছিল। পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, তাহার রাজত্বকালে কায়স্থগণ নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। এমন কি, নিগমকায়স্থ ষঠীদত্তের বংশধর অভয়দন্ত বিন্ধ্য ও পারিধাত্রের মধ্যবর্তী 
প্রদেশে 'রাজস্থানীয়” বা রাজ প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রী সময়ের শিলালেখ-সমূহে 
নন্দী, কুণ্, নাগ, পালিত প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থ-কম্খচারিগণের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ 
মালবপতি ষশ্পেধন্্ার বঙ্গাক্রমণ-কাঁলে প্ররূপ কায়স্থ-কন্মচারী তাহার সহিত এদেশেও আসিয়া 
্বাফিভিন। তাহার সন-সময়ে বা অত্যল্নকাল পরেই “বারক-ম গুল বা বরেন্দ্র অঞ্চলে ধর্দাদিত্য 
নামে এক নৃপতির অভ্যুদয় ঘট । সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ভূভাগ তাহার শাসনাধীন ছিল। অধিক 
সম্ভব, মশোধন্মার বঙ্গবিজয়ের পর ধর্মাদিত্য প্রথমতঃ তাহার অধীন মহারাজ বা রাঁজস্থানীয় 
পেই রাজত্ব করিতেন । যশোধন্্ীর মৃত্যু ও গুপ্ুসত্রাট্গণের প্রভাব হাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
স্বার্ীনত। অবলম্বন ও সমস্ত প্রাচ্ভাঁরত অধিকার করিয়া “মহারাজাধিরাজ “পরমভট্রারক, 


আদি কারস্থ-সমাজ । ] রাজন্য-কাঙ্ ৪৯ 


উপাধি গ্রহণ করেন। বাজস্থানীক় অভয়দত্তের মত ধর্মাদিত্যের নামমাত্র অধীনে মহাঁরাঁজ 
স্থাণুদত্র পূর্ববঙ্গ শাদন করিতেন। কয়েক বর্ষ হইল, ফরিদপুর জেল! হইতে উক্ত মহারাজাধিরাঁজ 
ধর্্াদিত্য এবং তৎপরবর্তী মহারাজাধিরাজ গোপচন্ত্র ও মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের যথাক্রমে 
চারিখানি তাঁমশানন আবিঙ্ষত হইয়াছে । এই চাঁরিখাক্রিঘখতাব্রশাসনই বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের 
প্রাচীন ইতিহাসের অপূর্ব্ব ও অমূল্য উপকরণ বলিয়া পরিগৃহীত হস্তে পারে ) এই কারণে 
এই চারিখানি শাসন সন্বন্ধেই আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলি্বধ্্পীনে হয় । এই চারিখানি 
ভামশাসনের মধ্যে হইখানি মহারাজাধিরাজ ধন্াদিত্যের আধিপত্যকালে, একখানি মহা- 
রাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধিকারকালে এবং অন্ত একখানি মহারাঁজাধিরাজ সমাচারদেবের 
রাজ্যশীসনকালে প্রদত্ত হইয়াছিল। ধর্ম্াদিত্য ও গোপচন্দ্র “ভদ্টীরক+ উপাধিতে ভূষিত, কিন্ত 
সমাচারদেবের এরূপ কোন উপাধির পরিচয় নাই। উরি 
এই তিন জনই একবংনীয় কি না, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যথাক্রমে 
আদিত্য, চন্দ্র ও দেব এই তিনটা উপাধি হইতে তিন জনকেই ভিন্ন বংশীয় বলিয়া মনে হয়। 
তাম্রশাসন-চত্ুষ্টয়ের পাঠ ও অন্রবাদ-প্রকাশক উক্ত ভিন জন নৃপতিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে 
করিয়াছেন ৩ কিন্ত অনুমান ভিন্ন কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। চীনপরিব্রীজক যুঅং- 
চুঅং খৃষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে স্বয়ং কামরূপে আসিয়া এখানকার অধিপতি কুমার ভাস্করবন্মাকে 
ল্রমবশতঃ “ব্রাহ্মণ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহাদের সম্ভবতঃ সেইরূপ কোন ভ্রম হইবার 
সম্তাবন। | বাস্তবিক চীনপরিব্রাক যখন পুণগু.বদ্ধন বাঁ সমতটে আগমন করেন, তখনও 
তিনি এখানে কোন ব্রাঙ্গণবৃপতির সংবাদ পান নাই। উক্ত চীনপরিব্রাজকের আগমনের প্রায় 
শতবর্ষ পূর্বে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের অভ্যুদয় ।* তাহার ও তৎপরবর্তী মহারাজাধিরাজ 
গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের ভাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই দূর অতীতকালেও 
তখনকার বঙ্গলনাজে এখনকার মত দত্ত, মিত্র, ঘোষ, সেন, কুণ্ড, নাগ, পালিত, চক্র, ভাগ, 
ভূতি প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ বিছ্ধমান ছিলেন। উক্ত চারিখানি তাত্রশাসন হইতেই 
বেশ বুঝা যায় যে, উক্ত মভারাজাধিরাজগণের অধিকারে উপরিক, অধিকরণিক, বিষয়পতি, 
মহত্তর, সাধনিক প্রভৃতি তাম্রশাসন-বর্ণিত রাজকীয় পদে সর্বত্রই কার়স্থ অধিষ্ঠিত ছিল। 
এ অবস্থায় মনে হয় যে, ধর্মাদিতা প্রভৃতি বঙ্গীয় মহারাজাধিরাজগণ কায়স্থ ছিলেন, তাই 
তাহাদের অধিকারে একমাত্র কুলস্বামী ও বৃহচ্চট্ট ব্যতীত সকল রাজকীয় পদে কায়স্থকেই 
অধিষ্ঠিত দেখিতে পাঁওয়া যায় । আদিত্য, চন্দ্র ও দেব উপাধি অতি প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গের 


কটি. ০০: পে 


(৪) 101)782] 06099 4১312010 50901919 ০1136171521) 1011) [১ 8০০. 

(৫) ডাক্তার হোরন্লি, পার্গিটার প্রভৃতি পুরাবিদ্গণের মতে ধর্মাদিত্য মলবপতি যশোধঙ্দারই নামান্তর, 
কিন্ত ধর্মাদ্দিত্য ও যশোধন্দাকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার ফোন উপযুক্ত প্রমাণই এ পর্য্যস্ত বাহির হয় নাই। 
মালবপতি যশোধন্থা বঙ্গ বিজয় করিয়। গেলে পরেই ধর্্াদিত্যের অত এবং যশৌধশ্থার মৃত্যুর পরেই সম্ভবত 
ধর্মারিতা সমস্ত অক্র-বঙ্গ অধিকার করিয়া! “যহারাজাধিরাজ' উপাধি খ্রহণ করেন । 


8২ . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস | [১ম অধ্যায় 


কায়স্থ-সমাজে প্রচলিত । কিন্ত এখানকার ব্রাঙ্গণ-সমাজে এরূপ কোন উপাধির সন্ধানই পাওয়া 
যার নাই। এই সকল কারণে উপাধি হইতও ধর্্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবকে কায়স্থ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না । ধর্মাদিত্যের অধীন মহারাক্ত স্থাধুদভকেও 
দর্তবংশায় কায়স্থ মনে করি। ূ 

ধর্মাদিত্যের সমসামন্িব ছুইর্খান তাম্শীসনের মধ্যে ভীহার ৩য় রাঁজ্যমংবতে উৎকীর্ণ 
তাশীসনে এইরূপ লি াছে'_ 

€ওম্‌ স্বস্তি, পৃথিবীর মধ্যে ধাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, (বাহার ) যযাতি-অন্বরীষের সমান 
অধিকার, (সেই) মহারাজাধিরাজ ীধন্্ীদিত্যের রাজ্যে ততপ্রসাদলন্ব-বৈভব মহারাজ স্থাণুদত্তের 
শাসনকালে তাহার নিযুক্ত বরাকমগুলে বিষয়পতি জাঁজাবের যখন আয়োগ ও অধিকরণ বা 
শান চলিতেছে, তৎকালে এই বিষয়ের মহত্তর এটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচ্চট্র, আলুক, 
ভাশৈত্য, শুভদেব, চন্দ্রঘোষ, অনিমিত্র, গুণচন্ত্র, কালসখ, কুলম্বামী, দুর্লভ, সভাচন্দ্, 
অজ্জনবগ্ন, কুগুলিপ্ত প্রমুখ বিষয়-মহত্বর ও সাধারণ প্রজাবুন্দকে সাঁধনিক বাতভোগের দ্বার 
জানান হইয়াছে ; "আমি ইচ্ছ! করিয়াছি, আপনাদের নিকট হইতে একখণ্ড চাঁমের জমি ক্রুয় 
করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিব। তজ্জন্ত আপনারা উপযুক্ত মুল্য জুইয়! বিষয় হইতে ভাগ করিয়া 
দিন।......এই জমির চতুঃলীমা এইরূপ- পুর্বে হিমসেন-পাটক, দক্ষিণে ত্রিঘট্রিকা ও তীর 
পট্টের জমি, দক্ষিণে ত্রিঘট্টিকা ও শীলকুণ্ড এবং “নাবাতাক্ষেপিঃ বা জাহাছ নিশ্ীণের বদর ও 
হিমসেন পাটক । ইত্যাদি 

পন্শীদিত্যের সময়কার দ্বিতীয় তামশাসনে স্পষ্টই কায়স্থ-প্রসঙ্গ আছ । এই কারণে এই 
ভাঁমশাসনের অধিকাংশ স্থলের অন্কবাদই প্রকাশ করিতেছি*-- 


(৬) ( মুলের অক্গলাস্তর _ সম্মুখভাগ ) 
ও শ্বস্ান্তাং পৃথিব্যাম প্রতিরথে ঘঘ। হা্বরীষ দমপধূতো ম 
হারাজাধখ(জ এধন্মাদিত্যরাদজা ততপ্রসাদলব।ল্পদে সহারাজস্ছ। 
এুদত্তস্ধা।(সনক।লে ভদ্বিনিমুক্কবারকমণ্ডল ব্ষয়পতি্- 
জাবন্যায়োগে।হধিকরণং বিষধমহত্তারেটি ৬কুপ-চন্দ্রগরুড় বুইচ্চ- 
টালুকানীচ।রভ।খৈতাপ্রভদেবঘোবচন্দ্রীনিমিত্রগুণন্কণস- 
থকুলম্ব মছুল্ ভসত্াচন্্রাজ্ভুনবপ্লকুগুলি পুরো”? প্রকৃতয়*্চ 
সীধনিকবাতভোগেন বিজ্ঞা প্তাঃ ইচ্ছামাহং ভবভাং সকাশাং ক্গেত্রখণ্মূপ- 
ত্রীয় ব্রাঙ্গণত্য প্রতিপাদ য়তুং তদর্ভথ সন্ত্ে। মুলাং গুহীতা! বিষয়ে বিভ- 
দি জ্য দাতুমিতি। (170171) ৮011004৮5৮০]. স১00,19197) 
(৭) (মূলের অক্ষরাস্তর--সম্খভাগ ) 
সবন্তযন্য।্পৃথিন্যাম প্রতিরণে নৃগনহুষষধ। তা- 
স্বরীলসনধূতো মহারাজা ধির[জহ্রীধর্শ্াদি তাভট।রকর!. 
জো তদনুনোদন।লরাম্পাদ। নব]।বক।শিকায়।ং মহা প্রতি- 


7) ৭4৮ |817 1109৯73১555 বসত কু গিয়েরেরা 
. বে পি বাহবা বত ৯৫৩ ৮ তত 
টি চি গু যাববকরিি ক্হকতন সত সবিতা তত উবার? রঃ 
-. প্রবাগতাথাটিক্ানিভিতিঞ্্তেী টিপ উত৩ক0৬হভুবু 
র্‌ টিসি লপনুআলনত ত তাহ ত উস ভারত, 
্ ত চক ৮০:18 হত০ধতিশনে দুম তপাসি 
ক জকি সুপ্তি বেতার এসপত উই 
[কসর বাক 41 ও তিতির সস সরতে প$ন্টধাতিত 
5 15050০1 সরস ধপুতাতজ6কঙা তলে চিত নজর | 
পা স্জেএকং ক আর শপ তিত১4৩ উহা ০০০0 নি 
্ লা এরর 
ই ৭ শপ, সা ০৯১৯৫রি ২০২০০৬৭ এ রর 
এ রো 7858 স্রসতিজইতান পুপহস অঠসিএতিগখঞ 
ৰ 280০ন্বিল সলাত সবক 
হানতে ১৯ তত ০৭21৯ গ্লি তত লিক এ 


ডি [ রাজন্যকাণ্ড ৪১ক পৃঃ । 
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মহারাজাপিরাজ ধণ্মাদিত্যের ৩য় অঙ্কে প্রদনত তাঅশাসন 
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সপন, নি হওক, ই ৪৯ তব জহবপ্রতি এগ 
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আদি কাযস্থ-সমাজ |] রাজন্য-কাণ্ড ৪৩ 


'ম্বস্তি। এই পৃথিবীতে (বাহার) প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, নৃগ-নহুষ-যষাতি-অন্বরীষের সমান 
অধিকার, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্াধিত্য ভট্টারকের রাজ্যে তাহার অন্থুমোদনলন্ধাষ্পদ নব্যাবকা- 
শিকার মহা প্রতিহারোপরিক নাগদেবের অধিষ্ঠান বা শাসনকালে, তৎকর্তৃক বারকমণগুলের 
অন্তর্গত বিষয়ে ব্যাপারকাধ্যে গোপালম্বামী নিযুক্ত ছিন্ন! যখন নাগদেব রাজকীয় ব্যবহারা- 
মুদারে কার্য করিতেছেন, তৎকালে জ্ঞো্ঠ-কায়স্থ নয়সেন অধিকরণ বা শাঁসনবিভাগের 
প্রধান এবং এই বিষয়ের সোমঘোষ প্রমুখ অপরাপর মহত্তরগণের নিক্ট উপস্থিত হইয়া বন্থু- 
দেবস্বামী সাদরে জানাইয়াছিলেন, “আপনাদের অনুগ্রহে উপধুক্ত ল্য দিয়া আপনাদের ক্ৃষি- 
ক্ষেত্রের মধা হইতে কতকটা! জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । আমার মাতা,পিতা ও নিজের 


হার়োপরিকন।গদেবস্ত।ধানসনক।লেনেনাপি বারকম গুল- 
(বহর! ধিনিযুক্তকব্যাপারকা1রগুয় গে।পলম্ব'মী 

যতোস্ত সন্ধাবহরতে। বহুদবন্থামিন। সংদ্রমন্িগমা 
ফ্্যেটকায়স্ক-নয়নেন প্রমুখমধি করণম্মহন্ডর- 
সেমঘোষপুরঃনরণ্চ বিষয়াণাং মহত্তর। বিজ্ঞ, 1২ 
ইচ্ছেয়ন্ভবত।ন প্রসাদ।ছ্যণার্দেণ ভবষ্ভোরেব ক্ষেত্রথগুলকৈ- 
জাত! মাতাপিজ্রোরাতনশ্চ পুণ'ভিবুদ্ধয়ে গুণবৎ কাঁথু বাঁ 
জিসনেয়লৌহিভাসগোজ্ায় ত্র/্গণে সোমন্বামিনে প্রতি, 
গাদতুং তদর্থান্মদ্‌ বিজ্ঞাপবসান্ট।নমাংসংবিভক্ত মিত্যেদ।ব- 
ভার্থানম'ধকৃত্যান্তেততপ্রাকৃক্কিয়মাণকমর্য্যান| চতুদ্দানারিক্য 
কুল্যৰ।পেন ক্ষেত্রাণ বিক্রিয়ন্তানিত্যন্মাছুনুম্ব। মিন: 


( পশ্চাডভাগ ) 


খিল ৮ ১ তি বুলাবাপস্ত প্রগর্বাপাধিকন্ দীনার- 
খয়মাদায় যথাতঞ্চ যষ্টগ্্গগুষধাক্ত্রযুরল্মানলি 
শাৎপলাশি শ্রীমান্‌ মঃভরখোডসন্বক্ষক্গে-ভ্রণগুলকাতসনী 
পুদ্থগালক্সম্মভূতেরবধারশায় বধৃতা পৃঠেন্ধ, ননদপুতত 
ধন্মশীল-'শব ভ্রহস্তাষ্টঝনবকনলেনাপ!বধ্য বহুদে- 
বরাক্ষণায় বিক্রীতমতেনাপি ফ্ীতং । সীমালিঙ্গানি চাত্র 
পূর্বহ্যাম্‌ নোগ-হাস্্পটনীম।। বৃদ্ধাঙ্খপুট কিপক টাবৃক্ষণী- 
ম! পশ্চিমস্তাং গোবথ সকৃৎপরন্াস্তাট কগদ্বণ্ডেরস্তাপি- 

গেতিশ্চ নৌদগুকমীমা। উত্তরস্তাং গগ পুশ্বা মতাঅপট্রসমা। 
ভবস্ত চাত্র ধশ্মশাস্ত্রয্লোকানি ॥ যষ্টিং খধসহত্রাণি 

স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আাক্ষেপ্ড। চানুম্। চ তাগ্গেব 

নরকে বসেখ। হদত্বাং পরদত্বান্বা যে! হরেত বহ- 

তবরাং শ্ববিষ্টীক্াং কৃমিডূ তব! পিতৃিঃ সহ পচাতে 


৪88 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধ্যায়। 


পুণ্যবৃদ্ধির জন্ত কা বাজসনেয়শাখা লৌহিত্য গোত্র সোমস্বামী নামক গুণবান্‌ ব্রাহ্মণকে 
এই ক্ষেত্রথণ্ড দান করিতে ইচ্ছা করি। তজ্ন্ত ক্ষেত্রথগুটি পৃথক করিয়া দিবার জন্ত 
অনুরোধ করিতেছি ।” এখানকার প্রতি কুল্যবাপ জমির হার চারি দীনার নির্দিষ্ট আছে। 
অতএব এই অন্থুরোধরক্ষার জন্য উ্তুবনুম্বামীর নিকট ছুই দিনার লইয়া কুলাযবাপ ও প্রবর্ত- 
বাপ জমির মূলান্বরূপ এবং পুক্তপাল জন্সভূতির অবধারণ অন্ুদারে চিহ্নিত করিয়! দিয়! মহত্বর 
থোর-সম্বদ্ধ জমি হইতে ধূ্্শীল শিবচন্্রহস্তনিদ্দিষ্ট ষ্টক-নবক নলের মাপে জমিটি পৃথক্‌ করিয়া 
দিয়! উক্ত বস্গুদেব ব্রাঙ্মণকে বিক্রয় করা হইয়াছে । তিনি এ সমস্ত জমি খরিদ করিয়াছেন । 
' উহার সীমা এইরূপ নিদিষ্ট হইল--পুর্কে সোগতাঘ্রপন্ট্রসীমা, দক্ষিণে বুড়া অশ্বখ, পট্টকী ও 
২ শর্পটীগাছের সীমা, পশ্চিমে গোশকট যাইবার পথ ও নৌদগুকসীমা, উত্তরে গর্থস্বামীর 
অগ্িপউ্সীমা |৮ 

মহারাজাধিরাজ গোপচন্দের ১৯ সংবৎসরে উতৎকীর্ণ তায়শাসনখানির সংক্ষেপান্ুবাদও 
প্রকাশ করিতেছি” 


শাশিসি, 
তব 
রাণী 


( গোপচন্দ্রের সময়ের তামশাসন-মল্ুখভাগ ) 
/-্বস্তন্ডাষ্‌ পৃথিব্য।ম প্রতিরথে ঘযাত্যন্বরীযমমধূতে' মভা- 
ৃ রাজাধিরাজ প্রগে।পচন্ত্রভটারকরাজেযে ৮৮৮০ জন্ধানপ, 
দন্ত নব্যাবকাশিকাঘাং মহা প্রতিহর-ব্য।প।রান্ত্যধূতমূলক্রি- 
যমাতা-উপরিক-নাগছে 'হাধ্য।(সনকলে বারকমণ্ডলবিলয়- 
ব্যাপারায় বিনিমুক্র'*'বৎসপালল্গামিন1***্-ত্যবহার- 


ভঃ ছ্যেষ্ঠকায়ন্থ-নয়সেন-প্রমুখমধিকরণ ৮ ৮ মভ- 
স্কর-বিষয়কুণ্প *'* 1 তত তি চি ৮ ঘোষ 
চজ্ানাচারর।জ্য *** ০ লি 2৮০ বহু 2 মস্ত 

ভয়াঃ প্রধানব)াপারিণ *** ১০ যু 2 ১০৩০ বু 2০১১১ অন- 
স! যথাহ্‌ং বিজ্ঞাপ্তীঃ ইচ্ছেষং ভবন।ং প্রনীদাদ '-. *** মত1কো- 

টিকন।ম *** ১১৮ 55 পি তত তিপানু তত তষ্্ো। ক্ষের!লা, 


বাপৈকং ষথাধোণোপরীয় মাতাপি্রোরাত্মনণ্চ পুণা।শ্িবৃদ্ধথে - 
ণবন্য ক|ণুবাদসনেয়-লৌহি ত্যভট্ট-গোমিদস্বদ্বামি প্রতি- 

ভিপাদহ়ং তদহণি ভরদ।জলগো র ভবন্ছোস্মতে। মল।মীদ।- 

যু” *৮* াধৈনমসততত তিঅঙতমহ যত এদভ্যর্থন মধিক - 


( পশ্চাষ্ঠাগ ) 
ত্যাগমামন! প্র।ক্প্রবৃ মর্যাদা চতুদ্দনারিরূতা কুলযথ।পেন ক্ষে- 
ণিবিক্লীয়মানানীতি পুস্তপাল-নয়ভূতে সব স্বলাবধরণ- 
যাবধূজ্য বিষয়াধিকরেণ।ধিকরগকজনকুলশারান্‌ প্রকল্পা প্র- 
ভীত -ধর্দশীল-শিবচন্রা-হণ্তাষ্টকনবকনলেনাপবিঞ্চা বৎসপা দ- 


ূ 2 


৬ রে 8. ২ প্‌ 


৮৯ 
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০ সমু ৮০ তি টং ২০ মি 5 কল বানি সতত 
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পশ্চাছাগ রাঁজন্তকাণ্ড ৪9ক পৃষ্ঠা. 


আদি কায়স্থ-সমাজ |] বাজন্য-কাণ্ড ৪8৫ 


“স্বস্তি, এই পৃথিবীতে অগ্রতিদ্বন্থী, যযাতি অন্বরীষের সমান অধিকার, (সেই) মহারাক্জা- 
ধিরাজ ্গোপচক্ছ্র ভট্টারকের রাজা তাহার নিকট লন্কাম্পণ নবাবকাধিকায় অণধঠিত মহা- 
প্রতিহার-ব্যাপার পারান্তাধু ভমূলক্রিরামা ভা-উপরিক নাগদে"বর অধিকার কালে বাঞ্কমগুলের 
অন্তর্গত বিষ'য়__ব্যাপারি-কার্ষ্যে নিযুক্ত বৎসপাল স্ব/নী ত্ব্ঝা বাবহারানুপারে বিষয়াধিকরণের 
প্রধান জোষ্ঠ-কায়স্থ নয়মেন এবং উক্ত বিষয়ের মধ্যে মহত্তরগণের প্রধান বিষয়কু গু, চন্দ্রঘোষ, 
অনাচার এবং প্রধান প্রধান ব্যাপারিদিগকে জানান হইয়াছে যে, “আপনাদের প্রসাদে মহাক ট্রিক 
নামক বাক্তির নিকট হইতে উপযুক্ত মূলা দিয়া কৃষিজমি খরিদ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছি এবং 
আমার মাতা পিতা ও নিজের পুণা বৃদ্ধির জন্ত কাথ বাঞ্ননেয় লোহিত্য গোত্র ভষ্ট গোমিদত্ব 
স্বামীকে মামি ভরদ্বাজ গোত্র উক্ত জমি দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা উপযুক্ মূল্য 
লইয়া উক্ত চাসের জমিট চিহ্নিত করিয়া দিউন।” তাহার প্রার্থনায় স্থানীয় পদ্ধতি 
অনুসারে প্রতিকুল্যবাপ জমির চারি দীনার হারে পুস্তপাল নয়ভূতির অবধারণ অনুনারে বিষয়া- 
ধিকরণিক ও কুলবরগণকে জানাইয়! ধঙ্শুণীল শিবচন্দ্রের হস্তনির্দিষ্ট অষ্ট-নবক নল দ্বারা মাপিয়া 
বংসপাল স্বামীকে উক্ত ক্ষেত্রকুল্যবাপ বিক্রয় করা হইল । এইরূপে তিনি ক্রয় করিয়া ভট্র- 
গোমিদত্ত স্বামীকে পুত্রপৌ ত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্ত দান করিলেন। ইহার সীম! এইরূপ 
নির্দিষ্ট হইল। পূর্বের ফ্লুবিলাতি অগ্রহার সীমা, পশ্চিমে শীলকুণ্ড গ্রাম সীমা, এবং উত্তরে ও 
দক্ষিণে করঙ্ক সীমা ।+ 

তৎপরে মহারাজাদ্িরাজ সমাচারদেবের ১৪শ সংবৎসরে উৎকীর্ণ তাত্রশাদনেও এইরূপ 
পরিচয় পাইয়াছি*_. 


মিন ক্ষে লরহুল্যবাপৈকস্থিক্কীতং অনেন।পি ্রীত্ধা ভট-গে।মিদত্ন্বামি- 
মে পুক্রপৌব্রক্রমেণ বিধিন! প্র তপাদিতং সীমালিঙ্গানি চাত্র 
পৃর্বস্যাং গ্রবিলাতাগ্রহারসীম! দক্ষিণন্টাং করক্কঃ 

পশ্চিমন্যাং শীলকৃণ্ত-গ্রামসীম! উত্তরন্তাং করগ্কসী- 

ম। হদতাং পরদত্তাত্থ। ষে। হয়েত হহুদ্ধযাং 

সম্থৎ ১৯ স্ববিষ্ঠাঘ।ং কামড় ত। পিতৃস্থিঃ সছ পচ্যতে 


(৯) ( সমাচারদেবের সময়ের তাত্রশাসন-_সম্মখভাগ ) 
স্বন্ত্যন্তীং পৃথিবামপ্রতরখে নৃগনহষ-যযাত্যন্বরীষসম- 
ধূন্টে' মহা রাঁঞাধিরাজ শ্লীসগাচারদেকে প্রতপত্যেতচ্চরণ ফমল- 
যুগলারাধনো পাস্ত-নব্য'বয কাশিকার।ং হ্ুবর্ণবীধাযাধিরৃতা দ্বর- 
ঙ্গ উপরক-চীবুদনুপ্ুদ গুমোদিতক-বারকমণ্ডলে বিষয়- 
পতি পশিক্রক যতোক্ত বাবহারতঃ সপ্রতীকম।মিন! জোঙাধি- 
করণিক-দামুক-প্রমু”মধিকরপ[ বয়'মহত্তর-ঘৎদ- 
কুগু-মহত্তর-গুচিপালিত-সহতয় বিহিতঘোষ স্বরগ 


৪৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধ্যার। 


ন্বন্তি, এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দী, নুগ-নহুষ-যযাতি-অন্বরীষের সমানাধিকার, মহারাজাধি- 
রাজ শ্রীসমাচারদেবের রাজ্যে সেই নৃপতির চরণকমলযুগল আরাধনা করিয়া! যিনি নব্যাব- 
কাশিক! লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি সুবর্ণবীথির অধিকারে এবং অস্তরঙ্গউপরিক পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই জীবদত্তের শঙ্গনকালে তাহার অন্ুমোদনে নিযুক্ত বারকমগুলে বিষয়- 
পতি হইতেছেন পবিক্রক। তৎকালে জ্যোষ্ঠাধিকরণিক দামুক বিষয়াধিকরণের প্রধান এবং 
বৎস কুণ্ড, শুচি পাপিত; বিহিত ঘোষ প্রিয় দত্ত. জনার্দন কুণ্ড প্রস্ৃতি প্রধান প্রধান মহত্বর 
ছিলেন, সেই সকল প্রধান এবং অপরাপর ব্যবহাপ্ীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া! স্থপ্রতিক- 
স্বামী এইরূপে জানান যে, “আমি 'আপনাদিগের প্রসাদে কতকগুলি পতিত জমি লইতে ইচ্ছা 
কৰি, এবং আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বলি, চরু, ও সব্রাদি নির্বাহের জন্ত আমাকে ব্রাঙ্গণ 
নিষুক্ত' করিয়া তাত্রশাসন দ্বারা উক্ত জমি দান করুন”, তদনুসারে তাহার অনুরোধ রক্ষা! করিয়া 
নিয়লিখিত_-যে ভূমি ছয় প্রকার বন্ত জন্ত কর্তৃক অধুযুষিত, সে ভূমি রাজার অর্থাগমপক্গে 
ভাবী ফলপ্রদ হয় না। বৎসগণের ভোগের জন্ত নির্দিষ্ট ভূমি রাঁজার নর্থ ও ধর্ম বৃদ্ধি করিয়া 
থাকে ।” এই শান্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া ব্রাহ্ষণকে দান কর! কর্তব্য ভাবিয়া করণিক নয়নাগ 
কেশবানি কুপবরকে মধ্যস্থ করিয়৷ এবং তামশাসন দারা! পুর্ববদত্ত জমি বাদে চতুঃসীমাবদ্ধ বাসর 
চোরকের ভিতর অবশ শষ্ট জমি এই স্প্রতীকম্বামীকে এই তাম্রশাসনবলে দান করা হইল। 


মহততর-প্রিরদত্ত-মহতর-জনাদদিনকু গাদয়ঃ অন্ভে চ 

বহবঃ প্রধান! ব্যবগারিণশ্চ বিজ্ঞাপ্ত। ইচ্ছা ম্হং ভবন্ত।ং প্রস।- 
দাচ্চিরোবসন্নখিলভুখগগলকং বলি-চ&-সর- প্রবন্তুনীয়- 
ব্রাহ্মণোপযোগায় চ তাপ ীকৃত্য তদহথ প্রসাদং কণ্ঠ" 
মিতি যত এতদ গ্ার্থনমুপলভ্য শ'খোপরিিপিত| **" 


(ঞ& পশ্চান্তাগ ) 


নৈধযবহারি ন্তঃ সংশ্থচা স। ঘট। স্বাপদৈজ্ু। রাজ্ঞো ভাবার্থনিক্ষল। 
বৎসভোগাীকৃতা ভুমিমৃপিস্তৈবারধর্মকুৎ তদশ্মৈ আান্ষণায় দীঘতা মি 
ত্যবধৃতয করণিক-নয়নাগ কেশবাদীন্‌ কুলপারান্‌ প্রকল্পা প্রাক্ভামপষ্টী- 
কৃত ক্ষেত্রবুল'বাপত্তয়মপ।স্ত ব্যাক্সচাঁরকে। যচ্ছেষং তচ্চতুংসীমা- 

লিঙ্গ 'না্দটং কৃত্বাস্ত সপ্রতীকক্গ।মিনঃ তাআজপটকৃভা প্রতিপাঙ্গিতং 
সীমালিঙ্গানি চাত্র পুর্নস্যাং পিশাচপক্ট্রী দক্ষিণেন গিদ্য- 
ধর-জোটিক। প.শ্চমায়াং চক্ত্রচম্পকে।টকেণঃ উত্তরেণ গো- 
গেশ্রুচোগকগ্র।মনীম! চেতি। ভবস্তি চাত্র গ্লোকা: বহিংঞ্র্ষপহ- 

শ্রাণি স্বর্গে মৌদতি ভূমিদং আক্ষেপ্তা চ।নুমন্ত। চ তান্তেব নরকে বসেৎ। 
্বদত্তাম্পরদত্তাম্ব। যে। হরেত বন্গদ্ধর।: শ্ববিটায়াং কৃমিভূ দব। পিতৃভিং 

সহ পচতে ॥ সন্বংস ১৪ কার্ড দদ্দি ১ 


আদি কায়স্থ-সমাজ |] রাজন্য-ক।গ 8৭ 


ইহার চতুঃসীমা এইক্নপ-_-পুর্বে পিশাচপকটা, দক্ষিণে বিষ্ভাধর জোটিকা, পশ্চিমে চন্দ্রম্প- 
কোঁটকেন, এবং উত্তরে গোপেন্দ্রচোরক গ্রামসীমা |” 

উপরে যে চারিখানি তাত্্শাসনের পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি- 
তেছি যে, ধন্মাদিত্য, গোপচন্ত্র ও সমাচারদেব এই তিনখ্র্যৃক্তি মহারাজাধিরাজরূপে পরিচিত 
হইলেও মণ্ডল ( প্রদেশ ) বা বিষয় ( জেলা )-শাসনকার্ষ্ে তাহারা নিরপেক্ষ ছিলেন। প্রাদে- 
শিক শাসনকর্তী উপরিকগণই তাহার অধিকারে সর্কেসর্বা ছিলেন, এই উপরিকগণও 
সময় সময় “মহারাজ” উপাধি বাবহার করিতেন, তাহা আমর! ধন্ধাদিত্যের সমকালে 
তদধীন মহারাজ স্থাগুদত্তের নাম হইতেই জানিতে পারিতেছি। এদিকে ধন্মাদিত্যের অপর 
তাশ্রশাসনে নাগদেব তীহার “মহা প্রতিহারোপরিক+ বলিষ্কা পরিচিত হইয়াছেন। উভয় তাত্র- 
শান আলোচনা করিলে “মহা প্রতিহারোপরিক” ও “মহারাজ” হইটী ভিন্ন উপাধি হইলেও 
দুইটার তুল্য অধিকার ছিল বলিয়! প্রতিপয্ন হইবে। মহারাঁজাধিরাজ ধন্মাদিত্যের সময় যে 
নাগদেব “মহা প্রতিহারোপরিক+ বলিরা পরিচিত ছিলেন, মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের সময় সেই 
নাগদেবই মহাপ্রতিহারব্যাপারাস্ত্যধব ত-মূলক্রিয়ামাত্য-উপরিক' বলিক। পরিচিত হইয়াছেন। 
'মূলক্রিয়ামাত্য? শব্দ দ্বারা নাগদেব যে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের সর্বপ্রধান মন্ত্রী ও উপরিক 
বা সকলের উপর প্রধান কন্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহাঁও জান! যাইতেছে । 

মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের আধিপত্য-কালে জীবদত্ত তাহার সুবর্ণবীথির অধ্যক্ষ ও 
অন্তরঙ্লোপরিক অর্থাৎ গুপ্তমন্ত্রণাসচিবগণের মধ্যে সর্বোপরি ছিলেন। প্রত প্রস্তাবে 
এহ উপরিকগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তা (1)15151092)01 0010101155$01761) এবং তীহার 
অপীন বিষয়পতিগণ জেলার মাঞজিষ্ট্রেটের তুলা ছিলেন। এই তাত্রশাসনের সমকালে পূর্ববঙ্গে 
উক্ত বিষয়পতিগণও অসামান্ত ক্ষমতা "ভাগ করিতেন। ধরন্মাদিত্যের সময় বারকমণ্ডলে 
জজাব এবং সমাচারদেবের সময় পবিক্রক বিষয়পতি ছিলেন । গোপচন্দ্রের সময়ে কে বিষয়পতি 
ছিলেন, তাহা জানা যাঁয় নাই, সম্ভবতঃ এ সময়ে নাগদেবই উপরিক ও বিষয়পতি 
উভয়ের কাধ্য নির্বাহ করিতেন। অধিকরণ বা শাসনবিভাগে মহারাজাধিরাজ ধর্্মাদিত্য ও 
গোপচন্দ্র উভয়ের সময়েই জ্যো্ট-কায়স্থ নয়সেন প্রধান আধিকরণিক ব৷ বিচারপতি ছিলেন৷ 
মহারাজ সমাচারদেবের সময়ের তাত্রশাসনে দামুক জ্যেষ্ঠাধিকরণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । 
ধর্মীদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাত্রশাসনে যেমন আধিকরণিক নয়সেনকে জ্যোষ্ঠ-কারস্থ বলা হই- 
য়াছে, সমাচারদেবের তাত্রশাস্রনে সেইরূপ দামুকের পুর্বে জ্োষ্ঠাধিকরণিক *শব্ধ রহিয়াছে, 
এরপ স্থলে “জোষ্ঠ-কায়স্থ* ও “জ্যেষ্ঠাধিকরণিক” একই পর্যায়বাঁচী হইতেছে । পরবর্তী শাসন- 
পত্রের লেখক বা সাদ্ধিবিগ্রহিক কাঁয়স্থগণ বন্ধস্থলে “শ্রীকরণিক+ ও “করণিক ঠন্লুর” বলিয়া পরি- 
চিত হইয়াছেন । তাহাদের মধ্যে যাহারা বয়োজ্যোষ্ঠট ও বিচারবিভাগে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনিও 
জ্যেীধিকরণিক বা কেবল অধিকরণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এততিন্ন উক্ত তিন মহা- 
বাজাধিরাজের আমলে দত্ত, সেন, ঘোষ, [ির, ট্দর, দেখ, কুওড, পালিত, , নাগ, সৃতি, 


৪৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৯ম অধ্যায়। 


ভোগ ইত্যাদি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণই মহত্বর বা গ্রামের মধো প্রধান বাক্তি বলিয়৷ পরিচিত 


ছিলেন |,” 

উক্ত তাগ্রশাদনচতুষ্টয়ের লিপি-পর্যণালোচনায় পুরাবিদ্গণ বলিয়া থাকেন, মালব- 
পতি রাজচক্রবর্তা যশোধর্মমার অস্থবপ্ুঞ্লের পরে এবং আধ্যাবূ্তুর সম্রাট হর্ষবদ্ধনের অভাদয়ের 
পূর্বেই তাত্রশাননবর্ণিত ধর্ঘাদিতা প্রমুখ মহারাজাধিরাজব্রয় আবিভূতি হইয়াছিলেন,১” এবপ 
স্থালে থৃইীয় ষষ্ট শতাব্বীতে প্র তিন জন বঙ্গাধিপকেই পাহতেছি এবং তাহাদের সময়ে শাসন ও 
বিচারবিভাগে নান৷ পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থের সন্ধান পাইতেছি। তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম 
ছিল না। ভারতের নানা স্থান হইতে যে শত শত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই রাজমুদ্রা-পরিচিহ্নিত কিন্তু উক্ত শাসনচতুষ্টয়ে মহারাজ্ঞাধিরাজগণের নামোল্লেখ 
থাকিলেও তামশাসনের সহিত যে মুদ্রাসংলগ্ন আছে, তাহাতে “বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণশ্ত' 
উৎকীর্ণ আহ্ছ. ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে অঞ্চল হইতে এ তান্রশাসনগুলি পাওয়া 
গিয়াছে-_অর্থাৎ ফরিদপুরের মণ্ডলবিষয়ের আধিক রণিকগণই রাঁজ্যশাসন করিতেছিলেন। 
আধিকরণিকগণ যে কাযস্থ ছিলেন, তাহা “জোষ্ঠকায়স্থ-নয়সেনপ্রমুখমধিকরণন্মহত্তর-সোমঘোষ- 


(১) উত্ত তাত্রাদন-চতুষ্টয়ের পাঠাদ্ধারকারী ও অন্তশাদক হাইকোর্টের ভূতপুর্ব বিচারপতি মাননীয় 
পটার সাহেব উক্ত পদ্রনীগুলল সঙ্গন্ধে রষ্টরূপ ০ম্ঘষ) প্রকাশ করিয়াছেন 
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পুরঃসরশ্চ** ইত্যাদি ছই জন বিভিন্ন মহারাজাধিরাঁজের সময়ে উৎকীর্ণ তারশাসনের উক্তি 
হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে*২। এমন কি, উক্ত তান্রশাসন হইতে স্পষ্টই জানা গিয়াছে যে, 
ব্রাহ্মণকেও এঁ সকল কায়স্থ অধিকরণিক ও মহত্তরদিগের নিকট আবেদন করিয়া ও উপযুক্ত 
মূল্য দিয়া জমি খরিদ করিতে হইত। প্রায় চৌদ্দশত বর পুর্ব হইতেই পূর্ববঙ্গে কায়স্থ- 
আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল, তাহ! সেই সময়ের তাম্প্র হইতেই অবধারিত হইতেছে । 
বর্তমানকালে বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যে যে সকল পদ্ধতি বাঁ পদবী প্রচলিত আছে, পূর্বোক্ক 
বঙ্গীপ্ন কাঁয়স্থগণের পদবী ভাম্রশানন হইতে আমরা তাহার অনেকগুলির সন্ধান পাইয়া, 
পূর্বেই তাহা উল্লেখ করা হইন্াছে। কিরূপে এই সকল উপাধির স্থষ্টি হইল, এখানে অংক্ষেপে 
তাহার আলোচনা করিতেছি, 
প্রথম অধ্যায়েই লিখিয়াছি, গুপ্ত-সম্রাট্গণের সময়ে পরিব্রাজক ও উচ্চকল্পের ব্রাঙ্গণ মহী- 
রাজগণের অধিকারে দত্ত, দাস, নন্দী, নাগ, পালিত প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ মালব, 
গুজরাট, মধ্য-প্রদেশ প্রস্থৃতি স্থানে রাজকীয় কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ তাহাদেরই জ্ঞাতি 
ও আত্মীয় শ্বজনগণ রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে গুপ্তাধিকারকালে বা তৎপুর্ব্বে গৌড়বঙ্গে আসিয়া 
পড়েন, এই সময়ে সর্বত্র ব্রাহ্মণ প্রভাব ছিল বলিয়াই বঙ্গীয় কায়স্থগণের আদিকুলগ্রস্থসমূহে ব্রাঙ্মণ- 
ভক্তি ও ব্রাহ্মণ সহ বঙ্গাগমন-প্রবাদ চলিয়া আদিতেছে। খুব সম্ভব, গুপ্তসমরাট্গণ অভিদ্ধাত 
বাহ্গণ-সস্তানগণকেই রাঁজপ্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া- 
ছিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে রাঁজকার্য্যদক্ষ কায়স্থগণও আসিয়াছিলেন। ধন্দ্রবিভাগে ব্রাঙ্গণগণের 
এক মাত্র অধিকার এবং দক্ষতা থাকিলেও শাঁদনবিভাগে কায়স্থগণই তাহাদের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ 
কার্ধ্য করিতেন, ক্রমে ক্রমে কায়স্থেরাই শাঁসনবিভাগে সর্কে্সর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
অতি-পূর্বকাল হইতেই মগধ-অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ অর্থাৎ সমস্ত প্রাচ্য ভারত আর্য, বৈদিক ও 
স্মার্ত ব্রাহ্মণগণের চক্ষে অতি হেয় ও পতিত দ্বেশ বলিয়া গণ্য ছিল, এই ক।রংণ খুষ্টীয় ৪র্থ হইতে 
৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত আর্ধ্যাবর্তে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত-কালে যদিও এ অঞ্চলে বৈদিকানুষ্ঠাননির্বাহ করি- 
বার জন্য কোন কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রহ্গোত্তর জমি লইয়া বাস করিতেছিলেন, তথাপি এ অঞ্চলে 
আধিপত্য করিবার উদ্দেশ্তে বংশান্ুক্রমে বাস করিবার জন্ত কোন উচ্চ পদস্থ বৈদিক ব্রাঙ্গণ 
আপিয়! ছিলেন কি না, সন্দেহ। তৎকাঁলে এদেশে দশকর্মনির্ধাহ করিবার জন্য যে সকল 
ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন বা আসিতেছিলেন, তাঁহারা সেরূপ উচ্চ পদস্থ বা! অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মণের অভাবে উচ্চ পদস্থ কারস্থকর্ম্চারিগণ শাসনকর্তৃত্বের 
সঙ্গে ক্রমে এ দেশের অধিপতি ও তাঁহাদের আত্মীয় শ্বজনগণ নান! রাজকীয় বিভাগে সর্ধে- 
সর্ববা হইয়া পড়িলেন। গুপ্ু-সম্রাগণের সময়ে অথবা মালবপতি যশোধন্শীর দিগ্বিজয়কাঁলে 
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মে সকল উচ্চ পাদস্থ ব্রাঙ্থণ এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা পাতিত্যের আশঙ্কায় এ দেশে 
স্বায়িভাঁবে বাস করিতেন না, এখানে আসিয়া তীর্থগুলি দর্শন করিয়াই স্বদেশে ফিরিতেন 1৮5 
কিন্তু কায়স্থগণ রাদকন্মোপলক্ষে আসিয়া সহায়-সম্পত্তি বৃদ্ধির সহিত বংশপরম্পরায় এ অঞ্চলে 
বাস করিতে থাকেন, এ অবস্থায় কায়স্থগণই যে, এদেশে আধিপত্যে ও মানসম্ত্রমে সর্ধপ্রধান 
হইয়া পড়িবেন, তাহাতে সন্দেহ কি ? তাহাদের পুর্ববপুরুষগণ পশ্চিমভারত হইতে যে যে পদবী- 
যুক্ত হইয়া আসিগ্লাছিলেন, তাহার বংশধরেরাও সেই সেই পদবী ব্যবহার করিতে লাগিলেন, 
পূর্বোক্ত তাম্রশাসনচতুষ্ট় হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। গুপ্তাধিপত্য-বিস্তারের 
বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে কায়স্থগণের আগমন হইয়াছিল, পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। 
পর অধ্যায়ে তাহাদের ইতিহাস বিবৃত হইবে । কিন্ত সেই অতি-পুর্বাগত কারস্থগণ এ দেশের 
জলবায়ু ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম-প্রভাবের গুণে অধিকাংশই জৈন, বৌদ্ধ ব! শৈব সমাজভূক্ত 
হইয়। পড়িয্' ছিলেন। তাঁহাদের কিরূপ পদবী ছিল, তাহ! ঠিক জানা যায় নাই, তবে 
তাঁহারা তাঁহাদের অধীশ্বর ও ধর্ীচার্যাগণের উপাধির অনুকরণে পদবী চাঁলাইয়া৷ থাকিবেন 
তাহ! অসম্ভব নহে। রাণা, রাহুত, গুপ্ত, বর্দন, শুর, ধর্ম: ইত্যাদি অধিপতিগণের উপাধির 
অনুকরণে এবং ভদ্র, রক্ষিত, পাঁল, নাথ, অর্ণব, কীর্তি, শন্মা, দণ্ডী, বন্ধু ইত্যাদি উপাধি ধর্মা- 
চাষ্যগণের উপাধির অনুকরণে গৃহীত হইরা থাকিবে । 

" পুর্ব্ব উপাধি ব্যতীত গুপুসমাট্গণের পুর্বে, সমকালে ও পরবর্তী সময়ে যিনি যে দেবতার 
উপাঁদক ছিলেন, তাঁহার সেই দেবতাঁর নামানুসারে- ব্রহ্ম, বিধুর, রুদ্র, গণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, 
আদিত্য, নাগ প্রতি উপাধি এবং স্ব স্ব বীর্য্যবত্তা বা পারদশিতা অনুসারে ধনু, বাণ, গুণ, শর, 
তেজ, শক্তি, ধর, আইচ, আশ, পীল, বল, দান, নাদ,যশ, মান, ক্ষেম ইত্যাদি পদবীতেও ভূষিত 
হুইয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে যিনি যে পদবী লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার বংশধরের! সেই 
পদবীদ্বারা পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, এ কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। ফরিদপুরের তাত্রশাসন- 
বণিত সেন, ঘোষ, দত্ত, চন্ত্র, পালিত, কু'গ, ভোগ, ভূতি, দেব ইত্যাদি পদবীগুলির মধ্যে সমাঁ- 
চারদেবের তীশ্রশাসনে বৎস কুণড, শুচি গাঁলিত, বিহিত ঘোষ, প্রিষ্ন দত্ত ও জনার্দন কুণ্ড ইহারা 
কুলিবার* বা “কুলব্র”ঃবলিয়৷ অভিহিত হইয়াঁছেন। ইহাদ্বারা আমরা মনে করিতে পারি যে, 
ৃষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ঘোষ, কুওড, দত্ত ও পাঁপিত উপাধিধারী কোন কোন কায়স্থ “কুলবর' বা 
“কুলীন” বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তান্্রশাসনোক্ত “ভোগ” ও “€ভোগিক* একার্থবাঁচক, উহা 
বর্তমান ভোই এবং “ভূতি* তুই পদবীতে পরিণত হইয়াছে । 


(১৩) “অঙ্গবঙ্গকলঙ্গেধু সৌরাষ্্রমগধেষু চ। 
তীর্থযাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্থতি ॥* (মন্কু) 


(১৪) উত্তররাটীয় কায়স্থ-কুলপঞ্রিকায়_“গশুন শুন কুলবর-কথ| পুরাতন” ইত্যাদি বর্ণনায় 'কুলীন” শব্দের 
নে 'কুলষর' শব্দ ব্যবজত হইয়াছে। 


সুভ্ভীম্স ভঞ্াম্স 


পাশ ্পাশী 
বঙ্গের পূর্বতন কায়স্ছ-রাঁজবংশ 


পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, অতি পূর্ববকাঁল হইতেই বঙ্গে কার়স্থগণের আগমন ঘটিয়াছে। 
মৌধ্য সম্রাট অশোকের সময় তাহার শ্রিয়্ রাজুকগণ গোৌড়বঙ্গে শাসন ও বিচারবিভাগে কর্তৃত 
করিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহ! সর্বপ্রথমেই প্রকাশ করিয়াছি । কাথ ও শুঙ্গ-ব্রাহ্ণবংশের 
আধিপত্যকালে তাহাদের প্রভাঁৰ অনেকটা হাস হইলেও শক ও আন্থ রাজগণের সময়ে আবার 
তাহারা পূর্ধ প্রভাব অর্জন করিয়াছিলেন, পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। এমন কি, মালবের 
শকাধিপগণ যেমন দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর আন্ব, সাতবাহনগণের অধীন “ক্ষত্রপ” বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছিলেন, মধ্যপ্রদেশে সাতবাহনগণের আন্মীয়তস্থত্রে শকসেন-কায়স্থগণও সেইরূপ বাজ- 
প্রতিনিধি বা! ক্ষত্রপপদে অধিষ্ঠিত ভ্ইয়াছিলেন। আঁমাঁদের সকল মহাপুরাণ হইতেই জানা 
গিয়াছে যে, আন্ব,গণ পাটলিপুত্র পর্য্যস্ত অধিকাঁর করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে সমস্ত 
প্রাচ্ভারত তাহাদের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। মালব ও মধ্যপ্রদেশে তাহাদের অধীন 
ক্ষত্রপগণ যেরূপ শাসনকর্তৃত্ব করিতে ছিলেন, প্রাচ্যভারতেও সেইরূপ শক ও কায়স্থ ক্ষত্রপগণ্রে 
অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 

বৌদ্ধবারাণসী সারনাথ হইতে আবিষ্কৃত শকসম্রাট কনিষ্ষের শিলালিপি হইতে জানা যায় 
যে,তাহার অধিকারভুক্ত প্রাচ্যভারত শাসন করিবার জন্য তাহার অধীনে বনষ্পর নামে একজন 
ক্ষত্রপ নিযুক্ত ছিলেন। মগধ ও বঙ্গ তাহার অধিকারভুক্ত হইলে এখানেও ন্ষত্রপ” নিুক্ত 
হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । শুঙ্গ ও কাগবংশের সময় পুনরায় প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় ক্ষত্রপ- 
গণের স্থানে “মাগুলিক* ও “বিষক্পতি” নিযুক্ত হইলেও দক্ষিণাঁপথের অধীশ্বর সাতবাহনবংশের 
প্রাচ্যভারতে আধিপত্য-বিস্তারের সহিত এখানেও মালব ও মধ্যপ্রদেশের স্তায় 'ক্ষত্রপ, নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন।, ভাগলপুর জেলায় স্থলতানগঞ্জের নিকট একটা বৌদ্ধস্তপের ধ্বংসাবশেষ হইতে 


(১) 'ক্ষত্রপ, শবই পশ্চিমভারতে মুসলমান আমলে ছত্রপতি এবং ইংরাজ্জ ইতিহাসে 52:21) ন।মে, পরি- 
চিত। পাশ্চাত্য পঞ্িতগণ মনে করেন যে, এই শব্ধ প!রস্তের সুপ্রাচীন কীলরূপ। শিলালিপিবণিত “ক্গত্রপন্ন্‌। 
শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ 'মণ্ডল বা বিষয়ের রক্ষক ।, এই ক্ষত্রপের অধিকার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত 
আছে 2: 
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৫২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায়। 


'মহাক্ষার়প' রুদ্রসেনের ২টা মু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই ক্ষত্রপমুদ্রা হইতেও এখানে ক্ষত্রপাধি- 
কাঁর সুচিত হইতেছে ।* এই যুদ্রালিপি হইতে মনে হয় যে, খৃষ্টয় ৪র্থ শতাবে বঙ্গে ক্ষত্রপগণ 
বিগ্কমান ছিলেন । গুপ্তসম্্রাট, সমুদ্রগুপ্ডের শিলালিপিতে তিনি রুদ্রদেব নামে পরিচিত । তিনি 
সমুদ্রগুপ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন |” এই ক্ষত্রপবংশ বহুকাল বঙ্গদেশ শাঁসন করিয়া- 
ছিলেন, পরে তাহার পরিচয় দিব। এক্ষথে এই প্রাচীন ক্ষত্রপগণের সহিত অপরাপর রাজন্ত- 
বৃন্দের কিরূপ সংশ্রব ছিল, তাঁহারই আলোঁচন! আবশ্তক। 

যদিও মৌন্ন্যসস্রাট, চন্ত্রগুণ্ধের পুর্বব হইতেই অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি শক, 
নাগ, গুপ্ত প্রভৃতি অধীশ্বরগণের সময়ের নানা তাম্্শাসন আলোচন! করিলে মনে হয়, 
ত্বাহাদের সময় বল্ল, মন্প, লিচ্ছবি, শক, নাগ, গুপ্ত প্রস্থৃতি রাঁজবংশমধ্যে পরম্পর বৈবাহিক 
আদ্দান-প্রদান প্রচলিত ছিল। যনিও গুপ্ত-নগ্াটগণ কোন স্থানেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়! 
পরিচিত কৰরন নাই, কিন্ত নেপালের লিচ্ছবি নামক ক্ষত্রিয়বংশের সহিত তাহারা যে সম্বন্ধস্থত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে অনেকট1| গৌরবজনক হইয়াছিল, এমন কি, অশ্বমেধযজ্ঞ- 
কর্তা গোত্রাঙ্গণভক্ত সমাট সমুদ্রগুপ্তও নিজমুদ্রায় মাতৃকুল “লিচ্ছবির” পরিচয় দিতে. কু্ঠীবোধ 
করেন নাই,। এখন লিচ্ছবি নাঁম শুনিয়া হয়ত অনেকে মন্ুসংহিভার 'প্রাত্যক্ষত্রিয় নিচ্ছিবি' 
(70109101111. 89. 5090 ) 10100 9%02]) 5 101)0 1500 01 0) 370771751521102) 01115 ০1765, 
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পারস্তে ক্ষত্রপদিগের যেরূপ অধিকর ভারতেও ক্ষত্রপদিগের ঠিক প্ররূপ অধিকার ছিল। মৌর্্যসম্ট. অশোকের 
অধীন রাভুক ও ধর্ম /গণের উপরও এরূপ অধিকার ছিল। শকাঁধিকারকাঁলে রাঁজকশ্রেঠটগণ ক্ষত্রপ, উপাধি 
লান্ত করেন। গুণডসআাট গণের সময় তাঁহাদের অধীন ক্ষত্রপগণ 'উপরিক: 'মাগুলিক* বা “বিষয়পতি নামে পরিচিত 
হন। দেই সকল ক্ষত্রপ ধা! মাওলিকগণের এদেশে কিরূপ অধিকার ছিল, ফরিদপুর হইতে আবিষ্কৃত মহারাা- 
খ্রি ধর্মাদিত্য। গোপচন্দ্র ও সনা১দেবের তাত্রশীসন হইতে জানা গিয়াছে । বঙ্গে উপরিক ব। মাগুলিক ও 
বিষধপতিগণ বহুকাল ক্ষত্রপ উপাধি ব্যবহার ক'রয়াছিলেন, প্রাচীন কুলগ্রশ্ক হইতে তাহার প্রমাণ পাঁওয়। 
গিয়াছে । কালে যে এই ক্ষব্রপগণ যখনই হ্ববীনত] ঘোষশ| ক রয়/ছেন,তখনই তাহাদের “মহ।ক্ষ ব্রপ' উপাধিগ্রহণের 
সংবাদ পাই । যেমন সাতবাহনবংশের অধীন ক্গত্রপ চট্টনের পৌজ্র রুদ্রনাম আধপত্য ও শাসনবিস্তারের মহত 
বহু জনপদ অধিকার করিয়! "মহা ক্ষব্রপ, উপ|ধি গ্রহণ করিয়!ছিলেন। 

(২) 10017521 01 01)0 /5517116 5০09০010501 13671821. ড০], 2৮111], 0,201, 

(৩) [15605 (0085 1190, [00,৬91 [1], 0.1 নত. 


আদি কাযস্থ-রাজবংশ |] রাজন্য-কাণ্ড ৫৩ 


জাঁতিই ধরিবেন, হয়ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় নাম শুনিয়াও অনেকে নাসিকাকুঞ্চন করিবেন, কিন্ত 
আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ের আভিজাত্যমর্্যাদ। এখনকার মত সাধারণ 
মানদণ্ডে তুলিত হইত না। হ্থ স্ব বংশমর্য্যাদা, শৌর্য্য, বীর্য্য, ও আচরিত ধর্ম লক্ষ্য করিয়াই 
আতিঙ্জাত্য নির্ণীত হইত, যোগ্যতম ব্যক্তিই সমাজের আদুর্শন্বরূপ বিবেচিত হইতেন। সমাজ 
আচারে ব্যবছারে তীাহারই অন্ুবর্তন করিতেন। তাই স্থপ্রাচীন স্থৃতি-পুরাণে যাহারা বুষলত্ব- 
প্রাপ্ত ব্রাত্য অথবা সমাঁজবাহ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন--কালের -আোতে আধিপত্যের শক্তি- 
মন্ত্রে আচারব্যবহারের সংস্কার ও উন্নতির সঙ্গে তাহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ হইয়া সমাজে 
উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন । বৈদিকমার্গপ্রবর্তিক গুপ্বসমা্টের সহিত সেই সেই জাঁতির আত্মীয়তা 
ও সম্বন্ধই তাহাদের উচ্চ আভিজাত্য ও অবস্থার উন্নতির উজ্জ্লতর সাক্ষ্য । বাস্তবিক 
ভারতীয় শ্রেষ্ঠ আধ্যসমাঁজের ইহাই সনাতন রীতি--গুণ, জ্ঞান ও শক্তির সেবা । যেখানে 
এই তিনটার একত্র সম্মিলন-_-সেখানেই তাহার প্রাধান্ত। একদিন এঁ তিনটার *মভাবে যাহারা 
নিন্দিত ও দ্বণিত হইয়াছিল, সময়ের সুযোগে "ও প্রকৃতির স্ুক্ৃতিতে ধঁ তিনটার প্রভাবে 
তাহারাই আবার সেই বর্ণের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া! সমাদৃত হইয়াছেন । 

অনেকের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধ ও জৈনের অভ্যুদয়কালে প্রাচ্যভারতে সমস্ত প্রকাকার হইয়! 
পড়িয়াছিল, তাই শকাদি নান! সমাজবাহা জাতি আসিয়া প্রাচ্যসমাজের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিল । 
জৈন বা বৌদ্ধপ্রভাবেই তাহারা উচ্চজাতি বলিয়া গণ্য হইন্ে পারিয়াছিল। কিন্তু আমর! বলিতে 
বাধ্য যে, বৌদ্ধ-জৈনাদি নান! ধর্বিপ্রবেও এখানকার ঘআর্ধযসমীজে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ 
উঠিতে পারে নাই । সে সময়ের জৈন বা বৌদ্ধসমাজের আচার-ব্যবহার ও ধর্শান্ত্র ষাহার! 
আলোচনা করিয়াছেন, তীহারাই বলিতে পারিবেন যে, আর্য বা ব্রৈবণিক ও শুদ্র এই জাতি- 
ভেদ চিরদিন প্রতীচ্য ও প্রাচ্যভাঁরতে অক্ষুণ্ন ছিল, আমাদের স্থৃতিপুরাণাদিতে যেমন আর্য বা 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের উচ্চাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু শূত্রের কোন উচ্চকর্মে 
অধিকার নাই, জৈন ও বৌদ্ধাঁচা্ধ্যগণও সেইরূপ শূদ্রকে কোন উচ্চাধিকার প্রদান করেন নাই। 
দ্বৈনদিগের ধর্মসংহিতায় শৃদ্রগণ “অভূম” অর্থাৎ অনধিকারী বলিয়! নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । এদিকে 
বৌদ্ধদিগের “মহাবগগ” নামক সুপ্রাচীন পাঁলিগ্রস্থে *শূদ্রদিগকে কোন উচ্চ অধিকার দিবে 
না এইরূপ বুদ্ধদেবের আদেশ আছে। স্থতরাং জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম শাস্ত্র হইতে 
আমরা পাইতেছি যে, ভারতের আর্ধ্যসমাঁজের জাতিবিচাররূপ সনাতন নিয়ম কেহই পরিত্যাগ 
করেন নাই । মহাভারতে আমর] পাইয়াছি যে, অঙ্গের লৌকের! শাশ্বতধূর্ম পালন করিয়া 
থাকেন।* জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রীধান্তকাঁলে এখানে ধর্মনীতি কৃতকটা পরিবঞ্ডিত হইলেও 
প্রাচীন আচার বিশেষ পরিবঞ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয় না। যেমন সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ 
মানবধর্শশাস্্র অনুসারে আচার ও ব্যবহার রক্ষা করিয়া! আসিগ়াছেন,-জৈন ও বৌদ্ধগণও 


(8) বিশ্বকে।ব, ১৭শ ভাগ, “বঙ্গ দেশ" শব্ধ ৪০৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ জুষ্টব্য। 
(৫) কর্ণপর্বব ৪৫ অঃ। 


৫8 বঙ্গের জাতীয়. ইতিহাস | ৯ম অধ্যার । 


সেই মনু স্বৃতি অন্ুসারেই বরাবর চলিয়া আসিয়াছেন, এমন কি শ্ঠাম ক্রঙ্গ প্রভৃতি স্থানের 
বৌদ্ধমারঙ্গ আজও মনুস্থৃতি অনুসারে রাঁজধর্্ম ও লৌকধর্ম্ম চালাইতেছেন ।* 
প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভারতে ভিক্ষুধন্দগবন্ধেই অতি পুর্ব্ককাল হইতে মতভেদ ঘটিয়া আসিয়াছে 
প্রতীচাভারতের বৈদিক কর্মবকাগ্ান্রমোদিত গৃহ ও ধর্সথত্রে বরণাশ্রমধর্শা যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, 
প্রাচ্যভারতে জ্ঞানকাওমূলক দৈন ও বৌদ্ধ স্ুৃত্রগন্থে ঠিক সেরূপভাবে বর্ণাশ্রমধর্ নির্দিষ্ট হয় 
নাই। গৃহ ও ধর্মবস্ত্রে ৯ম.কৈশোরে ও যৌবনপ্রারস্তে উপনয়নের পর গুরুগৃহে ব্রন্মচরধ্য, ২য় 
যৌবনে ও প্রৌচে গার্স্থা, ৩য় পঞ্চাশোদ্ধে বানপ্রস্থ এবং ৪র্থ বাঁ জীবনের অস্তিমকালে ভিক্ষু 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্ত উপনিষদ্‌, জ্ঞানী খষভদেব ও কপিলের অনুবর্তী জৈন ও বৌদ্ধসমাঁজ 
এরূপভাবে বর্ণাশ্রমধন্্ন স্বীকার করেন নাই, তীহাঁরা জীবন ক্ষণভঙ্গুর জানিয়। প্রয়োজন হইলে 
যে কোন সময়েই ভিক্ষধর্ম্ের ব্যবস্থা করিয়।ছেন, তাই প্রতীচ্যভারত অপেক্ষা প্রাচ্ভারতে সকল 
সম্প্রদারের মাঝালবৃদ্ধবনিভা সকলেই জানে, জন্সিলেই মরিতে হইবে, এ জীবন কিছুই নয়, 
ভিক্ষুধন্মই জ্ঞানীর শ্রেষটধর্শম। প্রতীচ্য ব্রাহ্মণগণ কক্ী বা বৈদিক কর্মকাণ্ডের ভক্ত ছিলেন, কিন্ত 
প্রাচাগণ জ্ঞ।নকাণ্ডের অনুরাগী সাধক, তাই অতি পুর্বকাল হইতেই এই মূল মতভেদ লইয়া প্রাচ্য 
ও প্রতীচো বিবাদ। আধ্যাম্মিকমার্গে জ্ঞানীর জয় হইলেও লৌকিক জগতে কর্মীরই চিরদিন 
প্রাধান্ত । তাহারই লে পাশ্চাভ্যগণ পুনঃপুনঃ প্রাচ্যের উপর প্রাধান্তস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। 
তাই প্রাচ্যভারতের পূর্বাপর সামাঞ্জিক অবস্থা আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, এখানকার 
জলবায়ুর প্রকৃতি-গুণে যে যে উচ্চবর্ণ এখানে আসিয়া উপনিবেশী হইয়াছিলেন, তাহারা আবার 
কিছুকাল পরে বা কয়েক পুরুষ পরে প্রাচ্যসমাজে মিশিয়! প্রাচ্যভাবাপন্ন হইয়! গিয়াছেন। জ্ঞানে 
গুণে আধ্যাম্মিক মানে যদিও অনেকে আদশস্থানীয় হইয়াছেন, কিন্তু শোধ বীর্ষ্যে ও অধ্যবসায়- 
প্রভাবে গাশ্চাত্য বা বৈদিক কর্মমকাগুপ্রিয় বীরগণের নিকট পুনঃপুনঃ প্রাচ্যকে পরাজয় স্বীকার 
করিতে হইয়াছে । যদিও কোন কোন সময়ে পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের লৌকিক আধিপত্যের 
ংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু তাহা নিতান্ত অন্নকালস্থায়ী। এই কারণে বঙ্গ চিরদিনই পাশ্চাত্যের 
দোহাই দিয়া আসিতেছেন, পাশ্চাত্যের প্রভাব অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। 
তাই বঙ্গের শ্রেষ্টজাতিমাত্রেই পাশ্চাত্যবংশোদ্ঠৰ বলিয়া সকলেই গৌরব প্রকাশ করিয়৷ থাকেন। 
বছ পূর্বকাল হইতে এখানে বৈদিকেতর ধর্ম প্রাধান্থলাভ করিলেও প্রাচ্ভারতের 
জৈন ও বৌদ্ধসমাজে সাত্বিক ও ব্র্গবিদ ব্রাঙ্মণগণের সম্মান এবং সাবিত্রীর শে্ঠতা হ্বীকৃত 
হইয়াছে।' তাই বুদ্ধ এবং তীর্থস্করদিগকেও বেদ ও ব্রগবিদ্ধায় অধীত হইতে দেখি।” 


(৬) বিশ্বকে।ষ ২২শ ভাগ “ম্মৃতি' শব্দে বিস্তৃত বিদরণ স্ষ্টবা। 


(৭) বৌদ্ধকূত্র মহ।গগে বুদ্ধ ঘলিয়াছেন, “সকল যজ্ঞমতধ্যে অনিষজ্ঞ প্রধান, সকল বোদমন্তথব হইতে সীধিত্রীমন্ত 
প্রধান।" (মহাঁনগগ ৬1৩৫।৮) পু 
(৮) জৈন বন্পশৃত্র ও ললিতবিপ্তর দ্রষ্টব্য 
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যাহা হউক,পাশ্চাত্যপ্রভাবেই বঙ্গের প্রাচীনতম রাঁজন্ বা শাসকসমাঁজ সমাঁন-আচারসম্প্ন, 
সমধন্দীবলম্বী ও সমাঁনবর্ণ বলিয়া পরিচিত বিভিন্ন রাজবংশের সহিত আস্মীয্তাস্ত্রে সম্মিলিত 
হইয়াছিলেন। তাই আমরা শক, শকসেন, আন্ধু, লিচ্ছবি, বৃজ্জি, গুপ্ত, মৌখরি, বন্ধগ্রভৃতি 
রাজবংশের মধ্যে যৌনসম্বদ্ধ প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই। এইরূপে শকাঁধিকারকালে ও 
তৎপরে শক, সাতবাহন ও শকসেন-ক্ষত্রপগণ পরম্পর বিধাহ-সন্বন্ধ দ্বারা অনেকটা! এক হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাই স্থুলতাঁনগঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রার রুদ্রসেনকে 
অনেকে "শকক্ষত্রপ+ বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন । বাস্তবিক তাহারা 
শকসেনবংশীয় ক্ষত্রপ। শকসেনক্ষত্রপগণই বঙ্গের সুপ্রাচীন দেববংশীয়দিগের কুলগ্রন্থে 'ক্ষত্রপ 
কায়স্থ* বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সাধারণের কৌতুহল-পরিতৃপ্তির জন্য নিষ্নে সেই কুলগ্রস্থ* 
উদ্ধৃত হইল__ 


ক্ষব্রপ কায়গ্ছবংশ 


“বন্দাঘ্টরদেবকুলং দেবাঁনাঁং কুলমুত্তমম্‌ | , 
শ্থস্তি হি লোকাঃ সর্ব ভট্টেন বিবৃতং যথা! ॥১ 

কর্ণপৈন্তা এতে দেবাঃ খ্যাতিবস্তো মহীতলে । 
শাগ্ডল্যগোত্রমেতেষাঁং জগভ্যাং পরিবেদিতম্‌ ॥২ 
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতবস্তো মগধেষু। 

্ত্রপকায়স্থ৷ ছিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ 4৩ 
প্রবাদঃ শ্রায়তে তেধু ব্রন্ধাবর্তে দেবতৃমৌ । 
পবিত্রহদকুলেষু সর্ধে তে নিবসন্তি ম্ম ॥৪ 
দেববংশগুণাবলিং যন্ময়া৷ পরিকী্িতম্‌ । 

শ্রোতব্যং কৌতুহলেন সর্কৈহি মানবৈস্তথা ॥৫ 

আসীদ্রাজ' দাতা কর্ণঃ খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে । 
কর্ণসেননামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপতিঃ ॥* 

ক্ষত্রপঃ কায়স্থে৷ রাজ! মহাসুরে। মহাবলী । 
কর্ণন্বণরাজ্যস্থাতা উক্তঞ্চ ভারতে যথা ॥৭ 

কর্ণতাগীরথী সন্ধিঃ নয়নরঞ্জনশ্চ হি। 

যত্র কর্ণপুরং রাঁজা নিশ্মমে বহুকৌশলৈঃ॥৮ 


* এই কুলগ্রস্থগ।নি চাঁরি শত বর্ষের আদর্শ পুথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল কর! হইয়াছে । অধুন! পশ্চিম 
ময়মনসিংহব।সী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রাঁয় মহাশয় পুধিখ|নি পাঁঠাইয়াছেন। পুরুযানু ক্রমে 
এই কুলগ্রছখানি তাহাদের গৃহে শ্রান্ধাদি কালে পঠিত হইয়! আসিতেছে। কুলগ্রস্থরচণ়ত। ধুলাচাধ্য বাঁ ভট্টরকবি- 
গ্ণ অনেকে সংস্কৃত ভাঁষায় সেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, এ কারণ তাহাদের রচিত কুলগ্রস্থে যথেষ্ট ছন্দোদোষ ও 
ব্যাকরণদোষ লপক্ষত হয়। আলোচ্য কুলগ্রন্থেও এপ দোষের অভাব নাই । মুলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহাই 
উদ্ধত হইল। 


৫৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম এপায়। 


বিচিত্রং হি কর্ণপুরং স্বর্শেন নিশ্মিতং যথা। 
অতোম্ম্যহং ভাষার়াঞ্চ বর্ণনায়াঃ পরাজুখঃ ॥৯ 
সৌধমালামা কীর্ণং ধনজনপরিপুর্ণং। 
যত্েন রক্ষিতং সৈন্তৈহুর্ভেগ্কং তৎপুরং সদা ॥১৭ 
তৎপুরবাপিনঃ সর্বের আনন্দে চ সদ! মগ্নাঃ। 
কর্ণসেনপ্রভাবেণ রাজ্যঞ্চ নির্বৈরং তথা ॥১১ 
দেবংশেন কর্ণপতেঃ কুমারো জাতবাঁনসৌ । 
বুষকেতুরিতি নামা প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে ॥১২ 
শুভান্নপ্রাশনাদীনাগতাংশ্চ ততঃ পরং। 
বিভীষণো লক্ষেশ্বরো! যথাগতো৷ মহাকৃতিঃ ॥১৩ 
* . তম্মাদন্ভবত্ত্র হেমবৃষ্টঃ জুরলোকাৎ। 
অথ কর্ণন্ব্ণনামা রাজ্যশ্চ বভুব চেতি ॥১৪ 
অনুজ্ঞয়া দেবাঃ সর্বে কর্ণপুরে সমবেতাঃ | 
প্য্যায়ক্রমেণ রাজা দেবাংস্চ বিভক্তবান্‌ ॥১৫ 
" শাণ্ডিল্যা নৌদ্গল্যাশ্চেতি বাতস্তাঃ পরাশরাস্তথা। 
ভরদাজো ঘ্বতকৌশিক আলম্যানাশ্চ গোত্রকাঃ ॥১৬ 
কর্ন্বর্ণমাজেষু গোত্রো হি কুলপদ্ধতিঃ 
শাণ্ডল্যদেবান্চ সর্ব ভবস্ত কুলনায়কাঁঃ ॥১৭ 
কর্ণস্বর্সসমাজে তু জনৈস্ত পরিবদ্ধিতঃ। 
দীর্ঘকাঁলং পরিব্যাপ্য সর্কবে তে ববসুস্তত্র ॥১৮ 
রণপরায়ণা দেবা গোত্রৈশ বহুতিন্নকাঁঃ। 
স্থাপয়ামাস বত্ধেন রাজ্যকান্তঙ্গ বঙ্গয়োঃ ॥১৯ 
অর্থাৎ “দেব উপাধিযুক্ত যতগুলি বংশ আছে, তন্মধ্যে ন্দ্যঘট্য' নামক গ্রামবাসী দেব- 
ংশই শ্রেষ্ঠ । ভট্টকর্তৃক বিবৃত তাহাদের বংশবিবরণ সকলে এইকপ শুনিয়াছেন। সেই দেববংশ 
এ জগতে খ্যাতিমন্ত কর্ণদৈন্য* বা কর্ণসেনবংহীয় বলিয়া খ্যাত। তাহাদের শাগ্ডিলগোত্রই পরি- 
চিত। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হরিদ্বার হইতে মগধে আসিয়া বাদ করেন। তাহারা ক্ষত্রিয়কুল- 
সম্ভব দ্বিজ ও ক্ষত্রপ্‌ কায়স্থ। প্রবাদ শুনা যায় যে,তীহাঁরা দেবতূমি ত্রহ্ধাবর্তে পবিত্র হ্রদের কুলে 
বাস করিতেন। সেই দেববংশের গুণাবলী কীর্তন করিতেছি, সকলে শ্রবণ করুন। মহীতলে 
দাতাকর্ণ নামে খ্যাতিবান্‌ কর্ণসেন নামে কর্ণপুরের রাজা ছিলেন। তিনি কায়স্থ ক্ত্রপ রাজ্জা, 
মহীনুর, মহাবলী এবং কর্ণনব্রাঙ্জাস্থাপয়িতা বলিয়া কথিত। মেই নয়নরঞ্জন কর্ণরাঁজ ভাগীরখীর 
স্ধিস্থলে বহুকৌশলে কর্ণপুর নির্মাণ করেন। এই কর্ণপুর অতি বিচিত্র, যেন স্ববর্ণে বিনিশ্মিত 
ভাষায় তাহার পরিচয় দিতেও আমি অক্ষম। সেই নগর সৌধমালাঁয় সমাকীরণ, ধনজন-পরি- 
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পূর্ণ, সবত্বে সৈম্গণ দ্বারা সুরক্ষিত। দেই পুরের অধিবাসিগণ সর্ধদীই আনন্দে মঞ্জ 
থাঁকিতেন, কর্ণসেনের প্রভাবে রাজ্যে ক্োন শক্রই ছিল না। সেই কর্ণরাজের দেবাংশে 
এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বৃষকেতু নাঁমে ভারতে প্রসিদ্ধ । তাহার শুভ অন্ন প্রাশনের 
দিন লঙ্কেশ্বর বিভীষণ কর্ণপুরে আসিয়াছিলেন, তীহার অষ্টামনে এখানে স্কবর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল, 
তজ্জন্ত (কর্ণের রাজধানী) কর্ণন্বর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । রাজার অনুজ্ঞায় 'দেব' উপাধিধারী 
সকল কায়স্থই কর্ণপুরে আগমন করেন, তাহারা শাণ্ডিলা, মৌদগল্য, বাঁধ, পরাঁশর, ভরদ্বাজ, 
স্বতকৌশিক ও আঁলম্যাঁন এই সপ্তগোত্রে বিভক্ত । ইহারা সকলেই “কর্ণন্বর্ণ বা কাণসোণা 
সমাঁজের “দেব বলিয়া! পরিচিত। ইহাদের মধ্যে শাগ্ডিল্য দেবগণই কুলনায়ক হইয়াছিলেন। 
বহুকাল পর্য্যস্ত সকলে সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধতৎপর নান! গোত্রে বিভক্ত 
দেৰগণ অঙ্গবঙ্গের মধ্যে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

উদ্ধৃত কুলবিবরণ হুইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বঙ্গে দাতাকর্ণ নামে প্রসিন্ধ' করন্বর্ণ বা 
কর্নবর্ণরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা রাজ! কর্ণসেন ক্ষত্রপ কায়স্থরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার শাগ্ডিল্য- 
গোত্র ও দেব পদ্ধতি । তাহার পূর্বপুরুষগণ প্রথমে হরিদ্বারের নিকট বাস করিতেন, তৎপরে 
মগধে আসিয়! বাস করেন। তাহারা অঙ্গবঙ্গের মধ্যে নানাস্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
রাজা কর্ণমেন ভাগীরথীর সন্ধিস্থানে নিজ নামানুসারে কর্ণপুর রাজধানী নির্মাণ করেন। তাহার 
পুত্রের অন্নপ্রাশনকালে লঙ্কা হইতে বিভীষণ আসিয়াছিলেন, তৎকালে কর্ণরাজধানীতে 
এত স্থবর্ণদান হইয়াছিল যে পরে তর স্থান “কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণজুবর্ণ নামে প্রথিত হয়। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, স্থলতানগঞ্জের নিকটবর্তী সুপ্রাচীন ধ্বস্তস্ত,প হইতে মহাক্ষত্রপ 
রুদ্রসেনের ২টা মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । লিপিপর্যযালোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্‌ 
কনিংহাঁম সাহেব প্র যুদ্রাটা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* তাহার মতে এই 
রুদ্রসেন মালবের মহাক্ষত্রপবংশীয় সুূর্য্যসেন বা সত্যসেনের পুত্র । কিন্তু আমরা এ রুদ্রসেনকে 
মাঁলবের শকক্ষত্রপবংশীয় বলিয়া মনে করি না। মালবে ৫০ জনের অধিক শকক্ষত্রপ বাঞ্জত্ব 
করিয়া গিয়াছেন এবং তীহাদের বহুশত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকলের মধ্যে কুত্্রসেন 
একজন বিশেষ পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ এদেশে এই সামান্ 
বৃপতির মুদ্রা পাওয়! গেল, কিন্তু তৎপুর্ববর্তী পরাক্রাস্ত শকক্ষত্রপগণের আর কাহারও মুদ্রা 
পাওয়া গেল না, তাহাই বা কিনূপে স্বীকার করি? এরূপস্থলে মালবের রুদ্রসেন ও সুলতান- 
গঞ্জের কুদ্রসেন বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই আমাদের মনে হয়। 

উদ্ধৃত কুলগ্রস্থের প্রমাণানুসারে কায়স্থক্ষত্রপবংশ হরিদ্বার হইতেই আগমন করেন? শক- 
সমরাটুগণের অধীনে ক্ষত্রপরূপে সম্ভবতঃ তাহারা মগধ শাসন করিতেন। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়- 
কাঁলে মগরধ হইতে বিতাড়িত হইয়! প্রথমে অঙ্গে বা ভাগলপুর (ম্থলতানগঞ্জ) অঞ্চলে তৎপরে 
বঙ্গে চলিয়া! আইসেন। গুপ্তসম্রাটু সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের নিকট 
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৫৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায় 


পরাজিত আর্ধ্যাবর্ড-নৃপতিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম রুদ্রদেবের নাম পাওয়া যায়। এই কুদ্রদেবকে 
স্থলতাঁনগঞ্জের সুদ্রানিরদিষ্ট মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেন বলিয়া মনে করি। সমুদ্রগুপ্তের শিলাধিপিতে শকাদি 
নুপতিগণের শ্বতন্ত্ উল্লেখ থাকায় কুদ্রদেবকে আমরা শকক্ষত্রপ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারিলাম 
না। উক্ত কুলগ্রস্থ হইতে বুৰিকছি, কর্ণসেনের যেমন প্রকৃত পদবী হইতেছে “দেব+, সেইন্নপ 
মভাক্ষত্রপ রুদ্রসেনের প্রকৃত পদবী “দেব” ছিল বলিয়াই সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে তিনি “রুদ্র- 
দেব নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেনের মুদ্রালিপির অক্ষররূপ হইতেও তাঁহাকে 
সমুদ্রপুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। পাটলিপুত্রে সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল। তাহার 
সময়ে সম্ভবতঃ কুদ্রদেব অঙ্গে বা ভাগলপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন, স্থৃতরাঁং আর্ধ্যাবর্ত- 
নৃুপতিগণের মধ্যে কুদ্রদেবই সমুদ্রগুপ্তের অব্যবহিত পার্ববন্তী নৃপতি হওয়ায় তাহার নামটা 
সর্বপ্রথম উক্ত হইয়াছে । সমাট্‌ সমুদ্রপপ্ত প্রায় ৩৪৮-৩৯৯ খুষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। 
প্র সময়মধ্যে মহাক্ষত্রপ কুদ্রসেনদেবের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হইবে । কুদ্রদেব সমুদ্র- 
গুপ্তের নিকট পরাজিত বা নিহত হইলে সম্ভবতঃ তৎপুত্র বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন। এই 
পলাতক ক্ুদ্রসেন-দেব-পুত্রের ওরসে খুব সম্ভব কর্ণসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ গুপ্ত- 
সম্নাটের নিকট পরাজিত ও তৎপুত্র নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া! পলায়নপর হ্ইয়াছিলেন বলিয়া 
সম্ভবতঃ কুলপগ্রন্থ তাহাদের নাঁম গৃহীত হয় নাই। কর্ণসেন নূতন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও দেববংশের 
মুখোজ্জল করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহারই পরিচয় কুলগ্রস্থে উজ্জলভাঁবে বিবৃত হইয়াছে। কুল- 
গ্রন্থে যে লঙ্কাধিপ বিভীষণের প্রসঙ্গ আছে, কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী ও সিংহলের 
“মহাবংশ” হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি। রাজতরঙ্ষিণীতে লিখিত অর্ৃছে, 
কাশ্মীরপতি মেঘবাহন লঙ্কাপতি বিভীষপকে পরাজিত করেন।৯ সেই মেঘবাহন প্রাগ্‌- 
জ্যোতিষ-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন” এরপস্থলে মনে হয়, সিংহলে না গিয়! যে 
সময়ে বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া! বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেঘবাহন বিভীষণকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করেন। রাজতরঙ্গিণীর লিখিত বৃত্বীন্ত হইতে মনে হয় যে, মেঘবাঁহন ৪৪০ খৃষ্টানদের 
নিকটবর্তী সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।১১ সিংহলের মহাবংশ আলোচনা করিলেও জানিতে 
পারি, ৪৫০ খৃষ্টাব্বের কিছুপরে ধাতুসেন সিংহল বা লঙ্কার অধিপতি ছিলেন। তিনি স্থবির- 
বাদীদিগের জন্ত ১৮টা বিহার ও ১৮টা বাঁপী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ১৮টী বিহারের 
মধ্যে একটার নাম ধাতুসেন, একটার নাম কাশ্তপীপিটঠক ও একটার নাঁম বিভীষণ-বিহাঁর,ং | 
মহাবংশে মহারাজ ধাতুসেনের ছুই বিভিন্ন পত্তীর গর্ভজাত ছুইটা পুত্রের নাম পাওয়া যাঁয়, 
একটার“কস্মপো' ( কশ্ুপ ) অপরটীর নাঁম মোগগল্পানো৷ (মৌদগল্যায়ন)। কশ্তপ ্ট ব্যক্তির 


(”") রাঁজতরঙ্গিণী ৩৭৬-৭৮। (১*) রাজতরঙ্গিণী ২১৫১-৫৩। 
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পরামর্শে পিতাকে বন্দী করিয়! রাঁজচ্ছত্র গ্রহণ করেন। মৌদগল্যায়নও ত্রাতার বিরুদ্ধে অন্তর 
ধারণ করিয়াছিলেন, কিস্তু উপযুক্ত সেনাবলের অভাবে জন্বৃদ্বীপে (ভারতবর্ষে) পলাইয়! 
আদেন। এই মোগ্গল্লানকেই আমরা লঙ্কার রাজপুন্র বিভীষণ বলিয়া! মনে করি। পূর্বেই 
লিখিয়াছি যে, মহাঁরাঁজ ধাতুর্সেন নিজ ও নিজপুত্রের নামানুসারে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
তাহার অপর পুত্রের নামানুসারে যখন কাস্সপিটঠক অর্থাৎ কাশ্তপীপিষ্টক বিহারের নাম পাই- 
তেছি, অথচ তাহার প্রিয়পুত্ত মোগ্গল্লানের নামে কোন বিহারের উল্লেখ পাইতেছি না, 
তৎপরেই বিভীষণ-বিহারের নাম দেখিতেছি, আবার এ সময়ে প্রাচ্যভারতে কাশ্শীরপতি 
মেঘবাঁহনের নিকট সিংহলাধিপ বিভীষণের পরাজয়সংবাদ এবং কুলগ্রস্থে কর্ণসেনের রাঁজ- 
ধানীতে তাহার আগমন-সংবাদ পাইতেছি, তখন মোগ্গল্লান ও বিভীষণকে, অভিন্ন ব্যক্তি 
বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি দেখিতেছি নাঁ। সম্ভবতঃ সিংহলপতি ধাতুসেনের 
বন্দিত্বকাঁলে ও বিভীষণের পলায়নকালে মহাস্থবির মহানামও প্রাচ্ভারতে চলিয়া আমেন। 
ভিনি বুদ্ধগয়ায় বহুদিন যে অবস্থান করিয়াছিলেন, মহাঁবোধি হইতে আবিষ্কৃত তাহার শিলা- 
লিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । এ সময়ে দ্রাবিড় বা আন্ধগণের সহিত সিংহলের 
যথেষ্ট সংক্রব ছিল, আন্ধ রাঁজগণ স্ব স্ব নামের সহিত মাতৃনীমও ব্যবহার করিতেন" বিভীষণও 
সম্ভবতঃ কোন দ্রাবিড়-রাঁজকন্তার গর্ভজাত বলিয়া আন্ধদিগের আদর্শে মাত্নামে পরিচিত 
ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার পুরানাম ছিল মৌদগণীপুত্র বিভীষণ, খুব সম্ভব তাহা হইতেই তিনি 
মোগ্গল্লান ( মৌদগল্যায়ন ) নামে মহাবংশে পরিচিত হইয়াছেন। 

কর্ণসেন সম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, মুশিদাবাদ অঞ্চলে অগ্তাপি কতকটা 
ধররূপ প্রবাঁদ শুনা যায়" । স্মৃতরাঁং রাজতরঙ্গিনী, মহাবংশ ও জনশ্রুতি একত্র করিলে উক্ত 
ভটটগ্রন্থের উক্তি প্রতিহাসিক সত্য বলিয়৷ অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারা যাঁয়। এন্সপন্থলে 
অতিপূর্বকাল হইতেই বঙ্গদেশ কায়স্থরাজবংশের শীসনাধীন ছিল বলিয়া «প্রমাণিত হইতেছে । 

গুপ্তসত্রাটগণের শিলালিপি আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে, সমুদ্রগুপ্ত, তৎপুত্র দ্বিতীয় 
চন্্রগুপ্ত এবং ২য় চন্দ্রগুপ্রপুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের সময় (৪৫০ খৃষ্টাব্ব ) পর্যাস্ত গুপ্তসত্রাট্গণের 
আধিপত্য অব্যাহত ছিল । মনে হয়, এ সময়ে অঙ্গবরঙ্গে উক্ত দেববংশীয় যে সকল কাযয়স্থ- 
ক্ত্রপ বিদ্ধমান ছিলেন, তাহারা গুপ্তসআরাট্গণের মহাসামস্তরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়! চলি- 
তেন। কুমারগুপ্তের পুত্র স্বন্দগুপ্ডের সময়ে পশ্চিমভারতে পুস্থামিত্র, হণ ও নাগবংশীযগণ 
গ্রবল হইয়। গুপ্তসামাজ্য আক্রমণ করেন। তাহাদের গতিরোধ করিবার 'জন্ত স্কন্দগুপ্ত 
পশ্চিমভারতে অনেকটা বিব্রত হইয়াছিলেন, এই স্থুযোগে কায়স্থ-ক্ষত্রপ কর্ণদেব পূর্বপুরুষের 
্রণষ্টগৌরব উদ্ধার করিয়া পরাক্রান্ত স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্পস্থলে 

(১৩) 58 11217242590) 09. 20০, | 


(১৪) 15665 ০9:05 1115. 100. 111. 0), 
(১৫) এ্নিখিলনাথ রায়ের মুশিদাবাদের ইতিহাস, ১ম ভাগ। 


ডে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায়। 


৪৫০ খৃষঠন্দের পর কর্ণসেনের অভ্যুদয় মোটামুটী ধরিয়া লইতে পারি। যতদিন স্বদদ গু জীবিত 
ছিলেন, ততদিন পরাক্রাস্ত হণগণ গুপধসাস্াজ্য অধিকারে জমর্থ হন নাই। ৪৬৭ খুষ্টাবে তাঁহার 
মৃত্য হয়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরগুপ্ডের সময় হইতেই হুণগণের অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকে, 
পুরগুপ্ডের পুত্র নরসিংহগুপ্ত বা নরব্মুলাদিত্য হুণরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। গুপুসমাট 
গ্রায় ৫১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হ্ুণগণের অধীনতা শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের 
সেই বিপ্লবের সময় প্রাচ্ভারতে রাঁঢ়বঙ্গের অধিপতি কর্ণমেন যে নিব্বিবাদে ও স্থখশ্বচ্ছন্দে 
আঁধিপত্য করিয়া যাইবেন, তাহা অপস্ভব নহে। বটুভট্ররচিত উক্ত “দেববংশ' হইতে জান! 
' ষাঁয় যে, কর্ণপতির দেবাংশে এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন, তিনি “বৃষকেতু” নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। ইহাঁরই শুভ অনপ্রাশনের দিন লঙ্কেশ্বর বিভীষণ উপস্থিত হন।:* বাঁণভ্টের 
হর্চরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুক্মাধিপতি দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবরের 
প্রতি অনুরভ্তখ ছিলেন। তিনি বিষচুর্ণগর্ভ কর্ণোৎপলসাহায্যে দেবসেনকে নিহত করেন। 
এই দেবসেনই সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদে “দেবাংশ*রূপে উক্ত ভ্রগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছেন । 
বাণভট্ট ঘে সময়ের কথ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সময়ে আমরা কর্ণসেনের পুত্র দেবসেন বা 
বৃষকেতুকে পাইতে পারি। 

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বরাহমিহির বুহৎসংহিতায় বর্তমান বঙ্গদেশকে পৌণ্,, সমতট, বর্ধমান, 
সন্ধা, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ ও উপবঙ্গ এই কয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার খুষ্টাস্স ৭ম 
শতাবীতে চীন-পরিব্রাজক যুঅন্‌ চুয়ং (হিউএন্‌ সিয়ং) এদেশে আসিয়া এ অঞ্চল পুগ. বর্ধন, 
কর্ণন্ববর্ণ, সমতট ও তাত্রলিপ্ত এই কয় খণ্ডে বিভক্ত দেখিয়া! গিয়াছেন। একপস্থলে খুষ্টীয় ষ্ঠ 
শতাবে কর্ণনূবর্ণের প্রতিষ্ঠা হইলেও ইহার নাম বেশী দূর পর্যন্ত খ্যাত নাই। বরাহমিহির বর্দ- 
মান ও সুক্ধ নামে যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, চীনপরিব্রাজকের সময় তাহাই কর্ণনথবর্ণরাজ্য 
বলিয়া! প্রথিত হইয়াছিল। এরপস্থলে সুন্ধাধিপতি ও কর্ণনবর্ণাধিপতি অভিন্ন ব্যক্তিই হইতে- 
ছেন। যাহা হউক, দেবসেন পত্বীহস্তে নিহত হইলে দেবকীর প্রণরী দেবসেন-ভ্রাতা রাজা 
হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ভ্রাতৃহস্তার রাঁজপদ নিরাপদ ছিল বলিয়। মনে হয় না, 
রাজপুরুষ ও প্রজাবৃন্দ তাহার বিরুদ্ধে থাকায় তাহাকে বেশীদিন রাজান্খ ভোগ করিতে হয় 
নাই । যে সময়ে কর্ণন্ুবর্ণরাজ্যে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত, তাহাঁরই অত্যন্নকাল পরে মাঁলবে 
যশোধন্মার এবং বঙ্গে ধর্মীদিত্য নামে এক বাক্তির অভ্যুদয় | সম্ভবতঃ দেবসেনভ্রাতা ও নিকট- 
বর্তী অপরাপর দ্বপতিগণকে পরাজিত করিয়া ধর্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। 


(১৬) দদেবাংশেন কর্ণপডেঃ কুম|রে। জাতষানসৌ । 

বৃধকেতুরিতি নাঁম প্রদিদ্ধণ্চ ছি ভারতে ॥১২ 

শুভান্নপ্রীশনদিনমাগতধ্চ ততঃপরম.। 

বিভীষণে। লক্বেস্বরে। যত্র।গতো৷ মহাকৃতিঃ ॥১৩" (বটুভট্ের দেববংশ ) 
আদর্শে 'দষসেন; গন ছিল, তাহাই বোধহয়, লিপিকরপ্রমাদে 'দেবাংখেন? হইয়াছে 


আদি কাযস্থররাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৬৯ 


যদিও গুপ্তসম্রাট বালাদিত্য যশোধন্্বা, সেনাপতি ভটার্ক প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হণপতি 
মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া প্রণষ্টগৌরব কতকট! উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়ে 
গুপ্তশক্তি অনেকটা অন্তঃসারশৃন্ হইয়া পড়িয়াছিল। ৫২০ খৃষ্টাব্ধে বাঁলাদিত্যের মৃত্যুর পর 
যশোধন্মা প্রভৃতি তাহার অনুগত সামস্তরাজগণ সকলেই শ্বাধীনত1 ঘোষণা করিলেন । এমন কি, 
ইহারই কয়েক বৎসর পরে মালবপতি যশোধর্্া সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত, এমন কি, ব্রহ্মপুত্র পর্য্স্ত জয় 
করিয়া রাঁজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। এ সময়ে গুপ্তসআাটগণ মালবপতির নিকট আর্ধ্যাবর্তের 
অধিকাংশ হাঁরাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন যশোধন্মী জীবিত ছিলেন, ততদিন 
গুপ্তসম্রাটবংশধরগণ মহাসামস্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। যশোধন্মীর মৃত্যুর পর তীহার 
অধীন সামস্তনূপতিগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, এই সময়ে গুপ্তবংশের এক 
শাখা মালবে ও এক শাখা মগধে আধিপত্য করিতে থাকেন। অপর কোন স্থানে তাহাদের 
আধিপত্য ছিল বলিয়! মনে হয় না|” পশ্চিম ও মধ্যভারতে যেরূপ সামস্তরাজগশ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিতেছিলেন, প্রাচাভারতের সামস্ত রাজন্যবর্গও এ শুভ স্থযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। 
এই সময় যে সকল বঙ্গনৃপতি প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়া প্রপূজিত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে মহাঁরাজাধিরাজ ধর্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও সমাঁচারদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পুর্ব 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।- 

পূর্বেই লিখিয়াছি, মালবপতি যশোধর্মার সমকালেই ধর্মাদিত্যের অভ্যুদয় । তিনি সমস্ত 
বরেন্দ্র ও বঙ্গ অধিকার করিয়া পরমভট্রারক ও মহারাঁজাধিরাঁজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাহার 
অধীনে মহাসামস্ত স্থাধুদত্ত “মহারাজ” উপাধিতে ভূষিত হইয়া সমতট বা! দক্ষিণবঙ্গ শাদন করিতেন, 
পূর্ব-অধ্যায়ে উদ্ধৃত তাত্রলেখ হইতেই তাহা! প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৎপরে প্রায় ৫২৯৩ 
খুষ্টাব্দে মালবপতি যশোধর্্মা বঙ্গবিজয় করেন, এই সময়ে মালবপতির নিকট পরাজিত হইয়া ধর্মা- 
দিত্যের প্রভাব অনেকট! কমিয়া যাঁয় এবং নিজেই অনেকটা মহাসামুস্তরূপে পরিগণিত হন, 
তাই তিনি ও তাহার উত্তরাধিকারী গোপচন্দ্রদেব ও সমাচারদেব মহারাজাধিরাজ উপাধি 
ব্যবহার করিলেও তীহাদের অধীনে স্থাণুদত্তের স্ায় আর কোন মহারাজের সন্ধান পাইতেছি 
না। যাহা হউক, উভয়েই গঙ্গা হইতে সমুদ্রকূল পর্ধ্যস্ত অর্থাৎ কর্ণসুবর্ণ ও সমতটের কিয়দংশ 
অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী নৃপতিগণের সহিত ধর্্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব 
ও সমাচারদেবের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানিবাঁর উপায় নাই। বটুভট্টরচিত উক্ত দেববংশ- 
গাথায় লিখিত আছে-_- | 

_ শরণপরায়ণ! দেবা গোত্রৈশ্চ বহুবিভক্তীঃ। 
স্থাপয়ামাস্থঃ যত্বেন রাজ্যকান্তঙ্গ বঙ্গয়োঃ ॥” 
কর্ণসেনের পর তাহার সমাজস্থ নান! গোত্রে বিভক্ত যুদ্ধপ্রিয় (কায়স্থ ) দেববংশ চেষ্টা 


(১৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিছাস, বৈশ্ঠকাও, ১মাংশ। 


৬২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [১ম অধার। 


দ্বারা অঙ্গ ও বঙ্গে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, ধর্মাদিত্য, গোপ- 
উন্্র ও সমাচার দেব এই তিন জনেই কাণসোণা-সমাঁজস্থ এরূপ কোন দেববংশ হইবেন। 
সমাচারদেবের পর শশাঙ্কদেবের নাম পাঁই। প্রীচ্ভারতের ইতিহাসে মৌর্য্যসম্রাট 
অশোঁকুও সমুদ্রগুপ্তের পর এই শশাঙ্কদেবের ন্যায় বোধ হয় আর 
9 কোন নৃপতি তাদৃশ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। বর্তমান 
প্রতিহাসিকগণ ইহার পুরা নাম “শশাঙ্ক নরেন্ত্রণ্ুপ্ত” এইরূপ লিখিয়া থাকেন। তাহার 
কারণ এই-_ 
বাণভট্ের হর্ষচরিত ও চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনীতে লিখিত আছে, হর্ষের পিতা 
প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জোষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন (প্রায় ৬০৫ খৃষ্টাব্দে ) পিতৃসিংহাঁসনে 
আরোহণ করেন। রাজ্যশ্রী নামে তাহার এক অসামান্ত-গুণবতী ও পরমাসুন্টরী ভগিনী 
ছিলেন, বৌদ্ধ সম্মতীয় মতে তীহাঁর বিশেষ আস্থা ছিল, কান্তকুজরাজ মৌথরি গ্রহবন্থীর 
সহিত ত্বাহার বিবাহ হয়। সিংহাদনে আরোহণ করিতে না করিতেই রাজ্যবদ্ধন গুনিলেন 
যে, মালবপতি তাহার ভগিনীপতির প্রাণনংহার করিয়া ভগিনীকে শৃঙ্খলচুদ্বিত-চরণে বন্দী 
করিয়। 'রাখিগ়্াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া বাজ্যবর্দন দ্রুতগামী দশ সহস্র সৈম্ত লইয়া মালব- 
রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন ও সহজেই মা'লবরাঁজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করিলেন। 
কিন্ত মালবরাজের আত্মীয় গৌড়াধিপ রাজ্যবর্ধনকে শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিয়া 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোঁপনে তীহার হত্যাসাঁধন করেন। জোষ্ঠভ্রাতা রাঁজ্যবর্ধনের 
এইন্প শোচনীয় পরিণাঁম শ্রবণমাত্র হ্ষবর্দন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উঠেন এবং অবিলঙ্ে 
বহু সৈম্ত লইয়া গৌড়-অভিমুখে যাত্রা করেন। চীনপরিব্রাজক এই ঘটনার ৩১ বর্ষ পরে 
বৌধগয়া, পৌগুবদ্ধন ও কর্ণন্ুবর্ণে আসিয়া কর্ণনুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের দারুণ 
বৌদ্ধবিদ্বেষের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছেন এবং লোকমুখে শুনিয়া তাহার অত্যাচারকাহিনী লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন। চীনপরিব্রীজকের বর্ণনায় জানা যায় যে, রাজ্যবর্ঘনের হত্যাকাণ্ডে শশাঙ্কদেব 
লিপ্ত ছিলেন। এই কারণে হর্ষবর্ধন তাহীকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
গৌড়পতি ও কর্ণন্থবর্ণপতিকে অভিন্ন মনে করিয়! পাশ্চাত্য প্রত্বতত্ববিদ্গণ শশাঙ্কের 
পুরা নাম “শশাঙ্ক নরেন্ত্রগুপ্ত লিধিয়াছেন এবং আমরাও তদন্ুসারে গৌড়পতি ও কর্ণন্বর্ণ- 
পতিকে এক মনে করিয়াছিলাম,” কিন্তু এখন আলোচনা দ্বারা বুঝিতেছি যে, গৌড়পতি 
নরেন্্রপ্প্ত ও কর্ণন্বর্ণের অধিপতি শশাঙ্কদেব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না । হর্যচরিতের 
একখানি" পুথিতে রাজ্যবদ্ধনহস্তার পুরা নাম নরেন্ত্গুপ্ত লিখিত আছে ।৯ এ দিকে চীন- 
পরিব্রা্মক যুঅন্‌ চুঅং ( হিউএন্সিয়ং) লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধদ্বেধী কর্ণনুবর্ণপতি শশাঙ্কই 


(১৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহীস, বৈশ্ঠকাঞ্ড, ১মাংশ, ১৬৬ পৃষ্ঠ। সষ্টব্য। 
(১৯) 7015 93000 10 80016150518 [190109) ০1]. [. 7১. 7০. 


আদি কাযস্থ-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাও ৬৩ 


বিশ্বাঘাতকতাপুর্বক রাজ্যবর্ধনকে বিনাশ করেন।* বোঁধ হয়, ীব্নপ উক্তি দেবিয়াই 
কর্ণন্বর্ণপতি শশাঙ্ক ও গৌড়পতি নরেন্ত্রগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে গৌড় ও কর্ণনুবর্ণ ছুইটি শ্বতন্ 
রাজ্য ও স্বতন্ত্র রাজার অধিকারভূক্ত ছিল ।*১ 

চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে (৬৩1-৬৩৮ খুঃ অন্দে) প্রাচ্ভারত মগধ, ঈরিণ 
ব! হিরণ্যপর্বত, চম্প, কযঙ্গল, পুগু.বদ্ধন, কামরূপ, সমতট, তমোলিপ্তি, কর্ণস্থবর্ণ ও উড্ভ এই 
কয়খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে পৌগু.বর্দনই গৌড় বলিয়া প্রধানতঃ পরিচিত 
ছিল। এ অবস্থায় রাজ্যবর্ধনের নিহস্ত। গৌড়াধিপকে পুণ্বদ্ধন-রাঁজ্যের অধিপতি বলি্নাই 
মনে করি। কোন প্রাচীন পুস্তক বা থোদিত লিপিতে শশাঙ্কের নামান্তর নরেন্দ্গুপ্ত 
বাহির হয় নাই, বরং তাহার যে সুপ্রাচীন মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি 
“মহাসামস্ত শ্রীশশাঙ্কদেব নামে পরিচিত হইয়াছেন ।২৩ এ অবস্থায় অনায়াসেই মনে*করা যাইতে 
পারে ষে, কর্ণস্থবর্ণ-প্রতিষ্ঠাতা কর্ণদেবের বংশেই শশাঙ্কদেবের জন্ম। স্ুুলতান্গঞ্জের মুদ্রায় 
রুদ্রদেব যেরূপ “মহাক্ষত্রপ' নামে এবং উট্টগ্রন্থে কর্ণদেব যেক্ধপ ক্ষত্রপবংশোত্তৰ বলিয়া! পরিচিত 
হইয়াছেন, সেইরূপ শশান্কদেবও প্রথমে 'মহাসামন্ত' বলিয়াই পরিচয় দিতেন। তাহার অভ্যুদয়- 
কালে প্রথিত গুগুবংশের গৌরবরবি এক কালে 'অস্তমিত হয় নাই। 'তখনও মাঁলবে 
ও গড়ে গুপ্তবংশ আধিপত্য করিতেছিলেন। বাঁণভট্টের হর্ষচরিতবর্ধিত মালবরাজ দেবগুপ্ত 
ও গৌড়াধিপ নরেন্দ্রগুপ্ত হইতেই তাহার সন্ধান পাঁইতেছি। মগধ হইতে পুণ্-বর্ধন পর্য্যস্ত 
গুপ্তবংশের অধিকারভুক্ত ছিল।২৪ কর্ণস্থবর্ণপতি শশাঙ্কদেব প্রথমে তাহাঁদের মিত্ররাঁজ ও 
মহাসামস্তরূপে গণ্য ছিলেন। রোটাস্গড় হইতে আবিষ্কৃত তাহার মোহর হইতেই প্রমাণিত 
হইতেছে । সম্ভবতঃ পৌগু.বর্ধনপতি নরেন্ত্রগুপ্তের শিবিরে যখন রাজ্যবর্ধন নিমন্ত্রণগ্রহণ 
করেন, সে সময় শশাঙ্কদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এ কারণ তিনিও রাজাবর্ধনহস্তা- 
মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। তিনি “শশাঙ্ক-সেন” নামেও পরিচিত হইয়াছেন ।২৫ এ সময়ে 


(২৭) 85215 13900019150 ০০105 ০1116 ৬৬০51077) ৬৬০11 ৬০01. 1, 0. 210, 

(২১) চীনপরিব্রাঞজক যুঅন্‌ চুঅং ( হিউএন্সিয়ং) পুগু-বর্দন বা! গৌড় এবং কর্ণন্বর্ণ এই ছুইটী জনপদেই 
আিয়ছিলেন এবং ছুইটীকে ধেহিন্ন রাজ্য ব'লয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। 

(২২) *পুগু?: স্ব রেক্ীগৌড়নীবৃতিঃ* (ত্রিকীওশেহ) 

(২৩) [15565 00762 [1750011)01025, [0 283, কনিংহাম্‌ সাহেব লিখিয়াছেন যে, জৈনগ্রন্থে শশান্কের 
অপর নাম নরেনত্রগ্ুপ্ত লেখা আ.ছ। (4100, 5017 05100 [20 01157) সম্ভবতঃ পরবর্তী জৈনগ্রস্থকার 
ছুই ব্যক্তিকে এক করিয়! ফেলিয়াছেন। 

(২৪) প্রত্বতব্ববিদ ডাক্তার হোর্ণলি সাহেবও এই গ্রৌড়াধিপ গুপ্তকে শশাঙ্ক নরেন্্রপুপ্ত নামে পরিচিত 
করিয়াছেন। এই গৌড়াধিপের প্রকৃত নাম 'ন'রক্ গুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তিনি ও শশীহ্কদেব সম্পূর্ণ ভি বাকি । 

(২৫) এ্পরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত, ১৭১ পৃঃ । 


৬৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায়। 


কান্কুজ-অঞ্চলে মৌথরি বর্মবংশ আধিপত্য করিতেন। হর্ষের ভগিনীপতি মৌখরি গ্রহ- 
বন্মীর মৃত্যু, তৎপরে হর্ষদেবের হস্তে গৌড়াধিপ গুপ্তের নিপাত এবং কান্তকুজে হর্ষের রাঁজধানী- 
পরিবর্তনকালে কর্ণন্থবর্ণপতি শশান্কদেবও বলসঞ্চয়পূর্রবক মহাঁরাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ- 
পূর্বক সার্বভৌম হইবার আশায় উদ্দীপিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পার্খববর্তী নৃপতিবৃন্দ 
সাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন। হর্ষবর্ধন কান্তকুব্ে অধিষ্ঠিত হইলে, সম্ভবতঃ এখানকার 
মৌথরি-রাজবংশ (গ্রহবন্মার আত্মীয়) তাহাদের পূর্বাধিকারতুক্ত মগধে আসিয়! আধিপত্য 
করিতে থাকেন।২৬ এই রাজবংশের সহিত শশাঙ্কদেবের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া 
ছিল। পূর্বেই লিখিয়াছি, গ্রহবর্্ার মহিষী রাজাপ্রী বৌদ্ধ সন্মতীয় মতাবলম্বী ছিলেন, 
গ্রহবর্মমার আত্মীয়স্বজন মৌখরিগণও খরূপ বৌদ্ধধশ্থান্ুরক্ত থাকাই সম্ভবপর। এদিকে 
শশীস্কদেব একজন গৌড়া। শৈব ছিলেন। তীহাঁর সহিত মগধের বর্দবংশের সংঘর্ষ অনেকটা! 
র্দযুদ্ধে পরিণত হইম্বাছিল। তাহারই পরিণাম শশাঙ্ককর্তৃক মগধের বিশাল বৌদ্ধকীর্তি 
বিলৌপের আয়োজন। তীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী হইতে জানিতে পারি যে, প্রধান 
বৌদ্ধপীঠস্থান কুণীনগর হইতে শশাঙ্ক শ্রমণগণকে বিদুরিত করিয়াছিলেন, স্বয়ং অশোক 
পাঁটলিপুত্রে সর্বদাই যে বুদ্ধপদচিহ্নধুক্ত উজ্জল পাঁষাঁণথণ্ড পুজা করিতেন, বৌদ্ধসমাজে প্রধান 
উপাস্ত বলিয়। চিয়দিন যাহার উপাসনা চলিতেছিল, কর্ণমুবর্ণপতি সেই পবিত্র পাষাণখণ্ড গঙ্গাগর্ডে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৎপরে তাহা পুনরায় স্বস্থানে নীত হইয়াছিল।”' ভগবান্‌ বুদ্ধ গয়ায় 
যে বোধিদ্রমমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শশাস্ক সেই বোধিদ্রম উন্মূলিত করিয়া তাহার 
মূল পর্য্যন্ত পুড়াইয়া দিয়/ছিলেন। এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই মগধপতি পূর্ণবন্শীর যত্বে 
সেই বৌধিতরু রক্ষিত হইয়াঁছিল।২৮ এই বোধিদ্রমের পার্খে ই ১৬০ ফিটু উচ্চ একটা বৃহৎ 
বুদ্ধমন্দির ও তন্মধ্যে বোধিদ্রমমূলে ভূমিষ্পর্শ-মুদ্রায় সমাপীন বুদ্ধমূত্তি ছিল, রাজা শশাঙ্ক সেই 
পাষাণম়ী মুক্তি তুলিয়! ফেলিয়া (নিজ উপাস্ত ) শিবমৃত্তি স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন ।. 
চীনপরিব্রাজকের উক্ত বিবরণী হইতে বেশ আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, রাজা শশাঙ্ক মগধের 
রাজধানী পাঁটলিপুত্র ও বৌদ্ধসমাজের প্রধানকেন্ত্র বোধগয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং 
মগধপতি তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, নচেৎ তিনি বৌদ্ধসমাজের প্রধান উপান্ত 
বস্ত নষ্ট করিতে কখনই সাহসী হইতেন নাঁ। কিন্তু তীহার এই জয়লাভ স্থায়ী ফলদারী হয় 
নাই। কারণ চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, রাজ! শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিদ্রম উন্ম'লনের কএক 
মাস পরে মগধপৃতি পুর্ণবর্্! পুনরায় বোধিক্রমরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মগধের বাহিরে 
তখন প্রবল পরাক্রাত্ত হর্ধদেবের অধিকার, এই কারণে শশাঙ্কদেব মগধ-আক্রমণে কতকটা 


(২৬) বঙ্গের জীতীয় ইতিহাস, খৈশ্যকাও, ১মাংশ ১৬৪ পৃঃ। 
(২৭) ৬2665 ছাও2) 000276, ৮০] [], [১. 92. 
(২৮) ৬/০067, 1. 0. 15, 

(২৯) ৮109 ড৮01061 []. 0, 116, 
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কৃতকার্য হইলেও মগধের বাহিরে অর্থাৎ সারনাথ প্রভৃতি স্থানের বৌদ্বতীর্থসমূহে হস্তক্ষেপ 
করিতে সাহসী হন নাই। কিন্ত মগধ হইতে কর্ণন্বর্ণ পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ কিছুদিনের জন্য 
তাহার করতলগত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । 

৬০৬ খুষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ, প্রিয় ভগিনী রাজ্যপ্লী উদ্ধারসাঁধন ও ভ্রাতৃহস্তা গৌড়া- 
ধিপ নরেন্দ্রগুণ্ের প্রাণসংহার করিয়া! হর্ষদেব সম্ভবতঃ পিতৃরাঁজধানী থানেশ্বরে ফিরিয়া 
আসেন, তৎপরে কান্তকুব্জে রাজধানী-পরিবর্তন ও স্বরাঁজ্যের স্ুশৃঙ্খলাস্থাপনে কিছুদিন 
কাটিয়া যায়। সেই সময়েই সম্ভবতঃ শশাঙ্কদেব মগধ আক্রমণ করেন। 

যাহা হউক, রাঁজা শশাঙ্কের অত্যাচার-সংবাদ হর্ষদেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি কর্ণন্তবর্ণ- 
পতিকে উপযুক্ত শীস্তিপ্রদানের নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । এই সময় তাহার 
হৃদয়ে আর্ধ্যাবর্তের সমাট্‌ হইবার বাসনা জাগিরা উঠে। চীনপরিব্রীজক লিখিয়াছেন, পাঁচ 
ছয় বর্ষের মধ্যে তাঁহার জিগীবার কিছুমাত্র তৃপ্তি হইল না। মুহূর্তের জন্য ৪ তাহার সৈম্তগণ 
যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। বলা বাহুল্য, গোঁড়, মগধ ও কর্ণন্বর্ণে তাহার 
সহিত শশাঙ্কদেবের দারুণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। হ্র্যদেব প্রথমতঃ মগধ উদ্ধার করিয়া 
তাহার প্রিয় সহচর মাধবগুপ্তুকে তাহার আধিপভা দিয়া থাঁকিবেন, কিন্ধ মাধবগ্ুপ্ত হ্য- 
দেবের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া নিজ প্রিয়পুত্র আদিত্যসেনের উপর শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ 
করেন। সম্ভবতঃ ৬৯৯ খুষ্টাব্যে এই ঘটন! ঘটে ।৬* মগধ হইতে হর্ষদেৰ পূর্ববাভিমুখে সসৈন্ে 
বিজয়পতাকা তুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ূ 

প্রথমতঃ বে সময়ে গৌড়পতিকে শাস্তি দিবার জন্য হর্যদেব গৌড় ও গ্রাগ্জ্যোতিষের সীমায় 
উপস্থিত হন, সেই সময়ে পথিমধ্যে কামন্ধপপতি ভান্করবন্মার দূত আপিয়া নানা উপহারাদি 
প্রদানপূর্ববক নিবেদন করিল, কামরূপপতির শৈশব হইতে সংকল্প যে, মহাদেবের চরণবুগল 
ব্যতীত আর কোথাও মাঁথা নোয়াইবেন নাঁ। ইহা ৩টী উপায়ে হইতে পারে--১ সমস্ত 
জগৎ জয়, ২ মরণ, অথবা ৩ মহাঁরাজাধিরাঞজ হর্দেবের ন্যায় বীরের সঙ্গে মিত্রতা।* 
ভাঙ্করবন্্ীর এরূপ মিত্রতা-প্রার্থনার প্রধান কারণ মনে হয়, তৎকালে গৌড়াধিপ গুপ্ত ও 
কর্ন্থবর্ণাধিপি শশাঙ্কের আক্রমণ-ভীতি । হর্ষদেব কামরূপাঁধিপের উপহার সাদরে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। এই মিত্রতার ফলে 
হর্যদেব পশ্চিম হইতে এবং ভাক্করবন্মা পূর্ব হইতে গৌড় ও কর্ণনুবর্ণরাজা আক্রমণ করিয়া 
থাকিবেন। ছুই দিক্‌ হইতে ছুই প্রবল শক্রর আক্রমণে গৌড়পতি নিহত ও শশাঙ্কদেব 
বাতিবাস্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। এবার হর্যদেবকে কেবল শক্রজয় করিয়া যে কারণে 
ফিরিতে হইয়াছিল, তাহ! পূর্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু তাহার দ্বিতীক্পবার আক্রমণে শশাঙ্কদেব 


(৩,) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈগ্কাও, ১মাংশ, ১৬৩ পৃঃ ভ্রষ্টব্য । 
(৩১) বাণভটের হর্চরিত। 


৬৩ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম-অধ্যায়। 


কর্ণন্ুবণরাঁজধানী হারাইয়া কর্ণন্থবর্ণের দক্ষিণ-অংশে দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ এই সময়ে হর্যদেবের নবাঁধিকাঁরভুক্ত কর্ণন্বর্ণরাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা- 
স্থাপনের ভার কিছুকাল তাহার মিত্ররাজ কামরূপপতি ভাস্করবন্্মার উপরই ন্তন্ত হইয়! 
থাকিবে, কারণ কর্ণস্বর্ণরাজ্য কামরূপরাজ্যের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ববর্তী থাকায় ভাস্কর- 
বন্ধার পক্ষে ইহার স্থুশীসন সুবিধাজনক ছিল। কর্ণস্বর্ণের উপর ষে কামরূপপতি 
কিছুকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ ও সুস্পষ্ট প্রমাণও সম্প্রতি বাহির 
হইয়াছে । অন্নদিন হইল শ্রীহট্রের পঞ্চখণ্ড হইতে ভাক্করবর্শীর একখানি তামশাসন আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে।* এই তান্নশাসনেই লিখিত আছে-_ 
“মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তিসংপত্ত 'পাত্তজয়শব্দানর্থস্বন্ধাবারাঁৎ কর্ণন্থুবঞ্নবাঁসকাঁৎ 1৮ 

অর্থাৎ মহ! নৌকা, হন্ঠী, অশ্ব ও পদাঁতিমম্পদ্ভূষিত জয়শব্সম্বলিত কর্ণন্থবর্ণসমাবাসিত 
্বন্ধাবার হইতে ( প্রদত্ত হইতেছে : | 

উক্ত তাত্রশীসন হইতেই পাইতেছি যে, যে সময় কামবূপপতি ভাস্করবন্ধ্া চতুরঙ্গবলে 
কর্ণস্থবর্ণের জয়স্বন্ধাবারে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি পুণ্যার্জন কামনায় ব্রাহ্মণকে 
যে ভূমিদ্ান করিয়াছিলেন, সেই ভূমিদানের সনন্স্বরূপ উক্ত তীশ্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

আরও এক কথা, হর্ষচরিত ও চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী হইতে বেশ বুঝা যায় যে, 
হর্দেব নিজ আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা ভাঙ্করবন্মীকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ।*5 
সম্ভবতঃ ভাস্করবর্্মা হর্যদেবের সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় একজন প্রধান সহায় হইয়াছিলেন এবং 
কর্ণস্থবর্ণের মহাসমরে তিনি হর্দেবের দক্গিণহস্তস্বরূপ হইয়া যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া 
জয়ার্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে কামরূপরাজ্যের সংলগ্ন কর্ণস্থবর্ণের উত্তরপৃর্বাংশ তাহার 
অধিকারতুক্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে! 

'এই কর্ণন্থবর্ণের আয়তন কিরুপ ছিল, এখানে তাঙ্গার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্ষিক 
হইবে না। 

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে (প্রাক ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে) চীনপরিব্রাজক পুণ্ড বর্ধন হইয়া 
কামরূপ, কামরূপ হইয়া সমতট, সমতট হইয়া তাম্রলিপ্তি এবং 


বর্ণম্বর্ণরাজ্য 
তাযলিপ্ত হইয়া কর্ণসুবর্ণে আগমন করেন। তাহার বর্ণনায় 


(৩২) কামরূপ-আনুসন্ধীন-সমিতির ১ম বাধিক অধিবেশনে (১৩২ সাল, ১১ই 'গ্যেষ্ঠট) যুক্ত পণ্ডিত 
পচ্মনাথ বিছ্যু!ষিনোদ এম্‌ এ মহ।শয় এই শত্রণ।গনের প্রাপ্তিসংলাদ ও বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়। প্রতিহাসিক- 
গণের ধস্তবাদভাঁওন হইয়াছেন । 

(৬১) এখানে একটা উদ্াহরণই যথেষ্ট হইতে পারে। যখন কাণ্যকুজে হর্ধদেব এক বিরাট বুদ্ধ-মহোতসের 
অনুষ্টান করেন, সেই উৎসবক্ষেত্রে তাহার জাম।তা বন্ভীর।গগ ও ১৮ জন কর্দনৃপতি উপস্থিত থাকিলেও সত্তা 
হর্ষদেব নি: শত্রবেশে ভূষিত হন এবং ভাস্করবর্খ!কে ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত করিয়। উহাকে সর্ববপেক্ষা সম্মানিত 
করিয়াছিলেন । (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈগ্কা পু, ১মাংশ, ১৭১ পৃষ্টা জষটব্য) 


আদি কায়স্থ-রাঁজবংশ। ] রাজন্য-কাঙ ূ ৬৭ 
তাম্রলিপ্ত হইতে ৭** লি (প্রায় ১৬৫ মাইল) উত্তরপশ্চিষে কর্ণস্থবর্ণ এবং কর্ণস্বর্ণের 
৭০* লি দৃক্ষিণপশ্চিমে উদ্ভু ( উ-ট ) রাজধানী অবস্থিত। তাহার সময়ে প্রাচ্যভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যগুলির কিঞ্চিদিধিক এইরূপ পরিমাণ নিদ্দিষ্ট ছিল-- | 


মগধ ৫৯১, লি কামরূপ ৯**** লির অধিক 
ইরিণ বা হিরণ্াযপর্বত ৩০** লি সমতট ৩***লি 

চম্পা *”.. ৪৯০ লি তাজলিপ্তি ১৪. লি" 
কয় ল৩৪ ্ঁ ২০০* লি কর্ণন্থবর্ণ ৪৪৫, লি 

পুণ্ বর্ধন ৪*** লি উড ৭*০* লি 


কোঙ্গোদ ১*** লি 

উদ্ধৃত তালিকা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচ্যভারতে 
কামনপরাজ্যই সর্বাপেক্ষা আকারে বড় ছিল, এই বৃহদায়তনের কারণ কুমার ভাকঙ্করবর্ীর 
প্রতৃত্ববিস্তার। যোগিনীতন্ত্রের প্রমাণ হইতেও জান! যায় যে, এক সময়ে সমস্ত ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যক1, জলপাইগুড়ী, কোচবিহার, রঙ্গপুর, বগুড়ার কিয়দংশ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা! জেলার 
কিয়দংশ কাঁমরূপসীমা মধ্যে গণ্য হইত ।* কিন্তু অঙ্গবঙ্গের মধ্যে তখনও কর্ণনুবর্ণ আয়তনে 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ্। হ্র্যদেবের আক্রমণের পূর্বে অর্থাৎ শশাঙ্কদেবের অভ্যুদয়কালে এই 
রাজ্য আরও যে বিশাল আয়তন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পুরাবিদ্‌ ফাগুসন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, “বর্তমান বদ্ধমান জেলার উত্তরাংশ, বীরভূম ও 
মুশিদাবাদ জেলার সমস্ত এবং কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলার যে অংশ গঙ্গাজল ছাঁড়াইয়া বাস- 


(৩৪) চীনপরিব্রাজক যুঅন্‌ চুমঙ্গ এই জনপদের 1২-010-/97-15-10 নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই নাম সম্বন্ধে ওয়াটার সাহেব লিখিয়াছেন__-€]015 ০011 81৮6 05 00007101752] 1106 চঝোঞাও 
$212) 200 1১907062512, 2110 18015620815 070 22106 0 & 191209 1ম 083 1)01151)1)01111)0900 
11110101700 17) ৮675 62719 13601001150 1১711 (০১05৮ [1]. 1২, ০57 1994, 009,80-88]1 ৬০515, 
11. 1), 783. সন্ধ্।কর নন্দীর রামচরিতে এই স্থান কয়ঙগল এবং এপানকার সামন্ত 'কয়ঙ্গলীয় মগুপাঁধিপতি'রাপেই 
বণিত হইয়াছেন। 

(৩৫) "নেপালন্ত কাঞ্চনাতিং ব্রহ্ম পুত্রহ্য সঙ্গমম্‌। 

করতো য়।ং সমাশ্রিত্য যবদ্দিক্করবাঁসিনীম্‌ ॥১% 

উত্তরন্তাং কগ্রগিরিঃ করতোয় তু পশ্চিমে । 

তীর্ঘশ্রেষ্ঠে। দিক্ষু নদী পূর্ববন্ত।ং শিরিকগ্যকে ॥১৭ 

দক্িণে ব্রন্মপুত্রস্ত লাক্ষায়াঃ সঙ্গম বধি । 

কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ববশান্ত্েযু নিশ্চিতঃ ॥৮১৮ ( যোগিনীতন্ত্র ১১শ পটল ) 
বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ 'কামরূপ' শবে বিস্তৃত বিবরণ জষ্টব্য। 

এখনে ইহাঁও ষল। আবশ্যক যে, যে সময়ের কথ! লিখিত হইল; তৎকাঁলে ময়মনসিংক জেলার পূর্ববাংশ এবং 


টাক জেলার কতকাংশ মমুদ্রগর্ভপানী ছিল। 


নবি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম অধ্যায় 


যোগ্য ছিল, এই সমুদয় ভূখণ্ড কর্ণন্থবর্ণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।”** আবার সুবিখ্যাত প্রত্বতত্ববিৎ 
কনিংহাম মনে করেন যে, সুবর্ণরেখা নদীপ্রবাহের নিকট সিংহতূম ও বরাহভূম জেলার 
মধ্যে কোন স্থানে কর্ণস্থবর্ণের রাজধানী ছিল ।** তৎপরে ডাক্তার ওয়াডেল খাহেব প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করেন-__বদ্ধমাঁন জেল!র কাঞ্চননগরই প্রাচীন কর্ণনুবর্ণ ।*” 

চীনপরিব্রাজক কণস্ৃবর্ণের পুরাতন রাজধানীর পার্খে লো-তো-মো-চি বা “রক্তমৃভি' নামে 
একটা ন্ুবৃহৎ সজ্বারাম দেখিকাছিলেন। মুশিদাবাদ জেলায় অগ্যাঁপি রাঙ্গামাটা নামে একটা 
প্রাচীন গ্রামের পার্থে একটা স্ুবৃহৎ রাঙ্গামাটা নামে স্ত,প দৃষ্ট হয়, এই বাঙ্গামাটার টিপিই 
 চীনপরিব্রাজক-বণিত “রক্তমৃত্তি' সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ । | 

কনিংহাম সাচেবের অন্থমানও মিথা! নয় যে সিংহভূম জেলার কোন স্থানে কর্ণন্বর্ণের এক 
সময়ে রাজধানী ছিল। পূর্বেই লিখিয়াছি, রাজা শশাঙ্ক হর্ষদেব ও ভাঙ্করবন্মীর সমবেত আক্রমণে 
বাতিব্যস্ত ও পরাঁজিত হইয় পার্কত্যপ্রদেশে আসিয়া আম্মরক্ষা করেন ৷ প্রত্বতত্ববিৎ কনিং. 
হামের সহকারী পুরাতত্বাননেধী বেগ্লার সাহেব সিংহভূম ও মমূরভগ্জের সীমাস্থিত 'বেণুসাগর 
নামক স্থানে রাঞ্জা! শশাঙ্কের কীষ্ড দেখিয়া আসিয়াছেন।” আমরাও বৈতরণীনদীর অদূরে 
ও উক্ত বেণুসাঁগরের দেড়ক্রোশ অন্তরে মনুরভগ্রের অন্ততম প্রাচীন রাজধানী খিজিঙ্গ বা! খিচিং 
নামক স্থানে সুবিশাল খৈবকীন্তি দেখিয়া আসিয়াছি। রাজা শশাঙ্ক যে একনিষ্ঠ শিবভক্ত 
ছিলেন, তাহা তাহার সমসাময়িক কবি বাণভট্ট ও চীনপরিব্রাজক উভয়েই প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। এক সময়ে উক্ত খিচিং হইতে বেণুমাগর পর্যান্ত একটা বৃহৎ রাজধানী ছিল. তাহা 
এই ভূখণ্ডের অবস্থা! পর্যবেক্ষণ করিলে অনায়াসেই স্বীকার করিতে হয় । এই স্থানে যে এক 
. সময়ে শত শত ইষ্টক-অট্রালিকা, পাষাণে নিশ্মিত শত শত দেবমন্দির এবং শত শত স্বচ্ছদলিল 
সরোবর বিদ্যমান ছিল, এখনও তাহার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে । অগ্ভাপি এই নির্জন ও দুর্গম 
স্থানে শতাধিক বাধান পুষ্করিণী ও অনেকগুলি সুপ্রাচীন ভগ্ন শিবমন্দির বিষ্ভমান। আমার 
মনে হয়, শশাঙ্কদেব রাজ্যের উত্তরাংশ হাঁরাইয়া দীর্ঘকাল এই নিক্জন ও ছূর্গম পার্ধভাপ্রদেশে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পৃর্রেই লিখিরাছি, বরাহমিহির যে ভূখণ্ড বদমান ও সুক্গ বলিয়া 
পরিচিত করিয়াছেন, চীনপরিব্রাকের ভ্রমণকাহিনীতে তাহাই “ক্ণন্ুবর্ণ নামে পরিচিত 
হইয়াছে। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টাকাকার নীলকঞ "ুক্ষ” দেশের বর্তমান নাম "রা নির্দেশ 
করিয়াছেন। ময়ুরভগ্ত উৎকলবাসিগণের নিকট অগ্যাপি “রাঢ়' নামে পরিচিত | এরপস্থলে 
সিংহভূম ও মমৃরভঞ্জ পর্য্যন্ত এক সময় কর্ণস্বর্ণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই মনে হয়। 
চীনপরিক্রীজকের ভ্রমণকাহিনীর বিবৃতিলেখক ওয়াটার সাহেব লিখিয়াছেন, “চীনপরিব্রাক 


(৩৬) 4£১010100 (90£72105 ০1 170175 [৮ 258, 
(৩৭)  0০/001)11067)011)55 15110160101 (০0082011906 170019) 7. 50০9. 
(৩৮) 100 ৮৮200001517 01 9116 ০1 12(2]11)100, [9 27. 

(৩৯) 0017101712170715 তা), ১৪৫, 1২01090165১ ৬০1. ১017, [), 24. 


(8৯) 1019012501507]8 £৯151৩8195০91 ১1৮৪১ 1২610765) ৬০1. ]. [10৬, 
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আদি কায়স্থ-রাঁজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ৬৯ 


' কর্ণন্থবর্ণের যেরূপ অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পরবর্তী কাহিনীর সামগ্রস্ত 
নাই। এজন্য আমরা তাক্লিস্তির ৭* লি উত্তরপশ্চিমের পরিবর্তে অবশ্তই উত্তরটর্বে 
ধরিয়া লইব ।৮5ঃ কিন্তু আমরা চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় অসামগ্ম্ত পাইতেছি না। তিনি 
যে তাঁম্লিপ্তের ৭০০ লি উত্তরপশ্চিমে কর্ণস্বর্ণের অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। 
তিনি বরাবর একটা জনপদের রাজধানী বা প্রধান কেন্দ্রের দুরত্বই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
তখনও শশাঙ্কদেব জীবিত-_-তখনও তিনি পুর্ববণিত মযুরভগ্জের প্রান্তসীমায় অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। আমর মনে করি, এঁ স্থানই চীনপরিব্রাজকের সমকালীন কর্ণসুবর্ণের রাজধানী, 
স্থান তাশ্রলিপ্ত হুইতে প্রায় ৭০০ লি উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত বটে। কিন্তু তিনি সেই দুর্শম 
প্রদেশ না গিয়া বৌদ্ধকীত্তি দর্শন করিবার জন্য কর্ণস্থবর্ণের পূর্বরাঁজধানী মুশিদাঁবাদ- 
জেলাস্থ রাঙ্গামাটী কাণসোণায় আসিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধদ্বেধী রাঁজা শশাঙ্ককে অতি 
দ্বণার চক্ষেই দেখিতেন, এ কারণেই তিনি তাহার নুতন বাঁজধানীতে যান নাই, বাঁ এখানে 
তাহার নামোলেখ পর্যন্ত করেন নাই। 

মুপিদাবাদজেলার বর্তমান সদর বহরমপুর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে রাঙ্গা- 
মাটা নামে যে প্রাচীন গ্রাম রহিয়াছে, পঞ্চাশবৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত 
তাহাই “কাণসোণা” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রীঙ্গামাঈীর সুবিস্তৃত ও 
সমুচ্চ স্তপ চীন-পরিব্রাজক বণিত রক্তমৃত্তি-সঙ্ঘারামের স্মতি আজও বজাঁর রাখিয়াছে। 
বহুতর দীঘি, সরোবর ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও এই রাঙ্গামাটার চতুদ্দিকে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । ১৮৫৩ খুঃ অন্দে কাণ্তেন লেয়ার্ড সাহেব এইস্কান দর্শন 
করিয়া লিখিয়াছেন-__পরাঙ্গামাটা পুর্বকাঁলে কাঁণসোণাপুরী নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়- 
পতি কর্ণসেন এই নগরী নিম্মীণ করেন। তাহার সম্বন্ধে বুতর প্রবাদ এখনও প্রচলিত 
রহিয়াছে । এখনও লোকে 'রাঁক্ষসের ডাঁঙ্গা” ও “কর্ণসেনের রাজবাড়ী” দেখাইয়া থাকে। 
রাজবাটার ধ্বংনাবশেষের নিদর্শন এখনও তিন দিকে বিরাজমান । অপর দিক্‌ নদীগর্ভে সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হইয়াছে । রাঁজবাটীর পূর্বদিকে কিছুদিন পুর্ব পর্যন্ত সুপ্রাচীন তোরণ ও তাহার পার্খে 
ছুইটা বৃহৎ বুরুজ বিগ্মান ছিল। অন্নদিন হইল, সমস্তই ভাগীরথীর গর্ভশায়ী হইয়াছে 1৮২ 

মুসলমান আমলেও এই কাণসোণা-রাঙ্গামাটীর গৌরব কতকটা অক্ষুণ ছিল। এখানকার 
হিন্দু জমিদার নদীয়ারাজের সমান সম্মান পাইতেন | 


বাণসোণা রাঙ্গা মাটী 
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% বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায়। 


আমরা পুর্বোদ্ধৃত বটু তট্টের দেববংশ হইতেও পাইয়াছি, ভাগীরতীর সন্ধিস্থানে 
নিজনামান্সারে রাজা কর্ণসেন কর্ণন্বর্ণপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ 
এস্থানে বহুকাল রাজত্ব করেন। মৌদগল্য গোত্রীয় দেববংশোদ্তব রাজা রাধাকাস্ত দেব 
বাহাদুরও তাহার শব্দকল্দ্রমগ্রন্থ নিজ পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “মুশিদাঁবাদের নিকট 
কর্ণশ্র্ণ নামক স্থানে তাহার পূর্বপুরুষগণ বাস করিতেন ।৮॥ এই কর্ণন্বর্ণ সমাজের দেববংশ 
অদ্যাপি বঙ্গের সর্বত্র .করণসোণার দে বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক মুশিদাবাদ জেলার মধ্যে 
এমন উচ্চ ও স্বাস্থ্যকর স্থান আর নাই। ১৮৩৫ খৃঃ অন্ব পধ্যস্ত এখানে ইষ্টইণ্ডিয়। 
কোম্পানীর একটা বৃহৎ রেশমের কুঠী ছিল। ১৮৪৬ খুঃ অব্দ পধ্যস্ত এই স্থান একটা 
প্রধান স্বাস্ক্যনিবাস বলিয়াই গণ্য ছিল। বনভোজন ও পক্ষী-শিকারের আশায় বহু সন্তান্ত 
ব্যক্তি আসিয়া এখানে সর্বদাই বাস করিতেন ।% লং সাহেব এখানকার সুন্দর দৃশ্ত ও 
ঢেউখেলান *জমি দেখিয়া আপনার প্রিয় জন্মভূমি ইংলগ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন । 

রা্গামাটী কাণসোঁণ! হইতে গয্সাবাদ পর্যাস্ত প্রায় ৮ ক্রোশস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার 
মধো মধ্যে একটা স্থবৃহৎ রাজধানী ছিল বলিয়া! সহজেই ধারণা হইবে । গয়সাবাদ হইতে পালি 
অক্ষরের ক্ষোদিত লিপি বাহির হইয়াছে ।** চীন-পরিক্রাজক যুঅন্চুমং (হিউএন্সিক্সং) আসিয়াও 
এখানে প্রায় ৪-ক্রোশ বিস্তৃত কর্ণনবর্ণ রাজধানী এবং রাঙ্গামাটার অদূরে অশোক-নির্ম্িত 
কতকগুলি স্ত.প দেখিয়া গিয়াছেন। ততন্তিন্ন এখানে ১৩টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তাহাতে ছুই 
হাজারের অধিক বৌদ্ধ শ্রমণ দেখিয়া ছিলেন। তীহার সময়ে এখানে ৫০টা হিন্দুদেব- 
মন্দিরও বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু কালের শোতে ভাগীরথীর প্রবল শুরঙ্গাঘাতে সেই 
সমস্ত প্রাচীন কীন্তি অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে । কেবল রাঙ্গীমাটার রক্তময় ইষ্টকম্তংপ এবং 
গয়লাবাদের খোদিত পালি লিপি এখানকার অতি প্রাচীন স্মৃতি অগ্ঠাপি রক্ষা করিতেছে । 

মহারাজ শশাঙ্কদেবের, সময়ই কাঁণসোণার চরম সমৃদ্ধির সময় । তিনি নিজে পরম শৈব 
বলিয়া পরিচিত হইলেও, সমদর্শী, বিগ্যান্গরাগী ও প্রজারঞ্ক নৃপতি ছিলেন। মগধ ও 
কুশীনগরে তাহার বৌদ্ধকীত্তিবিলোপের প্রসঙ্গে বৌদ্ধচীন-পরিব্রাজক তাঁহাকে দ্বণার 
চক্ষে দেখিলেও তিনি নিজ রাঁজ্যবাসী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পপ্রজাদিগের উপর কখনই বিদ্বেষ- 
ভাবাপন্ন ছিলেন না। যদি তিনি প্রকৃতই বৌদ্ধবিদ্বেধী হইতেন, তাহ! হইলে চীন 
পরিব্রাজক তাহার প্রধান বাঁজধানী কর্ণস্থববর্ণে ১৩টী বৌদ্ধ সঙ্বারাম ও তাহাতে ছুই 
হাজারের অধিক বোদ্ধ শ্রমণের অবস্থিতি দেখিতে পাইতেন না। 


(8৪) " কায়স্থানাং কুলে দেববংশন্তে।ভ্ভবহেতুকঃ ॥ 
মুশিদাব।দনগরা সনে ঘজনপালকঃ । 
কর্ণম্ব্ণনীমধেয় মমাঁজে াসকারকঃ 8৮ 
রাঙ্গা স্তার রাধাকান্তদেবের শব্দ কল্পক্রমের ভূমিক| | 
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আদি কায়স্থবরাজবংশ | ] রাজন্য-কাণ্ড ণৃ১ 


তাঁহার মগধ-আক্রমণকালে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শ্রমণেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, 
তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্ত সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের প্রধান উপাস্য জিনিসগুলি নষ্ট 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধ প্রজাদিগের উপর কখনও 
তিনি এরূপ অসদাচরণ করেন নাই। তিনি নিজ অধিকার্বাসী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজা- 
বর্মকে সমভাবে দেখিতেন, চীনপরিব্রাজকের বর্ণন! হইতেই আমরা তাহার আভাষ পাইয়াছি। 

অল্পদিন হইল, গঞ্জাম হইতে মহাসামস্ত সৈম্তভীত মাধবরাজের ৩০০ গৌপ্তাব্ধে (৬১৯৬২০ 
খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ একখানি তাত্্রশাসন পাঁওয়! গিয়াছে। এই তাঁঅশাসনে “মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক- 
দেব” “চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী বস্ুন্ধরা”র অধীশ্বর বলিয়া 
কীত্তিত হইয়াছেন .৪৮ উক্ত তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, হর্যদেবের নিকট 
পরাজিত হুইবার ১০।১১বর্য পরেও তিনি একটী বিস্তৃত ভূমণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, 
এমন কি উৎকলের দক্ষিণাংশ ও কলিঙ্গের উত্তরাংশস্থিত কোঙ্গোদমগ্ডলের অধিপতি পর্য্যস্ত 
তাহার অধীন্তা স্বীকার করিতেন। কোঙ্গোদ-মগুলেরং* অধিপতি আপনাঁকে কলিঙ্গা- 
ধিপতি বলিয়া! পরিচিত করিলেও মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের অধীনতা শ্বীকার করিয়! যেন 
গৌরবান্িত হইয়াছিলেন। ইহাতেও শশাঙ্কদেবের প্রবল প্রতাপের যথেষ্ট পক্ফিয় পাওয়া! 
যাইতেছে। চীন-পরিব্রাজক শশাঙ্কদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, 
“শশাঙ্ক বোধিদ্রমের নিকটস্থ বিহারে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তি ধবংস করিয়া তন্মধ্যে শিবমুক্তি 
স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, যে কর্মচারীর উপর এই ভার ছিল, বুদ্ধের পবিত্র 
মুতে হস্তক্ষেপ করিতে তাহার সাহস হয় নাই। সে ব্যক্তি মুন্তির সম্মুথে একটা প্রাচীর 
তুলিয়া দরিয়া সেই পবিত্র মুক্তি একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়া প্রাচীরগাত্রে শিবমূর্তি আকিয়। 
দিপ্পাছিল। এই ঘটনার পর শশাঙ্ক কতকটা ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার 
শরীরে বহুদংখক ক্ষত প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্রমে শরীরের মাংস পচিয়া পড়িতে আরম্ত 
হইল। এইরূপে কিছুদিন কষ্ট ভোগ করিয়া শশাঙ্কদেব কালগ্রাসে পতিত হন ।৮ 

চীন-পরিব্রাজকের এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসজনক তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বঙ্গের 
সরযৃপারী শাকদীপী ব্রাঙ্গণগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, এক সময়ে মহারাজ শশাঙ্ক 
গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, চিকিৎসার দ্বারা তাহার রোগমুক্তি 
না হওয়ায় গ্রহ্যজ্ঞ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্য সরযুপার হইতে কয়েকজন শাকদ্বীপী 
্রাঙ্গণ আনাইয়! ছিলেন। তাহাদের শান্তিস্বস্তযয়নগুণে নরপতি রোগমুক্ত হইয়া, তাহাদিগকে 


(৪৭) মাধবরাজের তাভ্রশ।সন হইতেও আমর। জানিতেছি যে শশান্কদেবের অপর কোনও নাম বা বিরুদ 
ছিল না, থাকিলে মীধবরাজ নিজ অধীখ্ের পুঝ ন'ম ও উপাধি ব্যবহার করিতে কখনই বিরত হইতেন 
না। শশাঙ্কদেবের নিজ মোহরের ন্যায় এই তাত্রশাদনখানিও তাহার একমাত্র নামের পরিচায়ক । 

(৪৮) ৮106 17018190112 [7001025 ৬০|, 1৬. 007 145. 

(৪৯) চীনপগিত্রাঞ্গক [017£511-00 নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন । 


৭২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৯ম অধ্যায়। 


এদেশে স্থাপন করিদ্নাছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ এদেশে বাঁস করিতেছেন ।€* 
চীন-পরিব্রাজকের উক্তি ও কুলপঞ্জিকাঁর বর্ণনা একত্র করিলে মনে হয়, মহারাজ শশাঙ্ক 
কিছুকাল প্র/ণদংশরকর ক্ষ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, এই সংবাদ লোকমুখে বিক্ৃতভাবে চীন- 
পরিব্রাজকের কর্ণগোঁচর হওয়ায় তিনি শশাঙ্কদেবের মৃত্যুসংবাঁদ রটনা করিয়া থাকিবেন। 
পৃর্কেহি লিখিয়াছি, কর্ণস্থবর্ণপতি হার অধিকারভুক্ত রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশ অর্থাৎ সমতল 
তৃভাগ হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অধিকারতুক্ত পার্কত্য-প্রদেশে হর্ষদেবের অধিকার 
বিস্তৃত হইতে পাঁরে নাই। উতৎকলের অধুনা গড়জাত নামে প্রসিদ্ধ পার্বত্য-প্রদেশে 
শশান্কদেবের আধিপতা যে অপ্রতিহত ছিল, এমন কি, কোঙ্গোদমণ্ডল অর্থাৎ বর্তমান পুরী 
ও গঞ্জাম জেলার মহাবীর রাঁজন্যবর্থ তাহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, সে সংবাদ 
পূর্বেই দিয়াছি। চীন পরিবাজক ৬৩৮ খুঃ অন্দে উক্ত কোঙ্গোদম গুলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, এখানকার ভাষা ও উত্তরভারত্ের ভাষা এক, এখানে প্রায় এক 
শত দেবমন্দির এবং দশ সহস্ত্রের অধিক তীথিকের বাস, কিন্ত এখানে কেহই বৌদ্ধধন্মনবেলম্বী 
নহে । পর্বতের অধিভাক1 হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত ভূভাগ মধ্যে প্রায় ১০্টী সহর 
আছে ॥ নগরগুলি স্বভাবতঃ সুদৃঢ় ও মহাসাহ্‌সী বীবগণ কর্তৃক রক্ষিত থাকায় প্রবল শক্রতে 
সহজে আক্রমণ করিতে পাঁরে না। সমুদ্রোপকুলবর্তী ভূভাগে বহুতর ছুর্মল্য দ্রব্য এবং 
পার্বত্য ভূভাগে সুদীর্ঘ ভ্রমণ-সহিষ্ণ কৃষ্ণকায় বৃহৎ হস্তী সকল পাওয়া যায় ।*১ 

চীন-পরিব্রাজ্কের জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি, তাহার কোঙ্গোদ-মগ্ুলে 
পৌছিবার কালে কানাকুক্রপতি শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন বহুতর সৈশ্যদল সহ এই সুদৃঢ় জনপদ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন।৫২ সম্ভবতঃ মহারাজ শশাঙ্কদেবের মৃত্তুসংবাদ পাইয়া! তাহার 
এই অভিযান। কিন্তু এখানকার মহাসমরে তিনি কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন কেহই 
সে কথা লেখেন নাই। সম্ভবতঃ এখানকার যুদ্ধে হর্যদেব কিছুই করিতে পারেন নাই, 
নচেৎ তাহার বিশেষ অনুরক্ত চীন-পৰিব্রাজকফের কাহিনীতে কখনই সেই বিজয়বার্ত। 
পরিত্যক্ত হইত না। মহারাঁজ শশাঙ্কদেবের মহাসামন্ত পূর্বোক্ত মাধবরাজের বংশধর 
মধামরাজের তানঘ্রশাসনে এইবপ বণিত হইয়াছে-_ 

“স শ্রীমানতুলশশান্কধবলঙ্গৌণি যশখ্যাপিতাস্* 

এই দ্বার্থ শ্লোকাদ্দ হইতেই মধামরাজের বীরত্ব ও মহারাঁজাধিরাজ শশ্ীঙ্কদেবের অতুল 
যশরক্ষার কণাই স্পষ্টাকৃত হইতেছে । আমাদের মনে ভয় যে হর্যদেবের কোঙ্গোদমগ্ডলে 
অভিযানকালে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে প্রায় ৬৩৯ খৃষ্টান্বে মহারাজ শশাঙ্কদেব 


(৫*) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রা্গণক।৩ু) ৪র্থ অংশ ৮৬-৮৮ পৃঠ। দ্রষ্টব্য । 


(৫১) ৬106 ৬৪:১1:57 ৬02 ০102085৬০11], 0 196, 
(৫৯) ৬/৪/6515, |]. 0,107, 


(৫৩) সাহিত্য-পরিথৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬ সাল, ১৯৯ পৃষ্ঠ। দ্রইব্য। 


চপ 


আদি কাযস্থ-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৭৩ 


ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার তিরোধানের বহু পরেও যে বীরপ্রস্থ কোক্গোদ-মগ্ল 
নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন মধ্যমরাজের তাঅশাসন হইতেই তাহা 
প্রমাণিত হইয়াছে । 
মহারাজ শশাঙ্কদেবের উৎসাহে রা ও বঙ্গের অস্তর্বাণিজ্যু এবং নানাবিধ শিল্পকলার যথেষ্ট, 
উন্নতি হইয়াছিল । তাহার রাজো দস্থ্যভয় বা চৌরভয় ন! থাকার 
শশাঙ্কের কীর্তি ও প্রভাবের 
নিদর্শন এবং রাজ্যমধ্যে নানাবিধ শস্ত ও ফলমূলাদি প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হওয়ায় এবং তৎ্কালে এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর 
থাকায় এই স্থান ধনজনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং সম্পত্তিশালী ধনকুবেরগণের বাসস্থান বলিয়া 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তৎকালে সুদূর চীন, সিংহল ও ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত 
ইহার রাজনৈতিক, ধর্নৈতিক ও বাণিজ্যবিষয়ক যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। ভাগীরঘীতটস্থ কর্ণন্থবর্ণ 
রাজধানী হইতে বরাবর সমুদ্র পর্য্যন্ত জলপথে গমনাগমনের সুবিধা ছিল। তৎ্কালে সপ্তগ্রাম- 
ত্রিবেণী এখানকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। এতদ্যতীত 
রাঢ়বঙ্গের সহিত নানাস্থানের অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য মুশিদাঁবাদ, বদ্ধমান ও 
হুগলী জেলায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সহিত সম্মিলিত “কাঁণসোণার খাল, আমে, কতক- 
গুলি খাল বিদ্যমান ছিল, এখনও হুগলী জেলার নানাস্থানে “কাণসোণা খালের নিদশন 
দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা সেই সকল প্রাচীন খালের অধিকাংশই মজিয়া গিয়াছে। 
যেখানে যেখানে অগ্ভাপি কাণসোণা-খাল বা তাহার গর্ভ বিদ্যমান, তাহার, ছুই পার্খে এক 
সময়ে বহুলোকের বসতিস্থান এবং বহু শস্তশালিনী ভূমি শোভিত ছিল, তাহার প্রমাণের 
অভাব নাই। কাঁণসোণার খালগুলি অনেকে মহারাজ শশাঙ্কদেবের কীন্তি বলিয়া মনে 
করেন। এমন কি ১৭৫৫ খৃঃ অবের মানচিত্রে পুরাতন দামোদর নদী কাণসোণ। নামে 
খ্যাত ছিল 1 সীওতালী ভাষায় দামোদর 'ও কাণসোণা একার্থবুচী। হুগলী জেলার 
উলুবেড়িয়ার নিকট যে কাণসোণার খাল আছে, অনেকে তাহাকে দামোদরের প্রাচীন গর্ভ 
বলিয়! মনে করেন । এতভিন্ন মহারাজ শশাঙ্ক শেষ দশায় বৈতরণীতীরে প্রোক্ত বেণুসাগর 
ও থিচিঙ্গের নিকট যেখানে অবস্থান করিতেন, সেই বেণুসাগরের কএক মাইল দূরে অগ্ভাপি 
সোণাপোসী ও রাঙ্গামাটা নামক গ্রাম বর্তমান। 
দেববংশের অধিকারকালে অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধার জন্ত যেরূপ বছ স্থানে খাল কাট! 
হইয়াছিল, সেইরূপ নানাস্থানে বৃহৎ বৃহৎ বহু জলাশয়ও খনিত হইক্লাছিল২ এই সকল 
সরোবরের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় বর্তমান দীতনের নিকট শশাঙ্কদীঘি সবিশেষ ' উল্লেখ- 
যোগ্য। এরপ বৃহৎ দীঘী রাঢ়দেশের ভিতর আর কোথায় ও দৃষ্ট হয় না। বর্তমান বর্ধমান 
সহরের নিকট যে কাঁঞ্জননগর নামক স্থান আছে, কেহ কেহ মনে করেন, এখানেও শশাঙ্কদেব 
কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কাঞ্চননগরের নিকট দীমোদরের অপর পারে 
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৮. 


৭8 বাঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ১ম অধ্যায়। 


রাঙ্গামাঁটী নামে এখনও একটী গগুগ্রাম বিদ্বমান। উহার ছয় মাইল পশ্চিমে শশাঙ্ষগ্রাম 
এবং উক্ গ্রাম হইতে প্রাচীন দামোদরের গর্ভের উত্তর পারে গৌর নদীর নিকট আর একটা 
শশাঙ্ক নামক গ্রাম শশাঙ্কদেবের স্থৃতি এখনও জাগরুক রাখিয়াছে।”* কেহ কেহ মনে করেন 
যে, শশাঙ্কদেবের উত্তর-পুরুষগণ বৃকাল এই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া গিক়্াছেন। পল সময়ে 
রাঁটীয়রাঁজগণের মধ্যে প্রচণ্ডদেব ও শক্তিদেবের নাম শুনা যায়। 

শশাঙ্কদেবের সময়ে রাটীয় শিল্পিগণ শিল্পকলায় কতদূর উন্নতিলাঁভ করিয়াছিলেন, পুনঃ 
পুনঃ মুসলমান ও মরাঠী আক্রমণে যদিও সেই সকল প্রাচীনকীত্তি উত্তর ও মধ্যরাঢ় হইতে 
অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত এখনও বৈতরণীর উত্তরতীরস্থ ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূম সীমায় 
সেই প্রাচীন রাঁটীয় শিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন বিদ্মান। বেণুসাগর ও থিচিঙ্গ নামক স্থানে 
সেই অপূর্ব্ব শিলপনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখিয়া আসিয়াছি। এই প্রস্তাবের প্রারস্তেই সংক্ষেপে 
তাহার আভাষ দিয়াছি। ধাহাঁর! গৌড়ের অতীতশিল্প এবং ভুবনেশ্বর ও কণারকের মন্দিরের 
দেবকীত্তি দশন করিয়া তাঁহাদের শিল্প-নৈপুণোর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, সুদূর 
বৈতরণীতীরস্থ মহারাজ শশাঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত উক্ত শিল্প নিদশনগুলি তীহাদিগের আরও বে 
বিস্ময়োৎপাঁম.করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কত কালাপাহাড়, কত মরাঠার 
অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তথাপি সেই বিধ্বস্ত শিল্পের নিদশন মধ্যে যেরূপ সুন্দর, যেরূপ 
মনোরম, যেরূপ জীবন্ত দেবদেবীর মৃত্তি রহিয়াছে, তাহার তুলনা প্রাচ্য-ভারতে অপর কোথাও 
আছে বলিয়া মনে করিনা । শিবশক্তি বা শিবান্চচরগণের মুত্তিসমুহে যেরূপ অসাধারণ 
শিল্পনৈপুণা ও দৈবশক্তির পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে, গৌড় হইতে আবিষ্কৃত ছুই একটা মুক্তি 
ব্যতীত কোথাও আর তাহার অনুরূপ নিদর্শন পাই নাই। বাটীয়-শিল্পিগণ মহারাজ শশাঙ্ক- 
দেবের সহিত যে কলিঙ্গবাসী হইয়াছিলেন, এবং তাহাদেরই বংশধরগণ ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ 
ওকণারকের মন্দির নির্শীণে সহায়তা করিয়া শিল্পজগতে চিরস্থায়ী কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মহারাজ শশাঙ্কদেবের সহিত সমন্ত উৎকলে এমন কি দুর সম্বলপুর প্রদেশে রাট়ীয়- 
কায়স্থ প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল । তাহার অনুগ্রহে তাহার 
স্বজীতি বহুসংখ্যক কায়স্থ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। 
এমন কি তাহার আত্মীরস্বজনের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সময়ে মধ্য প্রদেশে পধ্যস্ত আধিপত্য 
বিস্তার কর্নিগীছিলেন, তন্মধ্যে মহারাজ হুরধ্যঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।** শশান্কের 
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স্বজাতির গ্রভাব 


(৬) নাগপুরের চিত্রশীঙ্গায় এই কায়স্থনৃপতি নুর্য্যঘোষের প্রভাবজ্ঞাপক খোঁদিত শিলালিপি রক্ষিত আছে। 
এই শিলালিপি হইতে জান। যায় যে মধ্যপ্রদেশে সোমবংশীয় (সাধারণে কেশরিবংশ নামে খ্যাত ) রাগগণের 
অভদ্র পূর্বে রাজ! নু্যঘোষের অভ্যুদয়। তাহার প্রাসাদোপরি হইতে পড়িয়। গিয়] ভাহার শ্রিরপুতরের মৃত্যু 


হওয়ায় তিনি রি পারন্রিক মঙ্গলকামনায় কতকগুলি হিল দেবমন্দির ও বৌদ্ধ অমণদিগেয় জন্ত কযেকটা বিহার 
22 


আদি কায়স্থ-রাঁজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড দ৫ 
তিরোধানের পর কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল হইতে তাঁহার স্বজাতি-কায়স্থগণের প্রভুত্ব কিছু হাঁস 
হইলেও পরবর্তী কালে তাহাদের বংশধরগণ ও আত্মীয়ম্বজনগণ উৎকলের প্রায় সকল সামন্ত 
রাজ্যে উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, বিভিন্ন সময়ে উতকীর্ণ বিভিন্ন জনপদের 
অধীশ্বরগণের তামশীসন হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পা ওয় গিয়াছে । এইঃবাঙ্গালী কায়স্থ- 
প্রভাবহেতুই খুষ্টায় সপ্তম হইতে খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত সমগ্র উৎকল এমন কি দক্ষিণ- 
কোশল ও বিন্ধ্যপ্রদেশ হইতে ও যে সকল তামশাঁলন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় লিপির 
পুর্ণ নিদর্শন বিদ্বামান। 
মহারাজ শশাঙ্কদেব সকল ধর্মে সমদর্শী ছিলেন ও অপক্ষপাতে পুত্রবৎ প্রজাঁপালন করিতেন। 
তিনি নিজে পরম শৈব বলিয়া! পরিচিত হইলেও তাহার সময়ে কর্ণ- 
স্বর্ণ বা রাঢ় এবং সমতট বা বঙ্গে সর্বাপেক্ষা দিগন্বর জৈনের সংখ্যা 
অধিক ছিল। হীনযান ও মহাঁধান বৌদ্ধদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। “ব্রাঙ্গণভক্ত 
শৈবরাজের যত্বে বহুসংখ্যক হিন্দু দেবমন্দির প্রতিঠিত হইলেও জনসাঁধারণে হয় জৈন নয় বৌদ্ধ 
ধর্মীবলম্বী ছিলেন। রাটে বঙ্গে এরূপ বৌদ্ধ ও জৈনের সংখ্যা অধিক থাকায় শৈব শশাঙ্কদেব 
এখানে স্বপক্ষীয় আধক লোক পান নাই, একারণই তিনি সম্ভবতঃ হর্ষবদ্ধনের গতিরোধ 
করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্ত এখানে পৃর্বোক্ত কোঙ্গোদমণ্ডলে তৎকালে আদৌ বৌদ্ধের 
বাম ছিল না, চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী হইতেই তাহার পরিচয় দিয়াছি। শশাঙ্ক- 
দেবের মহাসামস্ত কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ ও তাহার বংশধরগণ সকলেই পরম শৈব 
বলিয়া স্ব স্ব তাম্শাননে পরিচিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোঁকেই 
তৎকালে শৈবধন্মীবলম্বী ছিলেন। বৈতরণী নদীর তীরে যেখানে মহারাজ শশাঙ্কদেবের 
দেবকীন্তি বাহির হইয়াছে, সেই বৈতরণীর উভয়পার্ে গোঁনাসিকা+ নামক বৈতরণীর উৎপত্তি- 
স্থান হইতে সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত বরাবর উভয়তীরে শত শত শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ 
অস্থাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এরপস্থলে আমরা মনে করিতে পারি পরমশৈব শশাঙ্কদেব ও তাহার 
আত্মীয়স্বজনের আগমনের প্রভাবে এই প্রদেশ এককালে শৈবময় হইয়! গিয়াছিল। শৈৰ 
সামস্ত ও গ্রজামণ্ডলীই এই ছুর্গম প্রদেশে শশাহ্কদেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। 
কোন কোন প্রতিহাসিক মনে করেন, শ্চীনপরিব্রাজক বাঙলার 
পশাক্কের সমসামগ্লিক গৌড় বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী পুগু.বর্ধন, সমতট, তাত্লিস্তি এবং 
০০৪ কর্ণন্থবর্ণের বিবরণে কোন রাজার উল্লেখ করেন সাই | পুণ্ড, 


ধন্মপ্রভ।ৰ 


নির্ধাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শিলালিপির অনেকটা ভগ্ন হওয়।য় সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধার করিবার উপায় নাই। 
অধ্যাপক.কিলহোর্ণ সাহেব বহুকষ্টে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। রাজ! হুর্্যঘৌষ খৃষ্টীর ৭ম শতাব্দীর মধ্যগাগে 
মধ্যপ্রদেশ শাসন করিতেন, উক্ত লিপি হইতেই তাহা প্রম(ণিত হইয়ছে। 
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৭৬ বঙ্গের জাতীয় হাতহাস [১ম অধ্যাক্স | 


বদ্ধন, সমতট এবং তাম্রলিপ্তির প্রাচীন রাজবংশ সম্ভবতঃ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল 
এবং কর্ণন্ুবর্ণে শশাঙ্কের উত্তরাধিকারী হ্র্ষবর্ধন কর্তৃক সিংহাঁসনচ্যুত হইয়াছিলেন।% 
আমরা কিন্ত এরূপ মনে করি নাঁ। চীনপরিব্রাজক কয়ঙ্গল বা বর্তমান রাঁঞ্মহলের বর্ণনা 
কালে লিখিয়াছেন্, যে তাশার অূ্টামনের কয়েক শতাব্ধী পুর্বে এখানকার রাজবংশ লুপ্ত 
হইয়াছে, সেই কারণে এখানকার রাজধানী পরিত্যক্ত ।** হিরণ্যপর্ধত বা বর্তমান মুলেরের 
পরিচয়দানকালে তিনি লিখিয়াছেন, অল্পদিন হইল নিকটবর্তী জনপর্দের রাজ! এখানকার 
অধিপতিকে রাঙ্চ্যুত করিয়া! বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে রাজধানী অর্পণ করিয়াছেন ।*৯ যে ব্যক্তি 
হিরণ্যপর্বতের অধিপতিকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাকে আমরা পুগু,বদ্ধনপতি 
নরেন্্রগুপ্ধ মনে করি । চীনপরিত্রাজক হিউএন্সিয়ং পুণু,বদ্ধন রাজধানীতে আসিয়া এখানে 
২*টা বৌদ্ধ সঙ্বারাম এবং হীনযান ও মহাঁধান মতাবলম্বী ৩০০০ হাঁজারের অধিক শ্রমণ বা 
বৌদ্ধতিক্ষু দেখিয়াছিলেন ।* এই বৌদ্ধপ্রাধান্ত হইতে মনে হয়, এখানকার অধিপতি বৌদ্ধ 
ছিলেন এবং তিনিই বৌদ্ধ ভিক্ষু্দিগকে মুঙ্গের রাজধানী দান করিয়াছিলেন, মগধ পর্যন্ত এই 
পুণুবদ্দনপতির অধিকারভুক্ত হইয়ানছল। কর্ণস্বর্ণপতি শশাঙ্কদেব প্রথমতঃ তাহার মহ 
সামন্তব্ঞপে গরিচিত ছিলেন, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। তাহার অধিরাঁজ বৌদ্ধরা 
থাকায় কর্ণসথবর্ণ রাজধানীতে বৌদ্ধ শ্রমণগণের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিতে পারে নাই। এ 
সময় সমতট স্বতন্ত্র বৌদ্ধ নৃপতির অধিকারভুক্ত ছিল। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং (ই-চিং) 
৬৭৩ খৃঃ অন্দে তালিপ্তি সহরে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্বে সেঙ্গ চি নামক 
একজন চীনপরিব্রাজক চীনদেশ হইতে জলপথে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন।*, সেঙ্গচি 
রাজভট নামক একজন নিষ্ঠাবান্‌ বৌদ্ধ নৃপতিকে সমতটের সিংহাঁসনে আমীন দেখিয়াছিলেন। 
এই নৃপতি একজন প্রগাঢ় বোদ্বধন্থান্থরক্ত ও বৌদ্ধ শ্রমণগণের অদ্ধিতীয় প্রতিপালক বলিয়া 
পরিচিত হ্ইয়াছেন। চীনপরিব্রাজ্ক যুঅন্চুনঙ্গ, আসিয়া ৬৩৮ খৃঃ অন্যে সমতট-রাঁজ- 
ধানীতে ২** শ্রমণ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এই রাজভট নৃপতির সময়ে সেঙ্গ চি তথায় ৪০০ 
অধিক বৌদ্ধ শ্রমণ দেখিয়। গরিয়াছেন।» ইৎমিংএর আগমনের পুর্ব প্রায় ৬৫০ হইতে ৬৫৫ 
খৃঃ অব মধ্যে রাজভট নামক নৃপতি সমতটে আধিপত্য করিতেন । 
টাঁকাজেলাস্থ রাইপুরা থানার অন্তর্গত আস্রফপুর নামক গ্রাম হইতে দেবখঙ্গ নামক 
এক বৌদ্ধ নৃপতির ছুইখানি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে ১ প্রথমখানি হইতে 


(৫ ৭), পঁ়রাগমালা, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা । 

(৫৮) ৬০675 এগ 00৪০০0৫৮০01. 78, 

(৫৯) ০0015, [7 1183, (৬*) ৬/210015) ]], [. 784, 

(৬১) 171517065 [২৩০০৭ 910১6 71300017151 1২5118197) 02051906005 ], প212805 
(৯১) 81065) সপঞ। 00থায) ০1, ]া, [. 188. 

(5) 81611)011৯01 10058912116 ১০9০190 ০1 73672], ৬০1. ]. 0. 8০. 
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আমরা জানিতে পারি, রাজা দেবখড্গা নিজ প্রিয়পুত্র রাঁজরাঁজভটের* আয়ুফামনায় 
মহাদেবী প্রভাবতী প্রভৃতি বারজন সন্তরান্ত-রাজমহিল৷ ও রাক্জপুরুষের ভূজ্যমান বিভিন্ন 
পাটক হইতে দশ দ্রোণাধিক জমি বৌদ্ধাচা্যকে দান করেন এবং তাহা বিহার ও 
বিহারিকার অন্তভূক্ত করা হয়।** দ্েবখজ্ৌর দ্বিতীয় তাঘ্রফলকে লিখিত আছে__ 
বুদ্ধ, ধর্ম ও দজ্বের পরম ভক্তিমান্‌ উপাঁক শ্রীমৎ খড়েগাগ্ভম ক্ষিতিভল (অর্থাৎ এই' 
প্রদ্দেশ ) জয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র ক্ষিতিপতি জাঁতখড়গ শক্রকুল ধ্বংস করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তৎপুত্র নরপতি শ্রীদেবখড়গ। তৎপুত্র ত্রিলোক্য-ভয়দুরীকরণে সমর্থ রাজ- 
রাজ রত্বত্রয়োদ্েশ্তে (বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঘের জন্) স্বভূমি দান করিতেছেন ।** উক্ত তাঅ- 
শাসনদয়ের পাঠোদ্ধারকারী উভয় তাত্রশাসনের লিপিকে খুষ্টায় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর 
অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই উভয় তাত্রশাসমের লিপি আলোচনা 
করিয়া বুঝিয়াছি, গঞ্জাম্‌ হইতে আবিষ্কৃত শশাঙ্কদেবের মহাসামস্ত মাধবরাজের তাত্রশাসন 
এবং অফ.সড় হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ আদিতাসেনের খোদিত লিপির অক্ষরবিষ্তাসের 
সহিত দেবখড়েগের তাত্রপট্রলিপির যথেষ্ট সাঁমঞ্জন্ত রহিরাছে। এরপস্থলে দেবখড়গকেও 
আমরা খৃ্ীয় ৭ম শতাবীর লোক বলিয়া! অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি । পূর্বেই লিখিয়াছি 
৬৫০.৬৫৫ খৃঃ অব্দ মধ্যে চীনপরিব্রাজক সেঙ্গচি সমতটপতি রাজভটের নৌদ্বধন্শ্ান্থরাগিত 
ও শ্রমণ-প্রতিপালকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখন দেবখড়ণপুত্র উক্ত রাজরাজভট 
ও রাঁজভট উভয়কেই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। 
এনপন্থলে শশাঙ্কদেব বা চীনপরিব্রাজক চুঅন্‌ চুমঙ্গের সময়ে সমতটে নৃপতির অভাব ছিল 
না, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সম্ভবতঃ যুঅন্‌ চুজঙ্গ কামরূপ হইয়া! সমতট রাজ্যে আসিলেও 
রাজধানীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, অথবা সমতটপতি দেবখডাগ তাহার সমুচিত 
সম্মান প্রদর্শন করেন নাই,_একারণ তিনি বৌদ্ধ সমৃদ্ধির উল্লেখ করিলেও নৃপতির 
নাঁমোল্লেখ আবশ্তক মনে করেন নাই” ॥ যাহা হউক আমরা ইত্াঁসংএর বিবরণী হইতে 


(৬+) পাঠোদ্ধারকর্ত। 'র।জরাজভট। পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু ১ম তাম্ফলকের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে “গ্রানেত্রভটেন 
শবে যেরূপ 'ভট' জাছে, সেইরূপ ১৩শ পংক্তিতে 'রাজর(জভট? শব্দই দেখিতেছি। একারণ 'রাজরাজভট; প্রকৃত 
পাঁঠ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। 

(৬৫) 116120175) 45 ত* 8০09০, 

(৬৬) 716200175, 4. 5. 8০ 1৭0 9০9791, 

(৬*) চীনপরিব্রাঞ্জক যুঅন্-চুঅঙ্গ যখন কাশ্মীবে পদার্পণ করেন, তৎকালে কান্সীরগতি তাকে রাজপ্রাা্ে 
আহান করিয়া ডাহাকে যথেষ্ট সগাদর ও সম্মান করিয়াছিলেন। চীনপরিব্র।জক এখানে ছুই বর্ষ থাঝিষ্ট বৌদ্ধশান্ 
অধায়ন ও বৌদ্ধগ্রস্থ সকঙ্গ নকল করিয়! লইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল এই কাশ্মীরে অবস্থান ও কাশ্মীরপতির নিকট 
যথেষ্ট সম্ম।মিত হইলেও আশ্চধ্যের বিষয় তিনি তাহার নামটা আদৌ উল্লেখ করেন নাই। (2055) খাও 
01১0181/5 ৬০1, 1. 19, 25) এইরূপ তিনি বহস্থানে গিয়া! তথাকার অধিপতিগণের নাম প্রকাশ কর। আদৌ আবন্যক 
মনে করেন নাই । (৮105 591700212 1781)00150075 09800258120) 1260, 07222, ) 


?৮ বঙ্গের জাতীয় হীতহাস [ ১ম অধ্যায়। 
বুঝিতে পারিতেছি, কর্ণনুবর্ণপতি শশাঙ্কের সময় দেবখড্া এবং তৎপূর্ব্বে তাহার পিতা 
জাতখড়ণ সমতট প্রদেশ শাসন করিতেন। ' শশাঙ্কদেবের সহিত সমতটপতির বিরোধের 
ধবাঁদও এ পর্্যস্ত পাওয়া যায় নাই । 

শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর কে তীহার উত্তরাধিকার লাভ করেন, এখনও পর্য্স্ত তাহার ঠিক 
সন্ধান পাওয়া যায় নাই । তবে তাহার অনুরক্ত মহাঁসামস্ত শৈলবংশীয় রাজন্যগণ তাহার 
পূর্ব্বাধিকাঁর উদ্ধারে যে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন, তাহার কতক কতক ক্ষীণ আভাষ 'পাওয়া 
গিয়াছে। রঘৌলি হইতে প্রাপ্ত তামশাসনে লিখিত আছে, শৈলবংশতিলক শ্রীবর্ধন নামক 
নৃপতির সৌবদ্ধন নামে একপুত্র ছিলেন, সৌবদ্ধনের তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে শৌধ্েবীর্ষ্যে 
অদ্বিতীয়, শক্রবিদারণপটু একপুত্র পুণ্ডরাজকে নিহত করিয় সমস্ত পুগু.দেশ স্বীয় অধিকার- 
তুক্ত করিয়াছিলেন।» সেই পৌগু.জিৎ বা পুণ্াধিপের নাম উক্ত তাম্রশাসনে প্রকাশ নাই। 
নেপাল হইতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে, রাজ! জয়দেব ভগদত্তবংশীয় 
গৌড়োডাদিকগিঙ্গ-কোশলপতি হর্ষদেবের কন্তা রাজ্যমতীর পাঁণিগ্রহণ করেন।** যিনি গৌড়োডু- 
কলিঙ্গ-কোশলপতি বলিয়! উক্ত হইয়াছেন, তিনি কখনই একজন সামান্ত নৃপতি ছিলেন না। 
ভগদত্ববংশীয় , বলিয়া! পরিচয় থাকাঁয় তাহাকে আমরা কামরূপপতি ভাস্করবন্মীর বংশসম্ভৃত 
বলিয়া মনে করি। পূর্বেই জানাইয়াছি, এক সময় ভাক্করবর্ধী কর্ণন্বর্ণে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন, পুণ্,বদ্ধনেও তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ৬৪৮ 
ধৃঃ অন্দে সম্রাট হর্যবদ্ধনের মৃত্যুর পর যখন তাহার সাম্রাজ্য মধ্যে নাঁনাদিকে বিপ্লব উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাঁহার সেনাপতি যখন তাহার নিকট অবমানিত হইয়া তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া 
ভোটসৈন্ত লইয়া আসিয়া! তাহাকে বন্দী করিয়! লইয়া যান, এই সুযোগে খন মগধাধিপ 
আদিত্যপেন বা তাহার বংশধর সমস্ত প্রাচ্ভারত অধিকার করিয়া মহারাজাধিরাজ পরম- 
তষ্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে প্রাগজ্যোতিষাধিপতি ভাস্করবন্্ীও হর্যদেবের 
সেনাপতি রাজ্যাপহারী অজ্জুন অকুণাশ্বকে পদচ্যুত করিবার জন্য চীনদূতকে যথেষ্ট 
সাহায্য পাঠাইয়া ছিলেন। এ সময়ের চীনগ্রস্থে ভাঙ্করবর্্ম প্রাচ্ভারতের অধীশ্বর বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছেন ।** সম্ভবতঃ যে সময়ে হর্ষের সেনাপতি বলপুর্ববক হর্ষের সিংহাসন অধি- 
কার করেন, সেই সুযোগে ভাক্করবন্মীও প্রীচ্ভারতে আধিপত্য বিস্তারে নিশ্চিন্ত ছিলেন 
ধলিয়া মনে হন্ন না। ক্রমে ভাস্করবন্্ীর বংশধর হর্যদেব কলিঙ্গ এমন কি কোশল পর্য্যন্ত 
আধিপত্য বিস্তার সমর্থ হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কলিঙে অথবা কোশলে তাহার 
সহিত বংশের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রথম প্রথম তিনি কলিঙ্গ ও কোশলবিজয়ে 


(৬৮) 10161510115, 1110108) ৬০1,1%, [. 44, 
(৬৯) 13050) 4১304021550] 1900, 178, 
(২) ৮০2০৩) 4, 917107558৮9 11150015 0£15019) (20. 50.) 0. 321 


কালা]. রী্জন্বকীড 


্মর্ঘ হইয়াছিলেন। এই ময় তিনি গ্রাচাভারতে . গৌড়োডুকনিক্-কোপলাধিপ বনি 
গরিচিত হইয়া থাকিবেন। অবশেষে ছূ্দর্য মহাবীর শৈলবংশের চেষ্টায় ঘোরতর মমরে তিনিও 
গরাহ্জিত ও নিহত হইতে পারেন। শৈলবংশের তামশীমনে এই মই ন্তবত। গুণ ধিগ 
বিয়া অভিহিত হইয়াছেন। র 

মৌবর্দনপুত্র গৌড় অধিকার করিয়া নিষ্ে রাজা য়া বলিয়া মনে হয় না। এ 
কারণ তাঁয়শামনে তাহার নামটা পর্যন্ত ্কাশিত হয় নাই। তাহার পূর্বগুরুষগণ ধাহাকে 
উহাদের অধীশ্বর বলিয়া পুরা করিতেন, মেই শশাঙ্কদেবের বংশধর বাঁ আত্মীয় কাহাকেও 
হার! গৌঁড়ের সিংহাসনে গ্রতিটিত করিয়া থাকিবেন। শৈলবংশের সাহায্যে ধিনি গৌড়ের 
মিংহামন লাত করিয়াছিলেন, তাহার নাম এখনও জানা যায় নাই। তবে & মময়ে রাটদেশে 
ান্তিগুর অঞ্চলে গরচগদেব নামে এক রাঙা রাজত্ব করিতেছিলেন। দিনাজপুর, রাজমাহী, 
বগুড়া, ও র্পুরের অধিকাংশ তাঁহার অধিকারতুকত হইয়াছিল, এর প্রবাদ আছে। 
এরগ বিপুল রাঙা ও সহায়ম্প্তি লাতি করিলেও অনদিন মধ্ই তাঁহার সংার- 
বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি আগন প্রিয়গুত্র শক্তিদেবের উগর রাজ্যতার অর্পণ করিয়া 
নামত অবলগ্বন করেন। ভিক্ষুবেশে নানাতীর্ঘ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি নেগালে 
উপস্থিত ছন। এখানে বৌধধধর্মে দীক্ষিত হইয়| শেষজীবন অতিবাহিত করেন। দীক্ষাগ্রহণের 
গর তিনি “শীস্তিকর সিদাচা্া" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নেগানের এমি দাৃক্ষেত 
তাহারই গ্রতিটিত। 

শৈলবংখীযগণ যে কিছুকাল পৌতু বর্ধন রাঁজো বাম করিয়াছিলেন ম্স্থানগড়ের নিক 
রত শিশপীর্ষ নামক ভৃভাগ তাহারই কতকটা স্ৃতি রক্ষ| করিতেছে বলিয়া মনে হইতে গারে। 





তৃতীয় অধ্যায় 
-পী৫ ৪ 
কাশ্মীরে কায়স্থরাজবংশ 


ষে সময়ে পৌগু., রাঢ় ও সমতটে কায়স্থ-প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল, তৎকালে সুদূর 
কাশ্মীর এবং হিমালয় প্রদেশে কায়স্থগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিলেন। কহলণের 
রাঁজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কাশ্মীরের কায়স্থবংশের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । এই কায়স্থবংশের 
সহিত বিভিন্ন সময়ে গৌড়বঙ্গের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া সেই প্রথিত রাজবংশের বিবরণ 
অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর! প্রয়োজন মনে করিতেছি । 

পুর্বব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, খুষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নাগবংশীয় কায়স্থগণ কান্কুব্জ, মাঁলব, 
গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাঙ্গণ সামস্ত-নৃপতিগণের অধীনে উচ্চরাজকীয়পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এ সময়ে কাশ্শীরের সহিত মালবের যে যথেষ্ট রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, রাজ- 
তরঙ্গিণী হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কহলণের বর্ণনা হইতে জানা 
যাঁয়, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য (খুষ্টীয্স ৬ষ্ঠ শতান্ষে মাতৃগুপ্ত নামক এক প্রসিদ্ধ কবিকে 
ারাজক কাশ্দীর রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কবি চারিবর্ষ একমাস একদিন 
কাশ্ীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত নিজ জন্মভূমি-মালবের আদর্শে এখানেও 
কায়স্থগণকে উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহাদের মধ্যে 
কাশ্মীরের ইতিহাসে ছূর্লভব্ধন নামক একব্যক্তি প্রথম কায়স্থ-নৃপতি বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে তিনি অশ্বঘোষ১-কায়স্থবংশীয় এবং কর্কোটনাগের ওরসজাত 
বলিয়া পরিচিত হুইয়াছেন। কর্কোটনাগের নাম শুনিয়া অনেকে তাহার প্রকৃত জাতি ও 


(১) এসিয়াটিক-সে।সাইটা হইতে মুদ্রিত রাঁজতরঙ্জিণীতে “অঙ্বব।ম”, বিশ্বকোষ-কাধ্যালয়ে রক্ষিত পুথিতে 
অন্বষোষ' এবং ডাক্তার ্টেইন্‌ সাহেব যে রাজতরঙ্গিণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে “অশ্ববাস। পাঠ আছে। 
ষ্রেইন্‌ সাহেব 'অশ্বধাস-কায়ঙ্থের? 0) 017019] (1 0189106) ০0৫6 ১০ ০0061 0 1,07965 অর্থাৎ ঘোড়ার 
খাদ যে রাজপুরষের তন্বাবধনে থাকে-_ এইরূপ শর্থ করিয়াছেন, তাহার এই অর্থ সঙ্গত বালয়া মনে হুইল না। 
কারণ এরূপ কফোনপ্রাগকীয়পদের উল্লেখ বাজতবঙ্গিণী অথবা ভারতের নানাস্বান হইতে আবিষ্কৃত শিলালেখ ও 
তামশাসন্দের্্ পর্য্যন্ত পাওয়া যার নাই। এরাপ স্থলে বিশ্বকোব-কাধ্যালয়ে রক্ষিত সাড়ে তিনশত বর্ষের প্রাচীন 
পুথির পাঠই সঙ্গত বলিয়। বোধ হয়। অখঘোষ একজন স্তপ্রসদ্ধ বৌদ্ধাচর্ধ্য ছিলেন। ছুলগিবর্ধনের পূর্বব- 
পুরুষের মধ্যে কেহ বৌদ্ধ-সমানদে প্রসিদ্ধ এই নামটা গ্রহণ করিয়। থ।কিবেন। ভাহ। হইতে 'অঙ্থঘোধ' নাম 
হই) থাকিবে। 

(২) “হেতুং সরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ। 

অথাখযোষকা যন্ঞত্রে দুল ভবর্ধনম্‌। 


কারে কাযহরাদব্ী] :. রাজন্-কাণ্ড : ৮ 


উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দিহান ।-- বজ্র কোন, একান স্ধীলোচক একপও লিখিয়াছেন যে 
কাশ্মীরবাঁসী একান্ত নাগভক্ত ছিলেন 1 কহলগ:এই বংশকে বাড়াইবার জন্তই কর্কোটনাগের 
ংশজাঁত বলিয়। পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রককৃতপ্রস্তাবে কর্কোটনাগ ব্যক্তিবিশেষের 
নাম বলিয়া মনে করি। কাণ্ীরবাসী যে নাগের পূজা! করিতেন, মহাভারতে তিনি তক্ষক- 
নাগ বলিয়া পরিচিত এবং রাঁজতরঙ্গিণী ও নীলমতপুরাণে কাঁশ্নীরপাঁলক প্রথম নাঁগরাজ : 
নীল এবং অপর রক্ষক মহাপন্ম নামে পরিচিত হইয়াছেন। একপস্থলে. ছুর্লভবর্ধনের পিতা 
কর্কোটনাঁগকে কদ্রর গর্ভজাত পুরাণবণিত মহাসর্প বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। 
কর্কোর্ট'নাগ একজন প্রকৃত কায়স্থ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।* 

কাশ্মীরপতি গোনদ্দের শেষ বংশধর বালাদিত্য হুর্লভব্ধনের ব্ূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া 
তাহার একমাত্র কন্তারত্ব অনঙ্গলেখাকে তাহার হস্তে জম্প্রদান করেন। কাশ্দীরপতি 
তাহার বুদ্ধির প্রীখ্ধ্যদর্শনে তাহার প্রজ্ঞাদিত্য নাম রাখেন সেই কাশ্মীরপতি পূর্ব্ব- 
সাগর পর্য্যন্ত জয় করিয়! বাঙ্গালায় কাশ্মীরীগণের বাসের জন্ঠ কাঁলম্বা নামে একটী নগর স্থাপন 
করেন। বাঁলাদিত্যের মৃত্যুর পর তাহার মন্ত্রী খঙ্খের যত্বে রাজজামাত ছুর্লভবর্ধনই সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন। তাহার মহিষী অনঙ্গলেখা “অনঙ্গভবন” নামে 'একটি বিহ্বার প্রতিষ্ঠা 
করেন। মহিষী অনেকটা বৌদ্বধন্মীন্থুরক্ত হইলেও মহারাঁজ হূর্লভবর্ধন অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত 
ছিলেন। এক জ্যোতিষী মহলণ নামক রাজকুমারের অল্লাযুর কথ প্রকাশ করায় কাশশীরপতি 
বিশোককোট নামক শৈলস্থিত চন্ত্রগ্রাম পুত্রের কল্যাণোদেশে ব্রাহ্মণগণকে দান করেন 
এবং পুত্র দ্বারা মহলণম্বামী নামে শিবস্থাপন করাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে 
হুর্লভস্বামী নামে এক বিষুরমুস্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ৩৬ বর্ষ রাজত্বের পর (প্রায় ৬৫৭খুঃ 
অবে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তহারই আধিপত্যকাঁলে চীনপরিব্রাজক মুঅন্-চুঅঙ্গ, 
কাশ্মীররাজ্যে আগমন করেন। চীন-ইতিহাসে তিনি তু-লোঁপ নামে পরিচিত এবং ৬২৭ : 
হইতে ৬৪৭ খুঃ অব্য পর্য্যন্ত চীন হইতে কিপিন বা৷ কাবুল-উপত্যক্কার সমস্ত পথঘাট তাহার 


মাতুঃ কর্কোটনাগেন স্ুস্স ভায়া সমীয়ুষ|। 
রাজ্যায়ৈব হি সগ্রা(ত। রাজ্ঞা ন জ্ঞাগ্ি তেন সা! ॥ 
(৩) অভূৎ সর্বন্ত চক্ষুষ্যঃ স তু ছুল ভবর্ধনং। 
প্রজ্ঞ়। ছ্ে[তমানং তং প্রজ্ঞার্দিত্য ইতি প্রথাম্‌॥* (রাজতরঙ্গিণী ৩:৪৮৯-৯*) 
(৪) গৌঁডবঙ্গে অদ্য।পি প্রথিত কায়স্থ নাগবংশের একধার| ক্কোট নাগের বংশধর বলিয়া! পরিচয় দিয়া 
আসিতেছেন। বারেন্ত্-কাঃস্থদিগের ঢ।কুর গ্রন্থে এক কর্কোট নাগের পরিচয় আছে-_ 
“কো ল।ঞ্চ নগর ধাম, দেবদত্ত নাগ না, প্রথমে আইল! বঙ্গদেশে | 
শিব তার বংশধর, কর্কে।ট জটাধর, শিবের সম্তান হইল শেষে ॥ 
সাধ্য মধ্য নাগ ঘর, কর্কোট জট।ধর, শুন তার কহি পরিচয়। 
সৌপারন-গোত্র সার, পঞ্চ-প্রবর তার, লিখি তাহা করিয়! নির্ণয় ॥” 


৯৯ 
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শাসনাঁধীন ছিল।* তাহার দায় "ভদ্র ভদেক নাম খোদিত আছে ।* তাহার সময় কাশ্মীর 
রাজ্োর বিস্বৃতি ১৪০০শত মাইলের উপর ছিল। চীনপরিত্রা্গক এখানকার বিস্তৃত কৃষিক্ষেতর 
অসংখ্যপ্রকাঁর ফলফুল, নাগা, কুক্ধুম ও নানাগ্রকার ভেষজ দ্রব্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
তৎকালে এখানে ১০০টি বৌদ্ধ সঙ্বারাম ও তাহাতে ৫*** হাজারের অধিক শ্রমণের বাস 
ছিল। কাঁ্দীরপতি চীনপরিব্রাজককে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়! নিজ প্রাঁসাঁদ মধ্যেই তীহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন ।* ছুর্লভবদ্ধনের 
মৃত্যুর পর তৎপুত্র ছূর্লভক-প্রতাপাদিত্য পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।" তাহাঁরই নামে 
প্রতাপপুর নগর স্থাপিত হয়। এখানে বহুসংখ্যক ধনকুবের বণিকৃগণ আসিয়া বাম করিতেন। 
তাহার মুদ্রায় '্রীগ্রতীপ” নাম উৎকীর্ণ আছে ।” 

তীঁহার তিন পুত্র বজ্রাদিত্য, ললিতাঁদিত্য ও উদয়াদিত্য । ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়! 
( প্রায় ৭১২ খুঃ অন্দে) প্রভাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার প্রথম পুত্র চন্ত্রাপীড়- 
বঙ্লাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত ভইলেন। চন্ত্রাপীড়ের প্রভাব ও সুনাম চীনসাম্রাজ্য পর্য্য্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল। চীন-ইতিহাদ হইতে পাওয়া! যাঁয় যে, তিনি ৭১৩ খৃষ্টাব্দে আরব-প্রভাব 
দমন কৃরিঝর জন্ত চীনসঘ্রাটের সাহাঁথ্য প্রীর্থন করেন। চীনসমাট, ৭২০ খুঃ অন্দে বহু 
খেলাত পাঠাইয়া তীহীকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।৯ তিনি পত্রিভ্বনস্বামী” নামে নারায়ণ- 
মুর, তাহার পত্রী প্রকাশী 'প্রকাশিকা” নামে বিহার, রাজ-গুরু মিহিরদত্ত গিম্তীরস্বামী, 
নামে এবং নগরাধ্যক্ষ ছলিভক “ছলিভকস্বামী” বিষুমূষ্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার মধ্যম 
সহোদর তারাপীড়-উদয়ার্দিত্য এক ব্রাঙ্গণের কৃত্যারূপ অভিচার-ক্রিয়া দ্বারা তাহাকে 
মারিয়া নিজে রাঁজা হন। তিনি অতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনিও 
কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া এক ব্রাহ্মণের অভিচার্ক্রিয়ায় পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হন। তৎপরে 
তাহার কনিষ্ঠ সহোদর মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্য রাঁজা হইলেন। এই মুক্তাগীড়-ললিতাদিত্যের 
যায় পরাক্রান্ত নৃপতি বোধ হয় আর কেহই কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। 
তিনি একজন দিগ্বিজয়ী অসাধারণ নৃপতি ছিলেন। পুর্বে কান্ঠকুন্জ ও গৌড়দেশ, 
দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাঁস্বোজ এবং উত্তরে ভূখার, দরদ ও স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি 
বহু স্থান জয় করিয়াছিলেন। তিনিই কাশ্ীররাঁজ্যে সর্বপ্রথম এই কয়েকটা রাজকীয় 
কর্মাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন--মহাপ্রতীহারপীড়া (01000 07 171217 012,07190115317), 
মহাঁসন্ধিবিগ্রহ (01716610171961 01000077051), মহাশ্বশালা (00161 202560 


রি 

(৫) £১ 1২770520০০৮, 01710265451 1, 70, 2া2 
(৬) 0591010177608005 00105011197. [70019 0. 58. 
(৭) ৬/26015) ১0210 010027765৬০] 1], 09, 258-267, 
(৮) ০0001061015 00175 01 1100. [1)012, [, 44. 


(*) চীন ইতিহাসে চন্্রাপীড় 12721) (০-1/-1 নামে অভিহিত। £ [২70115%, ০0৬, 81651217555 
/১5121, 1. 101 100, 
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০0£০ 10:56), মহাঁভাগাগার (17151770017 91 ৮5০ চ:02581) ও মহাসাধন- 
ভাঁগ (51)11010 155:60005০ ০000:)1 তাহার সময়ে কাণন্তকুক্সের পিংহাঁসনে 
মহারাজ যশোবর্মা অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার সভায় কবিবর ভবভৃতি ও বাক্পতি বিরাজ 
করিতেন। ললিতাদিত্য যশোবন্মাকে পরান্রয় করিয়া ভুবভূতি ও বাক্পতিকে কাশ্মীরে 
লইয়া আসেন। তিনি যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেই সকল রাঁজ্যেই তাঁহার জয়স্তত্ত 
স্থাপিত হইয়াছিল। স্ুুনিশ্চিতপুর, দগিতপুর, পরিহাসপুর ও ফলপুর নগর নির্মাণ করিয়া 
নানাপ্রকাঁর বাঁদভবন ও প্রমোদ ভবনে সুসজ্জিত করিয্াছিলেন। এতণ্ডিন্ন তিনি বছ দেবমুঞ্তি, 
দেবমন্দির ও বৌদ্ধন্তপ নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ললিতপুরে স্্যমুদ্ি হক্ষপুরে মুক্তা- 
স্বামী, পরিহাসপুরে “পরিহাসকেশব' নামে সোণার বিষুমৃত্তি, পাষাণময় স্বর্ণনখশোভিত মহা 
বরাহমৃক্তি, গোবদ্ধনধর কৃষ্ণমূ্তি ও বুদ্ধমূত্তি প্রধান। তাহ।র মহিষী কমলাবতী কমলাকেশব, 
প্রধান মন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা মিত্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সামন্তরাজ কথ্য শ্রীকব্যস্বামী নামে বিধুঃমৃত্তি ও 
কধ্যবিহার নামে বিহার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই বিহারে সর্বজ্ঞমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ 
শ্রমণ যোঁগবলে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। তাহার চস্কুণ নামে আর এক তুখার-মন্ত্রী চস্কুণবিহার, 
একটা বৃহৎ স্তপ এবং সোণার বুদ্ধপ্রতিম প্রতিষ্ঠা করেন । চক্রমদ্দিকা নামে ললিতাদ্রিত্যের 
এক প্রিয়তম! “চক্রপুর” নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । পরিহাঁসপুরে ললিতাদিত্যের 
একটা বৃহৎ অনাথাশ্রম ছিল। তাহাতে নিত্য লক্ষলোকের ভোজনোপযোগী পাত্র ও খাস্া- 
দির ব্যবস্থা হইত। এতস্ডিন্ন তিনি মরুভূমিতে একটা নগর নিম্মাণ করাইয়া শ্রান্ত ও পিপাসিতের 
জলপানের সুবিধা করাইয়া দেন। উক্ত পরিহাঁসকেশবের মন্দিরের পার্থে তিনি একটা স্বতন্ত্র 
রৌপ্যমন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে রামস্বামী নামে বিঞুমুদ্তি এবং তাহার মহিষী চক্রমন্দিকা 
চক্রেশ্বরের পার্খে লক্ণস্বামী নামে আর একটা বিফুমুন্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 

রামন্বামীর মন্দিরের সহিত গৌড়ীয় বীরগণের কীন্ডি উদ্ভাসিত, রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে 
এখানে কিছু লেখা আবশ্বাক মনে করিতেছি । মহামতি কহলণ লিখিয়াছেন_-“ললিতাদিত্য 
যশোবন্্ীকে বশীভূত করিয়া কলিঙ্গীভিমুখে যাত্রী করেন, তখন গৌড়মণ্ডল হইতে অসংখ্য 
হস্তী আসিয়া! তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিল।” ইহাতে মনে হয়, গৌড়পতি তীহার সহিত 
যুদ্ধ না করিয়! তাহার বশ্ততা-স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নবীন সম্রাটের মনপ্তষ্টির জন্য হস্তী 
উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। কান্দীরে ফিরিয়া গিয়া! ললিতাঁদিতা গৌড়পতিকে কাশ্মীরে 
আহ্বন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার উপান্ত পরিহাঁসকেশবকে মধাস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে, তিনি গৌড়পতির কোন অনিষ্ট করিবেন না। তথাপি তিনি ত্রিগ্রামবাসী 
এক নরহস্তার দ্বারা তীহার বধ-সাঁধন করেন। এই সংবাদ অন্পদিন মধ্যেই গৌড়ে পৌছিল। 
গৌড়পতির একদল অস্ুগত ভূত্য কাঁশীররাজের সেই ছুষ্ষার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য সারদী- 
তীর্থ দর্শন-চ্ছলে কাঁদীরে আপিয়া পরিহাঁসকেশবের মন্দির ধ্বংস করিবার জন্ত অগ্রসর হই- 
লেন। গৌড়বীরের মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া পূজকেরা মন্দিরের কপাট বন্ধ 


৮৫ বঙ্গের জাতীয় হাতহাঁস [৩য় অধ্যায়। 


করিয়া দিয়াছিলেন, গৌঁড়ীয়েরা পার্শ্ববর্তী রামস্থামীর রৌপ্যময় মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের 
মন্দির ভাবিয়া তাহা ধ্বংস করিলেন ও দেবমৃদ্তি চর্ণ করিয়া! ফেলিলেন। এদিকে কাম্মীরী সৈন্য 
আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। গোৌঁড়ীয়গণ রামস্বামীর মৃহ্তি ভাঙ্গিতে ব্যস্ত ছিলেন_ 
কাশ্শীর-সৈন্ পশ্চার্দিক হইতে আ্বহাদের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে ও কেহ 
বিচলিত না হইয়া একে একে সকলেই শক্র-করে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। ধন্ত রাজভক্তি ! 
সেই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া! কহলণ লিখিয়াছেন, “গৌড় হইতে ছূর্লজ্বা কাশ্মীরের পথের কথাই বা 
কি বলিব! গৌড়গণ দ্বার যাহা সাধিত হইয়াছিল, বিধাতার পক্ষেও তাহা! অসাধ্য । আজও 
রামন্বামীর মন্দির শুন্য দেখা যাঁয়। সেই গৌড়বীরগণের যশে ত্রন্ধাপ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে ।”১* 

চীনের তংবংশের ইতিহাসে এই মুক্তাপীড়ের নাম পাওয়৷ যাঁয়। চীনসত্রা হিউএন্‌ 
ুঙ্গের সভায় চীনসৈন্তকর্তৃক বল্তিস্তান-জয়ের পর (৭৩৬ খৃঃ অব্দের কিছু পর ) কাশ্ীরপতি 
দূত পাঁঠাইয়াছিলেন এবং মধ্যদেশের অধিপতির সহযোগে তিব্বতীয়গণের বিরুদ্ধে ছুই লক্ষ 
সেন! দিয়। সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।*১ ন্ুপ্রসিদ্ধ মুসলমান এ্তিহাসিক অল্‌ 
বেরুণী 'মুততৈ" নামে এই মুক্তাপীড়ের উল্লেখ করিয়াছেন ।১২ মুক্তাঁপীড় তুরক্ষদিগকে সম্পূর্ণ 
পরাজয় কঞ্পিলে সেই ঘটনা চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত কাশ্রীঃরবাসী চৈত্র মাসের ২য় দিবসে 
বরাবর একটা উৎসব করিতেন! সেই উৎসব ম্মুন্তৈে' উৎসব নামে পরে পরিচিত হয় ।১ 
রাজতরঙ্গিণীর অন্নুবাদক ডাক্তার ষ্টেইন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্গের 
আগমনকালে চন্দ্রভাগা হইতে লবণ শৈলনাল! পর্য্যস্ত কাশদীররাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল । 
কিন্তু মৃক্তীপীড়ললিতাদিত্যের সময় পঞ্জাবের নিয় অংশে এমন কি পূর্বদিকে যমুনাতীর পর্যযস্ত 
অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় কান্তকুন্জপতির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ।১৪ 

পুর্ব্বে যে চস্কুণ-বিহারের নাম করা হইয়াছে, চীন-পরিত্রীজক ওউ-কোং (৭৫৭-৬০ খৃষ্টাবে) 
কাশ্শীরে আসিয়া উক্ত বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন |, ললিতাঁদিতা মগধ হইতে যে অপূর্ব 
বুদ্ধমূ্ি আনিয়ছিলেন, মন্কুণ সেই মুন্ডি উক্ত বিহারে প্রতিষ্ঠিত করেন। 


(১০) “কু দীর্ঘক।ললঙ্ব্যেইধব। শীস্তে ভক্তি কষ চ প্রভৌ। বিধাতুরপ্যদাধ্যং তদ্যদেগীড়েবিহিতং তদী ॥ 
লে।কৌ ত্তরখা মিতক্তিপ্রভাবাণি পদে পদে। ভাদৃশানি তদাভূবন্‌ ভূত্যরত্বনি তৃত্ৃতাম্‌। 
রাজ্ঞঃ প্রিয়ে! রক্ষিতোহতূদেগীড়রাক্ষসবিপ্লবে ৷ রামস্বাম্যপহারেণ শ্রীপরীহ।দকেশবঃ ॥ 
অদ্ভাপি দৃশ্তে শৃন্তং রামন্বামিপুরাস্পদম্‌। ব্রক্গাগুং গৌড়বীরাণাং সণাখং যশসা পুনঃ ॥” 


৫ . (রাগতরঙ্গি ণী ৪।৩৩০-৩৩৩ ) 

(১১) মুন্তীপীড় চীন-ইতিহীসে 1210-0০-19 নামে এবং মধ্যভ|রতের অধাখর ]-012-0015-7:9 ব। যশোবর্দন্‌ 
মীমে পরিচিত। (৬10৩ 01. 21, 015520065 2170 1,5৬1, )০এ:000] 25120 1895১ 1 353) 

(১২) অধ্যাপক বুহলর সাহেব মুক্তা'পীড়ে অপশ্রংশে মুস্তপীর এবং তাহ।ই মুমলমান ই্রতিহাসিকের নিকট 
*মুততৈ' হইয়াছে মনে করেন। [1001.51) 4১170100015, ১, [১ 383. 

(১৩) 4১170911015 10019) 199 [ত, 52০10) ৬০]. [], 00. 7128. 

(১৪১ 4). 96515 17027001821) ড ০911, 1000, 1. 8০. 


(১৫) 1:6৬] 210 01১82700658) 1001001 4১51501000১ 1895) ৮, 0. 352, 


কাশীরে কায়স্থ-রাজবংশ। 7 রাজন্য-কাণ্ড ৪ 


শেষ দশায় ললিতাদিত্য পুনরায় উত্তরাপথে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই অভিযানেই তাহার 
মৃত্যু হয়। তিনি ৩৬ বর্ষ ৭ মান ১১ দিন রাঁজত্ব করেন। 

তৎপরে তীহার জোস্পুত্র কুবলয়াদিত্য রাঁজা হইলেন। তিনি পরমধাশ্মিক ও অতিশয় 
প্রজারঞ্জক ছিলেন। তাহার বৈমাত্রেয ভ্রাতা বজ্াদিত্য সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ 
বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। শেষে কুবলয়াগীড়েরই জয় হয়। বজাদিত্য জ্যেষ্ঠের অধীনতা- 
স্বীকার করেন। ইহাঁর অল্পদিন পরেই জনৈক মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়! তাহার প্রাণসংহারে 
উদ্ভত হইলেন। কাশ্মীরপতি তাহ! জানিতে পারিয়া দলবলসহ তাহার বধসাধনার্থ উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন, কিন্ত শেষে মাঁনবজীবন ক্ষণবিধ্বংসী, পাপের শাস্ত। স্বয়ং ভগবান্‌ এই ভাবিয়া 
নিজে রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাহার বানপ্রস্কালে কাশ্শীর 
মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহার পিতৃমন্ত্ী মিত্রশশ্্ী সন্ত্রীক জলে নিমগ্ন হইয়া শোঁকাবেগ 
নিবারণ করিয়াছিলেন। কুবলয়াপীড় ১ বৎসর ১৫ দিন মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে 
বজাদিত্য রাজা হন। তিনি নিষ্ঠুর, দেবস্বীপহারী, অতিশয় অত্যাচারী ও স্ত্রীবিলাসী 
ছিলেন। যন্ারোগে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি ৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে 
তৎপুত্র পৃথিব্যাপীড় ৪ বৎসর ১মাস ও তদনন্তর তাহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাত+ সংগ্রামাগীড় 
৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন । সংগ্রামাপীড়ের মৃত্যু হইলে বজ্াপীড়ের কনিষ্ঠপুত্র জয্াপীড় 
রাজ। হইলেন। এই জয়াপীড় বা জয়ািত্য অশেষ গুণশ।লী, শাস্ত্রান্থরাগী, ব্রাহ্মণভক্ত ও একজন 
দি্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন। তিনি নানাস্থান জয় করিয়া বহু সৈম্ত সমভিব্যাহারে প্রয়াগে 
উপস্থিত হইয়া ৯৯৯৯৯টী বেগবান্‌ অশ্ব ব্রাঙ্গণদিগকে দান করেন। এই দানের পর তথায় 
একটা স্বনামে স্তস্ত প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্তম্ভের উপর এইরূপ ক্ষোদিত হইয়াছিল “যে আমার 
ম্যায় লক্ষ অশ্ব ব্রাঙ্গণকে দান করিতে পারিবে, সে যেন আমার এই স্তম্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে ।৮৬ 

তৎপরে তিনি নানা দিগ্দেশ জয়পুর্র্বক গঙ্গাতীরে সৈম্তগণকে বিদায় দিয়া রাত্রিকালে ছন্স- 
বেশে ভিন্নরাজ্যে অগ্রসর হইলেন। অয়স্ত নামক গৌড়রাজের অধিকার মধ্যে আসিয়া 
গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌগু.বদ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিবর্গের শ্রশ্ব্ধ্য ও রাজধানীর 
সমৃদ্ধি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এখানে কাহিকেয়দেবের এক অপূর্ব্ব মদ্দির 
ছিল। নৃত্য দেখিবার অভিপ্রায়ে জয়াদিত্য সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রেও 
তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তীহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া দর্শকমাত্রই চমত্রুত হইলেন। 
দেবনর্তকী কমলা জয়াপীড়ের অনুপমরূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাঁজ1 বা রাজপুত্র বলিয়া মনে 
মনে স্থির করিয়া লইল এবং তাল দিয়া তাহার এক অন্তরঙ্গকে ফাশ্ীররাজের নিকট 
পাঠাইয়া দিল। জয়াপীড় সহান্তবদনে সেই তাম্ুল গ্রহণ করিলেন ও নৃত্য শেষ হইলে কম- 
লার সহিত তাহার আলয়ে আসিলেন। কমলার আতিথেয়তায় কাশ্মীররাঁজ বড়ই আনন্দ- 
লাভ করিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় কমলার মুখে শুনিলেন যে, প্রতিদিন রাত্রি- 


(১৬) রাজতরঙ্জিণী ৪1৪১৬-৪১৭। 


৮৬ বঙ্গের জাতীর ইতিহাস [৩য় অধ্যায়। 


কালে একটা ছুর্দীস্ত সিংহ আপিয়া বুলোঁকের প্রাণনাশ করিতেছে । মন্ুয্যু, হন্তী, ঘোটক 
কত মারিয়াছে, তাহার ইয়ত্ত। নাই; তাই নগরবাসী সকলেই বিষম চিস্তাযুক্ত। মহাবীর 
জয়াঁদিত্যের একবার সেই সিংহট। দেখিবার ইচ্ছা হইল। পরদিন রাত্রিকালে তিনি একাকী 
গপ্তভাবে বাহির হইলেন। কায়স্বীর সন্মুখযুন্ধে সেই সিংহকে বিনাশ করিলেন। পরদিন 
প্রাতঃকালে গৌঁড়াধিপ শুনিলেন যে, সেই ভীষণ সিংহ নিহত হইয়াছে । রাজা কৌতুহল-পরবশ 
হইয়া দেখিতে আদিলেনু,--মৃত সিংহের দত্তমধ্য হইতে একটা কেয়ুর পাইলেন। তাহার 
উপর লেখা ছিল, গগ্রীজয়াপীড়”। এইর্ূপে গৌড়াধিপ জয়ন্ত সিংহ-হস্তার পরিচয় পাইলেন। 
জয়াপীড়ের নাম শুনিয়৷ সমস্ত নগর বিচলিত হইল। রাঁজা সকলকে শান্ত করিয়া জয়াপীড়ের 
অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে চর পাঠাইলেন। কমলার গৃহে কাশ্দীরবাজের সন্ধান হইল। তখন 
গৌড়াধিপ অমাত্য ও অন্তঃপুরবর্গে পরিবৃত হুইয়! মহার্জাকজমক করিয়া! জয়াপীড়কে রাঁজভবনে 
আনিলেন। গৌড়াঁধিপের একমাত্র কন্তা কল্যাণদেবী । কল্যাণ-নিলয় কাশ্মীরপতি সন্মখাগত 
রাজলক্্মীর ন্তায় কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অবশেষে তিনি অন্ত কোন সাহায্য 
ব্যতীত নিজ প্রভাবেই অবলীলাক্রমে পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তীহা- 
দের অধীশ্বর কৃরিলেন। মিত্রশন্মীর পুত্র দেবশন্মী নামক তাহার অমাত্য প্রভু-পরিত্যক্ত 
দৈনম্তগণকে লইয়া তাহার সহিত আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। অগ্রে জয়শ্রী, তৎপশ্চাৎ 
স্থলোচনা কল্যাঁণদেবী ও কমলাঁকে তৎসঙ্গে লইয়| জয়াগীড় নিজ রাজ্যাভিমুখে প্রধাবিত 
হইলেন। পুর্কবে তিনি কান্তকুজরাঁজকে পরাজয় করিয়াছিলেন । গমনকালে পৌরুষ ও উদারতা 
গ্রকীশপুর্ধবক সেই রাঁজার রাঁজচিহু সিংহাসন গ্রহণ করিলেন ।** 


(১৭) গৌড়ের ইতিহাদের সহিত এই অংশ বিশেষভাবে জড়িত বলিয়! কহরণের মূল গ্লোকগুলিও এখানে 
উদ্ধত হইল-_ 
“স্থদেশাগমনানুজ্ঞ।ং দৈস্তস্তাপ্রমুখেন সঃ| দস] নিশায়ামেক।কী নির্ঘযৌ কটকান্তরাৎ। 
মগ্ডলেধু নরেক্্রীণ।ং পয়্োদানামিবাধ্যম!। গোঁড়র।জাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখোন তৃতুজ। ॥ 
প্রবিবেশ ক্রমেণ।থ নগরং পৌগু,বর্দনম্। তন্মিন্‌ সৌরাজ]রম্য।ভিঃ প্রীত পৌরবিভূ তিভিঃ ॥ 
লাশ্তং স দ্রষ্ট মবিশৎ কাণ্তিকেয়নিকেতনম্। ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ ॥ 
ততো দেবগৃংদ্ব।রশিল।মধ্যাস্ত মক্ষণম্। তেজোবিশেষচকিতৈর্উনৈঃ পরিহতাস্তিকম্‌ ॥ 
নর্তকী কমলা নাম কাত্তিমন্তং দরর্শ তং। অসামান্ক।কৃতেঃ পুংস: সা দদর্শ মবিন্য়! ॥ 
অনংপৃষ্টেতথ ধাবন্তং করং ত্তা্তরাস্তরা । অনিষ্ত্ত্ততৌ গৃঢ়ং চরন্্েষ ভবেদৃতুবং ॥ 
রাজা বা রাজপুত্র! ব! লোকোত্তরকুলোস্ভবঃ | এবং গ্রহীতুমত্য।সঃ পৃঠ্ঠস্থাঃ পর্ণবাঁটিকাঃ। 
অংসপৃষ্ঠেন যেনায়ং লসৎপাঁণিঃ প্রতিক্ষণং ॥ 
লোলশত্রপুটো৷ মদ ৎকমধুপ।গাঁতা ত্যয়েহপি দ্বিপঃ পিংহঃসত্যপি পৃষ্ঠতঃ করিকুলে ব্যাবৃত্তা বিপ্রেক্ষিতা! 
মেধৌদুখ্যশমেইপ্যশীস্তবদনোদগীর্দন্ধরো বহিণশ্টেষ্টানাং বিরমেহত্র হেতুবিগমেইপ্যভ্য।সদীর্ঘাস্থিতিঃ ॥ 
ইত্যন্তশ্চি্তয়স্তী স। কৃত! সংক্রান্তসদ্িদম্। সখীমভিন্নহাদয়াং বিসসর্তগ তদস্তিকম্‌। 
প্র।খৎ পৃ্টং গতে পাণো পুখগ্া্তয়।পিতীন্। বক্তে২ক্ষিপজ্জয়াগীড়ঃ পরিবৃত্ত্য দদর্শ তাম্‌। 


কাশ্মীরে কারস্থ-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ ৮৫ 


কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়! গুনিলেন যে, তাহার পূর্ব শ্যালক যধ্য তাহার রাজ্যাধিকার 
করিয়াছেন। উভয়ে যুদ্ধ' উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে পুঙ্কলেত্র নামক গ্রামে যয্য নিহত 
হইলেন । মহিষী কল্যাণদেবী পুক্কলেত্রের রণস্থলে "কল্যাণপুর নামক নগর স্থাপন করেন। 
্য়ং জয়াপীড় মহলণপুর নামে নগর ও তন্মধ্যে কেশবমূন্তি প্রতিষ্ঠা করেন. কমলাঁও নিজ 
নামে কমলাপুর নগর স্থাপন করিয়াছিল। এই সময়ে কাশ্ীরে যথেষ্ট বিষ্তাচর্চা ছিল। 
জয়াপীড় ক্ষীরস্বামী নামক পণ্ডিতের ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন । ' তীহারই যত্বে পতগ্জলির 
মহাভাষ্য ও কাশিকাবৃত্তি প্রচারিত হয়। সুকবি দামোদরগুপ্ত তাহার প্রধান মন্ত্রী এবং 
কবি ও বৈয়াকরণ বামন তাহার অন্ততম মন্ত্রী ছিলেন। উদ্তটভষ্ট, মনোরথ, শঙ্খদত্ব, চটক 
ও সন্ধিমান প্রভৃতি কবিগণও তাহার সভা! উজ্জ্বল করিতেন। জয়াপীড় পরে জয়পুর প্রভৃতি 


জনংজ্ঞয়।সি কন্ত ত্বং পৃষ্টায়। ইতি স্জ্রবঃ | দদস্ত্য বীটিকাস্তস্ত। বৃত্তান্তমুপলন্ধব।ন্‌ ॥ 

তয়! জনিতদ।ক্ষিণ্যন্তৈস্তৈশ্রধুরভাধিতৈ:। সধ্য।ঃ সমাপ্তা নৃত্যায়া নিষ্কে স বসভিং শনৈ:॥ 
অগ্র।ম্যপেশলালাপ। তথ। তং সা বিনাসিনী। উপ|চরৎ পরাধ্য শী; সোইপ্যভূদ্বিম্মিঠো! যথ| ॥ 
ততঃ শশাঙ্কধবলে সঞ্জাতে রজনীমুখে। পাণিনানম্বা ভূপালং শধ্যাবেশ্ম বিবেশ সা। 

ততঃ কাঞ্চনপত্যস্কশায়ী মৈরেয়মতয়!। তয়াধিতোৌইপি শিথিলং বিদধে নাধরাংশুকম্‌॥ * 
প্রবেশয়তিব বুহদ্বক্ষস্ত।ং সত্ত্রপান্ততঃ। দীর্ঘবাহুঃ সম।ন্লিধ্য স শনৈরিদমত্রবীৎ ॥ 

ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয়হারিণী। কিন্তু কাঁলানুরোধোইয়ং সাপরাধং করোতি ম।ম্‌॥ 
দ্াসস্তবায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোহম্ম্যকৃতিমৈ:। অচিরাজ্জতবৃত্তান্ত! ফ্রবং দক্ষিণ্যমেষ্যসি ॥ 
কা্্যশেষমনিষ্প।ছয সজ্জং মাদিনি কঞ্চন। অভে।গে কৃতসন্কল্পং সুখানাং ত্বরমবেহি মান্‌॥ 
তামেবমুক্ত।| পথ্যস্কং সাঙ্গুলীয়েন পাঁণিন! | বাদয়ন্িব নিংশবস্ত শ্লে(কমেতং পপাঠ সঃ ॥ 
অসমাগুজিগীষন্ত স্ত্রীচিন্ত! কা মনশ্িনঃ। অনাক্রম্য জগতসর্ববং নে! সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ ॥ 
শ্লোকেনাত্মগতং তেন পঠিতেন মহীভুজ1। স! কলাকুশলাজ্ঞাসীনহাত্তং কঞ্িদেব তম্‌॥ 
গন্তকামঞ্চ তং প্রাতনৃপং প্রণয়িনী বলাৎ। অর্থয়িত্ব! চিরং কালমপ্রস্থানমগ্লাচত ॥ 

একদ। বন্দিতুং সন্ধ্যাং প্রয/তঃ সরিতণুটম্‌। চিরায়াতো গৃহং তণ্ত। দরদর্শ ভূশবিহ্বলম্‌ | 
কিমেতদিতি পৃষ্টাথ তমুচে সা শুচন্মিতা। সিংহোহত্র স্মহান্‌ রাত নিপত্যাহ্টি দেহিনঃ | 
নরনাগাশ্খসংহারঃ কৃতস্তেন দিনে দিনে। ত্বয়! দুরং চিরায়াতে তন্তয়েন সমাকুলীঃ ॥ 

রাজানো রাজপুত! ধা তত্তয়েন বিস্ত্রিতাঃ। গৃহেছ্। নাত্র নির্যান্তি প্রবৃতে ক্ষণদাক্ষণে ॥ 
তামিতি ক্রবতীং মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহন্ত চ। সব্রীড় ইব তাং রাত্রিং জয়(পীড়োইত্যবাহয়ৎ ॥ 
অপরেছ্য্দিনাপায়ে নির্গতে। নগরান্তরাৎ। সিংহাগমপ্রতীক্ষোহতৃত্মহাবট তরোরধঃ ॥ 

' অদৃষ্ঠত ততে। দুরাছুৎফুলপ বকুলচ্ছধিত | অট্টহসঃ কৃতাস্তস্ত সঞ্চারীব মৃগধিপঃ ॥ 
অধ্বনান্তেন যাস্তং তমথ মগ্থরগামিনং। রাজসি হে। নদন্‌ সিংহং সমাহবয়ত হেলয় ॥ 
শন্ধশ্রোত্রো ব্যাত বত ঃ কল্প্রকুচ্চঃ প্রদীপুদৃক। তদস্তপূর্বাকা য়স্তং সগর্জঃ সমুপীত্রবৎ॥ 
তন্তান্তন্তাননধিলে কফোণিং পততঃ ধা । ক্ষিপ্রকাদী জয়।পীড়ো বক্ষঃ ক্ষুরিকয়াভিনৎ ॥ 
শোঁণিতং জঙ্গগন্ধেভসিন্ূরাভং বিমুঞ্চতা | এক প্রহারভিয়েন তেনাত্যজত জী বতং ॥ 
আমুক্তপ্রণপটঃ স কফৌণিমথ গে।পয়ন্‌। প্রবিশ্থ নর্তকীবেশ্া নিশি সুখপ পূর্বববৎ।॥ 


৮৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [৩য় অধ্যার়। 


আরও কয়েকটী নগর, জয়াদেবী নামে দেবী-প্রতিমা, রামলক্্রণের মৃত্তি ও অনস্তশায়ী বিষুমৃত্ত 
প্রতিষ্ঠ করেন। জুপ্রসিদ্ধ দ্বারাবতীপুরীর আদর্শে অত্যন্তর-জয়পুর নামে নগর প্রতিষ্ঠাও 
তাঁহার আর একটা প্রধান কীর্তি। এখানে জয়দত্ত নামে একজন কর্মচারী একটা বৃহৎ 
বৌদ্ধমঠ এবং মথুরাপতি প্রমোদের জামাতা আচ আচেম্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। 
তৎপরে জয়াদিত্য হিমালয় প্রদেশের বহুষগ্থান জয় করিয়াছিলেন। কর্মপর্ধতে তিনি তাত্রখনি 
আবিষ্কার করেন এবং সেই তায তুলিয়া লইয়া তাহার মূল্য হইতে একোনশতকোটা স্বর্মুদ্রা 
স্বনামে প্রচার করেন। তাহার মুদ্রায় "শ্রীবিনয়াদিত্য* এইবপ নাম উৎকীর্ণ আছে। অবশেষে 
তিনি ব্রহ্মশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার জননী অমৃতপ্রভা পুত্রের সদগতির জন্য অমৃত- 
কেশব নামে হরিমুষ্তি প্রতিষ্ঠা করেন । জয়াপীড়ের পর তৎপুত্র ললিতাপীড় মহিষী হূর্গীর 
যত্বে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অতিশয় কামাসক্ত ছিলেন, ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে 
ন্বর্ণপার্শখ,। ফলপুর ও লোচনোৎন নামক স্থানত্রয় কাড়িয়া লয়েন। তাহার রাজত্বকাল 
দ্বাদশ বর্ষ মাত্র । 

ললিতাঁপীড়ের পর তাহার বৈমাত্রেয় গৌড়-রাঁজকুমারী কল্যাণদেবীর গর্ভজাত-_ €েয়) 
পৃথিব্যাপীড় নাম গ্রহ্ণপূর্ব্বক করতঃ ৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ততৎপরে ললিতাপীড়ের শিশুপুত্র 
বৃহস্পতি ওরফে চিগ্সট-জয়পীড় রাঁজ। হইলেন। বৃহস্পতির মাতা জয়াদেবী অখুববাসী কল্প- 
পালের কন্তা ৷ 


প্রভাতায়াং বিভাবধ্যাং শ্রতব। সিংহং হতং নৃপঃ। প্রহষ্টঃ কৌতুকাদ্‌ জষ্টং জয়স্তে। নির্যযৌ স্বয়মূ ॥ 
স দৃষ্ট1 তং মহাকায়মেকপ্রকৃতিসংহৃতং। সাশ্ে] নিশয়ান্মেনে প্রহর্তীরমমানুষম্‌। 

তশ্ত দণ্ডন্তরাল্লব্ধং কেমুরং পা্থগাঁপিতং। শ্রীজয়াপীড়নামান্কং দদর্শ।থ সবিন্বয়ঃ ॥ 

স্যাৎ কুতোইত্র সভূপাল ইতি ক্রবতি পাঁখিবে। জয়াপীড়াগমাশঙ্কি পুরমাসীন্তয়/কুলম্‌ ॥ 
ততঃ পৌরান্‌ বিমৃধ্যৈব জয়ন্তঃ ক্ষিতিপৌহব্রবীৎ। প্রহর্ধাবসরে মুঢ়াঃ কল্মাদ্বো। ভয়সপ্তবঃ | 
শয়তে হি জয়/পীড়ো! রাজা ভুঙ্ঘবলোর্জিতঃ ॥ কেনাপি হেতুন। ভ্রম্যন্নেককোব দিগন্তরে ॥ 
রাক্পুত্রঃ কল্পট ইত্যুক্ত। কল্যাণদেব্যমৌ । তশ্মৈ নিয়'মতা দাতুং নিপ্ুত্রেণ সভা! ময় 
সৌইন্বেষ্যশ্চেৎ শয়ং প্রাপ্তস্তদ্রত্বাহরণেচ্ছয়া | রত্রদ্বীপং প্রতিঠামে। নিধান| সাদনং গৃহাৎ | 
অন্মিশ্নেব পুরে তেন ভাঁব্যং ভুবনশাসিন!। ক্রয়াদেনং সমান্বেষ্য যেংন্মৈ দগ্ভামভীপ্দিতং ॥ 
বাটি সপ্রত্যয়াঃ পৌর! ভূপতেঃ সত্যবাদিনঃ। অথ্বিষা কমলাবাসবর্তিনং তং ম্যান্দেয়ন্‌ ॥ 
সামাত্যান্তঃপুরোহভ্যেতে প্রযত্রেন প্রসাদ্য তম্‌। ততঃ স্ববেশ্ম নৃপতিনিণ।য় বিহিতোতমবঃ ॥ 
কল্যাণদেব্যান্তেনাথ কল্যাণাঁতিনিবেশিন। | রাজলঙ্্য। বাপান্থায়া ইব পোইল্জগ্রহৎ করম্‌ ॥ 
ব্যধাছ্িনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্। পঞ্চগে ডাধিপান্‌ জিত্বা স্বশুরং তদবীশ্বরম্‌॥ 
গতশেষং প্রভুত্যন্তং সৈশ্যং সংবাহয়ন্‌ হ্বিতঃ। মিত্রশ্মাত্মজে! দেব-শন্মীমাত্যপ্তমাযযৌ ॥ 
নিজদেশং প্রতি ততঃ স প্রতস্থে তদপিত:। আগ্রে জয়শ্রিয়ং কুর্ববন_ পশ্চাত্বেহখ হুলোচনে। 
দিংহাসনং জিতা দাদে কাঁন্তকুজমহীভুজ:। স রাজ্যককুদং রাজ! জহারোদারপৌরুষঃ ।” 


(রাজতরঙ্গি ণী 91৪১৯---৪৭(* 


কাশ্মীরে কায়স্থ-রাঁজবংশ। ] রাজন্য-কাঞ্ ৮৯ 


জয়াদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া কাণ্মীরপতি তাঁহাকে হরণ করিয়া আনেন। বাঁলক রাজা হওয়ায় 
বালকের পদ্প, উৎপল, কল্যাণ, মন্ম ও ধর্ম এই পঞ্চ মাতুল রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে 
থাকেন, তাহারা সকলেই অল্পবয়স্ক ছিলেন। তন্মধ্যে সর্বজো ভাভাই রাজ্যের প্রধান পাঁচটি 
কর্মের ভার গ্রহণ করেন। সকলেই জয়াদেবীর আদেশে রাজকার্ধ্য পরিচালন! করিতেন। 
জয়াদেবী “জয়েশ্বর” নামক দেবমুতি প্রতিষ্ঠা করেন । বালক ইহস্পতি ১২ বৎসর মাত্র রাজত্ব 
করিয়া মাতুলগণের চক্রান্তে মৃত্ামুখে পতিত হন। 

এই স্ময়ে কাশ্মীররাজ্যে বথেই বিশৃঙ্খলা ঘটে । পঞ্চভ্রাত। স্ব স্ব প্রতাপ বজায় রাঁখিবার জন্য 
আর একজন নামমাত্র রাজ! খুঁজিতে লাগিলেন । কাহাকে রাঁজা করা হইবে, তাহা লইয়া 
তাহাদের মধ্যে মতভেব্দ হইল। এই সময়ে জয়।পীড়ের অপর বৈমাত্রেয় ত্রাত। ত্রিভুবনাগীড় 
সর্বাপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ থাকায় রাজ্য তাহারই প্রাপ্য হয়। কিন্তু পাঁচজনে একমত না 
হওয়ায় জয়াদেবীর সচায়ভাকন উৎপল ত্রিকুবনাপীড়ের পুত্র অজিতাপীড়কে রাজা করিলেন। 
অজিতাপীড় রাজা হইয়া! বড় গোলে পড়িলেন। পুর্বোন্ত পঞ্চ ভ্রাতার মধে। এক ভ্রাতার 
সহিত আলাপ কনিলে অপর ন্রাতা অনন্ত ভইতেন । যাহা হউক, রাজমাতুলের অক্ষু্নভাবে 
৩৬ বৎসর রাঁজকার্ধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাদের যনে অনেক দেবদেবীর মুষ্ঠি- 
প্রতিষ্ঠা ও নূতন নগর স্থাপিত হইয়াছিল । শেষে উৎপল ও মম্ম এই ছুই ভ্রাতায় ঘোরতর 
যুদ্ধ হয়। কবি শন্কুক তাহার “ভুবনাভ্দরর” কাব এই যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। যুদ্ধে মন্মের পুত্র যশোবন্মা জয্মলাভ করিয়া সং গ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে 
মিংহাসনে বলাইলেন। অল্পদিন পরেই উৎপলের পুত্র সুখবর্্মী প্রতিশোধ লইবার জন্য 
যশোবশ্মীকে পরাজিত করেন। তিনি অনঙ্গাপীড়কে রাজাচ্যুত করিয়া অজতাপীড়ের 
পুত্র উৎপলাপীড়কে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে কাশ্মীরের নিকটস্থ দর্বাভিসার প্রভৃতি 
স্থানের সামন্তগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। স্থুখবন্মীও নিজে সিংহাসনে বসিবার আয়োজন 
করিতেছিলেন। শ্তপ্চ নামে এক বন্ধু গোপনে তাহার হত্যাসাধর্নকরেন। তখন মন্ত্রী শূর 
কাশ্মীরীয় ৩১ লৌকিকান্ে উৎপপাপীড়কে বাঁজাচ্যুত করিয়া সুখবন্মীর পুত্র অবস্তিবন্ীকে 
সিংহাননে বসাইলেন। উতপলাপীড়ের সহিত কাশ্মীরের কর্কোটক কারস্থবংশের বাঁজ্যশাসন 
শেষ হইল। এই বংশে মোট ১৬ জন রাজ! হইয়াছিলেন এবং ইহারা সকলে মোট ২৭০ বৎসর 
১ মাস ১৭ দিন রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । [পর পৃষ্ঠায় বংশলতা-প্রদত্ত হইল-_ 


১১৩ 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [৩য় অধ্যায়। 


কাশ্ীরের কায়স্থ-রাঁজবংশলতা * 


১ ছুর্লতবর্দন-প্রজ্ঞাদিত্য 
রি খুঃ অঃ) 
[জলা । 
মহুলণ ২ ছুর্লভক-প্রতাপাদিত্য 
হি খুঃ অঃ) 


1 | পা 
৩ চন্ত্রপীড়-বজ্রাদিত্য ৪ ভাঁরাগীড়-উদয়ািত্য ৫ মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্য 
(৭১২-৭২০ খুঃ অঃ) (৭২০ ৭২৩ খুঃ আঃ) ( ৭২৩-৭৬০ টঃ অঃ) 


হারিয়ে ভাগ 
৬ কুবলয়াপীড় ৭ বজাদিত্য বগ্লিয়ক-ললিতার্দিত্য বয় 








(৭৬, খুঃ অঃ) (৭৬১-৭৬৮ হিং 
সিরা জারির রা রাধার ডে 
৮ পৃথিব্যাপীড় ৯ সংগ্রাধাপীন়্ ১ম ১ জয়াগীড়-বিনয়াদিত্য ত্রিভৃবনাপীড় 
(৭৬৮-৭৭২ খুঃ অঃ (9৭২ খ্ুঃ অঃ) (৭২৮০৬ খুঃ অঃ) 
| |. | ই ১৪ অজিতাপীড় 
১১ জলিতাপীড় ১২ সংগ্রামাপীড় ২য় (৮৩৮-৮৫১ থৃঃ অঃ) 
(৮০৬-৮১৮ খুঃ অঃ) (৮১৮-৮২৬ খুঃ অঃ | 
ৰ ১৬ উৎপলাপীড় 
১৩ চিগ্নটজয়াপীড়-বৃহস্পতি ১৫ অনঙ্গাপীড় (৮৫৩ খুঃ অঃ) 
(৮২৬ ৮৩৮ খুঃ অঃ) (৮৫১-৫২ খুঃ অঃ) 


* বিশ্বকোষ চতুর্থভাগ 'কাশ্মীরশব্দ, বঙ্গের-জতীর ইতিহাস ত্া্ণকাগ ১মাংশ এবং কাযস্থের ঘর্ণনিরণয় 
৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় কাশ্ীররাজবংশ-প্রসঙ্গে উক্ত রাজগণের যেরূপ রাজত্বনাঁল নির্ণীত হইয়ান্টে, তৎকাঁলে চীন- 
ইতিহাসের প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে চীন-ইতিহামের সহিত মিলাইয় উক্ত রাজবংশের রাজত্বকাল 
কএকবধ পরবর্তী হইতেছে, তদনুদারে বর্তমান ভালিক। কিছু সংশোধিত হইল। ডাক্তার ্টেইন্প্রমুখ বর্তমান 
পাশ্চাত্য পুরাধিদ্গণ এ তালিক।ই প্রকৃত ও ইতিহা স-সঙ্গত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সা সা রিট রীতিন ্ 
শুররাজবংশ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছি যে, সম্রাট হর্যবর্ধনের মৃত্যুর পর খৃষ্টায় ৭ম শতা'বীর 
শেষভাগ পর্য্যস্ত গৌড়রাড়ের সিংহাসনে কোন ব্যক্তিই শান্তভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিতে 
পারেন নাই। এ সময়ে গৌড়বঙ্গের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্তরাজগণও মাঁথা তুলিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। কেহ কাহারও অণীনতা বা প্রাধান্ত স্বীকারে প্ররস্ত ছিলেন না। 
যেখানে দুর্বল, সেখানেই প্রবলের অত্যাচার চলিতেছিল, সকলেই স্ব স্ব সুযোগ খু'ঁজিতে- 
ছিলেন। বলিতে কি, 'এ সময়ে সর্ধত্রই একপ্রকার অরাঁজকত। প্রসারলাভ করিয়াছিল। 
মগধের শেষ গুপ্ুবংশ, প্রাগ্জোতিষের বন্শবংশ, রাঢ়ের বিভিন্ন দেববংশ, কোঙ্গোদেরু পরাক্রাস্ত 
শৈলবংশ, কাশ্মীরের কর্কোটকবংশ--সকলেরই গৌড়ের সিংহাসনের প্রতি তীব্র লোলুপদৃষ্টি 
পতিত হইয়াছিল। উক্ত বিভিন্ন রাজবংশের পুনঃ পুনঃ বা পরম্পর ঘাঁতপ্রতিঘাতে গৌড়ের 
সিংহাসনে কেহই বেশীদিন তিঠিতে পারেন নাই। এই কারণেই মহারাজ শশাঙ্কদেবের 
তিরোধানের পরে ও আদিশুরের অভ্যাদয়ের পৃর্ব্বে গৌড়ের সিংহাসনে অনেক নৃপতি অধিষ্ঠিত 
হইলেও ইতিহাসে তাহাদের নাম প্রকাশ নাই। সম্ভবতঃ প্রথমে কামরূপের ভাস্করবন্মার 
বংশ, তৎপরে শৈলবংশের সাহায্যে দেববংশ, দেববংশের পর মগধের গুগুবংশ, তৎপরে অল্প- 
কাল কনোজের আযুধবংশ ও কাশ্মীরের কাযস্থকর্কোটকবংশ আধিপত্য বিস্তারের স্েষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, পুর্ব পূর্বব অধ্যায়ে তাহার কিছু কিছু আভাস দিয়াছি। ট 

সম্ভবতঃ শৈলবংশকর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেববংশ মগধাধিপ আদিত্যসেনের বংশধর গুপ্ত 
রাজের হস্তে পরাজিত ও সিংহাসন্চ্যুত হইয়াছিলেন। খৃষ্টায় ৮ম শতাব্দীর প্রথয় ভাগে 
কনৌজের সিংহাসনে যশোবন্মা নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমসাময়িক 
চীন-ইতিহাসে এই যশোবন্মীই মধ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়ং উক্ত হুইয়াছেন।” বাকৃপতির 
গাউড়-বহো+ বা গৌড়বধ নামক প্রাকৃত কাব্য হইতে জানা যায় যে, তিনি যে গৌড়পতিকে 
বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনি “মগহনাহ+ বা 'মগধনাথ বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন। এই 
মগধপতির নাম বাঁকৃপতি উল্লেখ করিবার অবসর পান নাই। কৰি যখন গোৌড়বধকাব্য 
রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই তাহার কাব্যের নায়ক মহারাজ যশোবন্মা সম্ভবতঃ 


(১ ৮৪ পৃষ্ঠায় ১১ সংখ্যক পাঁদটীক! শ্রষ্্ধ্য। 
(২) 1১81301015. 800012065 28802-2180) 10010, 0526, 


৯২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৪র্থ অধ্যায়। 


কাশ্ীরপতি ললিতাদিত্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং কবিকে কাশ্মীরপতির সহিত 
কনোজ-সভা ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল, রাঁজতরঙ্গিণী হইতে আমরা 
এ সংবাঁদ পাইয়্াছি।* পুর্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, ৭২৩ খৃষ্টা্যে কাশ্মীরপতি 
ললিতাদ্দিত্য ও ৭৩১ খৃষ্টাব্দে « যশোবর্শাদেব চীনসআ্রাটের নিকট দূত -পাঠাইয়াছিলেন ।$ 
এরূপ স্থলে মনে হয় বে, শেষোক্ত বর্ষে ললিতাদিত্যের নিকট পরাজিত হইয়া যশোবন্ঝা 
চীনসয়াটের পাহাঁধা-লাঁভাশায় তাহার নিকট দূত পাঠাইয়া থাকিবেন। এরপন্থলে 
তৎপূর্বে আন্গুনানিক ৭ ৮ হইতে ৭৯৯ খুঃ অন্ধ ঘধ্ে তৎকর্তৃক গৌড়মগধ-বিজয় ও গৌড়বধ 
সম্পন্ন হয় এবং ৭৩১ খুষ্টান্দে ললিতাঁদিত্যের নিকট আবার তাহাকে পরাজয় স্বীকার 
করিতে হয়। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, ললিতাদিত্য এ বর্ষেই গৌড় 
জয় করিয়া গৌড়পতিকে কাঁশীরে আহ্বান করেন। সেখানে পরিহাীসকেশবের মন্দিরে 
ত্িগ্রামীর দ্বারা যেরূপে গৌড়পতির হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হগ্ন, তাহা পূর্ব অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে । 

সম্ভবতঃ কনোজপতি যশোবন্মদেবের হস্তে গৌড়-মগধপতি নিহত হইলে পর তিনি 
এখানে-যশোব্ন্পুর নামে একটা নগর স্থাপন করেন, দেবপালের শিলালিপি হইতে আমরা 
তাঁর প্রদাণ পাইরাছি।* বন্মান বেচার সহরই “যশোবন্মপুর” নামে চিহ্নিত হইয়াছিল । 
যশোবন্মার স্বরাঁজ্যে প্রহাগমনকালে সম্ভবতঃ তিনি পূর্বতন অধিপতির কোন আত্মীয় অথবা 
তাহার অনুগত কোঁন সাঁমন্তকে গৌড়মগধের আধিপত্য দিয়া যান। ললিতাদিত্য যখন মগধে 
আগমন করেন, তৎকালে সেই গৌড়নগধপতি বিনা যুদ্ধে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া 
থাকিবেন। অবশেষে তিনি যেরূপে কাঁদীবে নিহত হন, পূর্বেই তাভার পরিচয় দিয়াছি। 
৭৩২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বর্ষে গৌড়পতি নিহত হন, সেই বর্ষেই রাট়ীয় ৪ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের 
প্রাচীন কুলগ্রস্থসমূহে গোৌড়েশ্বর মভাবাজ আদিশরের প্রসঙ্গ ও ততকর্তক কা্ঠকুন্দ হইতে 
সাগ্সিক ত্রাঙ্ষণআনয়নের পরিচয় পাই । সম্ভবতঃ গৌড়পন্তির নিধনসংবাদ পৌছিলে 
মগধ ও গৌড়দেনে রাষ্্রবিগ্নব বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, খুব সম্ভব সেই স্থযোগে 
আদিশুর পৌগু বন অধিকার করিরা গৌড়ের পিংহাঁসনে অধিঠিত হইয়াছিলেন। রাটীয়- 
কুলমঞ্জরাতে খণিত হইয়াছে, "১৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খুষ্টাব্দে আদিশুর বাঁজা হন এবং 
৬৬৮ শকে বা! ৭৪৩ খুষ্টাব্দে সাগ্নিক বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন 


১ম আিশু'রর 'অ:ভষেক 
করেন।১ কিন্তু বারেন্ত্র-কুলপজীর মতে শান্বজ্ঞানসম্পন্ন সদা- 


(৩) ৮৩ পৃঠ। উ্র্ব্য। 

(3) ০1821 £51%01009, 1896, [9 323. 

(৫) [00122 2১001002াঠি) ৮০01. ভা, [9 211. 

(৬) “বেদ বাণাঙ্গশীকে তু নৃপোহনুচ্চদিণুরকঃ। 
বন্থকর্'ঙকে শাকে গেছে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ 0" 


€ ড্রেশ। যাশার ব্র।্ণভাঙগানিবানী ৩বংশীবদল বি্য।বতমহ।শয়ের গৃছে রক্ষিত রাটীয়-কুলমঞ্জরী ) 


শুর-রাঁজবংশ ] রাঁজন্য-কা ৯৩ 


চারনিষ্ঠ স্থুবিচারক চাঁরচতুর রাঞ্জা আদিশূর কলিকাঁলভব গোঁড়বাদী যাবতীয় বিপ্রমগ্লীকে 
বেদবিধিবিষয়ে অনভিজ্ঞ ও বিদ্রশাস্তিবিধানে অসমর্থ জানিয়া ৬৫৪ শকে (৭৩২ খুঃ অঃ) 
কান্তকুজোত্তব সমুজ্জল কান্তিবিশিষ্ট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন বেদবিদ ব্রা্ণকে আনিবার জন্য 
যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন।" আবার সু প্রসিদ্ধ রাট়ীর কুলাচার্ধ্য বাচম্পতিমিশ্রের মতে "৬৫৪ শকেই 
(৭৩২ খুষ্টাব্ধে ) বিপ্রগণ গৌড়ে সমাগত হন” | 

উক্ত প্রনাণ অনুসারে বেশ জানা যাইতেছে যে, ৭৩২ খুষ্টাব্েই রাজা দিপুরের 
অভ্যুদয় । কাহারও মতে এই সময়েই ঠিনি কান্তকুজ্জ হইতে ত্রাহ্ণ আনিবার চেষ্টা 
করেন এবং কাহারও মতে এ বর্ষেই পঞ্চব্রাঙ্গণ আপিয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে গর 
বর্ষে চেষ্টা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ৭৪৬ খৃষ্টাব্েই সাগ্নিক ত্রাঙ্মণেরা উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন ।৯ 

ব্রাহ্মণ-কুলাচাধ্য বাঁচম্পতিমিশ্র নিজ কুলরামে আদিশুরের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,__ 

“মাধবশূরের পুত্র গোড়েশ্বর আদিশুর বিজয়ী, বাহুবলে বৈরিকুলদলনকাঁরী, উচ্চবংশ- 
প্রস্থত, দাত ও বদান্ত নরবর ছিলেন। নানা বিদেশীয় রাজন্যবর্গ তাহার পদে মুকুটমণ্ডিত 
মস্তক অবনত করিরাছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি নানা দেশ- 
বিদেশের নৃপগণ, কর্ণাট, কর্ন্বর্ণ, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধসমদ্বিত ' কামরূপ, 
মগধ, মালব ও জাহনব জনপদের নৃপ পর্যন্ত তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। 
কাশী ও ইঞ্ত্রপ্রস্থের রাজা ভিন্ন আর সকলেই তাহার সৈম্ভাধিকারী বা সামন্ত বলিয়া গণ্য 
হইয়াছিলেন। তিনি একদিন দূতকে কহিলেন, দূত ! তুমি শ্বীপ্রই আমার হইয়া কাশী- 
রাজের নিকট যাও, গিয়া বল, আমার রাজাকে শীন্ব ভজনা করুন, নচেৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তত 
হউন। রাজাদেশ শুনিয়া দূত শীঘ্র কাশীতে গমন করিলেন ও কাশীরাজের দ্বারদেশে গিয়া! 


আদিশুরের পরি;য় 


(৭) “বিপ্রান্‌ বেদবিধানবঞ্চিতহদে! বিজ্ঞাঁয় বিজ্ঞো বিভুঃ? 
গৌড়স্ব'ন্‌ সকলান্‌ কলিপ্রকলি চান্‌ বিদ্বে।পশা স্ত্ক্ষমান 
স্বাঁচারী বিচঠরচাঁব্চতুরশ্চারক্রিয়াচারকঃ | 
শাকে বেদকলঘ্বঘট কবিমিতে রাজদিশূরঃ স চ॥ 
, আনেতুং যতধান্‌ সবেদবিছুষোহসৌ পঞ্গগোত্রান্‌ দ্বিজান্‌। 
পঞ্চ প্রঞ্তকাঞ্চনাঙ্গরুচিকান্‌ শ্রী ন্যবুজো ভ্ভবান্‌ ॥” 
( নদীয। জেলাস্থ চক্চণ্ীপুরের বারেন্দ্রকুলাচাধ্য-সংগৃহীত খারেন্ত্র-কুলপঞ্জী, প্রায় ছইশত বর্ষের হস্তলিপি : 
(৮) “বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগত12।” 
( বাচস্পতিমিশ্র-রচিত কুলরাম ) 
(৯) এতত্বযতীত গেড়ে ব্রাঙ্গণ।গমন সম্বন্ধে নান! ক্গিত বচন প্রচপিত আছে। বঙের জাতীয় ইতিহ।; 
ত্র।্গণকাণ্ড ১মাংশ ৯৭ পৃষ্ঠ! ও কারস্থপত্রিকা, ১১৯ সাল ৪৯-৭১ পৃষ্ঠায় এসম্বদ্ধে আলোচন! করিয়াছি, অনাবহ্াৰ 


বে।ধে সেই সকল প্রমাণ আর উদ্ধৃত হইল না। 


৯$ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ধর্থ অধ্যায়। 


রাজাকে সংবাদ জানাইলেন, সভাস্থলে রাঙ্জা দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দূত 
কুতাঞ্জলিপুটে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া রাজার প্রভাব ও কীন্ডি কীর্তন করিলেন। রাজা 
দুহকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কোথা হইতে কি কারণে আসিয়াছেন, বলুন |” 

“তখন দূত সত্বর হইস্া বলিতে লাগিলেন, আমি রাজকুলতিলক আদিশুরের দূত। তাহারই 
আরদেশক্রমে আপনার সভায় আসিয়াছি। তিনি বলিয়া দিয়াছেন,'হয় আপনি তাহাকে কর দিন, 
নচেৎ যুদধার্ প্রস্তুত হউন।. দূতের কথা শুনিয়া রাজা বীরপিংহ মহাকুদ্ধ হইলেন এবং সভাস্থ 
সকলেই দূতের প্রতি শ্ব্েষোক্তি করিতে লাগিল। বীরদিংহের দূত আদিশুরের দূতকে সম্বোধন 
. করিয়া কহিল, রাঁজ! বীরসিংহের নিকটে আদিশৃর-করী কি করিতে পারে? মত্ততার বশবর্তী 
হইয়া নিজকে বীরের ন্তায় বুঝিয়! বুথা তাহার গঞ্জন। অতঃপর রাজা বীরসিংহ (আদি- 
শূরকে ) এই মর্শে পত্র দিলেন, পরাজা আদিশুরের স্বস্তি হউক। শ্রীমন্‌ বীর মহীপতে ! যদি 
তোমার যুদ্ধ করিবার বাদন! থাকে, তাহা হইলে সত্বর সৈন্যামস্ত লইয়া দ্বম্বং আগমন কর। 
“দ্বিজবেদঘজ্ঞরহিত' তোমার রাজ্য আমার স্তায় লোকের নিকট কখনই মান্য নহে।, তখন 
সেই বিচক্ষণ দূত বীরসিংহকে প্রণামপূর্বক তীহার পত্র লইয়া আদিশূরকে নমস্কার করিয়া 
পত্রের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। নানানৃপসমধিষ্টিত মহারাজ আদিশূর পত্র শুনিয়া অত্যন্ত 
ক্ু্ধ হইয়া স্বরং যুদ্ধসজ্জার আয়োজন করিলেন। রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া তাহার বিশ্ববিজয়ী 
অমাত্য এই কথা বলিলেন, “প্রভো! ! আপনি বিশ্রাম করুন, দ্বিজগণকে নিজ দলভুক্ত 
করিয়া আমরাই বুদ্ধ করিব” তখন দূত রাজাকে বলিলেন, “আমার এই যুক্তি যে, আপনি 
কতক গুলি ব্রাহ্মণ আনিয়া বৃষে স্থাপন করিয়া! তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়! দিন। গোব্রাক্মণ 
দেখিয়' আর সেই রাজ। যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয় হইবে ।” তখন 
রাজা আদিশূর স্বরাজ্যবাপী নিরগ্রিক ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আন্ত। করিলেন, “আপনার! অস্ত্র- 
শস্ত্র লইয়া গবারোহণে বীরসিংহপুরে গিয়া সাগিক ত্রাঙ্গণ আনয়ন করুন। যদি সেই রাজা 
সহজে ব্রাহ্মণ না দেন, তাহা হইলে আপনারা তাহার রাজানাঁশ করিবেন বিপ্রগণ বলিলেন, 
“আপনার এঁ কথা শাস্ত্রঙ্গত নহে, গবারোহণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং আমরা সম্মত: 
হইতে পারি না?” আদিশুর কহিলেন, “আপনার! যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, আমি 
আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করিতেছি, সাধুকাধ্য হ্বারা আপনাদিগকে বৃষারোহণ-জন্ত 
দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।” 

“রাজার আশ্বাসবাকো সপ্তশতব্রাঙ্গণ গোঁবাহনে যাত্রা করিলেন । এইরূপে ধন্ুর্ধাণধারী 
ব্যাধির সেই সপ্শতদ্ধিজ বীরসিংহপুরে যুদধার্থ প্রবেশ করিলেন। তাহারা সকলে বীর- 
সিংহের রাজ্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্র্শনে দূত গিয়া রাজাকে বিজ্ঞাপন করিলেন, 'বুযারূঢ় 
বিপ্রগণ আপনার রাজ্যনাশ করিতেছেন, এখন ত্রাহ্মণ দাঁন করিয়া আপনার রাজ্যলক্্সীকে রক্ষা 
ডি ” রানা সেই অপূর্বব সংবাদ পাইয়া (সাম্সিক) ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া কহিলেন, 

আপনারা পরিজন সহ গৌড়দেশে গমন করুন” (বীরসিংহের আদেশে পঞ্চ সাম্িক ) 


শুর-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৯৫ 


বাঙ্গণ ধনু, বাণ ও অসি লইয়! ঘোড়ায় চড়িয়! জলদন্সিবৎ কোলাঞ্চদেশ হইতে গৌড়ে আদিশ্র- 
পুরে আগমন করিলেন 1১ 

রাঁচীয় প্রাচীন কুলাঁচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, “মহারাজ আদিশুর পঞ্চগৌড়ের অধিপতি 
ছিলেন, কাশীশ্বরের সঙ্গে তাহার স্পর্ধা ছিল। তীহার সম্মান ও দানশক্তি দেখিয়া! কাশী- 
রাজকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ আধিশুরের সভায় সাগ্িক ব্রাহ্মণ ছিলেন' 
না। এজন্ত তিনি ব্রাহ্মণকর্তৃক নিন্দিত স্বরাজ্যে সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে অভিলাধী 


(১*) “'গৌড়েস্বরে! নরবরেইভবদাদিশরো! নানা বেদেশনৃপতেমু কুটাফ্কিভাঙ্বিঃ। 
জেত। বলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুল'নঃ দাতাবদাতকুলমাধবশুরন্ুনুঃ 1 
অঙ্গান্‌ বঙ্গান্‌ কলিঙ্গান্‌ বিবিধনৃপবরানাস্তদেশান বিদেশান্‌ 
কর্ণাটং কর্ণন্ব্ণং নরবরভটকৈরহ্বিতং ক।মরূপম্। 
সৌরাষ্ট্রং মাগধান্তং নৃুপমপি জিতবাঁন্‌ মাঁলবং জ।হবঞ্চ 
কাশী ইন্্রস্থলাস্তাং নৃপমপি সহস। তন্য সৈম্ভাধিকারী ॥ সচৈকদা দূতমাহ-_ 
রে রে দূত মুবুদ্ধিমন্‌ মম কৃতে কাশীন্রমাণ্ড ব্রত । তত্তৈতৎ কথয়স্থ মন্ন পবরং তুর্ণং ভজস্বেরিতম্‌ ॥ 
নে! চেদেবমখাস্ত কর্তমতুলং যুদ্ধং নুচজ্জন্ব তোঃ। যেনাহং বিদশীকরেোমি চ বলং দৃষ্তীব রম্তাবনম্‌ ॥ 
আকর্ণয বাকাং স নরেন্্ষে।জাং যযৌ দ্রুতং দূতবরশ্চ কাশ্ঠাম্‌। 
হারস্থলং বীক্ষ্য চ জন্য রাজ্ঞঃ প্রোবাচ মাং জ্ঞাপয় ছে নরেন্দ্ঃ ॥ 
কলয় কলয় রাজন্দ্থচে! বীর“সংহ ত্বয়ি কথয়িতুমা:স্ত চাদিশুরস্য দুতঃ। 
কুত ইতি সহস। ত্বং দৃতমত্রানয়ম্ব বিহিতমিদমবোচৎ চাঁশু রাজ্ঞং সভায়াম্‌। 
অথ নৃপবরমগ্র্যং রাঁজসিংহানস্থং তরুতুরগগজেন্দ্রে রাজভিঃ পত্তিভিশ্চ। 
ভ্রহিণবদনজ [তৈর্ব্ষ্টত প্রাস্তদেশং দ্বিজনরকুলমো কৈ শিয়।ম।স দূতম্‌॥ 
রাঁজানং তং নমঙ্ুত্য যথাযোগ্যং কৃত(প্রলিঃ । সভা প্রভাবং কীত্তিঞ্চ রাজ্ছেহসৌ বক্ত মহসি ॥ 
কন্তং প্রস্থাপিতঃ কেন কুতো বা ত্রহি তদ্ধবম্‌। ইতি রাজ্ঞ। স পৃষ্টোইসৌ ততঃ প্রে।ব।চ সত্বরম্‌ ॥ 
দুতোহহং নৃপবংশমৌক্তিকমণি-শ্রীল।দিশুরস্ত বৈ। তত্ত।জ্ঞ।মধিগম্য সাম্প্রতমিহায়।তঃ সভায।ং হব । 
তশ্তাকর্ণয় দেহি যত সমুচিশ্তং শীপ্্ং করং কাঁময়ে। নোচেৎ শক্তসমন্িতে! ভব ময়া যুদ্ধায় ভূপায্ুজ ॥ 
তচ্ছত্বা বীরসিংহঃ ভ্রোধেনীয় ছনয়নে! বভৃব । বীরপিংহনয়নোপদেশতঃ কৌশলং কিমপি চিষ্তয়ংস্ুদ| ॥ 
আদিশুরনৃপচক্রবন্তিনে। দু হম।ক্ষিপতকোহপি কোপতঃ। বীরসিংহদুতে পি আদিশুরদূতং প্রতি আহ ॥ 
মন্ততাবশগতেন সম্ভতং বীরভাবমধিগম্য গর্জিতং। বীরলিংহনৃপসনিধবস।বাদিশুরকরিণ। কিমকারি ॥ 
ততো বীরপিংহেন লিপিঃ ক্রিংতে- 
্বপ্তি ্ীযুতকাদিশুরনৃপতৌ বর্গে সমুজ্জ ভতৈ। গ্রীমন্‌ বীরমহীপতে মদি ভবান্‌ যুদ্ধং ময়! সঙ্জতে। 
আগচ্ছ স্বপ্পম্র সম্প্রতি তদ। সামন্তসৈগ্ভাখিতে। | রাজ্যং ভে দ্বিগবেদযজ্ঞরহিতং নে মান্যমন্মাদশৈঃ ॥ 
ততঃ গ্রণম্য রাজনং লিপিং লন্ধ। বিচক্ষণ: | আদিশুরং নৃপং নত্ব। আপয়ামাস তাং ফ্রবম্‌ ॥ 
শত্ব| রোষবশ।দশেষনৃপতিশ্রেশীলমধ্য।গ্কতে| ॥ যোদ্ধা! যৌদ্ধ'মলং চকার নৃপতিঃ প্রল।দিশুরঃ ম্বয়ম্‌ ॥ 
ৃষ্ট1 তাবদমাত্যাবিশ্ববিজয়ী প্রৌবাঁচ বাং বিভোঁঃ | বিশ্রামং কুরুত দ্বিজং নিজবলং কৃত্ধ! তু যোৎস্তামহে। 
শ্রত্বাাত্যবচঃ সসজ্জি হমহাসৈন্তসঙ্গী প্রতস্থে দূতন্তত্রাহ রাঙ্গন্‌ কুরু মম বচন।দগ্য বিশ্রীমমত্্র। 
নেতব্যং ছল্মত।বং বলমিদমথিলং বীরসিংহদ্বিজেন্ত্রৈঃ শুদ্রাগর্ভেষু অত1 নরবরভবতম্তভ্র বিপ্রে পতঙ্গাঃ ॥ 


চা 


৯৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [৪র্থ মধ্যাগ। 


ছিলেন, তাহাতে কোলাঞ্চদেশ হইতে জ্ঞানী ও তপঃনিরত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, 
স্ুধানিধি ও সৌভরি এই পাঁচজন ধন্মাস্মা গৌড়মণগ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন ।৮১১ 

আবার বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে-_পুরাকালে সজ্জন ও পুণ্যবানের আশ্রয় 
কাণ্কুজবাদী নৃপতিশ্রে্ঠ চন্্রকেতুর চন্্রমুখী নামে এক পুণ্যশীল! কন্তা1! ছিলেন। সেই চতুরা 
চান্জায়ণরতচারিণী রাজকন্তা মহা প্রঙাঁপশানী বিখ্যাত পৃথিবীপতি আদিশূরের মহ্ষী। কোন 
সময়ে মাহৃত হইয়া ত্বাহীর নিকট কেহ স্বর্ণ-কৌশিক, কেহ রজত-কৌশিক, কেহ কৌগ্ডিল্য- 
কৌশিক, কেহ দ্তকৌশিক কেহ বা কৌশিক এইরূপ পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন । রাজমহিধী চন্্রমুখী (তী হাদ্িগকে) বণিয়াছিলেন, হে তৃদ্দেবগণ ! আমার ত্রতানুষ্ঠানার্য 
বেদগান করুন, অগ্নি প্রজাঁপিত করুন ও বরুণকে আহ্বানপূর্বক ঘটস্থ করুন। সেই দ্বিজগণ 
বলিয়াছিলেন, ত্রাঙ্মণমুখ হইতে অগ্নি বহির্গ হ করিবার বিষয় আমরা অবগত নহি। রাজপত্ী 
তাহাদের কথা শুনিন্তা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, পপিতার ইচ্ছা হইলেও ব্রাঙ্গণহীনদেশে 


ততে। দূতে। রাজানমাহ__ 
তশ্মাস্বং দ্বিগবর্য/ম।নয় ততে। যুঞ্রিম ঘা দীয়তে যান্ত্যেতে বুষবাঃনেন সহস।| যুদ্ধায় ভ|তোছযমাঃ | 
গন্ধ! ওর সমাচরস্ত মহম। তদ্র।জা গগ্রং কুরু! ন দ্রোহঃ ক্রি্মতে 5 তেন নৃপতেঃ গোরাঙ্গ1ান।ং যনং | 
ততে। রাজ। আঁদিশুরে। নিজদেশস্ব-নিরগ্রিক-ব্র(নণান্‌ আহুন্ন আজ্ঞাপয়াম।ন। য্য়ং গবারোহণেন শস্তবস্তঃ বীর- 
সিংহপুরে গত্বা সা গ্রকত্র্গণান আন্যত। যদি সরাঙ্গ। সহজেন ব্রাহ্গণান্‌ নদছ্যাৎ তদ| তদ্রাজাযনাশে। ভঘতিঃ 
কার্য হতি। ততো! বিপ্র। উচুঃ-- 
রাঙ্গ-্তগ্চনং ন টৈধব5নং যদগাবারোহণং ত২ কর্তং নৈর হি সম্মত! বয়মহে| নে সাধয়েং পীড়নম্‌। 
কর্ারো যদি কর্ধরধন্মরহিতং কুৎদিতং রাগবাকযাত স্থানং তত্র ন চার ভুম্গরকুলে কর্দণঃ কুত্র চস্ঞাং ॥ 
আহ আদিশুরঃ-_ 
আনীতান্চ ভবস্তিরেব যদি তে নাগ্নিক। বিপ্রবধ্যাঃ গোবাহাবিধু দোবতঃ খনু ময়! মোচিত।; সাধুকাধ্যাঃ | 
যুদ্মংক।ধ্য বিধিঞ্চ €: সমমহং সঙ্গ রয়ি'ষ্য হিছং যুম্মংপন্িহিন্তে ফরবং শিগদি তং চৈতন্ময়।ঙ্গী কতম্‌ ॥ 
ততো রাজবাকাং শ্রুহ্। সপ্তখভ-পরামতব্র।গণ। গবারে!হণেন চেলুত রাজ্য আজায়! ॥ 
পুটন্থলে বাণধনুদ ধান। বৃষ(ধিকঢ়।$ সমরে নিথিষ্ট।ঃ| দ্বিজাতনঃ সপ্তশ তপ্রম।ণ।: শ্রীবীরপিংহস্ত পুরে প্রবিষ্ট: ॥ 
ততস্তবর তে গন্ধ! রাজানাশং প্রচন্রু-, ততই বীর[সংহস্ত দৃতে। বিজ্ঞ 'যামাস নৃপম্‌। 
বুম রূঢ। বিপ্রাঃ ক্ষিতিতলে ভবতে। বাজ্যন।শং প্রচ; দ্বিগ দেয়ান্তেভাসতব ধরনিভৃৎ মন্ত্রিণ। চৈবমুক্তম্‌। 
সমাহয় শীরং ধিজবরমলৌ ভূপতিস্তং বভ।সে প্রধাহি ত্বং গেড়ে সহপরিজনৈর্দা়তে তত্র বৃত্তি: ॥ 
'আরুহা পঞ্চতুরগ।ন্‌ অনিবণতুণকো দগুরন্য কব্চাধিশরীরবেশঃ। 
কোৌল।ঞতে। দ্বিজবর। মিলিতা হি গোঁড়ে রাঁজাদিশুরপুরতে। জনদগ্রিতুল্য।ঃ॥” (বাচম্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম। ) 
(১১) “পঞ্চগৌড়াধিপন্তান্ত সপর্ধ! কাবীশ্বরণ চ। সম্মনেন চ দীনেন কাণীশ্বরমধঃকৃতঃ॥ 
কিন্ত সাগ্রিম হাগ্যাপি বিপ্রাছ্যেধিকল। মভ|। সনশ্বী তেন ভূপেহয়ং তৃদেবৈনিন্দারাজ্যকঃ ॥ 
মতিঞ্কক্কে তদানেতুং গৌড়রাজ্ো হ্থিজোত্তমান্। কোনাঁঞ্দেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপো সুতা: | 
মহারাজা দিশুরেণ সমানীত।3 সপতীক।:। ক্ষিতীশে! মেধাতিধিশ্চ ব'তর!গঃ সুধানিধিং। 
সৌভরিঃ স চ ধর্মান্ধ! আগত] গৌড়মণ্ডলে |” (হরিমিশ্র) 


শূররাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৯৭ 


কিরূপে বাস করিব? তখন রাজ আদিশুর কান্তকুজ হইতে. বেদবিদ্‌ সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনিয়! 
স্ত্রীর ক্রোধ শাস্তি করিলেন ।৮১, 

আবার স্ুপ্রসিদ্ধ রাটীয় কুলাচার্ধ্য বংশীবদন-বিগ্যারত্ব-সংগৃহীত . কুলপঞ্জিকাঁয় দেখা যায়, 
“গৌঁড়াধিপ আদিশুরের অগ্সিহোত্র যজ্ঞ করিতে ইচ্ছ! হইল, তিনি 'একদিন সভাস্থলে মন্ত্রী, 
পুরোহিত গ্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 
ব্রতযজ্ঞাদি কিছুই করি নাই, এখন আমি অগ্নিহোত্র বজ্ঞ করিব, কোথায় বেদপাঁরগ 
সাগ্নিক বিপ্রগণ অবস্থান করেন, তাহা আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্বক বলুন। 
এক ব্রাহ্গণ কহিলেন, কান্তকুন্জে বেদপারগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করেন, তথা হইতে 
পাঁচজন ব্রাঙ্গণ আনিয়া যজ্ঞ করুন ।৮১৩ 

কুলগ্রস্থে আদিশূর সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় বণিত হইয়াছে, তাহা মোটামুটি লিখিলাম+৫। এ 
সকল উপাখ্যান গ্রবাঁদমূলক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু ধ্রতিহাসিকের নিকট এঁ সকল্প 
কথা কতদূর মূলাবান্‌ বলিয়া গণ্য হইবে, সে বিচারভার প্রতিহাসিকগণের উপরই অপিত 
হইল, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, এ সকল কুলগ্রস্থবণিত কিংবদস্তীর মূলে কতক কতক 
প্রকৃত কাহিনী নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । এ সকল কুলবিবরণ বহু পূর্বতন ঘটনার 
দুরশ্রুত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করিতে পারি। এখন প্রকৃত ইতিহাসের অন্থসরণ' করিয়া 
দেখ! যাঁউক, এ সকল কুলকাহিনীর সহিত ইতিহাসের কতটা সামগ্স্ত আছে। 


(১২) “নায়! চন্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক ই্চন্ত্রকেতোঃ পুর! সংপুণ্যাশ্রয়কান্তকুজবদতেঃ কন্ত! চ পুণ্যাথিনী। 
গত্রী গাঢ়তম প্রতাপনিবহধ্য।তাদিশুরস্ত চ ক্ষৌণীন্দরন্ত বভূব স।পি চতুরা চান্দর।য়ণাচারিণী | 
তত্রাদাবগতঃ কণ্চিদ্ব্রাদ্গণঃ ্বর্ণকৌশিকঃ | ততঃ সমাহৃতন্তত্র বিপ্রো রজতকৌশিকঃ ॥ 
কীতণ্ডিন্যকৌশিক£ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ। এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্গোত্রধরা মরা: ॥ 
চন্মুখী উবাচ-_গারত বেদং পূরয়তেদং মদ্বতমগ্রিং আ্বালয়ত। 
বরুণাবাহনপূর্বাকং কুস্তীগতো। কুরুতাধনীদেবাঁঃ ॥ « 
বিপ্র। উচুঃ-_বরং নৈব জানীমহে বেদ!শীমিদং ভ্বিজাস্তোস্তবে! ন শ্রতোইগ্রি:। 
এতচ্ছ ত্ব। নরপতিযেষ। বচনমবোচৎ বহুতররোধ।। 
্রাঙ্গণহীনে দেশে বাসে! কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ ॥1; 
( গৌড়ে-ব্রদ্ষণধূত বারেন্দ্রকুলগঞ্জিক| ) 
“জহং নত্রকুলে জাতে ন কৃুর্ধযাং ব্রতযজ্ঞকং। 


অগ্নিহোত্রীরযজ্ঞ্চ করিধ্যামি দ্বিজে।তম ॥ 
কুত্র কুত্র স্থিত! বিপ্র! বেদপারগসাগ্রিকা: | 


বিপ্র উাচ--কান্যকুজস্থিত। বিগাঃ সাগ্রিক। বেদগারগ!:। 


তশন্মাৎ পঞ্চ নমনীয় যজ্ঞনিষ্পন্ন তং কুরু ॥” 
( ৮বংীবদন-ঘট ক-সংগৃহহীত রাডীয়-কুলকা রিকা ) 


(১৪) এইরূপ আরও গ্রনেক কুগকথ। প্রচলিত আছে, কিন্ত নেই মকল রচন! নিতান্ত আধুনিক বলিয়া! এ 


স্থলে আর উদ্ধত কর হুইল না। 
১৩ 


(১৩) 


৯৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ঃর্থ অধ্যায় 


রাটীয়-রুলপঞ্জিক হইতে গুকটী বিশে কথা জানিতে পারি, শ্রীজযস্ত-ুত্র রাজ! ভূশুর 
বিভিন্ন স্থানের নামানুসারে রাট়ীয়, বারেন্্র ও সাতশতী এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন ।** 

রাঁটীয় ও বারেন্্র উভয় কুলগ্রস্থেই তৃশূর আদিশূরের পুত্র বলিয়া বণিত হইয়াছেন ।১* 
এক্সপস্থলে জয়ন্ত ও আদিশূর এক ও অতিন্নব্াক্তি অথবা জয়স্ত নামক কোন নৃপতির “আদি- 
শুর” উপাধি ছিল, ইহাই প্রন্ডিপন্ন হইতেছে । কহলণ-পপ্তিত-ধিরচিত রাজতরঙ্গিণী নামক 
কাশ্মীরের শুপ্রপিদ্ধ ইতিহাসে “জয়ন্ত” নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। খ্রতিহাসিকের 
নিকট তাহার বিবরণ অতীব মুল্যবান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, এজন্ত পূর্ব্ব অধ্যায়ে 
কাশ্শীরের কায়স্থ-রাজপ্রসঙ্গে জয়াদিতোর ইতিবৃত্তে তাহার পরিচয় বণিত হইয়াছে । কাশ্মীর- 
পতি জয়াগীড় প্রায় ৭৭২ খুঃ অবে সিংহাসন লাভ করেন । সেই বর্ষেই তিনি কান্তকুব্জ প্রভৃতি 
জয় করিয়া যে ভাবে গৌড়ে আগমন করেন, সে রুথাও পুর্বে লিখিয়াছি। তৎকালে 
জয়ন্ত নামে একজন গৌড়রাঁজ ছিলেন, পৌগু বদ্ধনে তাহার রাজধানী ছিল। তাহার রাজ- 
ধানী সমৃদ্ধিশালিনী হইলেও তিনি একজন সামান্ত রাজ বলিয়াই প্রথমে গণ্য ছিলেন। 
তাঁহার জামাতা কাশ্বীরাধিপতি জয়াদিত্যের কৌশলপ্রভাবে তিনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন।১৭ 

সামন্ত, কান্যকুন্দ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকলদিগের বাঁসভূমিই পঞ্চগৌড় 1১৮ এরপস্থলে 
কান্তকুন্দও গৌড়াধিপের অধিকারতুক্ত ভইয়াছিল। খুব সম্ভব, "তিনিই শূরবংশমধ্যে প্রথম 
পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে "আদিশূর” নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
যেমন মল্লভূম-বিষুপুরের মল্লবংশীয় আদি নৃপতি “আদিমল্ল” নামে পরিচিত, ময়ূরভঞ্জের 
ভর্জবংশীয় প্রথম নৃপতি আদিভঞ্জ এবং বরাহভূমের বরাহবংশীয় প্রথম নৃপতি আদিবরাহ নাঁমে 
পরিচিত, অথচ তাহাদের প্রকৃত নাম সাধারণে বিস্বৃত হইয়াছেন, সেইরূপ আদিশৃরের 
প্রকৃত নামটা একএএকার সকলেই ভুপিয়া গিয়াছেন ; তাহার আদিশুর উপাধিটাই এখন 
চলিয়া আসিতেছে । যাহা হউক, ব্রাট়ীয়-কুলমঞ্জরীর একমাত্র শ্লোক ও রাজতরঙ্গিণীর সাহায্যে 
তমসাবৃত প্রাচীন গৌড়ীয় ইতিহাসের 'আদিশুর* উপাধিধারী প্ররুত জয়ন্ত রাজার সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে ১৯ গৌড়াধিপ জয়ন্ত ও তাহার জামাত! জয়াদিত্যকর্তৃক কান্কুব্জ-আক্রমণ 


(১৫) পভৃশুরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রাজয়ন্তহতেন চ। 
নায়পি দেশভেদৈজ্ত রাঁট়ী বারেন্ত্র সাতশতী ॥”৮  (রাটীয় কুলমঞ্জরী ) 
(১৯) গোঁড়ে ব্রাহ্মণ, ৪১ পৃষ্ঠার ৪ পাঁদটাক।! (১৭) ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টবা। 
(১৮) পসারম্বতাঃ কান্তকুজাঃ গৌঁড়। মৈথিলিকোৎকলাঃ। 
গঞ্চগৌড়! ইতি খ্যাতাঃ বিন্ধ্যক্ঠোত্তরবামিনঃ ॥” ( হ্বন্বপুরীণ ) 
(১৯) আঁদিশুর ও জয়ন্তের অভিনত সন্থব্ষে কেহ কেহ সন্দিহান। কেহ আবার এমনও খলিতে চান-- 
৮যতদিন না সমযীময়িক লিপিভে ব। সাহিত্যে জয়স্তের নামেলেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ব্যক্তি, কিন্বা 
জয়াপীড়ের অভ্ঞবাল উপন্যাসের উপনার়ক মাত্র, তাহ। বল কঠিন।” ( গৌড়রাঁজমালা ১৮ পৃষ্ঠ।) কিন্ত আমরা 


শুর-রাজবংশ 1 রাজন্য-কাণ্ড ৯৯ 


পরবর্তী ভাটদিগের মুখে নানাবর্পণে অতিরঞ্জিত হইয়া আধুনিক কুলকারিকায় বিতিনমৃত্তি ধারণ 


করিফাছে। 
কহলণের বর্ণনা হুইতে স্পষ্টই জাঁনা যাইতেছে, কাঁশ্ীরাধিপ শক্তিপ্রকাঁশ না করিয়! কেবল 
কৌশল দ্বারাই পঞ্চগৌড়ের রাঁজন্তবর্গকে পরাস্ত করিয়া শ্বশুর ১জয়স্তকে তীহাঁদিগের অবীশ্বর 


বলি, যদি জয়াগীড়ের পূর্ব ইতিহাস প্রকৃত ঘটন। হয়, তাহ। হইলে তাহার এক অংশের প্রামাণ্য ও অপর 
অংশের অপ্রামাণ্য কিরূপে স্বীকার করি? কবি কহলণের বর্ণনায় কতকট। অতু[ক্তি থাকিতে পারে । কিন্তু যখন 
রাজতরঙ্গিণী হইতেই আমর। পাইতেছি যে, কল্যাণদেণীর পুত্র কিছুদিন কাশ্মীরের সিংহাগন অলন্ৃতি করিয়!- 
ছিলেন, তখন জয়াগীড়ের পৌগু. বর্ধনে আগমন ও গৌড়াধিপ জর়ন্তের কণা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ কখনই 
কবিকল্পন| বলির! গ্রহণ করা সঙ্গত হয় ন|। 
বর্ধখন এতিহাসিকগণ সকলেই ঘোষণ। করিয়াছেন যে,ককোটবংশ হইতেই কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আরশ-- 
“00159 200)51000 005101069195 01 1100 10100101961 ৮10181016 159105012 0515250) 110) 
25 (0010050709 10011911১51 007110£ 072155 116000035) ড000506 2 2101055 
7211) 1715691) 0£111012 09. 343) রাজতরঙ্গিণীর প্রদিদ্ধ অনুবাদক ইন সাহেবও রাজতর্দগিণী-সমাগে চন! 
করিয়। লিখিয়াছেন --:"/১5 1₹9112705 5000855101) 1151 01 01১6 152011501% 17)99 199 20061009000 125 
+01)015 25 00115 13151071001, ৯৩ 1025 20090 01501600150 60 1056 %01010021 15০9100 15758:011%4 
(115 1170177600051) 17150901076 181675.) 
(100, 90915511700, 09 009 02151251126015 ৮০01, 1, 0, 89,0 
এরপন্থলে গৌড়াবিপ জয়ন্তের অস্তিতসন্বন্ধে কৌন সন্দেহই আসিতে পারে ন1। তার পর গৌড়রাজমালা প্রণেতা 
হলিতে চান যে “কহলণ বহুবচনান্ত “পঞ্চ গৌড়াধিপান্‌ঃ [গৌড়ের পাঁচজন নৃপতির] উল্লেখ করিয়াছেন, একবচন।স্ত 
'পঞ্চগৌড়াধিপম্‌ঃ লিখিয়। যান নাই।” ( গৌড়রাজমাল। ১৮ পৃঠ্ার পাঁদটাক।) আমরা কোন স্থানে লিখি নাই 
যে, কহদণ জয়ন্তকে 'পঞ্চগৌড়াধিপ' বলিয়াছেন। হরিমিশ্রের প্রসিদ্ধ কুলকারিক|য় জাদিশুর 'পঞ্গগৌড়াধিপ? বলিয়! 
অভিহিত হইয়াছেন। এক গৌড় বাঁ পৌওু বর্ধন রাজ্যে যে এক সময়ে ৫ জন রাজ! ছিলেন, এ কথা ক্হ্াণ কোথাও 
লিধিক্স! যান নাই। প্পঞ্চগৌড়ের অধিপগণকে পরাজয় কিয়। শ্বশুরকে ভীহ।দের জ্ধীশ্বর করিয়াছিলেন ।? ইছাই 
কহলণের উক্তির প্রকৃত অনুবাদ । হরিমিশ্রের কারিক] মহ।রাঁজ দনৌজজমধবের সভা য় প্রায় ৫৫০বর্ষ পুবেধ রচিত হয়। 
ইহার উক্তি এককালে উড়াইপ্াা দেওয়! যায় না | ব্রীঙ্গণভাঙ্গানিঝাসী বংশীবদন-বিচ্যারত্ব ঘটক মহাশয়-সংগৃহীত 
বহসংখ্যক কুলগ্রন্থের কথ! রাটীয় শ্রেশির ব্রঙ্ষণ ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণম।ত্রেই অবগত আছেন। ১৮৮৫ তষ্টান্দে অর্থাৎ 
২৮ বর্ষ পুর্বে গৌঁড়ে-ব্রাঙ্গণ-রচয়িতা ৬মহিমচত্রী মজুমদার মহ!শয় উক্ত বিদ্যার মহাশয়ের বহু কুলগ্রস্থের উল্লেখ 
করিয়া শিক্পাছেন। তাহার গ্রন্থে বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নাম পাঁইয়ই আজ পঞ্চদশ ব্ষের অধিক হইল আমর ব্রাঙ্গণ- 
ডাঙ্গীয় উক্ত ঘটক মহাশয়ের গৃছে উপস্থিত হইয়াছিল।'ম। তৎকালে ভাহার বৃদ্ধা কন্ত! আম।দিগকে তাহার সংগৃহীত 
কুলগ্রস্থ 'দেখিতে দিয্নাছিলেন,--এরূপ বহুদংখ্যক কুলগ্রস্থ আমি আর কোথাও দেখি নাই। বৃদ্ধ! যক্ষের ধনে 
হ্বায় সে গুলি রক্ষ! করিতেছিলেন, যুল গ্রস্থগুলি গৃহের বাহির করিবার কাহারও শক্তি ছিল ন|। বহুকষ্টরে কএক- 
খানি কুলপ্রস্থ শ্বহন্তে নকল করিয়া আনিয়াছি। মুল গ্রন্থগুলি সেই গৃহেই রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে “রাটীয় 
কুলমগ্ররী? নামক প্রায় ছুই শত বর্ষের হন্তলিথিত পুথিতে শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে ঘণিত হইয়াছে-- 
শডুশুরেণ চ রাজ্ঞ।পি শ্রীজয়ন্তহ্গতেন চ। 
নানাপি দেশডেদৈস্ত রাডীবারেল্রলাতশতী ॥" 


১০০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৪র্থ অধ্যান্। 


করিয়াছিলেন ।২* বিভিন্ন রাঁজপ্রভাবে গৌড়াধিপের যে অভয় ঘটিয়াছে, সে কথা দেশীয় 
কুলাঁচার্য্য বা ভাটবৃন্দ কেহই বর্ণনা করেন নাই। হরিমিশ্র ও বাচম্পতি মিশ্রের প্রাচীন 
কারিক1 হইতে জানা যাঁয় যে, আদ্িশূর নিজ ভুজবলে পঞ্চগৌড়ের অধিপতি হইয়াছিলেন 
এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট,, কর্ণনুবর্ণ, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মাঁলব ও জাহুব পর্য্যন্ত 
জয় করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য-জয়কালে তাহার জামাতা জয়াপীড় কোন কোন স্থলে 
হয়ত তাহার সেনাঁপরিচালনা! করিয়াছিলেন, কাশ্ীর-এ্রতিহাসিক কহুলণ নিজ দেশের 
অধিপতিকে বাড়াইবার জন্য তৎকর্তৃক পঞ্চগৌড়ের অধিপতিগণের পরাজয় ও তাহার শ্বস্তর 
গৌড়াধিপের অধীশ্বরপদলাঁভের কথা লিখিয়া থাকিবেন। 

যাহা হউক, এখন উদ্ভৃত প্রমাণ হইতে বেশ বুবিতেছি যে, ৭৬২ খৃষ্টার্দে আদিশুরের 
রাজ্যাভিষেক এবং ৭৭২ ব। ৭৭৩ খুষ্টাবধে অধীশ্বরত্বলাভ। বাঁচস্পতিমিশ্রের কুলরামে লিখিত 
আছে যে, আদিশুরের সময় যিনি কান্তকুক্ের রাজা ছিলেন, তাহার নাম বীরসিংহ। কিন্ত 
উত্তররাচীয়কায়স্থকুলগ্রস্থ, রাজতরঙ্গিণী এবং সেই সময়ের গৌড়বধ ও কপুরিমঞ্জরী প্রভৃতি 
কাব্য ও নাটকাদি আলোচনা করিলে জানা যায় বে, ততৎ্কালে যশোবন্মী-কমলাধুধ 
ও বছু'যুধ নামে দুইজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি কান্তকুব্জের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। 
রাজতরঙ্গিণীতে অতি সামান্তভাবে বণিত হইলেও মহাকবি বাকৃপতি কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় 
বিরচিত “গউড়বহো” বা “গৌড়বধ নামক কাব্যে যশোবন্্ার শৌধ্্যবীর্য ও কীত্তিকলাপের 
পরিচয় উজ্জ্বল ভাষায় বণিত হইয়াছে । কবি বাকৃপতি স্বয়ং তাহার সভা উজ্জল করিয়াছিলেন, 
স্থতরাং বাক্‌্পতির কবিতানিচয় সাময়িক ঘটনাপ্রন্থুত বলিয়া পরবন্থী প্রবাদমূলক কুলবিবরণ 
অপেক্ষা সমধিক আদৃত ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । 


এতস্িন্ন উক্ত ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত 'র।ঢার-কুলপঞ্জী' নামক একখানি পুখিতে 'ভূশুরেণ চ রাঞ্জাপি আদিশূর- 
হতেন চ' এইরূপ পাঠ দেখিয়াছি, ইহাই পাঠান্তর বলিয়। গ্রহণ করিয়।চি। (জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্গণকাণ্, ১মাংশ, 
১১৪ পৃঃ) যে রাটীয় কুলমঞ্জুরীতে তূশুর শজয়গ্তন্ুত বলিয। পরিচিত, মেই কুলমঞ্জরীর অন্তত্র শূররা গবংশ সন্বস্ধে 
এইরূপ গ্নোক দুষ্ট হয-_- 

“আদিশুরে। ভূশুরশ্চ ক্ষিতিশূরোহবনীশৃরঃ। 

ধরগাশ্রকশ্চাপি ধরাশূরে।হনুশুরকঃ। 

এতে সপ্তশূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ হৃতবণিতা:॥ 

বেদবাপাঙ্গশাকে তু নৃপোহসুচ্চাদিশুরকঃ। 

বহকর্মাঙগকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগভাঃ 0” (রাদীয়-কুলমগ্রী ) 


এই ঝাটীয় কুলমন্ররীর প্রমাণেও জয়ন্ত ও আদিশুর অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন । আদিশুর ব্যক্তিবিশেষের নাম 
নহে» উহা উপাধি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি । 
4৪৩ 


$৯০) “বাধাদ্বিন।পি সীমশ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাপয়ন্‌। 
পঞ্চ,গীড়াধিপান্‌ জি। শ্বশুরং তদবীশ্বরম্‌ ॥” (রাজতরঙ্গিণী 


শুর-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ১৯১ 


চন্দ্রবংশ-কুলভূষণ কনোজাধিপ যশোঁবন্ার খ্যাতি ইতিহাসে অবিদিত নাই। তাহার 
কনোজপতি যশোবর্ধার বীরত্ব, দয়া, ধর্ম, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সব্দগুণাবলী এক দিন 
পরিচয় তাহাকে হিন্দুসমাজে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল। রাঁজকবি বাকৃপতি 
লালিত্যময়ী কাব্লহরীতে তাহার গুণগাথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাকপতিরচিত 
গউড়বহো+ কাবা রাজা যশোবম্মাীর গৌড়বিজয় ও গৌড়পতিবধপ্রসঙ্গে রচিত হইয়াছিল । প্রবল 
পরাক্রাস্ত গৌড়রাজের পরাজয়-মাঁনসে রাজ যশোবন্ম স্বীয় বাহিনী লইয়া উত্তরবঙ্গাভিমুখে যাত্রা 
করেন। কান্যকুজ্পতি কখন ইন্দ্রের সমতুল্যপ্রভাবশালী বলিয়৷ পরিকীর্ঠিত। তিনিই যেন 
বালক-হরিরূপে২১ মহা প্রলয়াক্রান্ত স্থষ্টির রক্ষাবিধান সঙ্কল্লে পুত্রনিব্বিশেষে রাজাপালন করিতে- 
ছেন। -কারণ তীহার বীরত্বপ্রভাব অগ্রতিহত থাকায়, তাহার প্রজাবর্গকে কখনও রিপক্ষের 
নিগ্রহ সহা করিতে হয় নাই, একমাত্র তীহার প্রতাপই তাহার ধরিত্রী শাসন ও পালন অক্ষ 
রাখিয়াছে। বিজিত অরাতিবুন্দের বাপীনীরে জলক্রীড়া এবং রণশয্যাশায়ী শক্রসেনাসমূহের 
কুলকামিনীগণের বৈধব্য ঘটনা তাহার বীরত্বকাহিনীর উৎকৃষ্ট পরিচয়স্থল । 
রাজা যশোবশ্মীর 'গৌড়বিজয়যাত্রা” পাঠ করিলে আমাদের মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে 
অজরাঁজের দিখ্রিজয়-যাত্রা মনে পড়ে। রাজা গজাশ্বরথবাহিনী সমাঁকুল "হইয়া! ইন্ত্রকে 
লাঞ্ছনাপূর্বক অভীষ্টপথে গমন করিতেছেন । পুরাঙ্গনাগণ গবাক্ষকক্ষে সমাসীন হইয়া জয়োল্লাসে 
আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। শারদীয় শোভাসম্কুল প্রান্তরভূমির অপূর্ব সৌনর্ধ্য সন্দর্শন 
করিতে করিন্তে তিনি শোণনদের উপত্যকাভূমে আদিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এখান হইতে 
রাজা সদলে বিস্ধ্যপর্বতে আসিয়া বিদ্ধযবাসিনী (কালী ) দেবীর পুজা ও অর্চনা করিলেন। 
এইরূপে নানাস্থান অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে হেমন্ত, শীত ও বসন্তকাল অতিবাহিত 
হইল। গ্রীষ্মের প্রথর কিরণজালে দাঁবদগ্ধ বনরাজির ন্যায় তাহার তাপক্রিষ্ঠ সেনামণ্ডলী 
অশেষবিধ কষ্ট সহ করিতে করিতে বর্ষার শীতল কোমল বারিধারা অঙ্গে মাথিয়া গৌড়রাজ্য 
উপনীত হইল। তাহার আগমনে ভীত হইয়া গৌড়ীয় সামস্ত ও সেনানীবর্গ পলায়ন করিলেন, 
কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদশন নিতীস্ত হেয় বলিয়া তাহারা পুনরায় কনোজাধিপতির 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গোঁড়ীয়সেনার শোণিতে র্ণক্ষেত্র রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল। 
পলায়নপর গৌড়-মগধাধিপ বিজেতা যশোবন্মা কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। অতঃপর 
কনোজাধিপ সমুদ্রোপকুলের বনশোভা সন্দশনপুর্ব্বক বস্েশ্বরকে পরাভব ও বশীভূত 
করিয়া মলয়পর্বত (সহ্যাত্রির দক্ষিণ) সন্নিধানে দাক্ষিণাতাপতিকে পরাজয় করেন। এই 


(২১) চচ নামায় “হর্চন্দর্‌ নামে এক রাজার উল্লেখ আছে, কে।ন কোন এতিহা দিক ভাহ।কেই যশোবন্ধার 
পূর্ববর্তী কফলৌজপতি বলিয়া! শ্বীকার করিয়াছেন । (170001764৮৮ 91010590195 01500501171 2৫ 
€ণু, 0). 347.) কিন্ত বাকৃ্পতির হরিরূগী যশোবর্মাই যদ্দি মুসলমান এঁতিহািক কর্তৃক হর্চন্দর বলিয্ উক্ত 
ইইন়। থাকেন, তাহ। হইলে যশোধশ্্াকে হর্চন্দরের উত্তরাধিকারী কলিতে সন্দেহ হয়। 


৬৯২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস * [ঃখঅধ্যায়। 


স্থানে সমুদ্রতীর পরিদর্শন করিয়া তিনি পারসিকজাতিকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত এবং পশ্চিমা পর্ক- 
তের পশ্চিমবাসী প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

জয়োল্লাসে দৃপ্ত রাজা যশোবন্ধা ক্রমে নম্দাতীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজা 
কার্তবীর্য্যের পাঁবন্্রকীন্তি ও নদীমাহাম্ত্য স্মরণ করিয়া! কয়েকদিন তিনি এস্থানে অবস্থান করেন। 
পরে সমুদ্রতীরে নির্মলবায় সেবনপূর্ধক রণক্লেশ অপনোদনের জন্য কিছুকাল তথায় অতি- 
বাহিত করিলেন, অতঃপর সদলে মরুদেশ ( মারবাড় ) ও শ্রীক (থানেশ্বর ) অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। থানেশ্বরে জন্মেজয়ের 'সর্পসত্রের, কথ! স্মরণ করিয়া তিনি সেই পবিত্রক্ষেত্রে কএক 
' দিন যাপন করিয়াছিলেন, তদনস্তর কুরুক্ষেত্রে জলব্রীড়া সমাপন করিয়৷ ভারতীয় যুদ্ধের খ্যাত- 
নাম! যোদ্ধা কর্ণের রণক্ষেত্র-সন্ধর্শনে আগমন করেন। কুরুপাগুবগণের সেই লীলাক্ষেত্র 
হইতে ক্রমে রাঁজা যশোবন্মী অযোধ্যানগরীতে আসিয়া! উপনীত হইলেন। এখানে তিনি এক 
দিনে একটা স্তরপ্রাসাদ (মন্দির) নিন্মাণ করাইয়াছিলেন। অতঃপর মন্দরপর্বতবাসী জন- 
গণকে পরাঁভব করিবার মানসে যাত্রা করেন। মন্দরবাঁসী তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করিলে 
তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হৃদয়ে ষক্ষেশ্বরের বিলাঁসভূমি হিমালয় প্রদেশে গমান করিলেন। এইরূপে 
রাজ্যবিজয়বাসুনা সমাপন করিয়। রাজ্যেশ্বর যশোবন্ধা শ্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজভবনে 
আনন্দ উৎপ ছুটিল। রাঁজা অধীনস্থ সাঁমস্ত ও সমভিব্যাহারী বিজিত রাজন্তগণকে সোতৎস্ুকে 
বিদায় দিলেন। গৌড়বিজয়ের পর তিনি যে সকল বূপমাধূর্যাময়ী মাগধ-রাঁজকুল-ললনাকে 
বন্দিনীবূপে আনিয়াছিলেন, ক্রীতদাসীর স্তায্স সেই সকল রাজকুলবধূ কনোজ-রাঁজদরবারে সর্ধব- 
সমক্ষে তাহার রাজশ্রীমণ্ডিত বরবপুতে চাঁমর ঢুলাইয়াছিল। 

কবি বাকৃপতি যেরূপ উচ্জ্বলভাষায় ও যেরূপ উৎসাহে তাহার “গৌঁড়বধ” মহাকাব্য আরম্ত 
করিয়াছেন, তাহার প্রতিপালক যশে।বম্মার বিজয়কাহিনী যেরূপভাবে প্রথমে কীর্তন করিয়। 
গিয়াছেন, আশ্চধ্যের বিষয় যে, তিনি গৌড়বধকাহিনী লিখিয়াই যেন কোন আকন্মিক কারণে, 
যেন কোন দৈব-ছূর্ঘটনায় তাহার মহাকাবোর নায়কের শেষে আর সেক্ধপ পরিচয় দিতে পারি- 
লেন না। যে গৌড়রাজকে বধ করিয়া যশোবম্ম! যশোভাজন হইয়াছিলেন, কবি যেন সেই 
গৌড়রাজের নামটা পর্য্ত্ত প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না, ইহার কারণ কি? 
সে দুর্ঘটনার কথা কবি বাকৃপতি প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্ত রাজতরঙ্গিনী হইতে তাহার 
এইরূপ আভাস পাইয়াছি,__ 

'পিধন যেখানে কন্তাগণকে কুক করিয়া দিয়াছিলেন, সেই গাধিপুরে ( কান্কুজে ) 
অতি অপ্নকালমধ্যে রাজা যশোবন্মীর বাহিনীদল বিক্ষোভিত করিয়া নরপতি ললিতাদিত্য 
প্রতাপে আদিতোর স্তায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় মতিমান্‌ কান্তকুজপতি উদ্দীন্ত 
ললিতাদিত্যকে যে পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নীতিজ্ঞ ও 
বিচক্ষণগণের নিকট বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা যশোবন্দমীর ধাহাঁরা 
সহায় ছিলেন, তীহারা এ কার্ধ্যে বড়ই অভিমানগ্রস্ত হইয়র্ঈছলেন। তাহা না হুইবেই ব। 


শুর-রাজবংশ।]  * রাজন্য-কাণ্ড ১০৩ 


কেন, বসম্তকাল 'মপেক্ষা চন্দনানিলেরই প্রাধান্য কিছু অধিক !. যশোবন্মা! ও ললিতাদিত্য 
উভয়ের সদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল নিয়মপত্রাদি যশোবন্দীর সান্ধিবিগ্রহিক দ্বারা লিখিত হয়, 
তাহাতে “যশোবর্মা ও ললিতাদিত্যের এই সন্ধি হইল” এইরূপ কথ! লিখিত হওয়ায় ললিতা- 
দিত্যের সান্ধিবিগ্রহিক মিত্রশর্মা প্রভুর নাম পুর্বে নির্দেশ না দেখিয়া প্রভুর অসম্মান মনে 
করিয়াছিলেন। উৎকট যুদ্ধবিগ্রহবিষয়ে উদ্ধত সেনানীগণ এই ব্যাপারে অনুয়! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । রাজা মিজ্ঞশশ্্শার এইরূপ উচিত ব্যবহারে তাহার উপর বহু সম্মানপ্রদর্শন করি- 
পেন। তিনি প্রীত হইয়া মিত্রশন্্ীকে পুর্ব্ব ভইতে প্রসিদ্ধ অষ্টাদশটী কর্মস্থান হইতে উত্তর 
পাঁচটা প্রধান কর্মৃস্থানের কর্তৃত্বরূপ পঞ্চ মহাঁশব দ্বারা ভূষিত করিলেন। সেই পাঁচটি কর্শ- 
স্থানের নাম মহা প্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাঁগীগার ও মহাসীধনভোগ। 
এই সকল বিষয়ে শাহিমুখ্য রাজগণই পূর্বে অধাক্ষতা কথ্সিতেন। যশোবন্মী সপরিবারে 
হৃতসর্ধন্ব হইলেন। বাকৃপতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা সেবিত বিজিত রাজা যশোবন্মা 
ললিতাঁদিত্যের গুণ ও স্তুতি করিবার জন্যই যেন বন্দিত স্থানে গমন করিলেন 1৮২ 
কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিতা কর্তৃক কনৌজরাজের পরাজয় এবং কনৌজসভ! পরিত্যাগপূর্বক 
কাশ্মীররাজসভায় মহাকবি ভবভূৃতি ও রাজকবি বাকৃপতির গমনহেতু গৌড়বধকাব্য একপ্রকার 
সম্পূর্ণ হয় নাই,এই হূর্ঘটনা প্রকাশ করাও কৰি বাকৃপতি উপযুক্ত মনে করেন নাই । বিশেষতঃ 
তিনি একদিন যে “কমলাধুধ* উপাধিধারী মহারাজ যশাবন্মদেবের সভায় ব্লাজকবিরূপে বিশেষ 
সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন, যে রাজার আদর-অভ্যর্থন। তিনি ইহ্জীবনে ভুলিতে পারিবেন 
কিনা সন্দেহ, যে কমলাযুধকে তিনি আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়! মনে করিতেন, সেই 
মহান্ুভবের বিজ্য়কাহিনী ঘোষণা করিতে গিয়া কেমন করিয়া তিনি আবার তাহারই পরাজয় 
কীর্তন করিবেন? তাই তিনি নিজ গৌড়বধকাব্য সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন নাই। 
পূর্বেই দেখাইয়াছি, মহাকবি ভবভূতি রাজ! যশোবন্মার সভায় অবস্থান করিতেন, 
তাহার মাঁলতীমাধব, বীরচরিত ও উত্তরচরিত এই কাব্যত্রয় আলোচনা করিলেও সে সমস্নের 
যশোবন্ধীর সয়ের  সমাজচিত্র আমর! বেশ দেখিতে পাই। কুমারিল ও শঙ্কর বৌদ্ধ- 
সমাজ চিত্র মতপ্লাবিত ভারতভূমে ত্রাঙ্গণধন্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাঁপাদি স্থাপনে 
যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভূতি স্বীয় দৃশ্তকাব্যে যেন সেই মতেরই পোষকতা 
করিয়া গিয়ঈছেন। তাহার মালতীবাধবে পরিব্রাজিক1 কামন্দকীর কার্যকলাপ পর্যালোচনা 
করিলে, তৎকালে বৌদ্ধসমাজের ভগ্রাবস্থা বলিয়াই মনে হইবে । মালতীমাধবকে বিবাহস্থত্রে 
আবদ্ধকরণ এবং মালতীর সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য কুৃষণচতুর্দশীতে শিবপুজার্থে পুষ্পচয়ন ইত্যাদি 
অবলোকন করিলে মনে হয় যেন হিন্দুর আবার নবীনসাজে ও নব অনুরাগে পুনরত্যুর্দিত 
হইতেছিল। বাস্তবিক হিন্দুরাজার প্রভাবে বৌদ্ধগণ শিবপুজা করিবেন কি বুদ্ধমার্গ অনুসরণ 


(২২) রাজতরঙ্গি ণী--৪র্ঘ তরঙ্গ ১৩৪-১৪৫ শ্লোক। 


৬০৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ওর্থ অধ্যায়। 


করিবেন, এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়াছিলেন । এ সময় বৌদ্ধগণ ক্রমেই যেন হিন্দুধর্্ের প্রতি 
ঢলিয়া প়িতেছিলেন, এমন কি, তীহারা হিন্দুসংহিতাদিপাঁঠেও মনোযোগী হইতেছিলেন। 
এই সময়ে তান্ত্রিকসমাজের চিত্র অতি ভীষণ ও অতি শোচনীয় । মালতীমাধবের পঞচমাঙ্কে 
চামুগ্ডাঁসমীপে এবং বাকৃপতির বর্ণনায় বিস্ধাবাসিনীর সম্থুখে নরবলির চিত্র বিভীষিকাময়। 
ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তরচরিতে বৈদিকমার্গ প্রবর্তনের যত্ব সুস্পষ্ট । লবকুশের জাতকর্খব, 
চড়াঁকরণ উপনয়ন 'ও বেদীধায়ন ; রামচন্দ্ের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদিসংস্কার ; 
ভাগায়নাদির হ্মচর্ধ্য, অতিথিসৎকার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি দ্বারা পদে পদেই যেন 
সেই প্রাচীন বৈদিকসমাজের চিত্র মনে আসিয়! পড়ে। ভবভূতি বেদ, উপনিষন্‌, ধর্মসংহিতা, 
রামায়ণ, মভাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে মত উদ্ধত করিয়া বৈদিকসমাজের আদর্শ গঠন 
করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক 
আঁচার-ব্যবহারের অন্ুপরণ করেন, ভবভূতির গ্রস্থত্রয়ে সেই গুঢ় উদ্দেস্ঠ অভিবাক্ত রহিয়াছে । 
বাস্তবিক কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্যের যত্বে দাক্ষিণাত্যে যে বৈদিকধর্ম্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, 
কনৌজরাজসভা হইতেই উত্তরভারতে সেই বেদমার্গ-প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ 
যশোরী ছট্টের দমন ও পুনরায় বৈদিকধন্ম স্থাপনার্থ বিশেষ যত্রবান্‌ ছিলেন, সেইজন্তই তিনি 
বাঁকৃ্পতির গৌড়বধকাঁব্যে হরির অন্ততম অবতার বলিয়া কীর্ভিত হইয়াছেন। বাস্তবিক 
তিনি হিন্দ্সমাজে যে নবভাঁব উজ্জীবিত করিতেছিলেন, গৌড়বাসীকে তাহার অমৃতময় 
ফলাস্বাদ করাইবাঁর জন্যই যেন তাহার সমসাময়িক গৌড়াধিপ জয়ন্ত কনৌজরাঁজসভ1 হইতে 
সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 
গীড়ের সিংহাসনে প্রথমে যখন জয়ন্ত অভিষিক্ত হন, তখন ভইতেই কনৌজের দিকে 
তাহার দৃষ্টি ছিল, সেইজন্যই বারেন্দ্র ও বাটীয় কোন কোন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৬৫৪ 
শক অর্থাৎ ৭৩২ খষ্টাব্দ হইতেই গৌড়ে ব্াঙ্ষণ আনয়নের আয়োজন চলিতেছিল, কিস্থ তখনও 
সমস্ত গৌড়ে হিন্দ-আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই, তখনও বৌদ্ধপ্রভাব, বৌদ্ধাচার ও তান্ত্রিকতায় 
গৌড়ভূমি সমাচ্ছন্-_-তাই সহক্তেই আচারত্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কান্তকুজবাপী নিষ্ঠাবান্‌ 
সাগ্ভিকগণ প্রথমে গোৌড়ে বাস করিতে সম্মত হন নাই ।২৩ কিন্তু শুভক্ষণে কাশ্মীরের কায়স্থ- 
রাজ দিগ্থিজয়ী ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য পৌগু,বদ্দনে আগমন করিলেন, শুভক্ষণে 
কাশ্মীর ও গৌড়পতি সন্বন্ধস্ত্রে আবন্ধ হইজেন। উভয়ের বিজয়-নিশান শুভক্ষণে কান্তকুজ- 
হৃদয়ে সুশোভিত হইল,__তাঁই আবার গৌড়মগুল কিছুদিনের জন্য বৈদিক ধর্ম-প্রচারকের 
লীলাক্ষেত্র,--যক্ততূমির আম্পদীভূত হইয়াছিল। আজও যে বঙ্গভূমে হিন্দুধর্ের কঠোর অনু- 


(২৩) আঁদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য ৬৫৪ অথবা! ৬৬৮ শক্কে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, হৃধানিধি 
ও সৌতরি পঞ্চ সাগ্নিক ত্রা্ষণ গৌড়দেশে আগমন করেন, কিন্তু যজ্ঞ সমাপন করিয়া তাহারা কান্তকুজে ফিরিয়। 
যান। রাটীয় ও বারেন্ত্রব্রাহ্মণদিগের কোন কোন কুলগ্রশ্থে একথা স্পষ্ট লিখিত আঁছে। 
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শাসনসমূহ প্রতিপালিত ত ও ঙ্গবাসিগণকে ্সথত্র গ্রথিত দেখা যাইতেছে, সব গিয়াছে বটে, 
কিন্তু এখনও যে সদাচার-প্রতিপালনের জন্য বঙ্গবাঁদী উন্মুখ, এখনও যে ব্রাঙ্গণ প্রাধান্তরূপ 
সমাজশাসনে বঙ্গের হিন্দুসমাজ নিয়ন্ত্রিত, সেই মিলনের দিন হইতেই তাহার সুচনা )-_সাগ্সিক 
্রাঙ্মণগণ হইতেই তাহা প্রস্তাবিত এবং পরে এখানকার কায়স্থগণ হইতেই: তাহা সমধিত 
ও প্রতিপালিত হইয়াছিল। 
যতদিন যশোবর্মা জীবিত ছিলেন, ততদিন কান্তকুন্সে পৃথুর রাজ্য চলিয়াছিল। বিপদে 
সম্পদে হিন্দুকুলতিলক যশোবন্মী একদিনের জন্তও শ্বীয় উদ্দেশ্ত বিশ্ত হন নাই। 
বৈদেশিক আক্রমণে তিনি উত্যক্ত হইয়াছেন, কতবার কাশ্মীর-সৈম্ত কান্তকুন্সের যথাসর্বস্ব গ্রাস 
করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি যশোঁবন্দমা কনৌজের সিংহাসনে বসিয়া বৈদিক ধর্দদোদ্বারের 
যে যত্ব ও অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাভারই প্রভাবে 'আজও কান্তকুন্ড বঙ্গবাসীর চক্ষে 
সাগ্নিক বিপ্রের লীলাভ্মি, বেদবিধিপালনকারী বুদ্ধিজীবী কায়স্থগণের আদিজন্মভূমি ও 
পুখাময় মহাক্ষেত্ররূপে সমাদূত হইয়া থাকে । কিন্ত কালের কি কঠোর নিয়ম! সে রামও 
নাই, সে অযোধ্যাও নাই 1 সেই স্বর্ণপুরী এখন যেন মভাশ্মশাঁনে পরিণত ! 
মহারাঁজ যশোবন্মীর পর কনোক্জ-সিংহাসনে যথাক্রমে বহ্গাধুধ, ইন্দ্রায়ুধ ও চত্রণযুধু রাজত্ব 
কানের করিয়া গিয়াছেন। বাকৃপতির গৌড়বধকাব্যে যশোবন্ার পরিচয় 
আয়ুধবংশ যেরূপ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, প্রসিদ্ধ কর্পুরমঞ্জরী-নাটিকায় 
সেইরূপ পঞ্চালপতি বজাযুধের কনৌজে গমন ও তাহার প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। যশো- 
বন্মা বেরূপ কাঁশ্ীরপতি ললিতাদিতোর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, সেইব্নপ বজায়ুধও কাশ্শীর- 
পতি জয়াগীড়ের নিকট পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন 1৪ এই বজাঁযুধের সহিত 
কমলারুধ যশোবন্মীর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহ জানা যায় নাই । তবে ললিতাদিত্য যেরূপ 
তাহার এক পুত্রের নাম “বজাদিত্য* রাঁখিয়াছিলেন, সেইরূপ কমলার়ুধও তাহার একপুত্রের নাম 
“বজায়ুধ রাখিতে পারেন। রাতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, জয়াঁপীড় পঞ্চগৌড়ের নৃপতি- 
গণকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে তীহাঁদের অধীশ্বররূপে স্থাপনপূর্ববক ফিরিবার সময় কনৌজ- 
সিংহাসন কাড়িয়। লইয়া যান। সম্ভবতঃ এই সময়ে জয়াপীড়ের কৌশলেই হউক, অথবা যে কোন 
কাঁরণেই হউক, কনৌজপতি গোঁড়াধিপের প্রীধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বজাযুধ সিংহাসন- 
চ্যুত হইলে যশোবশ্মীর অপর পুণ্র চক্রাযুধ সম্ভবতঃ গৌড়পতির চেষ্টায় কনৌজের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জৈনদিগের নানাগ্রন্থে তিনি 'আমরাজ”নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সিংহাসন- 
লাভের পর তিনি জৈনধন্্ে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বৈদিকবর্্ীন্ুরক্ত 
রা্মণসমাজ তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্িকমার্গ প্রবর্তক গৌড়পতির সাহায্যে 
সম্ভবতঃ ব্রাঙ্মণসমাজই চক্রাযুধকে সিংহাঁসন্চ্যুত করিয়া তাহার পুত্র ইন্দ্ররাজ ব! ইন্ত্রীযুঘকে 
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অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । কারণ এই সময়ে সমস্ত পঞ্চগৌড়ে গৌড়াধিপ জয়স্তের প্রাধান্ট 
স্বীকুত হইয়াছিল। জিনসেনের জৈন-হরিবংশ হইতে জানিতে পারি যে, ৭০৫ শকে (৭৮৩ 
ৃষ্টাবে) ৪ জন রাজা ৫ দিক্‌ পালন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ইন্্াযুধ নামক রাজা উত্তর 
দিক্‌, কষ্ণরাণ্র পুত্র শ্রীবল্পভ দক্ষিণ দিক্‌, অবস্তিপতি ও বৎসরাজ পুর্ব্ব ও মধ্য দিক্‌ এবং 
সৌর্ধ্যগণের রংডা জয়শীল বীরবরাহ পশ্চিম দিক্‌ শাসন করিতেছিলেন ।২৫ যাহ! হউক, তৎকালে 
কনৌজে নবাভাদিত বৈদিকসমাজের সহিত এখানকার জৈনসমাঁজের বিশেষ সংঘর্ষ চলিতেছিল, 
তাহাতে মন্দে5 নাই। ইন্্রামুধ জৈনগ্রন্থে ইন্দুক২ও নামে পরিচিত। তিনি বৈদিকদিগের পক্ষ- 
সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়াই হয়ত জৈনগ্রস্থকারগণ তাহার যথেষ্ট নিন্দা বাদ করিয়া গিয়াছেন। 
সমসামঘ়িক গ্রন্থ, শিলালিপি বা তামশাসনে আদিশূর শৰের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় আদি- 
শুরের অস্তিত্ব সন্বন্ধেও কেভ কেহ সন্দিভান। কিন্তু যখন বাট়ীয় ও বারেন্্র ত্রাঙ্গণদিগের, 
ত্টিন্ন উত্তরপাটীয়, দক্ষিণরাটীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থদিগের, এমন কি স্ুবর্ণবণিকৃদিগের কুল- 
গ্রন্থেও আদিশুর নাম রহিয়াছে, সাদ্ধপঞ্চশতবর্ষাধিক প্রাচীন 
হরিমিশ্রের রচিত কারিকাতেও যখন আদিশৃর নাম পাইতেছি, 
তখন এই+নাম কখনই উপেক্ষার বিদয় নহে। আবার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কুলগ্রস্থে 
আদিশূরের আঁবিভীবকাল সম্বন্ধে নানারপ কালনির্দেশ থাকায় 'আদিশৃর ঠিক কোন্‌ সময়ে 
ছিলেন, তাহা লইয়াও বিষম গোলযোগ । আমরা নানাগ্রন্ত আলোচনা করিয়! বুঝিয়াছি 
যে, 'আদিশূর? বাক্তিবিশেষের নাম নহে । মুসলমান-আগমনের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে যে যে হিন্দু 
নৃপতি হিন্দুসমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন, কুলগ্রন্থকারগণ সেই সেই নৃপতিকেই আদিশুর 
নাম দিয়া গৌরবান্দিত করিঘাছেন। তন্মধ্যে রাট়ীয় ও বারেন্্র্রান্মণগণের বীজপুরুষ ক্ষিতীশ, 
তিথিমেধা, বীতণাগ, সুধানিধি ও সৌভরি পঞ্চগোত্রীয় এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ফাহার যজ্ঞ করিতে 
আসেন, তিনিই ১ম আদিশুর। পূর্বেই বলিয়াছি, 'আদিশূর একটা উপাঁধি। গৌড়াধিপ 
জয়ন্তই রাটীয়-কুলমঞ্জরীমতে ১ম আদিশূর বলিয়া পরিচিত। কোন কোন গ্রতিহাসিক 
' বলিতে চান, “বর্তমান কালকে আদিশূর-আনীত ব্রা্মণগণের কাল হইতে গড়পড়্তায় 
৩৪৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর 
৮৫০ বর্ষ পূর্বে ১০৬০ খৃষ্টাব্দে ] বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই 


আদশুরের অস্তিত্ব 


(২৫) 'শাকেষবশতেদু সপ্তন্থ দিশং পঞ্চোত্তরেযৃত্তর।ং 
পাতীন্্রাযুধনায়ি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণীম্‌। 
পৃ্্বাং শ্রীমদবস্তিতৃভূতি নৃগে ঘৎসরাজেইপরাং 
সৌধ্যাণ।মধিমগ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেহবতি |" (জিনসেনের হরিবংশ ) 
(২৩) ইন্দুক স্থানে কোন কোন পুথিতে লিপিপ্রমাদে 'দন্দুক' পাঠ উদ্ধত হইয়াছে, তদ্দষ্টে বঙ্গের জাতীয় 


ইঠিহাম, ব্রা্ীণঝ1 ১গাংশে এক সময় দন্দুক পাঠ গৃভীত হইয়ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি-_“ইন্দুক' 
প!ঠই সমীঠান। 


শ্র-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড . ১০৭ 
অনুমান “বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাঁগতাঁঃ। [৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খুষ্টাবে 
গৌঁড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন ] এই কিন্বদন্তীবিরোধী নহে।”২৭ কিন্তু ডাক্তার 
রাজেন্দ্রলাল, কনিংহাম প্রভৃতি অধুনা সকল প্রত্রতাত্বিক ও পুরাবিদ্‌ তিন পুরুষে গড়পড়তা 
একশত বর্ষ স্থির করিয়া আসিতেছেন। এনপস্থলে ৩৫ পুরুষে মোটামুটি ১১৬০ হইতে 
১১৭ বর্ষ ধরিয়া লওয়া যায়। এরপস্থলেও কুলপঞ্জিকাধৃত ৬৫৪ (৭৩২ খুষ্টাবে) ব 
৬৬৮ শকে (৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ) ১ম আদিশুরের সভায় ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্রিক বিপ্রের আগমন- 
কাল অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারি। 

পুর্বব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, কাঁশ্মীরপতি ললিতাদিত্ায ৭২৩ হইতে ৭৬০ খৃষ্টাব্ৰ পর্য্যস্ত এবং 
তৎপৌত্র জয়াপীড় ৭৭২ হইতে ৮০৬ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। 
ললিতাদিত্যের ষড়যন্ত্রে কাঁ্মীরে গৌড়াধিপ নিহত ভইলে সম্ভবতঃ 
আদিশূর পৌগু বন্ধন অধিক!র করিয়া নিজ আপিপত্য-বিস্তারের 
সুবিধা পাইয়াছিলেন। পূর্বে রাটীয়-কুলমগ্জরীর প্রমাণে লিখিয়াছি, এক সময় আর্দিশূর ও 
জয়ন্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। জয়াপীড় ৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন পৌগু.ব্ধনে 
আগমন করেন, তৎকালে জয়ন্ত গৌড়ের সিংহাঁসনে অধিষঠিত ছিলেন, সে কথ! পৃর্থ্বেই বলা 
হইয়াছে। সম্প্রতি কোন কোন পুরাতত্ববিৎ ৭ ২ পৃষ্টান্দে আদিশুরের আবির্ভাব ও তাহার দীর্ঘ- 
কাল পরে ৭৭২ খৃষ্টাব্দে পৌগু,বদ্ধনে জয়ন্তের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া উভয় নাঁমটা বিভিন্ন ব্যক্তির 
বলিয়া মনে করিতেছেন । তাহাদের আপত্তি এই, ৭৩২ খুষ্টান্দে জয়ন্তকে ধরিলে জয়াপীড়ের 
গৌড়াগমনকা'লে তাহার ৪০্বর্ষ রাঁজাকাল হয়। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আদি- 
শুরের এরূপ দীর্ঘকাল রাজত্ব কিছু অসম্ভব নহে) আদিশুরের নাম যেরূপ গৌড়বঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে, বৌদ্ধ-বিপ্লাবিত বঙ্গভূমে তিনি বেরপ ত্রাঙ্গণ্য-মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠায় এবং বৈদি কধর্শ্সংস্থাপনে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ প্রথমে পঞ্চসাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্জোপলক্ষে আগমনকালে পুত্রাদির 
অনুষ্লেথ, পুনরায় তাহার কিছুকাল পরে তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণসহ আঁদিশুরের সভায় পুনরাগমন 
এবং এই সময়ে গৌড়পতির নিকট তাহাদের পঞ্চগ্রামলাভ ইত্যাদি সংবাদ হইতে আমরা 
মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি যে, আদিশুর বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যে একজন 
প্রবল প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন, তাহার রাঁজ্য যে বিশেষরূপে স্ুশাসিত ও. সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, 
জয়াপীড়ের প্রসঙ্গে রাজতরঙ্গিণীকার মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কাশ্ীরপতি 
অয়াপীড় পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বরগণকে পরাজয় করিয়া তাহার শ্বশুর জয়স্তকে টহাঁর অধীশ্বর 
করিয়াছিলেন, কহুলণের এই উক্তি নিজদেশীয় নৃপতির প্রশংসা কাড়াইবার কথা হইতে 
পারে। সম্ভবতঃ যশোবন্মার মৃত্যুর পর গৌড়পতি নিজভুঙ্গবলে উত্তর-ভারতের অধিকাং 
স্থান জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে জানাতার অধিনায়কত্বে তাহার রাজ্যবৃদ্ধির পথ 


আদিশুরের আবিভাবক।ল 
ও 
তর্দানীস্তন গৌড়ের অবস্থ! 


(২৭) গৌঁড়রাজম।ল|। ৫৯ পৃষ্ঠ! । 


১০৮" বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৪র্থ অধ্যায়। 
সহজেই সুগম হ্ইয়াছিল। আইন-ই-অকৃবরীতে লিখিত আছে, রাজ জয়ন্ত ৬০ বর্ষ রাজত্ব 
করেন ।২৮ 
_. এ্ররূপ স্থলে আমর! মোটামুটি ৭৩২ হইতে ৭৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ! জয়ন্তের রাজত্বকাল অনা- 
যাসেই ধরিয়া লইতে পারি, সুতরাং বাহার সভায় রাড়ীয় ও বারেন্্র-ব্রান্মণগণের পূর্বপুরুষ সান্সিক 
বাঁক্ষণগণ ও পরে তাহাদের সহিত পুত্রগণও আগমন করিয়াছিলেন, তিনি যে কাশ্মীরপতি জয়া- 
গীড়ের সমসাময়িক, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না । আদিশুরের অভ্যুদয়ের পুর্বে মগ 
হইতে গৌড় পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্যভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধন্মন প্রবল ছিল, পুর্ব পুর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার 
আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তৎকালে দাক্ষিণাতোর পুণ্যভূমে কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্যের অভ্যু- 
দয়ে সর্বত্রই বৈদিক ও বেদাস্তমার্গের যথেষ্ট সমাদর হইম্াছিল এবং তাহার প্রভাব ধীরে ধীরে 
উত্তরভারতে কনৌজের রাজধানীতেও বিস্তত হইতেছিল। খাক্‌পতি ও ভবভূতির 
গ্রন্থে আমরা তাহার যেরূপ আভাস পাইয়াছি, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মহারাজ 
যশোবম্মার গৌড়াক্রমণের সঙ্গে প্রাচাভারতেও তাহার অল্প অপ্প প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। 
মহারাজ যশোবন্মার প্রেরণায় গৌড়মণ্ডলে যে সকল প্রাক্ষণ-কায়স্থ বৈদিকধর্শ-প্রচারে মনো- 
যোগী হুইফ্ছিলেন, আদিশরের পিতা মাধবকে৯ আমরা তাহাদের অন্যতম মনে করি। কিন্তু 
তাঁহার” তাদৃশ সহারসম্পত্তি ও প্রভুত্ব না থাকার উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইতে পারে নাই। 
তৎপুত্র জয়স্তই প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়মগ্ডলে বৈদিকধন্ব প্রচারে কতকটা সফলকাম হইয়াছিলেন। 
তৎকালে উত্তরভারতে কান্তকুজই বৈদিকসমাঁজের কেন্ত্র বলিয়া পরিচিত থাকায় আদিশুর 
সেই স্কান হইতেই উপফক্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন । উক্ত সািক ত্রাহ্মণাগমনের পূর্বেও 
এদেশে কতকগুলি সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তীহারাই কুলগ্রন্থে সপ্তশতী” ব্রাহ্মণ 
খলিয়া পরিচিত। রাঢ়দেশে সেই সকল ত্রাঙ্মণের যে উপনিবেশ ছিল, তাহা অধুনা বদ্ধমান 
জেলার অন্তর্গত “সাত শইকা+ পরগণ। নামে পরিচিত । তাহাদের মধ্যে দেশ, কাঁল ও অবস্থা- 
ভেদে বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা লোপ পাইলেও তাহাদের প্রতাপ, প্রভৃত্ব ও সমাঁজশক্তি 
অগ্প ছিল ন'। মনে হয়, বিভিন্নমতাবলম্বী নুপতিগণের সহিত বখন আদিশুরের ঘোর 
সমরানল প্রজ্জলিত হয় ও গৌড়বঙ্গে বৈদিকান্দৌলনে সাধারণ জনগণের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত 
হয়, তখন উক্ত ব্রাঙ্মণগণই স্ব স্ব অর্থ ও সামথ্য দ্বারা গৌড়াধিপের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, 
গোড়ে ব্রাহ্গণপ্রতিষ্ায় এ সকল ব্রান্গণও যে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(২৮) ০০01, 1:071611+5 £11)-1-4810)2019 ৮০01, 1]. 1). 149. 

আবুল্‌-ফজল্‌ আদিশুর ও জয়ন্তকে ভিন্ন বাক্তি ও ভিন্ন রাঁজবংশজাত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । সগ্তবহঃ 
কুলগ্রচ্থে একাধিক আদিশূর ও তিন্ন ঠিন্ন স্থানে জয়ন্ত ও 'মাদিশুরের উল্লেখ থাকায় আদিশুর ও জয়স্ত পৃথক্‌ 
তাঁবে উক্ত হইয়! খাঁকিবেন। 


(২৯) কেহ কেহ মাধবুরের পিত! কধিশুরের উল্লেখ করিয়াছেন । কবিশুর ও মধবশুর উভয়েই সম্ভবতঃ 
কু সানস্ব-বৃপতি ছিলেন। 


শুর-রাজবংশ ] . ব্লাজন্য-কাণ্ড ১০৯ 


আদিশুরের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতেই যে রাঁটদেশে সপ্তুশতী ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া- 
ছিল, শ্রীনারায়ণের ছন্দোগ-পরি শিষ্ট-প্রকাঁশ হইতে তাহার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া গিয়াছে-_বিশেষ 
প্রয়োজন বোধে নিম্নে সেই পরিচয় উদ্ধৃত হইতেছে )-_ 

"সর্বদা! নরেন্্রবন্দ বন্দি ত পবিভ্রজন্মা কার্জিবিল্লীয় কত মহায্মাই ভূমাধিকারী হইয়াছিলেন। 
তাহার্দের বিশালবংশের ভূমিশাসনকালে সামবেদী ও সোমপীথী পরিতোষ জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। তিনি (উক্ত বংশীয় ) ত্রাঙ্গণরাজের নিকট হইতে 
তালবাটা শাদনলাভ করেন, সে জন্যই উত্তররাঢ় জগতে পূজিত 
হইয়াছে । তীহ! হইতে চতুর্থধণ্ড, পিশাঁচখণ্ড, বাপুলী, হিজ্জলবন প্রভৃতি অন্তান্ত পবিত্র 
কুলস্ান হইয়াছিল। তদনস্তর ধর্ম নামক পরিতোষের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নির্মলমতি 
নামান্রূপচরিত্র সেই মহাত্মা বিবিধ সভায় সম্মানিত হইয়া বেদাস্ত-নিয়মানুষ্ঠানে ভূমণ্ডল 
পবিত্র করিয়াছিলেন । কোবিদবুন্দ-বন্দনীয়, নিখিল সদ্গুণাশ্রয়, শ্রীহরির চরণচিন্তনপরায়ণ, 
সাধুগণের অগ্রণী ভদ্রেশ্বর তাহা হইতে জন্মলাভ করেন। ভদ্রেশ্বরের পুত্র দ্বিজচক্রবর্তু 
গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরান্থুখ হইয়া সর্বদা কেবল পুণ্যরাঁশি উপার্জন করিয়াই সময় 
অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রভাকরমতাবলম্বী গ্রামণী উমাপতি তাহার পুত্র। সই পগ্ডিতকুল- 
চুড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হুইয়াছিল। পুণ্যবান্‌ 
সেই মহাত্মা সাধকবৃন্দের সকারে দয়ার্রচিত্ত হইয়া মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে 
মহাশ্রান্ধে প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোন পুরাণশাস্ত্রে পারদর্শী 
ও তন্ত্রশান্ত্রে বৃহম্পতির স্তায় অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। পুণ্যাস্মা গোন বহুবার সর্বন্য দক্ষিণ! 
প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পবিত্র কীহিপ্রবাহে দিম্মগুল বিধৌত হইয়াছিল, তিনি 
্রাঙ্গণবর্গের মঙ্গলকর নির্মল গুণাবলীতে সর্বদা ভূষিত ছিলেন। তাহার সনয়ে ধর্মাধিকার- 
প্রভুতবব্রাঙ্গণগৃহে স্তস্ত থাকা শ্রী কলঙ্ক-বিরহিত হইয়াছিলেন। তাহার সন্তান শ্রীনারায়ণ 
পুরাণশান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতসভায় ও ব্রাঙ্মণগণের নিকট নমস্বভাব সর্বদা কৃষ্ণ 
পরাণ নারায়ণ উপাস্তবিগ্ভা ও প্রভাকরমত স্থাপন দ্বারা কীগ্ডিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই 
লোৌকহিতার্থে ছন্দোগ-পরিশিষ্টের সর্বশেষ্ঠ “পরিশিষ্ট প্রকাশাখ্া” টীকা রচনা করেন ।৮১ 


সগুশতী ব্রাঙ্গণ-প্রভ।ব 


(৩০) “ইহ জগতি বন্দিতপদাঃ সদা নরেন্দ্র; পবিভ্রজম্মনঃ | বন্থধাভুজঃ কতি নাতৃবন্‌ কাণ্রিবিলীয়াঃ ॥ 
অবতি মহতি যেষামন্বয়ে সৌমগীথী সমজনি পরিতে।ষশ্ছান্দসাং দেহবন্ধঃ। 
অলভত স হি বিগ্র।চ্ছ।সনং তালবাটীং তদিহ তজতি পুঙগামুত্তরা যেন রাঁ়া॥ 
তশ্মাচ্চতুর্থবণ্ডং পিশাচথগ্ুং তথাচ বাঁপুলী হিজ্জলবনাদিকমপরং নিংস্থতমনঘং কুলস্থানম্‌॥ 
যজ্ঞেহথ ভূবলয়পাবনহেতুরেকঃ শ্রোতে বিধৌ সততনির্দলধীপ্রসারঃ | 
প্রাকৃপুজিতো বিবিধসংসদি ধর্মননাম! নামানুরূপচরিতঃ পরিতৌধহুনুঃ ॥ 
তল্মাদজায়ত সদায়তনং গুণীনাং ভদ্রেশ্বরো নিখিলকোবিদবন্দনীয়ঃ। 
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথমাভিধেয়ঃ সেবাভিযিক্তহৃদয়ঃ পদয়ে।মু'রারেঃ ॥ 


১১০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৪র্থ অধ্যায়। 


সপ্তশতী সমাজে কান্সিবিল্লী বাঁ কাঞ্জাড়ী একটা প্রসিদ্ধ গাঞ্ি। ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ 
হইতে বুঝিতেছি যে, এই ব্রাঙ্গণবংশ এক সময়ে রাটাংশের ভূমিপতি ছিলেন। তীহাদের 
নিকট সামবেদী ও দোমপীথী পরিতোষ তালবাটা প্রভৃতি ৫টী শাসন লাভ করেন। গৌড়াধিপ 
দেবপালের ভ্রাতা জয়পালের নিকট তীহাঁর বংশধর পণ্ডিতবর উমাঁপতি মহাদান গ্রহণ করেন। 
দেবপাল ৮৩০ হইতে ৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্ত্ত রাজত্ব করেন। এবপ স্থলে উমাপতির বৃদ্ধপ্রপিতামহ 
পরিতোঁধকে আমরা ৭৩২ খুষ্টাব্দের নিকট বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। পরিতোষ 
সোমপীরথী, স্থৃতরাঁং একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময়ে পুর্বোক্ত পঞ্চসাগ্িক ব্রাহ্মণ 
আদিশুরের নিকট পঞ্চশামন গ্রাম লাভ করেন, তৎকাঁলে পরিতোষও রাঢে তালবাটী শাসন 
লাভ করিয়া! রাঁবাসী হইয়াছিলেন এবং তাহার বংশধরগণ পরে কাঞ্জাড়ী হইতে কাঞ্জি- 
বিল্লীয় নামে পরিচিত ভইলেন। যাহা হুউক, আদিশরের সমকালেই যে কাঞ্জাড়ী প্রভৃতি 
সাতশতীবিগ্রগণ বিশেষ প্রবল ও সামস্তনুপতিরূপে গণ্য ছিলেন, তাহারই আভাস পাইতেছি। 

আদিশুর জয়্তের আহ্বানে প্রথমে যশোবর্মী-কমলাবুধের সময় সাগ্সিক ব্রাঙ্গণগণ গৌড়ে 
যজ্ঞ করিবার জন্ত আগমন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞান্তে আবার তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যান। 
৭৫১ খুষ্টান্ক বশোবর্ঘ্মার মৃড্যু ও গৌড়পতি জয়স্তের নানাস্থানে আধিপত্য-বিস্তার, 
তৎপরে বজীযুধের পতন ও কনৌজে গৌড়পতির শাসন-বিস্তারের সঙ্গে উক্ত সাগ্সিক 
বিপ্রগণ পুত্রপরিজনসহ গৌড়ে আসিয়া! রাজদত্ত শাসনভূমিতে বাস করিতে থাকেন। তৎপরে 
চক্রাযুধের ১ম আধিপত্যকালে যখন কনৌজ-রাজসভায় জৈনাচাধ্যগণের প্রতিপত্তি বাড়িয়! 
উঠিতেছিল, সে সময়েও অনেক নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ গৌড়-রাঁজসভায় আগমন করেন। সম্ভবতঃ 
তাহাদেরই উত্তেজনার গৌড়পতি চক্রাবুধকে রাজ্যচ্যুত করিয় তাহার পুত্র ইন্ত্রায়ুধকে রাজ 
করিয়াছিলেন। এ সময় হইতে কনৌজের সহিত গৌড়ের উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ও 
আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইতেছিল। 


তণ্য।দূগদাধর ইতি দ্বিজচক্রবত্তাঁ রাজপ্রতিগ্রহ্পরাসুখমানসোইহৃৎ। 

পুণ্যানি কেবলমহ নিশমর্জয়ন্‌ যঃ শান্তশ্চিরায় সময়ং গময়াম্থভূব | 

তম্মাভূষিতস।খিভূমিবলম্ত শিষ্যে পশিষ্যব্রজৈ বিছবন্মলির ভুছুমাপতিরিতি প্রভ।করগ্র।মণীঃ ৷ 

গ্মাপ(লাজ্জয়পালতঃ ন হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভৃতং মহাঁদ।নং চাঁখিগণাণার্দরহদয়: প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্‌। 

তস্তায্মজঃ স্ুকৃতবানথ কৃতসর্বঘদক্গিণে। বনধা। উপিয়।য় গোননাম! গুরুরিব তত্ত্বে পুরাণজ্ঞঃ॥ 

শঙ্বদবিপ্রজনীনশিশ্মলগুণে তুলো ক বাচম্পতে৷ প্রেঙ্বৎকীস্তিসরিতপ্রবাহনি বহপ্রক্ষালিতাশামুখে। 

যন্মিন্‌ কৃষঃপদৈকলীনহৃদয়ে ধন্মীধিকারাম্পনং বিভ্রাণে দিজমন্দিরাণ্যধিবসন্‌ নিধু তদোধাং শ্রিদ্ঃ। 

জীতম্ততঃ ম্মৃতিপুর।পবিদাদুপান্তবিদ্যা প্রভাকরমত স্থিতিলন্ববীন্তিঃ। 

নত্্রঃ সতাং সদসি বিপ্রজনেধু চ শ্রীনারায়ণঃ সততকৃষ্ণপরায়ণাত্ম। ॥ 

ছন্দোগপরিশিষ্টন্ দর্ববাত্ব! লোকহেতবে। পরিশিষ্টপ্রকা শাখ্যশ্চত্রে ভেনৈব ধীমত। ॥” 
(ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ ) 


শূররাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড . ১১৬ 


গৌড়-রাঢে ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইলেও জনসাধারণ ব্রাঙ্গণ্যধর্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে 
আস্থাবান্‌ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় নাঁ। অন্নলোকই বৈদিক পথের পথিক হইয়া- 
ছিলেন। পশ্চিম হইতে উত্তরোত্রর ব্রাহ্মণ ও কায়ন্থের আগমন এবং রাঞ্জসভায় তাহাদের 
ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত ত্রাহ্গণপ্রতৃত্ববিস্তার এবং জৈন ও বৌদ্ধ-আচাধ্যগণের ক্ষমতাহাসে 
তীঁহাদের অনুগত জনসাধারণ প্রকাশ্তে কিছু বলিতে না পাঁরিলেও মনে মনে গৌড়াধিপের 
উপর অসন্তষ্ট ও বিরক্ত হইতেছিল। প্রথমে বখন জয়ন্ত গৌড়াধিপহস্ত! যশোবির্মা বা ললিতা- 
দিত্যের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন, তৎকালে গৌঁড়রাজহত্যার প্রতিশোধ লইবাঁর 
অভিপ্রায়ে সকলেই তাহার জন্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণে তাহার প্রভুত্ব, সম্পদ্‌ ও 
রাজ্যবিস্তারে আন্ুকুল্য করিয়াছিলেন | তীহার যাঁগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপ-দর্শনেও কেহ বিচলিত হন 
“নাই। কিন্ত যখন নাঁনা স্থান হইতে দলে দলে ত্রাঙ্মণ-কায়স্থ আসিয়া! তাহাদের উপর কর্তৃত্ব 
চালাইতে লাগিলেন, তাহাদের ধর, মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নৃতন মতগপ্রচারে মনোযোগী 
হইলেন, তখন যে রক্ষণশীল গৌঁড়ীর জনসাধারণ মনে মনে গৌড়পতি ও তীহার অন্কুগৃহীত 
বাহ্মণ-কায়স্থের উপর বিদ্বেভাব পোষণ করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ । 
পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব ও মধ্যভারত শা. করিতে- 
ছিলেন। রাষ্্রকুটপতি ৩য় গোবিন্বের ছুইখানি তাম়শাসন-পাঁঠে জান! যায় যে, বসরাজ 
গৌঁড়জয়জনিত অহঙ্কারে মত্ত ছিলেন ও গৌড়রাজের শরদিন্দু-ধবল-ছত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
(গোবিন্দের পিতা রাষ্ট্রকুটপতি ) ঞ্ুব সেই বৎসরাজকে হেলায় পরাজিত করিয়া! তাঁহার 
অহঙ্কার চূর্ণ ও সেই ধবল ছত্রের সহিত তাহার দিগন্তব্যাপী যশও কাড়িরা লইয়াছিলেন৩১ এবং 
তাহাকে মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এমন কি কর্করাজের ৭৩৪ শকে 
উৎকীর্ণ তাম্বশাসন হইতে আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত গোবিন্দ গৌড়েন্্র ও বঙ্গপতি- 
বিজেত। গুর্জরপতি বংসরাজকে বিপর্যস্ত করিয়া অনুজ ইন্দ্ররাঁজকে মালবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন 1৮৩২ + 
উদ্ধৃত বিবরণী হইতে পাঁওয়া যাইতেছে যে, ৭৮৩ খৃষ্টাবের কিছু পূর্বে গুঞ্জরপতি বৎসরাজ 
মালব অধিকার করিয়া গৌড় ও বঙ্গপতিকে' পরাজয্প করিয়াছিলেন। তৎকাঁলে গোঁড়ের 


(৩১) “হেলা-স্বীকৃত-গৌড়রাজাযকমলামতং প্রষেন্ঠাচিরা- 

্র্মার্গং মরুমধ্যমপ্রতিবলৈর্ধে! বৎসরাজং বলৈঃ। 

গৌড়ীরং শরদিন্দুপাদধবলং ছত্রদ্বয়ং ৫কবলং 

তন্মান্ন হৃত-তদ্যশোহপি ককুভীং প্রীস্তে স্থিতং তৎক্ষণাৎ ॥” 

10181212012, 1001025 ৬০ উ 1,10১ বত, 
(৩২) «গোঁড়েন্জ্র-বঙ্গপতি-নির্জয়-ছুরবিদর্-সদ্গ্র্জরেঙ্বরদিগর্গলতাং চ ষ্ঠ | 
নীত্ব। ভুজং বিহতমালবরক্ষণার্থং স্বামী তথান্তান্তপি রাজাফলানি ভূঙ-ক্তে ॥” 
11701204000 0১ ৬০1, ১00, 0,158. 


১১২ . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ধর্থ অধ্যায়। 


সিংহাসনে জয়স্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বঙ্গপতিও তাঁহার অধীন সামস্তরূপে পুর্ববঙ্গ শাসন 
করিতেছিলেন। গুর্জরপতি বৎসরাজের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
এ সময়ে একে প্রজাসাধারণ গৌড়পতির উপর বিদ্বেষপরায়ণ, তহুপরি প্রবল শক্রর আক্রমণ, 
বৃদ্ধ এ সময়ে নিজ পদমর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বৃদ্ধ নৃপতি 
গুর্জরের হস্তে কেবল পরাজিত বলিয়া নহে, সম্ভবতঃ রাজাচ্যুত হইয়া থাকিবেন। স্থতরাং 
সমস্ত প্রাচ্যভারত কিছুদিন গুর্জরের শাঁসনাধীন হইয়াছিল। অবশেষে বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটপতি 
ফ্রব ও তৎপুত্র গোবিন্দের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া মরুভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। এ 
সময়ে প্রাচ্ভারত এক রাজার শাসনদপগ্ডাধীন ছিল না। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
তিব্বত্তীয় তিহাসিক তারাঁনাথ লিখিয়াছেন যে উৎকলে, বঙ্গে ও প্রাচ্যের পঞ্চ প্রদেশেত্ 
প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ও৪, ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌ পার্শবর্তী জনপদে স্ব স্ব পপ্রাধান্ত-বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু 
সমগ্র দেশের কোন রাজ। ছিল না 1” * 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, আদিশৃরের " জ্ঞ করিবার জন্ত ৬৫৪ শকে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন 
করেন। এ সময়ে আদিশুরের সভায় ত্রাহ্মণসহ কায়স্থগণের আগমনের কথাও আধুনিক কোন 
কোন গ্রন্তে্িবৃত হইয়াছে ; কিন্তু হরিমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র, মভেশমিশ্র, শ্টামচতুরানন প্রচ্নতির 
প্রাচীন ও প্রামাণা গ্রন্থসমূহে কোথাও এ কথা লিখিত হয় নাই। বাস্তবিক যে সকল খাধিকল্প 
ব্রাহ্মণ বজ্ঞ করিবার জগ্ত আসিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত কারস্থ আগমনের কোনও প্রয়োজন 
ছিল না। বিশেষতঃ এই সময়ে আদিশূর গৌড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য 
লাভ করিতে পারেন নাই। তখনও তিনি একজন মহাসামস্ত বলিয়াই 
পরিচিত ছিলেন এবং গৌড়মধোও তৎকালে পূর্বতন কায়স্থরাজবংশ ও রাট়ের স্থানে স্থানে 
ব্রা্মণরাজবংশ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্ বড়ই আশ্র্য্যের বিষয় যে, রাঢ়বাসী জনসাধারণের 
মনে এরপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে থে, সকলেই বলিয়! থাকেন যে, আদিশুরের সভাতেই 
কনৌজ হইতে ভষ্নারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বন্থু প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ 
একত্র আগমন করেন। এরূপ বিশ্বীসের প্রধান কারণ-_ রাজা রাঁধাকাস্ত দেব বাহাছুরের 
শব্দকলপদ্রম-অভিধান। শবদকল্পক্রমে “কায়স্থ-শবে বঙ্গে কাযস্থাগমন-প্রসঙ্গে কুলপণ্ভীর দোহাই 
দিয়া কতকগুলি কলিত বচন উদ্ৃত হইয়াছে। তাহাই পরে নানাগ্রস্থে উদ্ধৃত ও অন্বাদিত 
হইয়া সাঁধারণকে ত্রান্তবিশ্বাসে পরিচালিত করিয়াছে । এখানে সেই সকল কলিত বচন উদ্ধৃত 
করিয়া তাহার খণ্ডন ও ত্রমপ্রদর্শন নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি । মূল বচন এইরূপ-_ 


ভ্রান্ত-মত 


(৩৩) এই গঞ্চ প্রদেশই রাটীয় কুল।চার্ধয হরিমিশ্রের কারিকায় সম্ভবতঃ পঞ্চগৌড় নামে বর্ণিত হইয়াছে 
(58) তারানীখ ফ্বাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়। উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার! প্রকৃতপ্রস্তাবে কারস্থ। কারণ 
তৎকাঁলে দমস্ত গৌড়ে কাঁয়সথ-প্র।ধাম্য অক্ষুধ ছিল। এমন কি গৌড়াখিপ জয়স্ত নিজেও যে কাঁযস্থ ছিলেন, তাহ! 
তাঁরানাথের পূর্ববর্তী আবুল-ফজলের গ্রন্থ হইতেও পাঁওয়৷ গিয়াছে। 
(৬106 ০01. 72016005 £১0--210গ05 ড০], হা. 0,145) 
₹৫. 113001) 4১0000215০1, ৬, 0,366. 


শূর-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১১৩ 


“পান্রং পপ্রচ্ছ পৃতং পরম-হৃরপদ-দবন্বপক্প।্চকোইসৌ 
ক! সন্তে কাগ্ঠগীশাঃ ক্রতুকৃতিকুশলাঃ ক্কাপি শুদ্রাঃ কুলীনাঃ। 
পাত্রপ্তেবামবোচৎ পরিচয়মখিলং ভূপবাঁক্যাৎ দ্বিজান্তে 
কোলাকস্বাঃ কুরঙ্গ৷ ইব কিল তপসা নৈব কেষামধীনাঃ। ) 
কোলাঞ্ন্ত মহীপতিঃ ক্ষিতিভূজামেক প্রধান; প্রধী* 
স্বেষ্টে নিষ্মতিম হাঁশয়বরং শ্ীবীরসিংহঃ ভূত । 
তদ্দেশব।সিনঃ সমাধিকৃতিনঃ পাপালিসংহারিণঃ 
সম্ভি ব্যাসসঙ্গাঃ সভ।সদ ইতে। গোড়েন্্রভূমীশ্বরীঃ ॥” 
“ভূপোইতুদ্ভবনে স্বচেষ্টিতপরঃ সদ্ভূত্যভার্ধ্যাস্বিতাঁন্‌ 
ভূদেষান্‌ বৃষবান্‌ বিচিত্রলিখনৈরানেতুকামঃ: দফ্ম্‌। 
পাত্রেণ প্রণয়প্রমোদরচিতাং শ্ীবীরসিংহে লিপিং 
গৌড়গ্মাপতিরেব পুণাস্থমতিদূতেন প্রাস্থাপয়ৎ ॥” 
* সুকু তস্থকৃতসজ্ব।ঃ সর্্বশাস্ত্ার্থদক্ষা লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ | 
সুজিতমগতবুন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্ত ॥ 
নৃপঞ্্িকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ প্রবলবলবিচারে। বীরপিংহোহতিবীরঃ। 
মনি বরসখিতান্তে ভূমিদেবান্‌ সশুদ্রান্‌ পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপক ত্বং নিতান্তম্‌ ॥” 
“মুদ। গন্তকামাঃ পুরাধাসগৌড়াঃ সমাহায় কোলাঞ্চদেশং ক্ষিতীশম্‌। 
নুপাজ্ঞাঞ্চ লন্ধা সদারাদিভূত্যা মহাযোগিনস্তে বতৃবুং সশূদ্রাঃ ॥” 
“মহারাজরাজাদিশুরো মহাত্মা ত্য়। বীরসিংহস্ত মেহস্বাদিসখাম্‌। 
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি ছ্বিজান্‌ পঞ্চগোত্রান্‌ সদারাদিভূত্যান্‌ ॥” 
“চলচচঞ্চলা শ্বালিযানা: প্রধান! বৃহংশ্ম শ্রগুন্দ/তিশোভানলাভাঃ। 
ক্রতুজ্ঞাঃ এঞুতিজ্ঞ!ঃ প্রতিজ্ঞানসা ধ্যাঃ সবশ্বীস্ত্রশস্বাঃ প্রয়াতাঃ প্রয়াগম্‌ ॥ 
ভতঃ আানদ।নাদি কৃত! চ বিপ্রাঃ যযুস্তেহপি বারাণসীং পঞ্চগোত্রাঃ | 
ততো বিশ্বনাথং সমালোকা দানৈর্মণঃ প্রাপ্য তন্মাদগয়াভিমিমাপুঃ ॥” 
“পিতৃন্‌ বান্ধবা-স্তারয্িত্ব! গয়ায়ং গতাঃ শাসিতং গৌড়রাজোশরাজাম্‌। 
ততস্তেজসা তে দিশে। ভাসয়স্তঃ শ্রুতিং ব্যাহৃতিং ভারতীং পাঠয়ন্তঃ ॥ 
ততে। হস্তদুর্ববাক্ষতাঃ পঞ্গগোত্রা নৃপশ্চাশিষং কত্ত মেব প্রতন্তুঃ । 
অমী পঞ্চ মধ্যাহৃমার্তগুতুল্য। দ্বিজাঃ স্কাপিতা শ্বাঃ পরশ্রেয়সঞ্চ ॥” 
পদৃষ্টেবং বেশমেষ(ম বনিপতিরসৌ ত্রাস্তচিত্তে। দিল নাং 
তৈরালাপং ন কৃত্ধ। শ্বগৃহমপি যযৌ গন্তকামাং পুনন্তে । 
বৃদ্ধা ভূপালবুদ্ধিং ক্ষণমপি চ বুধ।2 শুক্ষবৃক্ষাশিষস্তে 
তদ্ধস্তাৎ প্রাপ্য দুর্ববাক্ষতমপি স বো শু্বৃক্ষঃ বৃক্ষ ॥৮ 
*“সবিষ্ময়া বৈ গলবন্ধবস্ত্রা তৃপাদয়স্তে চরণারবিন্দম্‌ । 
পবিত্রকীর্তিং ভুবি ভূম্থরাণাং শ্রুত্বা চ পেতুঃ সকলাঃ প্রণমা ॥ 
ক্ষমধ্বমস্মাকমুচ্চিত্তবাদং মুড়াজ্বনাঞ্চাপরাধং হি বিপ্রাঃ। 
ভো ব্রতঃবিপ্রাঃ কিমু নীম গোত্রং ততশ্চ সর্ধে গদদিতুং প্রবৃত্তাঃ ॥” 
১৫ 
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“অভুদ্বন্যবংশোস্তবো ভটন।রায়ণৌইয়ঞ শািলাগোত্রে গরীয়ান্‌। 

তপন্থান্‌ যশস্বান্‌ দয়াবান্‌ হ্বিদ্ধান্‌ বিবশ্বানিবান্তাং সভীয়।ং বিভা তি॥ 

শ্রতিভন্বহুদঙ্গবিচারকরোহবনিপালকঃ কাশ্কপগো ত্রবরঃ 

ক্রাক্ষমম: কিল দর্গমভাশয়ে! নাম ইতি ভুবি ভাঁঠি যতিঃ | 

সমন্তশান্্রপণ্ডিতশ্তথাগত প্রথত্ডিতঃ প্রচণ্ডসর্ববৈরিদর্খবর্কারকঃ। 

সাঁব্ণগোত্রসম্তবোইত্র ভাতি বেদগর্ভকঃ ছান্দডঃ প্রছাি ভূপ বাংস্তগোত্রসস্তবঃ ॥ 

যশঃহধ।করোত্বপৎসপত়ীসঙ্গযে।ধিহানন।ঘুজে মহ।তগন্তপো।বশীকৃতেন্দিয়ঃ ॥ 

অয়ং হলহর্ষোহনিশং দানহর্সো! মহবিরখাত্টাং তপোছিঃ প্রভাতি । 

ক্ষিতীন্দ! ক্ষিতৌ যো ভরদ্বাজগোত্রেশ্বরে। বি প্রবর্ধাঃ প্রতাপারিশো্যঃ ॥” 

অর্থাৎ রাজ! মহারাজাদিসেবিত পুজ্যপাদ (সই আদিশুর পুণাচেতা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস করি- 

লেন, মন্ত্রিন! সেই বেজজ্ঞ ত্রাহ্মণগণ এবং বিশুদ্ধ নবগুণসম্পন্ন কুলীন শৃদ্রগণ কোথায় কি ভাবে 
বাস করিতেছেন ? রাজার বাকো মন্ত্রিবর তীভাঁদিগের সমগ্র পরিচয় বলিলেন, সেই বেদজ্ঞ 
বাহ্মণগণ তপস্তাদ্ারা কাহারো অধীন না হইয়া কোলাঞ্চে বসতি করিতেছেন । কেশরীর ন্যায় 
স্মন্ত রাজার মধ্যে প্রধান জ্ঞানী অবিগীত-শিষ্টাচারবান্‌ মহাঁশয়পদলাঞ্ন শ্রীঘুত বীরসিংহই 
সেই এক্রালাঁঞ্চের একমাত্র ভূপতি। গৌঁড়েশ্বরের ভূমির শাসনকর্তী সেই দেশবাসী 
সভাসদ্‌ সকলেই বেদবিধিবোপিত যাগাদি ক্রিয়ারত, পাপপুঞ্জনাশক, সুতরাং ব্যাসতুলায 
হইয়া বাস করিতেছেন । মন্ত্রীর কথা! শুনিয়! রাঁজ! নিজভবনে সদ্ভূতা ও ভার্ধ্যাসহ ব্রাঙ্গণগণকে 
আনিবার ইচ্ছায় বীরসিংহকে মন্ত্রী দ্বারা গৌড়পতির উপযুক্ত পত্র লিখিয়া দূত পাঠাইয়! 
দিলেন। (লিপির তাৎপর্য্য এইরূপ ) সুচিত পুণাবান্‌ সর্বশাস্থার্থদক্ষ, শাক্্ালাপনে বিপক্ষগণ 
নিত ধাহাদের নিকট পরাজিত, বাঁহাদের মুখে নিয়ত স্বস্তিবাকা উচ্চারিত, বেদ্বিৎ সুগত বা 
বুদ্ধমতানুব্িগণ ধাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত, এরূপ দয়াশীল শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণ-সস্তানগণকে 
আমার গৌড়রাঁজো পাঠাইয়! দিবেন । নুপঠিগণের স্ুকৃতিস্বরূপ নিজ-বংশের অবতার, প্রবণ- 
গণের বলবিচারক মহাবীর বীরসিংভ ? আমার সভিত্ত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পুনরায় এই গৌড়ে 
শৃদ্রগণের সহিত ব্রাহ্মণগণকে পাঠাইয়া দিবেন। তখন আনন্দে পূর্ববাবাঁস গৌড়ে গমন করি- 
বার বাসনায় কোলাঞ্চদেশ ও তাহার রাজাকে ত্যাগ করিয়। ভার্যাদি ও ভৃত্যসহ সেই মহাযোগী 
(ব্রাহ্মণ)গণ ও শুদ্রগণ প্রস্তুত হইলেন। (রাজা বীরমিংহ পত্রোত্তরে জানাইলেন ) মহাত্মা 
মহারাজ আদিশুর আপনার সহিত পুর্ব্ব হইতেই আমার সখা আছে । আপনার আজ্ঞানুসারে 
পঞ্চ গোত্রোত্তব ব্রাহ্মণগণকে ভার্্যাদি ও ভূত্য সভিত যাইতে দিলাম ।” সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ অতি 
বেগবান্‌ অশ্থে চলিলেন, তাহাদের বড় বড় দাঁড়ী ও অতি সুন্দর গৌঁফ, সকলেই যজ্ঞবিৎ, 
বেদবিঘু প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর, বর্মচম্্ন ও অস্থশস্ত্রে ভুষিত। (প্রথমে তীহার! ) প্রয়াগে 
গেলেন। এখানে সেই পঞ্চগ্রোত্র প্রয়াগে স্নানদানাদি করিয়া বারাণসীধামে চলিলেন। বিশ্বনাথ 
দর্শন ও দানাঁদি দ্বার: যশোপাজ্জন করিয়া তথ! হইতে গয়ায় আসিলেন। গয়ায় পিতৃগণ ও 
বান্ধবগণকে উদ্ধার করিয়া গৌড়পতির রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিজ্মগুল উদ্ভাসিত 
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করিয়া বেদধবনি করিতে লাগিলেন । পরে সেই মধ্যা্মমার্তও সদৃশ পঞ্চ বিপ্র অশ্ব রাখিয়া 
হাতে দুর্ববাক্ষত লইয়৷ রাজাকে আশীর্বাদ করিতে চলিলেন। রাঁজা দ্বিজগণের বেশভূষ! দেখিয়' 
তাহাদের সহিত আলাপ না করিয়াই নিজগৃহে গমন করিলেন। তখন সেই পঞ্চবরাহ্মণ 
তুপালের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া বাইবার অভিপ্রায়ে হস্ত হইতে দুর্বাক্ষত শুফবৃক্ষে 
আশীর্বাদস্বরূপ নিক্ষেপ করিলেন । তাহাদের ভম্ত হইতে পতিত দূর্বাক্ষতষ্পর্শে সেই শুবৃঙ্গ 
স্ন্দরবুক্ষে পরিণত হইল। রাজ শদৃষ্টে সবিম্ময়ে গলবদ্ধবস্ত্রে সেই ব্রাহ্মণগণের চরণারবৃন্দে 
পতিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্তবস্ততি ও প্রণাম করিয়া বলিলেন, “আমি অতি মুঢ়মতি, 
আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আপনাদের নামগোত্র প্রভৃতি বলুন।” তখন সেই ব্রাঙ্মণগণ 
পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইলেন- শাগ্ডল্যগোত্রে বন্দ্যবংশে এই গরীয়ান্‌ ভট্টনারায়ণ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। ইনি তপস্বী, ষশন্্ী, দয়াশীল, স্ুুবিদ্ধান্‌ এবং সুর্যের স্তায় মৃত্তিমান্‌ হইয়া 
এই সভা উজ্জল করিতেছেন। শ্রুতিতত্ব ও তদর্থবিচারক কাশপগোত্রশ্রে্ঠ দক্ষের স্ায় 
যজ্ঞশীল এই দক্ষ মন্াণয় পৃথিবীতে প্রপিদ্ধ। সমস্ত শাস্ত্রে পাগুত, বৌদ্ধমত-খণ্ডনকারী, 
সকল প্রচণ্ড বৈরীর দর্প ও গব্ব-খব্বকারক সাবর্ণ গোত্রসম্ভব এই বেদগর্ভ সভা উজ্জ্ 
করিতেছেন । বাতস্তগোত্র-সস্তব মহাঁতাপম ছান্দড় তপন্তাদ্বারা যাহার ইন্ত্রিতণ সকল 
বশীভূত, তিনিও এখানে বিরাঁজ করিতেছেন । হে মহারাজ ! সর্বদাই দানদ্বারা হর্ষোৎফুল্প, 
তপঃপ্রভাবে মহধিতুল্য দীপ্রিমান্, পৃথিবীতে যিনি ভরদ্বাজগোত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ভরদ্বাজ- 
গোত্রের রাজা, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ট, প্রবল শক্রগণের নিকটও যাহার শৌর্ধা প্রকাশিত, সেই শ্রীহর্ষও 
এই সভা! উজ্জ্বল করিয়াছেন ।” 

উপরে শব্দকল্পক্রমোক্ত যে কুলপঞ্জীর (ববরণ উদ্ধৃত হইল, এ সকল বচন কাহার রচিত 
বা কোন্‌ সময়ে রচিত, তাহার কিছুই লেখা নাহ । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রাগমন সম্বন্ধে 

শব্দ কল্পগ্রমের উক্ত বিবরণীতে যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন প্রাচীন 

্রান্তমত নিরসন কুলগ্রন্থ বা ইতিহাস-সম্মত নহে । যে'সকল কারণে শব্বকল্পদ্রমের 
বচনগুলি নিতান্ত আধুনিক ও কুলশীস্ত্রানভিজ্ঞের রচনা বলিয়! স্থির করিতে হইয়াছে, একে 
একে তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছি-_ 

১, হরিমিশ্র, এড়মিশ্র, বাচম্পতিমিশ্র প্রস্থৃতি প্রামাণিক ও প্রাচীন কুলাচার্ধযগণ সকলেই 
লিখিয়াছেন_ ক্ষিতীশ, মেধাতিথি বা তিথিমেধা, বীতরাগ, স্ধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ 
ধর্্াত্মা যজ্ঞ করিবার জ্ন্য আদিশুরের সভায় আগমন করেন । ভট্টনারায়ণ, শ্রীহ্ধ, 
দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় এই পঞ্চজন যজ্ঞ করিবার জন্য আসেন নাই। ক্ষিতীশাদি পঞ্চ 
সাঁ্সিকের প্রত্যেকের বহুসংখ্যক পুত্র হইয়াছিল, সেই সকল পুত্রগণের মধ্যেই ভ্টনারায়ণাদি 
পরিগণিত ।১১ 

(৩৬) সন্থন্ধ-নিধ়, ২য় সং ২৮৪ পৃষ্ঠা, গৌড়ে ত্রাঙ্মণ ৮২ পৃষ্ঠা এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাল, ব্রাহ্গণকাণড, ২য় 
সংস্করণ, ১মাংশ ১০৬ পৃষ্ঠা আষ্টব্য। 


১১৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ চতুর্থ অধ্যায়। 


২, শব কল্প দ্রুমে ভট্টনারায়ণের পরিচয়-প্রসঙ্গে তীহাকে 'বন্দাবংশোস্ভৰ” বল! হইয়াছে। 
প্রকুত প্রস্তাবে ভট্টনারায়ণ “বন্দা” বলিয়া কখন পরিচিত হন নাই, তাহার বংশধর আদিবরা$ 
বেন্দিঘাট, গ্রাম লাভ করেন, তাহার বংশধরগণ পরবর্তী কালে উক্ত গাঞ্জ অনুসারে 'বন্যাঘাটা, 
বা বন্বংশ বলিম্না পরিচিত হন পা 

৩, শব্দকন্নদ্রমে আদিশুর বীরসিংহকে যে পত্র দেন তাহাতে লিখিত হইয়াছে__- 

“ময়ি বরসধিতান্তে ভূমিদেবান্‌ সশুদ্রান। পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্‌ ॥৮ 

এখানে গৌড়দেশে শূদ্রগণের সহিত ব্রাহ্মণগণের পুনরায় আসিবার কথাশ কিন্ত 
তৎপূর্বে যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আসিয়াছিল, তাহার কোঁন উল্লেখ নাহ । ইহার পরের শ্লোকে__ 

“নৃপাজ্ঞাঞ্চ লব্ধ সদারাদিভূত্যা মহাযোগিনস্তে বভূবুঃ সশূদ্রাঃ” এই বচনে মহাযোগী পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের স্ত্রী 'ও ভূৃত্যগণ এবং সেই সঙ্গে শুদ্রগণের আসিবার কথা রহিয়াছে । 

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যজ্ঞের জন্ত ব্রাঙ্মণেরই প্রয়োজন, শৃদ্রের কোন প্রয়োজন হয় 
না। এমন কি যজ্ঞস্থলে শূর্রের এরবেশীধিকার নাই। যদি পঞ্চ সাগ্িক ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ভৃত্য 
লইয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাভাদের সঙ্গে আবার শুদ্রগণের আসিবার প্রয়োজন কি? 
শূত্রগণ আদদিশূরের সময় কোলাঞ্চদেশে বাস করিতেছিলেন 'এবং আদিশূর তাহাদিগকে 
আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কোন প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা নাই । 

৪, শব্বকল্পদ্রমে উক্ত পঞ্চশূদ্রের পরিচয়-দানকালে লিখিত আছে-_ 

"কোলাঞচাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতেঃ কিন্করা ভূম্রাণাম্‌।” 

অর্থাৎ কোলাঞ্চ হইতে আমর পঞ্চশুত্র আসিতেছি, আমরা ত্রাহ্মণগণের কিস্কর । 

তৎপরে উক্ত পঞ্চশুদ্রের মধ্যে মকরন্দের পরিচয়-দানকালে লিখিত আছে -_-“মকরন্দ ইতি 
প্রতিভাতি যতিদিজবন্দ্যকুলোপ্তবভট্টগতিঃ । স চ ঘোষকুলান্ুজভান্ুরয়ং |” দ্রশরথের পরিচয়- 
প্রসঙ্গে “বন্ধাধিপচক্রবন্তিনো বন্থৃতুল্যা বন্জুবংখসন্তবাঃ1” এইকূপ পুরুষোত্তমের পরিচয়দান- 
কালে “অহঞ্চ পুরুষোত্মঃ কুলভূদ গ্রগণ্যঃ কৃতী স্থদত্তকুলসম্ভবে! নিখিলশাস্ত্রবিষ্ভোত্তমঃ 1৮ 

ন্থতরাং শব্দকণ্পদ্রমের কুলপঞ্জীকার বলিতে চান বে, পঞ্চ সাগ্িক ব্রাহ্মণ যে €টা চাকর 
সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহার! সামান্ত লোক নহেন। একজন হইতেছেন বন্দাকুলোত্তব ভ্রগতি, 
একজন হইতেছেন বস্ধাধিপচক্রবর্তী বন্ববংশসস্ভৃত, অপর আর একজন ভহতেছেন নিখিলশাস্ত্র- 
বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ । পুব্রেই লিখিয়াছি, ভট্টনারায়ণ “বন্দয+ ছিলেন না, স্তরাং তাহার সহিত যদি 
মকরন্দ ঘোষ আসিয়া! থাকেন, তাভ। হহলে তিনি “বন্দাকুলোস্তবভট্রগতি” হন কিরূপে ? 
বস্থধাধিপচক্রবর্ভিগণেগ বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন, তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে যদি 
কেহ দশরথ বস্সু হন, তাহা হইলে তিনিই বা কেন অপরের ভূত্যত্ব স্বীকার করিতে যাইবেন? 
বিশেষতঃ রাজচক্রবর্তী বস্গুবংশে কেহ থে শুদ্র ছিলেন, এ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় নাই। আবার সর্ধবিস্তায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, এরূপ শূদ্রের সংবাদ আদিশুরের 


(৩৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহ।স, এক (ও, ১ম।৭ এবং পূর্বে সন্বদ্ধ-নির্ণয়।দি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 


শর-রাজবংশ। ] , ব্লাজন্য-কাণ্ড | ১১৭ 


সময় কেন অপর কোন সময়ে পাই নাই । নিখিলশাস্তরবি্ভ/ বলিলে তন্মধো শতি-্ৃতিও 
ধরিতে হয়, কিন্তু শ্রুতি-স্মাতিতে তৎকাঁলে শুদ্রের অধিকার ছিল নাঁ। এরূপ স্থলে ত্র সকল 
কল্লিত শ্লোকের যে কিছুমাত্র মূল্য নাই এবং এ গ্লোকের উপর নিভভর করিয়! বে গৌড়ে ব্রাঙ্গণ- 
কায়স্থাগমন সম্বন্ধে কোন কথাই বল! চলে না, তাহা সুহজেই স্বীকার .করিতে হইবে। 
শব্বকল্পদ্রমের তব সকল অমূলক ও কাল্সনিক বচন হইতে সাধারণের ভ্রান্তধারণা হইয়াছে 
বলিয়াই এখানে তাহার প্রসঙ্গ উখাপন করিতে হইল। বাস্তবিক সুপ্রাচীন কুলগ্রস্ 
হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ভট্রনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশুরের যজ্ঞ করিতে 
আসেন নাই, এবং তাহাদের সহিত মকরন্দমঘোঁষাদির৪ আপিবাঁর প্রয়োজন তয় নাই। 
আদিশুর জয়স্তের অত্যুদয়ের শতাধিক বর্ষ পরে মকরন্দ ধোষাদির জন্ম হইয়াছিল, তাহ 
যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে । 
চীনপরিব্রাজক ভিউএন্সিয়ং পৌগু,বদ্ধনে আসিয়া! এখানকার যেরূপ সমৃদ্ধি দশন করিয়া 
গিয়াছেন, গৌঁড়াধিপ জরস্তের আধিপতাকালেও এখানকার পূর্বব 
সমৃদ্ধির কিছুমাত্র হ্বাস হয় নাই। রাজতরক্ষিণীতে লিখিত আছে, 
যে সময় জয়াপীড় গড়ে আগমন করেন, তৎকালে এই রাজা স্থুশাসিত, সমৃদ্ধিশালট ও সুখ- 
শাস্তিবিরাজিত ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ বিদ্যান্থরাগী ও বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তৎ- 
কালে পৌগু,বদ্ধনে কান্তিকেয়-মন্দিরে বথেষ্ট আমোদ প্রমোদ ও নাট্যাভিনয় হইত । রাজধানীর 
বড় বড় লোক তাহাতে যোগদান করিতেন। এমন কি কাণ্দীরপতি জয়াপীড়ও এখানে ছদ্ম- 
বেশে নৃত্যাভিনয় দেখিতে আসেন। এখানকার দেবনত্কী কমলার নৃত্যদশনে কাশ্মীরপতি'ও 
চম্ত্কৃত হইয়াছিলেন। এমন কি কাশ্ীরপতি লুকাইয়! পুকাইয়া সেই নত্তকীর গৃহে যাতা- 
রাত করিতেন। সেই রমণীর শ্বধ্য ও সাজসজ্জাদশনে কাশীরপতিও অবাক্‌ হইয়াছিলেন। 
সেই রমণী সোঁণার খাটে শয়ন করিত, সাণার পাত্র বাবহাঁর করিত, কাশ্শীরপতির সহিত 
স্কৃতভাষাঁয় কথা কহিত। ইহাঁতে মনে ₹য় বে তৎকালে গৌড়ে যথেষ্ট সংস্কৃতভাষার চষ্চা 
ছিল, সেই নর্তকীর রূপে গুণে কাশ্নীরপতি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গোৌড়রাজকন্ত 
কল্যাণদেবীকে বিবাহ করিয়া কাশ্মীরে ফিরিবার সময় তিনি দেবনত্তকী কমলাকে ও পত্বীরূপে 
কাশ্মীরে লইয়! গিয়াছিলেন। তৎকাঁলে দেবনত্তকীগণের সমাজে একটু উচ্চস্থান ছিল বলিয়াই 
মনে হয়। 
আদিশর-জয়স্তের সময় যে ভাবে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধন্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, পুর্বে সংক্ষেপে 
তাহার আভাস দিয়াছি। হর্ধদেব ও শশাঙ্কদেবের সময় হইতে শৈবধর্ম্ের বিস্তার হইতে- 
ছিল। জযস্তের সময় তাহার প্রসার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈদিকগণও এ সময়ে টশবধর্থে 
আস্থা প্রদর্শন করিতেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন জনসাধারণ অনেকে শৈবধর্ের অন্ুবর্তী হইতৈ- 
ছিলেন। তৎকালে সাতশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ছিলেন। এ সময় তাস্ত্রিক- 
সমাঁজও কম প্রবল ছিলেন না, বৌদ্ধ ও গ্রাঙ্মণ্য উভয় সমাজেই তান্ত্রকতা প্রসারলা করিতে- 


জয়ন্তের সময় গৌড়ের শাবস্থ! 


১১৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [চডূর্থ অধ্যায় । 


ভিল। এই সকল সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে তান্ত্রিক শৈবধর্মই প্রবল হইয়াছিল। তীহাদের 
ক্রিয়াকলাপ তাহারা ব্রাঙ্গণ কি বৌদ্ধধন্্নীবলম্বী তাহা সহসা চেনা যাইত না। সহজিয়া 
বৌদ্দগণ ও এ সময় গৌড়বঙ্গের সব্ধাত্র মাঁথা তুলিতেছিলেন। পুর্ব অধ্যায়ে ষে রাঢ়াধিপ শাস্তিকর 
সিদ্ধাচার্যোর উল্লেখ করিরাছি, তিনি বৌদ্ধশ্রমণ হইয়া এই সহজিয়া মতের একজন প্রধান 
আচাধ্য হটয়াছিলেন, এই সময়ে তাহার পদাবলি নেপাল ভইতে গৌড়বঙ্গ পর্য্যস্ত সর্বত্রই গীত 
হইতেছিল। জনসাধারণ আম্মহারা হইয়! সেই গান শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিত । কিন্তু 
মুল বৌদ্ধধন্ম কি ভীনযাঁন কি মভাঁযান উভয় ধর্মের এ সময় যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিগনাছিল। এই 
ধর্মীবলম্বী উচ্চনীচ জনসাধারণ বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, কি সহ্জিয়া কোন্‌ মতে চলিবেন, 
তাহা লইয়াও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । নানাধন্মের এইরূপ সংঘর্ষকালে আদিশুরের 
চেষ্টায় ব্রাহ্মণা প্রাধান্তই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ভইতেছিল ; কিন্ত দুঃখের বিষয়, গৌড়াধিপের প্রক্কত 
উদ্দে্) স্থসিদ্ধ হইল না। তাহার ইচ্ছ। ছিপ থে, বিশুদ্ধ বৈদিকধন্ম ও বৈদিকাঁচার নিজ অধি 
কারে চালাইর! যাবেন, কিন্তু এখানকার জলবাঘু 'ও মানবের প্ররূতির গুণে তাহার সে 
উদ্দেগ্ত ঠিক স্ুসিদ্ধ ভয় নাহ । বৈদিক্রোও এখানে আসিয়া আপাতমনোরম সহ্জানন্দে 
ক্রমে ক্র্তে গা ঢাপিয়া দিরাছিলেন। আদিশুরের ধংশধরগণও সে জআ্োতঃ নিবারণ করিতে 
সমর্থ হন নাই। 

আদিশুর জয়স্তের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী পোগুবদ্ধন কোথায় ছিল? তাহা লইয়া যথেষ্ট 

আঁদিশুরের রাছধানী মতভেদ আছে । পূর্বে জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ডে আমর! প্রনাণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ন্টমান মালদহের উত্তরে যে বারদোক়ারি পাড় রা বা হজরত পাওয়ার 
বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহাই আদিশুর জয়স্তের রাজধানী পৌওু,বদ্ধন। এখন কিন্ত 
গৌড়াধিপ জয়ান্তের শতবর্ষ-পুবববর্ভী চীন-পরিবাজক হিউএন্‌ পিয়ঙ্গের ভ্রমণ-বিবরপ্রা হইতে অন্তরূপ 
মনে হইতেছে । চীন-পরিব্রাজক রাজমহলের নিকট গঙ্গ৷ পার হইয়া পূর্বদিকে ১০* নাইলের 
অধিক গেলে পর পৌগু.বদ্ধন নগরী প্রাপ্ত হন। নাঁণদহ জেলাস্থ উক্ত পাঙুয়া গঙ্গাতীর হইতে 
বেশী দূর নয়। এরূপ স্থলে দিনাজপুর, রঙ্গপুর বা বগুড়ার মধ্যে পৌগু,বদ্ধন রাজধানী খুঁজিয়া 
বাহির করিতে হইবে । অন্ন দিন হষ্টল, বগুড়া জেণার আদমদাঘী ষ্টেসনের অধীন উত্তরবঙ্গ- 
রেলপথের তিলকপুর ষ্টেসনের পুব্বদিকে ৪ মাহণ দূরে থে পুগুরী ব৷ পৃগুরারা*” নামে এক ক্ষুদ্র 
গ্রাম আছে, হাহাঁই কেহ কেহ গোৌঁড়ের গ্রপ্রচান রাজধানী পৌগু,বদ্ধন স্থির করিয়াছেন ।২১ 
এখানে পোগু,বদ্ধনের রাজধানী থাকা কিছু অসম্ভব নহে। কারণ ইহারই পার্থে "দেওরা+ বা দেব- 
পালের রাজবাটা, তাহার দেড়ক্রোশ দুরে রামশাণা গ্রাম, তাহার কিছু দূরে আদমদীঘী থানার 
নিকট রামপুর ও রামণীগা, তাহার ৩ ক্রোশ দক্ষিণে রেললাইনের ১ মাইল দুরে বড়বড়িয়া গ্রাম» 

(৩৮) গবমেন্টের জরিপের মানচিত্রে এই স্থান 787,1০0: ব| পায়! ন।মে নিদিষ্ট হইয়াছে। 


(৩৯) যুক্ত কৈল(সচন্দ্র (সংহ-রচিত পৌও বর্ন প্রবন্ধ, সহিত, ১৩১৮, ৭৮৪-৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষটব্য। 
(৪৭) এই গ্রামে হবৃহৎ লপ্তকগ গাষ্াণ-রচয়িত। অভ্ভুতাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন । 


শুর-রাঁজবংগ । ] রাজন্য-কাণ্ড ১১৯ 


তাহার পার্খে বিজয়কান্দি ও যশোহর গ্রাম এবং ২॥* ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে 'জয়সাগর' রহিয়াছে। 
উক্ত গ্রামসমূহ হইতে আমরা প্রসিদ্ধ পাঁলবংশীয় দেবপাল, জয়পাঁল ও রামপালের নাম 
পাইতেছি। রামচরিতের উপসংহারে কবি সন্ধ্যাকরনন্দী নিজ বাসস্থানের পরিচয় প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন,__“পৃথিবীর শীর্ষস্থান যে বরেন্দ্রীমগ্ল, তাহার চূড়ামণিরূপ কুলস্থানই পুণ্যতূমি 
বৃহঘটু-_£এই স্থান) শ্রাীপৌগু.বর্ধনপুরের অন্তর্গত।”৪১ “বটু” শবের অপত্রংশে বড়, বা বড়য়া 
এইরূপে বৃহহ্বটুর অপভ্রংশে বড়বড়য়া ও বড়বড়িয়া হওয়া সম্ভবপর । উপরে যে “বড়বড়িয়া” 
গ্রামের উল্লেখ করিলাম, তাহার নিকট হইতে ৫ ক্রোশের মধ্যে বহুতর পুরাতন ধ্বংদাবশেষের .. 
নিদর্শন রহিয়াছে । পালরাজগণের স্থৃতি, পৌগ্ডের অপন্রংশে 'পৃগুরিয়” নাম ও বিশাল 

ংসাবশেষ হইতে অনায়াসেই মনে হইবে যে, এক সময়ে ইহার নিকটই পাঁলরাঁজগণের রাজ- 
ধানী “পৌওবর্ধনপুর+ অবস্থিত ছিল। বড়বড়িয়ার পার্শ্ববর্তী “বিজয়কান্দি* ও "যশোহর+ গ্রাম 
হইতে মনে হয় যে, এখানে সেনরাঁজ বিজয়সেন কিছুকাল ছাউনী করিয়াছিলেন এবং যেখানে 
রামপালের সহিত যুদ্ধে ভীমের যশঃ অপহৃত হয়, সেই স্থান পরে “যশোহর” নামে পরিচিত 
হইয়াছে । সম্ভবতঃ ভীম এখানে পরাঁজিত হইবার পর রামপাল গঙ্গা-করতোয়া-সঙ্গমে তাহার 
নুতন রাজধানী "্রীরামাবতী, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । নান! ধর্মমঙ্গলে গৌড়ের"গ্রধান স্থান যে 
রম হীর উল্লেখ আছে, নাম-সাদৃষ্তে এই স্থানকেই কেহ কেহ 'রামাবতী” বলিতে চান। আমরা 
কিন্ত এই রমতীকে শেক-শুভোদয়ার “রমাবতী” ও আইন্-ই-অকবরীর “রমৌতী” পরগণার প্রধান 
কেন্দ্র বলিয়াই মনে করি। রামাবতীর বহুপূর্কবে রমতীর প্রতিষ্ঠ।। রামাবতীর অপর নাম 
রামপুর ।* বৃহদ্টুর সন্গিহিত পৌগু.বর্ধনপুর ও জয়স্তের রাজধানী পৌগু,বর্দন অভিন্ন বলিয়া 
গ্রহণ করিতে সন্দেহ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, গোঁড় বা পৌগ্ডের রাজধানীর 
প্রকৃত নাম বর্দনপুর, পৌগ্ডর রাজধানী বলিয়া পৌগুবর্দনপুর বলা হইত। বর্দনপুরই 
পরে 'বর্ধনকুটা, ও অধুনা রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বোক্ত পুণগুরিয়৷ গ্রাম 
হইতে ১৩ ক্রোঁশ উত্তরপূর্ব্বে বর্দনকুটী অবস্থিত) ইহারই নিকট মদনতৈর, গোবিন্ম-গঞ্জ 
এবং মদনতৈরের ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ববে গড়ফতেপুরের পার্খে কুমারপালা গ্রামগুলি কুমীর- 
পাল, মদনপাঁল, গোবিন্বপাল প্রভৃতি পরবর্তী পালনরপতিগণের স্মৃতি যেন জাগাইয়া রাখি- 
যাছে, একপ স্থলে উক্ত বর্ধনকুটাও এক সময় পৌগু,বদ্ধনপুর নামে শেষপাল-নৃপতিগণের 
রাজধানীরূপে গণ্য ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু চীনপরিব্রাঞজক যে গৌড়-রাজ- 
ধাঁনীতে আসিয়াছিলেন ও কাশ্শীরপতি জয়াগীড় যে, পৌগু,বদ্ধন-নগরে কার্তিকেয়-মন্দিরে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা! সেই “পৌগু,বর্দন” বলিয়া মনে হয় না। উক্ত বর্দনকুটী হইতে 
১২ মাইল দক্ষিণে ও বগুড়া সহর হইতে ৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে মহাস্থানগড় নামে যে স্থপ্রাচীন 
থান আছে, চীন-পরিভ্রাজক ও রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনা-অন্থসারে এই স্থানকেই আমরা জয়ন্তের 
রাজধানী পৌপ্ুবর্ধননগরী মনে করি । চীন-পরিব্রাজক এখানে আসিয়া! ১** দেবমন্দির, ২*টা 


৪১ “বহুধাশিরোবরেজ্ীম গুলচুড়ামপিকুলস্থানং। শ্রীপৌত্ড বন্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যতৃঃ বৃহদ্বট্‌ঃ ॥” 
+ পরবর্তী ৬ অধ্যায়ে 'রামপাল' প্রসঙ্গে এই রামাবতী সম্বক্ষে আলোচনা শষ্টব্য। 


১২০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস - [পঞ্চম অধ্যার। 


বৌদ্ব-সঙ্ঘারাম এবং তাহাতে তিন হাজারের অধিক শ্রমণ ও বহুসংখ্যক দিগন্বর জৈন দর্শন 
করিয়াছিলেন। এখনও এই মহাস্থানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অতীত নিদর্শন যথেষ্ট 
রহিয়াছে । চীন-পরিব্রাজক পৌগু.বর্ধন রাজধানী হইতে প্রায় ২০লি বাঁ সাড়ে তিন মাইল দূরে 
*পো-ফি-পো” নাঁমে মহাযানি-সম্প্রদাফ্কের একটা বৃহৎ বিহার দর্শন করিয়াছিলেন 1৪২ মহাস্থান- 
গড়ের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে বিহার ও “ভান্ুবিহার” গ্রাম বিষ্যমান, এই ভাস্থবিহারে 'নরপতির 
ধাপ” নামে একটা প্রকাণ্ড স্তপ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহারই পার্থ 'সন্ন্যাসীর 
বাড়ী নামে একটা সুন্দর চিত্র-খোদিত ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহার উত্তরে 'শংশার 
দীঘী” বর্তমান। ভাম্বিহারই সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজকের “পো-ষি-পোঁ* বিহার । রাজ- 
তরঙ্গিণী হইতে পৌগু.বর্দনে কার্তিকেয়-মন্দিরের পরিচয় পাইয়াছি, মহাস্থানগড়ের এক মাইল 
দক্ষিণপূর্ব্বে করতোয়-তীরে অধুনা গোঁকুল নামক স্থানে কার্তিকেযদেবের একটা প্রকাণ্ড 
মন্দির ছিল, তাহারও প্রবাদ শুনা যায়।৪৩ এখানকার স্থানীয় করতোয়া-মাহাস্মেও উক্ত কান্তি- 
কেয়-নিকেতনের উল্লেখ আছে । এই সকল কারণে বর্তমান মহাঁস্থানই গৌড়ের সুপ্রাচীন 
রাজধানী পৌগু.বর্ধন বলিয়া মনে করিতেছি। পালরাজগণের সময় পৌগু বর্ধন রাজধানী 
বিভিন্ন স্থানে স্থানাস্তরিত হওয়ায় ও সেই সেই স্থানও পৌগুদেশের রাজধানী বলিয়া! তাহাও 
পরে *পৌগু,বর্ধনপুর নামে পরিচিত হওয়ায় আদি পৌগু,বর্দনের নাম ক্রমে বিলুপ্ত বা 
পরিবপ্তিত হইয়। থাকিবে । চীন-পনিব্রাজক বর্তমান মুঙ্গের দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, 
অল্পদিন হইল নিকটবর্তী জনপদের রাজা এখানকার অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বৌদ্ধ 
শ্রমণদিগকে অর্পণ করিয়াছেন ।” ৪ পরবর্তীকালে এই মুঙ্গেরই দেবপালের রাঁজধানী বলিয়া 
পরিচিত হয় 1৪ সম্ভবতঃ তিনি মহাধান শ্রমণদিগের নিকট হইতে মুঙ্গের গ্রহণ করিয়! তৎ- 
পরিবর্তে এই স্থান তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া থাকিবেন, তাহা'দিগের নামানুসারে এই স্থান হয়ত 
“মহাযানস্থান” নামে পরিচিত হয়। পুর্বব হইতে এই স্থানের কার্তিকেয়ের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল 
এবং তৎপরে মহাধানদিগের একটা কেন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও বহুদূরদেশ হইতে পুণ্যার্থ 
তীর্ঘযাত্রিগণ এখানে আগমন করিতেন। ক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধারণের নিকট এই স্থান 
তীর্থ বলিয়৷ পরিচিত হইল। স্কন্পুরাণীয় পৌগুখণ্ডান্তর্ঘতি করতোয়া-মাহাত্মো ইহাঁরই 
পরিচয় পাইতেছি। করতোক়্া-মাহায্মো পঞ্চক্রোশী পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া এই স্থান কীর্তিত 
হইয়াছে। মহাযান-স্থানই পরবর্তীকালে “মহাস্থান নামে পরিচিত হইল। মহাযানদিগের 
উপাস্য দেবদেবীর মুর্তি-শোভিত পীঠস্থানও “মহাস্থান-গন্ধকুটী” নামেও পরিচিত হইত। পূর্ব 
হইতেই এখানে গড় থাকায় এই স্থান 'মহাস্থানগড় নামেও অভিহিত হইতেছে। যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
কুলগ্রন্থে সাগ্নিক মুনি বলিয়। প্রশংসিত, যে স্থানে তাহাদের প্রথম পদার্পণ ঘটিক়্াছিল, যে স্থান 
(৪২) ৬/৪০575 ১2 02002082 ড০1, 11,125 184, 
(৪৩) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হুইতে প্রকাশিত “বগুড়ার ইতিহাস? ১মাং ৫২ পৃষ্ঠ! । 


(৪85) ৮/০০65 ২৪০০ 00002087৬০1, 11, 0. 788. 
($৫) ৬ষ্ঠ অধাযে ধন্মপাল ও দেবপ।লের প্রসঙ্গ ডষ্টব্য। 


শূর-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১২১ 


হইতে গৌড়বঙ্গে বৈদিকাচার-প্রবর্তীনের স্ুত্রপাত হইয়াছিল, তাহারও বহু পূর্বে এমন কি 
অশোকের সময়েও যে পৌগু.বদ্ধন জৈনদিগের একটা প্রধান কেন্দ্র বলিয়া! পরিচিত ছিল, 
প্রসিদ্ধ সাঞ্চি্তপ হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্পূর্বব ওয় শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ হুইতেও যে পৌগ" 
বর্ধনবাপী বৌদ্ধের ধর্ম্ান্ুরাগের পরিচয় বাহির হইয়াছে,*'__সেই স্তান যে পরবর্তী কালে সর্ব 
সাধারণের নিকট পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহ! যেন স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়"। 
যে সময়ে সুদূর উত্তর-ভারতে মহারাজ জয়ন্তের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই সময়ে 
তাহার আত্মীয়স্বজনগণ যে, দেই দৃরদেশে তীহার প্রতিনিধিবূপে আধিপত্য করিতে থাকেন, 
সুদূর নেপাল ও হিমালয় প্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্নশাসন হইতে তাহার সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । জয়স্ত অস্তিমকালে পঞ্চগৌড়ের আধিপতা হারাইলেও শ্রবংশীয় তাহার 
আস্ীয় স্বজনের বংশধরগণ পরবর্তী কাঁলেও হিমাদ্রি প্রদেশে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, পাু- 
কেশ্বর হইতে আবিষ্কত ৮৫৩ খৃঃ অন্যে উৎকীর্ণ ' ললিতশুরের তাত্রশাসন*” এবং নেপাল 
হইতে আবিষ্কৃত রণশৃরেরঃ৯ শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 
গৌড়পতি জয়স্তশূর রাজ্যচ্যুত বা! কালগ্রাসে পতিত হইলে তৃশূর গৌড়রাজধানী পৌগু,বর্ধন 
ত্যাগ করিয়া রাঁ়দেশে চলিয়৷ আসেন । এই সময় উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ জনসাধারণ অরাজক 
গৌড়রাঁজোর সিংহাসনে বঙ্গরাজপুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিয়াঁ- 
নিব হান ছিলেন । প্রথমে হয়ত গোপাল বৎসরাজের একজন মহাসামস্তরূপে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, অবশেষে প্রজাসাধারণের চেষ্টায় ও বৎসরাঁজের মরুরাজ্যে পলায়নের সঙ্গে 
তিনিও স্বাধীন হইলেন। তখনও ব্রাঙ্মণউপনিবেশ “সাতশইকায়” আদিশুরের অন্ুরক্ত ও পরাক্রাস্ত 
ব্রাঙ্গণরাজগণ সামস্তভাঁবে বাস করিতেছিলেন । তীঁহাদের অধিকারের নিকটবর্তী স্থান অনেকটা 
নিরাপদ্‌ মনে করিয়া ভূশূর তথায় আদিয়! নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।** এ সময়ও সমস্ত 
রাট় শূরবংশের অধিকারতুক্ত ছিল। ভূশুর পিতার স্ায় রাজনীতিকুশল, সাহসী ও শক্তি- 
শালী ছিলেন না, তবে তিনি পিতার স্তায় দেবদ্ধিজভক্ত ও স্বধণ্মীনিরত ছিলেন। তাহারই 
সময়ে এখানকার ব্রাহ্মণসমাজ রা'়ীয়, বারেন্্র ও সাতশতী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হুইয়া 


(৪৬) দিব্যাবদান ৪২৭ পষ্ঠ] দ্রষ্টব্য । 

(৪৭) 7:101512001)12 10102) ড০01, 11, 1১95, 

(8৮) 17100, /8517010 90016 ০0 1502122, 1875. 1৮ 22. 

(৪৯) 13911015115 08021920601 080 13010171951 0159) 1১ 55111, 2170. 00721717812 200), 
৩,1২1 ৬০]. []া. 0126 বড. 

(৫*) বিশ্বকোষে “বজদেশ' শবে ও বঙ্গের জাতীয় ইন্চিহ।স ব্রীক্ষণকাগ্ডে পূর্বে লিখিয়াছিলাম যে, গে।পালের 
পুত্র ধর্মপাল ভূশুরকে বিতাড়িত কবিয়া গৌডের সিংহীদন অধিকার করেন। কিন্তু সেই সময়ের পুর্র্বাপর 
ঘটনাবলী আলোচন। করিযা এখন দেখিতেছি যে, বৎমরাজ্জই ভূশুরকে গৌড়-রাজ্যাধিকাঁর হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছিলেন । 

২৩৬ 


১২২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ঘর্থ অধ্যায়। 


পড়েন । শীভাঁরা বৌদ্ধ পালাপরিকারভ্ৃক্ত গৌড়রাজো বাস করিতেন, তাহারা বারেন্্র বলিয়া 
খাত হইলেন ; যাঁগারা পূর্ব হইতে রাঢ়দেশে বাস করিতেন, অথব! ভূশুরের সহিত গৌড় 
তাঁগ করিয়া রাঁঢ়ে আসিয়া বাঁস করেন, ্টাহাঁরা রাট়ীয় এবং আদিশুরের প্রধান সহায় 
সপ্ুশত ররাহ্মগণগণের বংশধরগণ “স্বাতশতী” নামে পরিচিত্ত হইলেন ।* যেখানে ভূশূরের রাজ- 
ধাঁনী প্রতিঠিত হয়, তাক 'শূরনগর' নামে পরিচিত হইল । এই স্থান বদ্দমান জেলার “সাত- 
শইকা, পরগণার বাহিরে কাঁটোয়ার কিছু দূরে মন্তেশ্বর থানায় অবস্থিত | এক্ষণে “শূরো, 
নামে পরিচিত 1২ 
পুর্বে শশাঙ্কদেবের প্রসঙ্গে রাঁটাদেশেব সমৃদ্ধির কগা লিখিত হইয়াছে । ভূশুরকর্তৃক পুন- 
রায় বাঢ়দোশে রাজধানী প্রতিটিত হালে ধাহার। বৈদিকধার্ম্নের পক্ষপাতী ও ব্রাহ্গণ্যধর্ম্মে অনুরাগী 
ছিলেন, 'এরূপ বন্তসন্ত্রন্ত উচ্চজাতি দলে দলে রাঁঢ়ে আসিয়। বাস করিতে লাগিলেন। গৌড়ে 
পালরাঁজগণের আধিপতা-বিস্তারের সহিত ধাহারা পুর্বে বাহ্মণাধার্দ্দে অনুরক্ত ছিলেন, 
এরূপ উচ্চনীচ সকল জাতিই বৌদ্ধাচারী হইত্েছিলেন, কিন্ত রাঁঢদেশে আদিশুরের 
প্রীব্ধিত সদাচার-রক্ষীয় অনেকে উদ্যোগী ছিলেন । বলিতে কি, গৌড়ের সঠিত রাঁডদেশের 
ধর্ম ও আচীর-ব্যপহারের যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিতেছিল, তাভাভে এক সমাজের লোক অপর 
সমাজকে মর্ধাদায় ও আভিজাঁতো একটু হীন মনে করিতে লাগিলেন । ক্রমে আচার ও 
ধর্্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণশাসিত রাটীয় হিন্দুসমাজ গৌড়সমাজ হইতে কতকট] পৃথক্‌ হইয়া! পড়িলেন । 
এমন কি বৌদ্ধাচার ভইতে উচ্চ রাট়ীয় সমাজের সম্পর্ণ স্বাতন্থারক্ষার জন্য বৈদিকব্রাহ্মণ- 
ংশধরগণ সাধামত চেষ্টা করিত্তেছিলেন। শুরনরপতিগণও শাভাতে উচ্চজাতির মধ্যে 
শাস্ত্রানথমোদিত সদাচার রক্ষিত হয়, সেজন্য বিশেষ মনোযোনা ছিলেন । 
রাটাধিপ ভূশূর নিজ-রাজা ও মানসম্্মবক্ষার জন্ত আনেকটা ব্যস্ত ছিলেন। যেসকল 
ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত আপিয়! রাঢ়বাপী হইয়াছিলেন, এখানে তাভাদিগকে স্থাফ়িভাবে প্রতিষ্িত 
করিবার জন্ত তিনি তেমন সুযোগ পান নাই। ততৎপুত্র ক্ষিতিশূর রাড়ের সিংহালনে অধিষ্ঠিত 
হইয়া সামাজিক শৃঙ্খলাস্থাপন ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের নিষ্ঠা ও 
সদাচার রঙ্গার জন্য তীহাপি'গর প্রত্যেককে এক একথানি গ্রাম 
দান করিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে ৫৬ খানি গ্রামদাঁনের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 
কিন্তু নারায়ণভট্রের “ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ” ও ভবদেবভ-ট্রের কুলপপ্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, 
আদিশুরের সময় হইতে শুরনৃপতিগণ রাট়দেশে বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণকে বহু শাসনগ্রাম দান 


ক্ষিনিশূর 


(৫১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাহ্গণ” ও, ১মাংশ (২য় সংস্করণ ) ১১৫ পৃঃ। 

(৭২) পুর্বে লেখ! হইয়াছিল ভূশূর রাঁটে পু, নামে নুতন রাজধ।নী পত্তন করিয়! তথায় রাঁজত্ব কাঁরতে 
থাকেন। (ব্রাহ্মণকাঁ, ১মাংশ, ১১৫ পৃষ্টা) কিন্ত সম্প্রতি শুবনগর *ইনে যে ধ্বংসাবশেষ ও অতীতবীর্তির 
নিদ্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহীতে এই স্থানেই শুরবংশের রাজধানী ছিল বলিয়া! মনে হইতেছে । (সাহিত্য 
পবিষংপ তিক, ১০১৯, ৬১-১৯ পৃঠাঃদ্রঈষ্য। ) 


শূর-রাজবংশ। ] রাঁজন্য-কাণ্ড ১২৩ 


করিয়াছিলেন । ধাহাকে যে গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই গ্রামের গ্রামীণ বা 
গ্রামপতি হইয়াছিলেন। সেই গ্রামের ধর্ম ও সমাজনৈতিক শাসনের ভার, দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী সকল প্রকার বিচারের ভার ও করগ্রহণের অধিকার, শাসনগৃহীতা ব্রাহ্মণ 
ও ব্রাঙ্গণবংশের উপর স্থস্ত হইয়াছিল। সেই গ্রামপতিত্ব হইতেই তাহাদের বংশধরগণের 
গঞ্জ প্রচলিত হইয়াছে । বলিতে ক, শুররাজবংশ এতদূর ধর্মনিষ্ঠ ও ব্রাঙ্গণভক্ত ছিলেন 
যে, রাঢ়দেশের প্রায় অদ্ধাংশ ত্রান্মণগণকে দান করিয়াছিলেন । এই কারণেই রাঢ়দেশে 
অপ্রতিম ব্রাঙ্মণপ্রভাব। 

কেবল যে শূরনপতিগণ নানা শাপনগ্রাম ধিয়া নিজ রাজ্যমধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা 
করিতেছিলেন, তাহা নহে । সপ্তশতী-বংশোগুব ত্রাহ্ধণ-সামন্তরাজগণও বৈদিক বিপ্রবংশধর- 
গণকে স্ব স্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠ। ও মাস্তীরত্রান্ছত্রে আবদ্ধ করিবার উচ্চ আশায় বহুতর শাসন. 

সপ্তণতী ব্রাঙ্জণের গ্রাম দান কারয়াছিলেন। ্ানারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশে 

শ।সনদান ্রন্থধার নিজ পূর্বপুরুষের পরিচয়দান কালে স্পষ্টই এ কথা স্বীকার 

করিয়া গিয়াছেন, আমরা পুর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি । 

ক্ষিতিশুরের রাজত্বের শেষাংশে গৌড়াধিপ ধর্মপালের পুত্র দেবপাপ রাঢদেশ দঞ্ণ করেন। 
এই সময় কিছুকালের জন্য শূরবংশীর নৃপতিগণ পাল-অধীশ্বরগণের আন্গগত্য স্বীকার করেন 
এবং মহাপামন্ত নুপতি বলিয়া গণ্য হন। শুরবংশের আধিপত্য কাড়িয়৷ লইয়া! হয়ত 
দেবপাল আপন প্রিরপুত্রের 'শূরপাল' নাম বাখিয়াছিলেন। শৃরবংশের হস্ত হইতে দেবপাল ৰে 
রাঢ়ের আধিপত্য গ্রহণ করেন, রাট়ীয় কুলাচাধ্য হরিমিশ্রও নিজ-কারিকায় তাহার এইরূপ 
আভাস দিগাছেন__“নাধিশূর-বংশধরগণের পর ্নদেবপাঁল গৌড়ে ও রাষ্ট্রে বা রাছ়ে রাজা 
হইয়াছিলেন, তিনি অতিশয় প্রবণ, দৈবধলসম্পন্ন, প্রজ্ঞা-বাক্য-বিবেক-শীল ও বিনয় দ্বার! 
শুদ্ধাশয়, ধঙ্দে মতি ও নিজ বংশীয়ের প্রতি নিয়ত অনুরক্ত ছিলেন "5 

এখানে ণন্জবংশীর” ধলিবার কারণ এই যে, দেবপাল আপনার প্রিয়ন্রাতা জরপালকেই 
উত্তপরাট়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । পুর্বেই পিথিয়াছি তে, সেই জরূপালের নিকটই শ্রাদ্ধো- 
পলক্ষে ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাঁশরচয়িতা রাট়ীক্স ব্রাঙ্গণপ্রবর নারায়ণের পিতামহ উমাপতি 
মহাঁদান গ্রহণ করিক়্াছিলেন। 

উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ পালনৃপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে শূররাঁজ ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র অবনী- 
শ্র এবং তাহাদের দক্ষিণহস্তস্বব্ূপ সাতশতী সামস্তরাজগণের আধিপত্য-হবাসের সহিত সাগ্নিক 


(৫৩) “ক্াপালপ্রতিভূভু বং পতিরভূদগৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ 
র।জাহভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালম্ত তঃ। 
প্রজ্ঞাবাক্যবিবেকশীলবিনয়েঃ শুদ্ধাশয়ঃ ঈযুতো। 
ধন্পে চান্ত মতিং দদৈব রমতে স শ্বীয়বংশোস্তবে ॥” (হৃগিমিশ্র ) 


১২৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৪র্থ অধ্যায়। 


বাহ্মণবংশধরগণের মধো রাট়ীয়সমাঁজে বৈদিকাঁচার প্রবর্তনের আশা অনেকটা রুদ্ধ হইয়া- 
ছিল। এ সময়ে আচীর্যাগণ হিন্দু ও বৌদ্ধসাপারণের উপযোগী 
তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধন্মানুষ্ঠানপ্রচাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এই 
কারণে যাহারা .সোমপীথা, সামগ ও" মীমাংসক প্রভাকর-মতাবলম্বী ছিলেন, তাহাদের 
বংশধরগণ তন্ত্রে ও পুরাণে কতবিগ্ভ হইতেছিলেন, উক্ত নারারণেপ পিতা গোনের পরিচয়ে 
তাহার প্রসঙ্গ পাওয়া গিয়াছে । 

গৌড়রাজমালাকার যথার্থই লিখিয়াছেন--দেবপালের মৃত্যুর পর অদ্দশতাব্দী কাল গৌড়- 
রাজ্য উন্নতিহীন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখন ভইতেই ভিতরে ভিতরে ইহার 
অধঃপাতের স্বব্রপাত হইতেছিল। দ্বিতীয় গোপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বিগ্রভ- 
পালের ভাগো অখণ্ড গৌড়রাজাসস্তোগ ঘটিয়া উঠে নাই 1৮ 

দেবপালের উত্তররাঁটে আধিপত্য-বিস্তারকালে শুরবংশ দক্ষিণরাঢ়ে সরিয়া আসেন। 
তাহারা থে স্ব স্ব পূর্ববগৌরব উদ্ধারের জন্য নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাভা নহে । তীভারা গ্রাবল পরা- 
ক্রাস্ত দেবপালের সময় মন্তকোত্তোলনের সুযোগ না পাইলেও তৎপুত্র ১ম শুরপালের সময় 
স্থযোগ ও সুবিধা খুঁজিতেছিলেন। ক্িস্থ ভাভার বিচক্ষণ মন্ত্রী কেদারমিশ্রের পরাক্রমে ও 
মন্ত্রণাগুণে সকলকেই অবনতমস্তকে থাকিতে ভইয়াছিল । শব্পাল ও কেদারমিশ্রের মৃত্যুর 
পর ১ম বিগ্রহপালের সময় দক্ষিণপশ্চিম হইনে রাষ্ট্রকটপতি ২য় কৃষ্ণ এবং উত্তরদিকৃ 
হইতে হৈহয়রাজ গুণাস্তোধিদেব গৌড় আক্রমণ করেন। গুণাস্তৌপির “আজতা। গৌড়লকষ্ী”* 
এইকধপ পরিচয় থাকায় মনে হয় যে, গৌড়ের ফি়দণ্শ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন । 
এ দময় গৌড়পতি বিগ্রহপাল প্রবল শক্রর আক্রমণ হইতে নিজ-রাজ্য-রক্ষায় 
বাস্ত হইয়া! পড়েন, সেই সুযোগে অবনীশুরের পুত্র ধরণীশুর 
উত্তররাঢ় 'অধিকার করিয়া! আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 
“আদিতাশুর' নাম গ্রহণপুর্র্কক উত্তররাটে সিংহেশ্বর অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময় 
সিংহেশ্বর সমন রাছের রাজধানী বলিয়া! পরিচিত হইল । পূর্বপুরুষ জয়ন্তের ন্টায় তাঁহারও 
সমাজসংস্কারে অভিলাষ ছিল। ব্রহ্মণাভুাদয়ের সভায় বহু সামস্ত-নুপতি তাহার অনুবর্তী হইয়া 
ছিলেন। সম্ভবতঃ এ সময়ে আদি ত্যশ্র রাষ্্রকটনুপতির সহিত কোন প্রকার সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, কারণ রাষ্ট্রকূটপতি গুর্জর, লাট, গৌড়, অঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ পর্যন্ত আক্রমণ 
করিলেও রাটের প্রতি বিদ্বেঘভাঁব পোষণ করেন নাই। এ সময় কলিঙ্গেও ত্রাহ্মণ-অভ্যুদয় 
হইতেছিল*'। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকুটবংশের অথবা কলিঙ্গাধিপের সহায়তায় রাঢ়াধিপ আদিত্যশূর 


অবনীশুর 


আ'দিত্যশূর 


(৫৬) উরমাপ্রসাদ চন্দ-রচিত গৌড়রাজমাল। ৩৪ পৃষ্ঠ] । 
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শূর-রাজবংশ ] রাজন্য-কাণড ১২৫ 


বৈদিকমার্ণ প্রবর্তনের জন্য আবার বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। উন্তররাটীন্ন কায়স্থ কুল- 
পঞ্জিকায় লিখিত আছে-_ 

“রাঢদ্দেশে মহারাজা আদিত্াশুর নাম। 

গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাছ॥ 

আদর করিয়া আনে খষি পঞ্চজন। 

সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র করিল গমন ॥৮ (শ্ঠামদাসী ডাক । 
উত্তররাঁটীয় কুলপঞ্জিকায় উক্ত পঞ্চবীজী পুরুষের নাম থাঁকিলেও ব্রাঙ্গণপঞ্চকের নাম নাই। 
কোন কোন আধুনিক কুলগ্রস্থকার তাহাদের স্থলে ১ম আদিশুরের 
সভায় সমাগত ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্রিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্ত সেই পঞ্চবিগ্র এ সময়ের শতাধিক বর্ষ পুর্বে আসিয়াছিলেন, গৌড়াধিপ জয়স্তের প্রসঙ্গে 
পূর্বেই তাহা লিখিত হইয়াছে । সংস্কতভাষায় লিখিত একথানি উত্তররাটীয় কুলপঞ্রিকাক় 
লিখিত আছে, গৌড়দেশে ক্ষিতীশাঁদি পঞ্চবিপ্রের আগমনের কিছুকাল পরে বাত্্ত অনাদি- 
বরসিংহ ও সৌকালিন সোম ঘোষ অযোধ্যা হইতে, মৌনগল্য পুরুষোত্তম মথুরা হইতে 
এবং বিশ্বীমিত্র সুদর্শন ও কাশ্ঠপ দেবদত্ত শায়াপুর হইতে প্রথমে কান্তকুন্সে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। তৎকালে কান্তকুজ প্রদেশে যিনি রাজা ছিলেন, তীহারও নাম আদিশ্র। ইহার 
সভায় পঞ্চ কায়স্থ এবং সুশীল, মাধবাদি পঞ্চ যাজ্ঞিক উপস্থিতি হইয়াছিলেন। ইভারা 
পরে কান্তকুজ হইতে উত্তররাটঢ়ে আদিত্যশূরের সভায় আগমন ফরেন |" এই ঘটনা স্মরণ 
করিয়া আধুনিক উত্তররাট়ীয় কুলাচার্যাগণ বলিয়া! থাকেন-__ 

“বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ তায় । 

ত্রিপঞ্চকে সমাগত আদিশুরের সভায় ॥” 


রাঢ়ে ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থ।গমন 


কাযস্থাগমন কুলাচার্যা পঞ্চাননের কারিকায় লিখিত আছে--৮০৪ শকে 
কাল ফান্তন মাসে উক্ত পঞ্চগোত্রের পঞ্চ কারস্থ কোলাঞ্চ হইতে রাট়ে 
আগমন করেন ।** 


(৫৮) “বাৎস্তগোতোইনাদ্িবরঃ সৌমঃ সৌকালিনেন চ। পুরুযৌত্তমে! মৌদগল্যো বিশ্বামিত্রঃ মুদর্শনঃ ॥ 
কাণ্তপে! দেবনীম! চ ইতি তে কথিতং মুদা । ততোইনাদিবরঃ সোমোইযোধ্যায়াঁখুবাস চ॥ 
পুরুষোত্তম উিত্ব। বৈ মথুরাধ সদ। সখী । তহঃ স্দর্শনদেবো! মায়াপুষ্যাং তদাবসৎ ॥ *** 
(কাম্তকুজপ্রদেশেশ আদিশুরো মহামতিঃ। প্রাপয়ামাস পথিকান্‌ মাধবাদি-হশীলকান্‌। 
ক্রুতৌ দেয়ং সংপ্রদাতুং সাগ্রীনা স্বানমুত্তমম্। ততশ্চ পথিকাঃ সর্ধ্বে তাঁনাহ্বদ্বদি স্থিতং ॥ 
ততশ্চ পঞ্চভির্ভ ত্যৈঃ পথিকৈশ্চ দ্বিগাতয়: | আদিশুরসমীপং বে আগচ্ছন্তি চ তাপসাঃ ॥” 
(৫৯) আধুনিক কুলগ্রম্থকীরগণ অনেক স্থলে আদিত্যশুরকে “গাঁদিশূর' রূপে পরিচিত করিয়াছেন। আবার 
তীহার সময়ে কাগ্চকুজের যিনি অধিপতি ছিলেন, তিনিও উত্তর-রাচীয় কুলগ্রন্থে 'আদিশুর নামেই অভিহিত 
হইয়াছেন। 


১২৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৪্থ অধ্যায়। 


পুর্বে অনেকবার লিখিয়াছি যে, বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে গৌড় ও রাঁ়- 
দেশে কায়হ্থ-সমাগম হইয়াছিল এবং রাজা কর্ণসেন, মহারাজ শশাঙ্ক এবং গৌড়পতি জয়স্তের 
সময়েও রাঁজকার্যা উপলক্ষে বহু কায়স্থ এই স্থান হইতে ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
এরূপ বহুবার বহুসংখ্যক কায়স্থের গমনাগমন ঘটিলেও এদেশীয় কুলগ্রন্থকারগণ তাহাদের সম্বন্ধে 
কিছু না লিখিয়া অনাদিবরসিংহ, সোমঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বর্ণনা 
করিবার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত পঞ্চ মহাশ্্া অতি উচ্চবংশে জন্মগ্রঠণ 

উত্তররাঢীয় পঞ্চবঁজীঃ করিয়াছিলেন । যেমন সাপ্রিক ব্রাহ্মণের শুভাগমনে ১ম আদিশূর 
আদি ব।সগ্থান ও পরিচয় জয়ন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেইব্প উক্ত পঞ্চ কায়স্থের আগমনেও 

রাঁটাধিপ আধিত্যশুর আনন্দপাঁভ 'ও আপনাকে ধন মনে করিয়াছিলেন। পঞ্চাননের প্রাচীন 
কুলকারিকার উক্ত পঞ্চ কারস্থের এইরূপ আদি পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে*__ 

নশর্দানদীর তারে মনোহর কর্ণালী নামে একটি নগর আছে, এই নগর বিশ্বকর্মকর্তৃক 
নিশ্মিত, মহৈশ্বরধ্যময় ও স্থ্্যোপাসকগণ সেবিত । সন্ত্রীক কণ সেহ পুরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন 
এবং তিনি নিজ পুঞকে সেই পুরা দিয়া ব্মালয়ে গমন করেন। তীহারই বংশে বস্থমতীসিংহ 
নামে এক নরেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তাহার বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে নানাদেশে গিয়। বাস 
করেন। কেহ বা অযৌধ্যাধাপী হইয়া কান্তকুন্জে আগমন করেন। তন্মধ্যে) রাণা 
ভূপালের পুত্র রাণ। গোপাল্্রভাহারই পুত্র বিখ্যাত মহাবণী মহাবীর অনাদিবরসিংহ, তিনি 
ধান্মিক, সত্যবাদী, িতেন্দ্িয, সদাশয়, মহাধনুদ্ধর, বীর, কুলশ্রেন্ঠ, কুলাধিপ, রাক্জকাধ্যপরি- 
জ্ঞাতা ও সর্ধকার্ধ্যবশারদ ছ্রিলেন |১৯১ 

এইবূপ সোনঘোষের আদিপরিচয় প্রসঙ্গে উক্ত কুলগ্রন্থে লিখিত হ্ইক়্াছে__ 

চিত্রগুপ্তের বংশে বিভান্ু উপকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তহারই বংশধর ঘোষবংশায় নৃপি 
সু্যধবজ। তিনি কৃুর্য্যদেব প্রসঙ্গে সর্যানামক নগরে খাস করেন। তাহার বংশধরগণ ক্রমে 


(৬০) “বেদোত্তরাষ্টশতান্দে শাকে কুস্তস্থভাঙ্গরে | বাংস্ত; শৌকালীনশ্চৈব তথা মোদগল্য এব চ ॥ 
কাঁশ্ঠপবিশ্ব। মিত্র চ পঞ্চ গো ত্রক্রমেণ বৈ। অনদিবরপিংহ্শ্চ সে।মঘোষশ্চ সুধীবঃ ॥ 
পুর্ণো ত্তমদীসশ্চ দেবদত্তে। মহ।মতিঃ। সুধীরাগ্রগণ্যশ্চ মিত্রকুলে সদর্শন: ॥ 
অযোধ্যানিব।সী সিংহো। ঘোধশ্চৈন ৩থ। পুনঃ মথুগানিবাসী দাস: কোলাঞ্চাদ্রীঢ়ম।গতঃ | 
মায়াপুরীনিবাসিনৌ দত্তমিতরৌ তখাগতৌ ॥” (কুলাচাধ্য পঞ্চানন ) 

(৬১) “নগ্রদ।বাস্তীগে পুগ্রীং কর্ণলীতি মনোহরম্। মহেহ্বর্যযময়ং দৌরং বিশ্বকন্মেণ নির্দ্িম্‌ ॥ 
তথ। শকর্ণসস্ত্রীকমভবৎ তৎপুরীশ্বরঃ। তৎ্ম্থতেন পুরীং দত্বা ধন্দরাজপুরং যযী ॥ 
তদ্বংশজো বন্ছমতীসিংহাখ্যশ্চ নরেখবর:। তদ্বংশজা; ক্রমেণৈব শানাদেশাস্তরং গতাঃ ॥ 
অযোধ্াাবসততিঃ কেচিৎ কাস্ত$ুজসমাগভাঃ ॥ 
রাণ।তুপালপুত্রশ্চ রাণাগেপাপসংজ্ঞকঃ। তত্তাত্মজোহনাদিবরসিংহঃ খাতো মহাবলী | 
ধান্মিকঃ সত্যবাদী চ জিতেম্্রিয়; সদাশয়ং। মহাধনুদ্ধরো! বীরং কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলাধিপঃ ॥ 
গাজকাধ্যপরিজ্ঞাত! সর্বক।ধা বিশারদঃ |" 
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নানাঁদেশে ছড়াইয়া! পড়েন । কেহ চন্দ্রহাঁসগিবিতে গিয়া চন্দ্রহাঁসগিরির অধী্বর হইয়াছিলেন। 
কেহ বা অযোধা! ও মধ্যপ্রদেশে গিয়াছিলেন। (উক্ত হুর্যযের বশে " চন্দ্র ( এবং চন্দ্র 
হইতে ) হূর্য্যপদের জন্ম । এই হৃর্যযপদের পুত্রঈ শ্রীসোমঘোষ, তিনি শ্রীকর্ণের কুলানুগামী 1৮৮ 

আমরা উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে জানিতে পারিতেছি যে সিংভবংশের পুর্বপুরুষ শ্রীকর্ণ 
নন্্দানদী-তীরবর্তী কর্ণালী নামক নগরে রাজর করিতেন । তাঁহার বংশধরগণ “রাঁণা+ উপাধিতে 
ভূষিত ছিলেন। এইরূপ ঘোষবংশের পূর্বপুরুষ ক্রর্যঘোষও সুর্যানগরে রাজত্ব করিতেন। 
তাহার বংশধরগণ কেহ কেহ দাক্ষিণাতো চন্দ্রঙাসগিরিতেও আধিপতা করিয়া গিয়াছেন, 
কেহ ব' মধাপ্রদেশ হইতে অযোধ্যায় আগমন করেন । সিংভ ও ঘোষবংশের এই পরি- 
চয় হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি ধে, শ্রীকর্ণ ৭ সৃুর্যাঘোষ উভয়েই নর্ধমদা- 
তীরে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। নাগপুর যাছঘরে হ্র্যাঘোষের শিলালিপি রক্ষিত 
আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি খুষ্টায় ৭ম শতাব্দে মধা প্রদেশ শাসন করিতেন ।১৩ 
সোমবংশী কেশরী রাজগণের ভস্তে কর্যাঘোষের বংশধরগণ রাজা হারাইয়া কেভ দাক্ষিণাতোর 
সুদূর পশ্চিমে চন্ত্রহাসগিরিতে € মলয়বার অঞ্চলে " গিয়া রাঁজহ করিতে থাকেন, কেহ 
মপাপ্রদেশবাপী হন, কেহ বা মধাপ্রদেশ ভরতে অযোধা। অঞ্চলে আগমন করেন। 

মহারাজ হুর্ধযাঘোষের বংশোদ্ব সোমঘোবকে “ঙ্গীকণ্ন্ত কুলান্ুগ” বলা হইয়াছে । 
পূর্বোক্ত কুলপঞ্জীর বচনে জান! গিয়াছে যে. শ্ীকর্ণ নর্্দাতীরে রাজত্ব করিতেন। 
তাভার প্রভাব সম্ভবতঃ দাক্ষিণীতোব বহু দূরদেশে প্রসারিত হইয়াছিল। কোঙ্কণে কর্ণাল১ঃ 
এবং বিজাপুর জেলাস্থ সালোটগি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি-বণিত কর্ণপুরী- 
বিষয় যেন সেই কর্ণের নাম স্মরণ করাইতেছে। বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত নৌসরি 
হইতে আবিষ্কৃত জয়ভটের তান্রশাসনে লিখিত আছে যে, মভারাজ শ্রীকর্ণ তাহার 
পূর্বপুরুষ, তাহা হইতেই এই খশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। এই শ্রীকর্ণের উত্তরাধিকারী 
দরদ আর্য্যাবর্তপতি শ্রীতর্দেবের আক্রমণ হইতে বলভীরাঙ্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন”, 


(২) “চিত্রপ্তপ্তান্থয়ে জ।তে। বিভান্র উপকর্ণকঃ। তন্ত।ত্জঃ হমাধবজে। ঘোষবংশমহীপতি2| 
সর্ধদেবপ্রসাদেন শর্যাখাশগরং বসেৎ। তথ্ংশজক্রমেণৈন নানাদেশান্তরং গতা? ॥ 
চন্দ্রহাসশিয়ৌ কেচিৎ চন্দ্রহ।সগিরীহ্বরঃ | মধ্যদেশাদষেবায়াং চন্দা হুস্যপদোন্ভবঃ ॥ 
তদ্বংশজঃ প্ীসোমঘে'ঘঃ শ্রীকর্ণস্ত কুলানুগ? ॥” ( পঞ্চানানর কাঁরিক। ) 
(৬০) এই পুস্তকের ৭3 পৃষ্ঠ ও ৫৬ সংখাক পাদা;কা এবং 70901734191 06 1২০১০] £517010 5001915) 
9০5, 7১, ০০9 গ্রষ্টবা। 
(৬৪) 13077192 (22510991 ৮০1. 1,190 017 05 25 
(৬৫) 1716605 10577551155 01 09 15৮07556 [0151771015, 11) 13091001925 07526666961, ৮০], 1,101. 
0. 10. 421. 
(৬৬) 11)0121) /51700002155 ৬০1, 55111. 0১77 
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যে স্থান হইতে এই তামশাসন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই জয়ঙ্কন্ধাবার উক্ত তাম্রশাসনে 
কাঁয়াবতার, নামে কথিত।৯+ এই কায়াবতার শব্দ সম্ভবতঃ কায়স্থাবতার শবের 
অপতভ্রংশ। এই স্থানে লাট কায়স্থগণের অভ্যুদয় হুইয়াছিল বলিয়! “কায়স্থাবতার', পরে 
তাহাই সংক্ষেপে 'কায়াবতার' নামে পরিচিত হইয়াছে । এই কায়াবতারের তাত্রশাসনে 
লিখিত আছে বে, শ্রীকর্ণকুলোতৎপন্ন রাজা জয়তট কোরিল্লাপাটকের অন্তর্গত সমীপদ্রক- 
গ্রাম ৪৫৩ চেদ্ি সম্বতে (৭০৬ খুষ্টার্ষে ) ব্রাঙ্ণকে দান করিতেছেন। কোরিল্লার 
বর্তমান নাম “কোরল* (ইহা ভারত ভইতে ১৬ মাইল উত্তরপূর্ব ) নর্মাদানদীর উত্তর 
কুলে অবস্থিত।*” নর্শদাতীরস্থ এই কোরিল্লাপাট উত্তররাড়ীয় কুলগ্রন্থে সম্ভবতঃ কর্ণাল 
বা কর্ণালি নামে পরিচিত হইয়াছে | 

যে সময়ে প্রাচাভারতে কর্ণস্বর্ণপ্রতিষ্ঠাতা রাজা কর্ণসেনের বংশধরগণ আধিপত্য- 
বিস্তার করিতেছিলেন, প্রতীচ্যভারতেও বা লাটের কাযস্থসমাজে সেই সময়ে মহারাজ 
শ্রীকর্ণের অভ্যুদয় । ইহার নাম ও বংশ পশ্চিমভারতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 
বলিয়াই তাহার আন্মীয় স্বজনগণ সকলেই শ্রীকর্ণশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হন। তীহাদের সহিত 
মহারাজ কৃর্য্যঘোষ-বংশপরগণ সন্বন্ধস্ত্রে আবদ্ধ হইকাছিলেন বলিয়াই সোমঘোষ শ্রীকর্ণন্ত 
কুলান্তগঃ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । 

যে নবসারিকা বা নৌসারি শ্রীকর্ণ- বংশের একটা প্রধান শাদনকেন্ত্র বলিয়া গণ্য ছিল, সেই 
স্থান হইতে আবিষ্কৃত ৭৩৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, তাঙ্জিক বা 
আরবগণের আক্রমণে এখানকার গুচ্জর বংশধবংস হয়।১» এই সময়েই শ্রীকর্ণবংশীয়েরা নানা 
স্থানে ছড়াইয়া৷ পড়েন। 

জিনসেনের হরিবংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে ৭০৫ শকে ( ৭৮৩ খুষ্টাব্যে ) 
সৌধ্যগণের অধিরাজ বীরবরাহ পশ্চিমভারত শাসন করিতেছিলেন*। শ্রীকর্ণ ও সৃর্ধ্য- 
ঘোষের বংশধরগণও কুলগ্রন্থে ুর্য্যভক্ত বা সৌর বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন । 

পশ্চিমভারতের পুরাতত্ব আলোচনা! করিলে জান যায় যে, যে সকল স্থানে শ্রাকর্ণ ও 
তাহার বংশধরগণ এবং সৃর্্যঘোষ এক সময়ে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, খুষ্টীয় ৮ম 
শতাব্দী হইতে সেই সকল স্থান রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের অধিকারতুক্ত হইতে থাকে। 
তাহাদের প্রভাব স্থদুর উত্তরভারতেও পৌছিয়৷ ছিল, তাহাদের বাহুবল একাধিক- 
বার উত্তরভারতের প্রধানকেন্দ্র কান্তকুজজয়ে নিযোজিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকৃটপতি 


(৬৭) 10010 200004০৮১৬০], ১৮]. [. 150. 

(৬৮) 1010 (15905 চ501555 101500015 (7 130201)29 02010691 ৬০01. 1. 1১৮1). 0. 314) 
(৬৯) 101, 1715505 7২2081556 [39150010059 7. 316. 

(৭*) এই পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠ। ভ্রষটধ্য। 
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কু অকাঁলবর্ষ ৭৯৭ শকে সিংহাসনে অভিমিক্ত হন।% তাহার অধিকারকালে বিরচিত 
জিনসেনের আদিপুরাণে লিখিত আছে, অকালবর্ষের অতুযচ্চ গজরাজির মদোতের 
সঙ্গমে গঙ্গাবারিও কলঙ্কিত হইয়াছিল, সেই কটু জল পান করিয়া তাহাদের তৃষ্ণা 
নিবারিত হয় নাই।*ং ইহাতে মনে হয় যে, গঙ্গাপ্রবাহ্িত উত্তর-ভারত. জয় করিয়াও 
রাষ্ট্রকুটপতি অকালবর্ষের রণতৃষ্ণা দূর হয় নাই। গাঙ্ষাপ্রদেশ-জয়কালে রাষ্ট্রকুটপতির 
সঙ্গে সিংহ ও ঘোষবংশীয় সামস্তগণও আসিয়া থাকিবেন। কুলগ্রন্থে অনাদিবরসিংহের 
পূর্বরপুরুষগণের “রাঁণা” উপাধি হইতে এবং তাহাদের শৌধ্যবীর্যযপ্রকাশের পরিচয় হইতে 
আমরা ইহার আভাস পাইয়াছি। সম্ভবতঃ যে সময় উত্তরভারতে আযুধ, হৈহয়, রাষ্ট্কট ও 
গুঞ্জর-প্রতিহাঁর বংশে পরম্পর-প্রতিযোগিতাঁর প্রাধান্তরক্ষার জন্ত দারুণ সমরানল জলিরা 
উঠিয়াছিল, সেই সময়ে সৌভাগান্বেষণে ঘোষ ও সিংহবংশ দাক্ষিণাত্য হইতে অযোধ্যা 
প্রভৃতি তীর্থকেন্দ্র হইয়৷ কান্তকুন্জে আগমন করেন | যে সমষে তীহার' কান্কুক্সে উপস্থিত 
হন, তৎকালে যিনি কাণম্তকুবন্জের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, কুলগ্রন্থে তিনিও আদিশুর 
নামে কীন্তিত হইয়াছেন। বাস্তবিক ততৎকালে গুক্জরবংশাঁবতংশ “আদিবরাহ” উপাধিধারী 
ভোজদেব কান্তকুক্জের সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন।"* এই “আঁদিবরাহ,ই "বহুপরবর্তী 
কালে অথব! লিপিকর-প্রমাদে উত্তররাট়ীয় কুলগ্রন্থে 'আদিশুর্” নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছেন। 
সিংহ ও ঘোষ ব্যতীত মৌদগলা দাস, কাশ্তপ দত্ত এবং বিশ্বামিব্রগোন্রীয় মিত্রগণের 
বীঞজপুরুষের আদিবাস সম্বন্ধে শ্টামদাসের ণ্ডাক+ বা ডাকরি 
নামক সুপ্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে-_ 
“বাতম্ত সৌকালীন দ্ৌহে অযোধ্যাগমন | 
মথুরায় ঘর কৈল মৌদগল্যনন্দন ॥ 
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র করি নিকেতন । 
হরিহর গ্রামে ছিল কাশ্ঠপনন্দন ॥৮ ! শ্টার্মদাসী ) 
উক্ত সুপ্রাচীন শ্তামদাসী ডাক হইতে মনে হয় যে, মৌদগল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র সুদর্শন 
ও কাশ্তপ দেব দত্ত বাৎন্ত সিংহ ও দৌকালিন ঘোষবংশের স্তাঁয় উত্তরপশ্চিম ঘুরিয়া আসেন । 
তাহাদের যথাক্রমে মথ্রা, বটগ্রাম ও হরিহর গ্রামে প্রথম বাস নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
পঞ্চজনকেই উত্তরপশ্চিমবাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য আধুনিক কুলগ্রন্থে শেষোক্ত মিত্র ও 
দত্তবংশকেও মায়াপুরী বা হরিদ্বারবাসী বল! হইয়াছে। এদিকে কুলাচার্ধ্য পঞ্চাননের সূংস্কৃত 
কুলকারিকায় কোলাঞ্চ হইতে পঞ্চজনের রাঢ়াগমন নিদিষ্ট হইয়াছে । 
(৭১) ]10901779] 3007198) 1919001৮০91 4551200 5০০1০05, ৬০1, 26, 1৯ 2০০, 
(৭২) ণ্যন্তোত্তজমতঙগজ! নিজমদতো ত্িশীসঙ্গ ম।- 


ঘগাঙ্গং বারিকলক্কিতং কটু মুক্তঃ পীত্বাপ্যগচ্ছতৃষঃ” (জিনসেনের আদিপুরাণ ) 
(৭৩) ড1700501 /৯5 91701055159105 17151015 ০৫1250005 20060. 0 351 
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দত্ত, দাম ও মিত্রের পরিচয় 


১৩৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ চতুর্থ অধ্যায। 


এদেশে কোলাঞ্চ বলিলে সাধারণতঃ সকলেই কান্কুজ মনে করিয়া থাকেন, কিন্ত 
প্রাচীন কোন সাহিত্যে, কোধগ্রন্থে অথবা! শিলালিপি বা তাত্রশাসনে কান্তকুজের নামান্তর 
যে কোলাঞ্চ সে প্রসঙ্গ আদৌ নাই। শব্ধরত্বাবলী-অভিধানে 
কোলাঞ্চ দেশবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে, অথচ কান্ঠকুজের স্বতন্ত্র 
উল্লেখ ও তাহার রি মহোদয়, কান্তকুজ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থলের উল্লেখ থাকিলেও 
ইহার মধ্যে কোলাঞ্চ শব্ধই নাই । এরূপস্থলে কোলাঞ্চ বলিলে কিরূপে কান্ঠকুজ স্বীকার 
করা যায়? বামন-শিবরাম-আপ্চে তাঁহার সংস্কত অভিধানে কোলাঞ্চের 22776 ০1 ৮6 
০০০1৮ 01 616 1৮/0255 এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । মণিয়র উইলিয়ম তাহার 
বৃহৎ সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে চু 01107117520, 0120 00101001021 092.8 2:00) 


কোলাঞ্চ 


006৮2,01 10 ৬1201753190 2১০০0101110 00 901070, 01015 19120019110 027055610 
[117009622) 117 [01001] 101 0100 591)1৮51] অর্থাৎ কোলাঞ্চ বলিলে কলিজদেশ, 
কটক হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত করমগুল উপকূলভাগ, কিন্তু কাহার৪ কাহারও মতে কনৌজ- 
রাজধানী-সমন্বিত গঙ্গা প্রবাহিত হিন্দৃস্থানমধ্যে অবস্থিত । 

আমরা" মনে করি, কোলাঞ্চল বা কোলাচল শব্দই সংক্ষেপে প্রাচীন কুলগ্রস্থসমূহে 
কোলাঞ্চ রূপে বাবজত হইয়াছে । যেখানে কোলগণের বাস, তাহাই কোলাঞ্চল। হরি- 
ংশে কোল জনপদ পাণ্ডা, কেরল ও চোলের সহিত উক্ত হইয়াছে" । কাহারও মতে 
কোলমগুলই এক্ষণে করমণ্ডল নামে অভিহিত। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে করমগুল উপকূল 
কলিঙ্গ ও চোল নামেই পরিচিত । কোলাঞ্চ ভাগবতে কোল্লক (৫১৯১৬) এবং 
মহাভারতে কোল্লগিরি ( ২৩১।৬৮) ও কোল্পগিরেয় €( ১৪।৮৩।১১ ) নামে উল্লিখিত 
হইয়াছে। অর্জুন সমুদ্রতীরে দ্রাবিড়, আন্ধ, ও মাহিষকগণকে পরাজয় করিয়া! কোল্লগিরেয়- 
দিগের জনপদ আক্রমণ করেন। এই স্থান জয় করিয়া তিনি সুরাষ্ট্রে গমন করেন । 
এরূপ স্থলে কোল্লগিরেয় বাঁ হরিবংশবণিভ কোল জনপদ. স্ুরাষ্ের দক্ষিণে হইতেছে । 
তামিলভাষায় কোল বা কোল্ল শব্দের অর্থ কুক্কুট । মহাভারতে কৌন্ুটক নামেও সৌরাষ্ট্রে 
সহিত এই কোল উক্ত হইয়াছে ১ স্থুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ আপনাকে “কোলাচল, 


(8) “পাপণ্যশ্চ কেরলশচৈৰ কোলশ্চোলশ্চ পাধিব। 

তেষাং জনপদাঃ স্কীতাঃ পাগ্যাশ্চোলা? নকেরলাঃ॥” (হরিবংশ ৩২১২৩) 
(৭৫) “অচ্চিতঃ প্রযযৌ ভূয়ে। দক্ষিণং সলিলাণবম্‌ ॥ 

তত্রাপি দভ্রাবিড়েগান্ধৈ, বৌদ্রেমণহিষকৈরণপি | 

তথ! কোল্লগিরেয়শ্চ যুদ্ধমাসীৎ কিরীটিনঃ ॥ 

তাশ্চাপি বিজয়ে! জিত্ব! নাতিতীব্রেণ কর্দণা। 

তুর মবশেন।থ হুরাষ্্রীনিতে। যযৌ।॥* (মহাভারত অশ্বমেধপবর্ধ ৮৩১০1১২) 
(5৬) 'ভিল্লিক!ঃ কুস্তলাশ্চৈব সৌরা রা নলকাননাঃ। 

কৌকুটকান্তধা চোলাঃ কোন্বণ। মালঘা নরাঃ॥” (মহাভারত ভীন্ম ৯1৫ ) 


প্র-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১৬১ 
বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এদিকে মহাভারত-হরিবংশীদি হইতে বেশ জানা যাইতেছে 
যে, কোলাঞ্চল বা কোলগিরি জনপদ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। বলা বাহুল্য, 
স্থান কর্ণাটকপ্রদেশের অংশ। এ অঞ্চল হইতে রাট্রকূটবংশের অভ্যুদয় এবং তৎপরবর্তী 
চালুক্য-রাজগণেরও তথায় প্রধান শাসনকেন্ত্র ছিল। এরপস্থলে মনে হয়, রাষ্ট্রকূট বা চালুকা 
রাজগণের সময় কর্ণাটক হইতে ধাঁহারা গৌড় বা রাঢ়ে আগমন করেন, তাহারা আপনাদদিগকে, 
কোলাঞ্চল বা কোলাঞ্চ হইতে সমাগত বলিয়া! পরিচিত করিয়া থাকিবেন। পরবর্তী কুল- 
গ্রন্থকার তাহাদিগকে কান্যকুব্সের সহিত এক করিয়া গোল বাধাইয়াছেন, তাই কোলাঞ্চ 
বলিলে অনেকে কান্তকুজ্জ বুঝিয়া থাকেন। তাই এডুমিশ্রের ন্যায় প্রাচীন কুলগ্রস্থকারও 
কোলাঞ্চ জনপদ কান্তকুর্জের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আদিশুর জয়স্তের সময় 
যীহারা গৌড়ে আগমন করেন, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে কান্তকুজবাসী ছিলেন। আদিত্য- 
শূরের অত্যুদয়কালে রাষ্ট্রকুটপতি কৃষ্ণ অকালবর্ষের সহিত ধাহারা উত্তরভারতে আগমন 
করেন, তীহাদের মধ্য যাহারা উত্তররাঢ়ে আসিয়া উপনিবেশী হন, তাহারাই সম্ভবতঃ 
কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহাদের কান্তকুজের সহিত 
কোনও সম্বন্ধ ছিল না) পরে তাহাদের নহিত কনোজাগত বংশধরগণের আত্মীয়ত৷ স্থাপিত 
হইলেও সকলে এক সমাজভুক্ত হইয়! পড়িলে সম্ভবতঃ রাটীয় কুলগ্রন্থকারগণ সকলকেই 
একস্থানের অধিবাঁসী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

যাহ! হউক, সমসাময়িক প্রীতিহাদিক ঘটনা ও পরবর্তী নান! কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আদিত্যশূরের সময় যে কয়জন কায়স্থ উত্তররাচ়ে আগমন 
করেন, তাহাদের পুর্বপুরুষগণের এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে (কোলাঞ্চে) বাস ছিল। গুর্জর ও 
রাষ্ট্রকুটগণের উত্তর-ভারতে প্রভাব-বিস্তারকালে যে তাহাদের মধ্যে অনেকে উত্তরভারতের 
প্রধান প্রধান নগরে রাজনৈতিক বা ধরন্মনৈতিক যে কোন কারণে হউক, কিছুকাল বাস 
করিয়া উত্তর-রাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। * 

উত্তর-রাট়ীর কুলপঞ্জী হইতে বুঝা যায় যে, কোলাঞ্চ ব৷ দাক্ষিণাত্য হইতে যে সময় কায়স্থ- 
গণ আগমন করেন, সে সময় ব1 তাহার অল্পপরে সিংহেশ্বরের রাঁজসভায় ব্রাঙ্গণগণও আগমন 
করিয়াছিলেন । এ সময় ষে সকল ব্রাহ্মণ রাঢ়সভায় আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্য 
ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়, কারণ তৎকাঁলে উত্তরভারতে নানাপ্রকাঁর রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধন্ধবিপ্লবের 
হুচন! চলিতেছিল, কিন্তু তখনও শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্ধ্য ও ভট্টকুমারিলের শিল্যানুশিষ্বে 
দাক্ষিণাত্য পরিব্যাপ্ত ছিল। বৈদিক করন্মানুষ্ঠানের জন্ত এরূপ ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন হইত। 
উত্তররাট়ীয় কুলগ্রস্থে যে সুশীল মাধবাদির নামোল্লেখ আছে, তাহাদিগকেও আমরা এরূপ 
দাক্ষিণাত্য-ব্রাঙ্গণ বলিয়। মনে করি। সত্য বটে, তখনকার প্রবলপরাক্রান্ত রাষ্টরকূট-নৃপতিগণ 
অনেকেই জৈনধন্থান্ুরাগী ছিলেন, বহু শ্রেষ্ঠ জৈনাচাধ্য তাহাদের রাঁজসভা উজ্জ্বল করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্ত তথাপি তাঁহার! যে বেদবিদ্‌ ব্রাঙ্মণগণকে যথেষ্ট সমাদর ও সন্মান করিতেন। 


১৩২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ চতুর্থ অধ্যায়। 


রাষ্ট্রকূটরাজগণ প্রদত্ত বহুসংখ্যক তাত্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । এইরূপ স্থলে. 
রাষ্ট্রকুটরাজগণও ধাহাদিগকে সম্মান ও ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের আত্মীয় 
স্বজন যে দেবদ্িজভক্ত রাঢ়াধিপ আদিত্যশূরের নিকট সমধিক সম্মানলাভ করিবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় উত্তররাঢ়ে সমাগত দাক্ষিণাত্য-বিপ্রগণের পরিচয় উত্তররাট়ীয় কোন 
কুলগ্রস্থকার লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই । ইহার প্রধান কারণ, বহুশত বর্ষ পরে যে সকল কুলাচার্ধ্য 
উত্তররাট়ীয় সমাজের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করেন, তাহারা হয় উত্তররাটীয় কায়স্থ, নতুবা রাট়ীয় 
ব্রাহ্মণ । সম্ভবতঃ রাটীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্যযগণই স্ব স্ব পুর্ববপুরুষগণের মাহাজ্ম্যঘোষণা ও উত্তররাটীয় 
সমাজের সহিত নৈকট্যস্থাপন প্রয়াসে দাক্ষিণাত্য-বিপ্রগণের নাম তুলিয়া ফেলিয়াছেন। এমন 
কি, কেহ কেহ তাহাদের কনোজাগত বীজপুরুষের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বীজিগণের 
গৌড়াগমন লিপিবদ্ধ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । এই কারণেও অনেক ভ্রাস্তমত ও অনৈতি- 
হাঁসিক কথ ব্রাহ্মণরচিত উত্তররাটীয় কুলগ্রন্থসমূহে স্থানলাভ করিয়াছে । এদিকে উত্তররাট়ীয় 
কায়স্থকুলজ্ঞগণ অনাবশ্তক মনে করিয়৷ সেই সকল ব্রাহ্মণের কোন কথাই লিখিয়া রাখেন নাই। 
অনাদদিবরসিংহ প্রভৃতি পীচজনই আদিত্যশূরের নিকট যথেষ্ট সন্মানিত ও বহু ভূ- 
রাঁচীধিপ্র নিকট পঞ্চ সম্পত্তি লাভ করিয়া সামস্তস্বরূপ গণ্য হইয়াছিলেন। পঞ্চানন 
কামের অধিকারলাভ  দেবশন্দরবিরুচিত উত্তররাট়ীয় কুলপঞ্জিকায় এইরপ প্রসঙ্গ দেখিতে 
পাওয়া যায়-_ | 
'বৃপমণি আদিত্যশূর অনাদিবরসিংহকে হষ্টান্তঃকরণে গঙ্গার পশ্চিমকুলে সিংহপুর হইতে 
কণ্টকনগর পধ্যন্ত ভূমিদান করিয়া তাহাকে চারিশত গ্রামের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন। এই 
অথগ্ড ভূমগ্ুলের মধ্যে (তনি [সৎহপুরের সামন্তরাজ বলিয়া! গণ্য হইয়াছিলেন। তাহাকে দ্বিসহম্্ 
বর্ণমুদ্রা রাজকোষে দিতে হইত । তিনি এ সম্পত্তি পুত্রপৌত্রাধিক্রমে ভোগ করিতে পারিবেন, 
এইরূপ আদেশ পাইগ্লাছিলেন। গঙ্গার কুণ হইতে পশ্চিমস্থ সিংহপুরেই রাজাদেশে তাহার প্রথম 
বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে তিনি বিষুমন্দির, শিবমন্দির, সিংহেশ্বর শিবলিঙ্গ, লক্ষমী- 
নারায়ণশিল। ও অতিথিশাল৷ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন |,” 


(১৭) “আদিত্যশুরনৃপেন্জঃ হষ্টাস্তঃকরণ: শুচিঃ | 
অনাদিবরসিংহাঁয় দগ্যাৎ ভূমিমখণ্ডিতাম্‌ ॥ 
[সংহেন্দ্রে দিংহেষরাদৌ গঙ্গায়: কূলপশ্চিমে | 
চতুঃশতান্‌ গ্রামাধীশকণ্ট কনগরাবধি ॥ 
এতন্মগুলয়োম ধ্যে সামস্তরাজ উচ্যতে। 
ছ্বিসহম্রন্বর্ণমুদ্রীং জকোষে প্রধচ্ছতে ॥ 
পু্রপৌত্রাদিকান্‌ ভোগানাচর তং মদাজ্ঞয়। | 
এবংবিধং সাতীনা: গলা সামস্তমুৎহজেৎ | 


শুর-রাজবংশ। ] রাজন্য-কা্ড ১৩৩ 


এইরূপে সৌমঘোষের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে_" 

“নরবর আদিত্যশূর পুত্রপৌভ্রাদি সহ সোমঘোষকে বাসার্থ জয়যান নামক গ্রাম দিয়াছিলেন। 
উক্ত সোমঘোষ জয়যাঁন হইতে একচক্র পর্য্যস্ত চারিদিকে ২৭ শত থানি গ্রামের সামস্তরাঁজরূপে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । এজন্য তাহাকে রাজকোষে পঞ্চদশসহস্র স্বর্ণমদ্রা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
তিনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদদখল করিবার জন্ দানপত্রও 'পাইয়! জয়যানে গিয়া বাস করিলেন। 
এখানে সোমঘোষ বাসগৃহ, শিবমন্দির, সোমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও সর্বমঙ্গলা প্রতিষ্ঠ। করেন। 
রাজা সোমঘোষ তথায় গড়খাই কাটিয়! রাঞ্ধানী করেন এবং এখান হইতে প্রজাপালন 
করিতে থাকেন । তিনি অরবিন্দ নামক পুত্রকে রাজা দিয় গঙ্গাবাসে তন্ুত্যাগ করেন । যেখানে : 
তিনি কিছুকাল গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন, সেই স্থান এক্ষণে সোমপাড়া নামে খ্যাত হইয়াছে ।”?* 

অপর তিনজনের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে-- 

পঞ্চ বিজ্ঞ মহাজনই শ্রীকর্ণবংশের শ্রেণিভৃক্ত । ইহাদের মধ্যে অনাদিবরসিংহ ও সোঁম 


সিংহোহনাদিবরঃ হ্পত্ীসহিতঃ পুক্রস্ত হুর্যোবরঃ 
বধ্বস্তে হরিণী-দুশোহথ হুথদ। বিশ্বরূপন্ত পৌত্রঃ। 
এতান্‌ সঙ্গনৃপাজ্ঞয়। ভগবতী ভাগীরখীসন্তিধো 
ধ্যেয়: সিংহপুরেনাম রটয়ন্‌ তত্রৈব হর্ষং বসেৎ ॥ 
তত্রেব বাঁসভবনং কুষ্যান্নপানুকম্পয়]। 
বিধুমন্দিরং কৃতবান্‌ তত্ব শিবমন্দিরম্‌ ॥ 
লঙ্গমীনারায়ণশিল1 সিংহেশ্বরমহেশ্বরঃ | 

স্থাপয়াম মার্গশীষে গুরুদেবপ্রসাদতঃ ॥ 
এবংবিধপ্রকারেণ সিংহপুরগুহাগমঃ । 
সরোবরস্থ।নে স্বানে স্থাপয়াতিথিশ।লকঃ |” (পঞ্চাননের কুলকারিক1) 

(৭৮) “তদ্বংশজঃ সৌমঘেধঃ একর্ণন্ত কুল।সুগঃ | রর 

পু্ন্তে অরবিন্দ থয; পৌআ্রাণাং দ্বয়মেব চ ॥ 
আদিত্যশুর-নৃবরৈঃ দগ্যাত্তে বাসমুত্তমম্‌। 
জয়যানঃ গ্রামনামো বাদার্থেন দদে নৃপঃ ॥ 
ততশ্চতুদ্দিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশশতানি চ। 
সামস্তরাজরূপেণ একচক্রাবধিং দদৌ | 
পধনদশসহশ্রাণাং স্বর্ণমুদ্রাং প্রযচ্ছতে। 
পুত্রপৌক্রাদিভোগেন মমাজ্ঞয়। অধীশ্বরঃ ॥ 
দানপত্রং হুসংপ্রাপ্তং যয তে জয়যানকে। 

তথা বানগৃহাদীংস্চ শিবসৌধপ্ত স্থ!পনস্‌ ॥ 
সোমেখরণামধেয়ং শিবলিঙ্গং প্রতিটিতম্‌। 
স্বাপর়ামান দেবীং চ নায়াতাং নব্বসঙ্গলাং ॥ 


১৩৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [চতুর্থ অধ্যার । 


ঘোষের পরিচয় পুর্বেই দেওয়া হইয়াঁছে। অপর মৌদগল্য পুরুষোভম ও কাশ্তপ দেবদত, ইহার! 
উভয়েই কৃরধ্যবংশোর্ভব এবং বিশ্বামিত্র সদর্শনমিত্র চন্ত্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, ইহার! কুলজ্ঞগণের নিকট 
সন্মৌোলিক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত।”” 
অনাদিবরসিংহ ও সোমঘোষের যেরূপ উচ্চ পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে, অপর তিন জন সম্বন্ধে 
কুলগ্রন্থে সেরূপ কোঁন কথা নাই! ইহাতে মনে হয় যে, সিংহ ও ঘোষ উভয়ে দাক্ষিণাত্যের 
প্রসিদ্ধ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করায় সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটপতি ক্ৃষ্ণঅকাঁলবর্ষ অথবা গুর্জররাজবংশীয় 
কান্তকুক্জপতি আদিবরা২ ভোজদেবের সময়ে রাঢ়ে আগমন করা রাঁট়াধিপের নিকট তীহার! 
* 'বিশেষভাবে মন্মানিত হইয়াছিলেন, অপর তিনজন তাহাদের সমভিব্যাহারে আগমন করায় 
আদিত্যশুর* সভাসদ্‌ করিয়। তাঁহাদের কতকটা সম্মান রক্ষা করেন। শ্তামদাঁসী “ডাক” হইতে 
জানা যায়-_এই তিনজন সভাঁদদের মধ্যে-_ 
“হরিতে ভকতি বড় মৌদগল্যনন্বন। 
দাস বুলি ডাকে তারে শুন সব্বজন ॥ 
তার পরে বিশ্বামিত্র করি যে লিখন । 
, রাজার হৈএগ মন্ত্রী মৈত্র আচরণ ॥ 
দানেতে নিপুণ বড় কাশ্ঠপনন্দন | 
দত্ত বুলি খ্যাতি থুল সেই বিচক্ষণ ॥” 
উক্ত কুলগ্রস্থান্থসারে মনে হয় যে, মৌদগল্য পুরুযোত্তম একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বিশ্বী- 
মিত্রগোজর সুদর্শনমিত্র আদিত্যশুরের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশ্তপগোত্র দেবদত্ত অতি- 
দাতা বলিয়' প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 
৮০৪ শকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে” এই পঞ্চ কায়স্থের আগমন বাঢ়বঙ্গের ইতিহাসে বিশেষ 


রাজা সোমখোধস্তত্র পরিখ।কৃ তবেষ্টিতে। 

প্রজাদিপালনে দানে *তঃ সব্বসুঘঙ্গলম্‌ ॥ 

তৎপুত্র অরবন্দাখ্য দত্ব| পাজ্যং সবিস্তৃতম্‌। 

গঙ্গাবামে তন্ুত্যাগং সোমপাড়াং কিয়দ্বসেৎ ॥” 
(৯) “কর্ণবংশশ্রেণিভুক্তা: পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনা:। 

বাতন্যগোত্রোহনাদিবরঃ সৌমঃ সৌকালিনস্তথ| ॥ 

পুরুযোত্তমে। মৌদগল্য; থিশ্বামিত্রঃ হুদর্শনঃ | 

কাশ্পো দেবনাম। চ ইতি তে কাখতং মু! । 

সূর্য্য বংশোস্তবৌ ক্ষত্রৌ দৃত্তদাসৌ মহাকৃতী । 

চক্দ্রধংশোস্তবঃ ক্ষত্রে! মিত্রকুলে সুদর্শন: ॥ 

এতে সন্মোলিকাঃ প্রোপুণঃ কার়স্থাঃ কুলবিজ্জনৈঃ ॥” (পঞ্চাননের কুলকারিকা! ) 
(৮০১ উত্তররীট়ীয় কুলবারিকা ন্যায় দক্ষিণব।চীয় দতবংশমালামতেও “'গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্ট- 

শচাবধকে 1” অর্থাৎ দত্তবংশের ধীজী পুকষে তু ৮*৪ শকে ঘ। ৮৮২ খষ্টাব্দে গৌড়ে (এখানে পাট) আগমন করেন 


শ্র-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১৩৫ 


স্্রণীয় ঘটনা । যদিও তৎপুর্বব হইতেই এদেশে কায়স্থশাসন ও বিস্তৃত কায়স্থসমাজ ছিল, 
কিন্তু ধর্মশাসন 'ও সমাজসংস্কারে উক্ত পঞ্চ কায়স্থই আদিত্যশূরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। 
তাহাদের পময়ে দাক্ষিণাত্যবিপ্রগণ রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, তাহাদের যত্বে ও পঞ্চ কায়স্থের 
আচারানুষ্ঠানগুণে এখানে আবার বৈদিকধর্ম্নের আদর বুদ্ধি, পাঁইয়াছিল। তাহারই ফলে পূর্বে 
যে বংশে পুরাণ ও তন্ত্শাস্ত্রের আদর বাঁড়িতেছিল, কিছু পরেই সেই বংশে আবার বৈদিকক্রিয়া- 
কলাপের প্রয়োজন বিশেষর্ূপে উপলব্ধি হইয়াছিল, তীহারই ফলে নারায়ণভট্ট রাট়ীয় ব্রাঙ্গণ- 
সমাজের জন্য “ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ” প্রচার করেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, 
তৎকালে রাজন্ত ও শ্রেষ্ঠ কায়স্থসমাজে বৈদিক পুরোহিত লইয়! বৈদিক-কার্ধ্য নির্কটুহ হইত। 
কিন্ত এই সময় বৈদিকক্রিয়াদক্ষ ব্রাহ্মণের ক্রমেই অভাব হইয়া! পড়িতেছিল। অল্পমাত্র কয়েকজন 
দাক্ষিণাত্য বিপ্র এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্মানভাজন ও লাভবান্‌ হইবার আশায় এ সময়ে 
রাট়বাসী সাগ্সিক ব্রাহ্মণবংশধরগণের মধ্যে অনেকে বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে বিপ্র- 
গণের সহিত মিলিত হইতেছিলেন, রাটীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রস্থ হইতেই আমরা ইহার আভাস 
পাইতেছি। 

রাজা আদিত্যশূরের চেষ্টায় ও নবাগত পঞ্চ কায়স্থের অন্ুবর্তী হইয়া যখন রাঢ়ের নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দুসমাঁজ শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কার্যে তৎপর হইলেন, তখন ক্রিয়াঁদক্ষ লোকাভাবে ও সম্মানজনক 
বৃত্তি পাইবার আশায় রাট়ীয় বিপ্রগণ দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। 
মহেশ্বর মিশ্র তাহার ( রাচীয়) নির্দোষকুলপঞ্জিকায় ইহার স্পষ্ট আভাস দিয়া গিয়াছেন, যে 
সাবর্ণগোব্রজ স্ুবিখ্যাত বেদগর্ভের পুত্র বিষণ, তৎপুত্র শরণি, তৎপুত্র কোল, এই কোলের ছুই 
পুত্র ধীর ও ধুরন্ধর | ধীর রাটীয় রহিলেন, ধুরন্ধর দাক্ষিণাত্য হইলেন ।”* সাবর্ণগোত্রের স্তায় 
অপর গোত্রজ ব্রাঙ্গণগণও যে প্র সময় দাক্ষিণাত্য-সমাজে মিশিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বাস্তবিক এই সময় হইতে কিছুকাল রাঢ়দেশে আবার বেদ, মীমাংসা, স্মৃতি ও ন্তায়- 
শাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, নিজে গৌড়াধিপ আদিত্যশৃর তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ; আর 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসামস্ত-রাজগণ তাহাদের উৎসাহদাতা! ছিলেন । 

পরাক্রম, নিষ্ঠা ও তেজস্থিতা লক্ষা করিয়া প্রাচীন কুলাচার্য্গণ আদিত্যশুরকে তাহার ' 
নামানুসারে নুর্য্যবংশ ক্ষত্রিয় বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই ।৮২ 


(৮১) “বেদগর্ভতন্তে। জাতন্তন্মাদ্বিফুরুদারধী; | 
তন্মাৎ শারণিশর্শা। চ ততোহভুৎ কোলসংজ্ঞকঃ। 
কোলপুজ্রাবিমৌ জাতৌ নান্স। ধীরধুরদ্ধরৌ । 
ধীরম্তরীয়ো রাটীয়ো দাক্ষিণাত্যে। ধুরদ্ধরঃ ॥” (নির্দোষকুলপঞ্রিক| ) 
(৮২) “শ্ুর্ভঃ ক্ষত্রবংশহংসসর্ববংসহা ধীশ্বরঃ | 
গৌড়েশ্রিয়াদিত্যশুরঃ নৃপতির্ভাতি তেজসা ॥” 
কায়স্থ-কোম্তভ (৩য় সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠা ) ধৃত্ত-কুলাচার্যাবচন। 


১৩৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [চতুর্থ অধ্যায় । 


রাজা আদিত্যশূর কেন দাক্ষিণীতা-বিপ্রদিগকে সন্মানিত করিয়াছিলেন? পূর্বেই 
লিখিয়াছি, তৎকালে দাক্ষিণাতাই বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কেন্দ্র ছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে 
আবিষ্কৃত বহু ণিলালিপি ও তান্রশাসন হইতে জান! গিয়াছে, পল্লব, চোল, চালুক্য, রাষ্ট্রকৃট, 
এমন কি নিষাঁদরাজ পর্য্যস্ত বৈদিক যজ্ঞতৎপর হইয়াছিলেন, তাহারা সর্কপ্রধান অশ্বমেধ-যজ্ঞের ও 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।”* বিশেষতঃ নর্ম্দীতীরস্থ যে লাটদেশে সিংহবংশের বীজী শ্রীকর্ণের 
রাজধানী ছিল, যেখানে অনাদিবর সিংহের পুর্বপুরুষগণ বহু লীল! করিয়৷ গিয়াছেন, রাঢ়দেশে 
্রভৃত্ব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যত্বে যে এখানে বেদবিদ্‌ লাটব্রান্ষণ আনীত হইবেন, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি ? লাটদেশের রাষ্ট্রকূটনৃপতিগণের প্রভাব উত্তর ও পূর্ব-ভারতে প্রদা- 
রিত হইয়াছিল, পূর্বে বহুস্থলে সে কথা লিখিয়াছি। এমন কি আদিশুর জয়স্তের পর যখন ধর্মমপাল 
গৌড়ের সিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার ৩২শ রাঁজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ খালিমপুরের তাম্নশাসন 
হইতে জানা যায় যে, তিনি পৌগু.বদ্দন-ভুক্তির মধ্যে শুভস্থলী প্রভৃতি চারিখানি গগডগ্রাম লাট- 
ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছিলেন ।”5 তখন হইতেই গৌড়ে লাটব্রাঙ্গণের সন্মানবৃদ্ধি হইতেছিল। 
আদিতাশুরের অভ্যদয় ও ক্ষমতা-বিস্তারের সহিত তিনিও পাঁলরাজনীতির অন্থুসরণ করিয়া 
থাকিবেন। কায়স্থকৌন্তভবুত কুলকারিকামতে ৮৯২ খুষ্টাব্ব অর্থাৎ অনাদিবরসিংহ প্রভৃতি 
পঞ্চ কায়স্থের আগমনের দশবর্ষ পরে রাঢদেশে ব্রাঙ্মণাগমন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ 
সময় যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লাটব্রাঙ্গণ বলিয়াই মনে হয়। 
এই লাটব্রাহ্গণেরাই স্থানীয় রাঁজন্বর্গের বৈদিক কার্যে, বিশেষতঃ উক্ত পঞ্চ কায়স্থের 
পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লাটের অপত্রংশে “লাট* বা “রাট়”, সুতরাং রাঁড়- 
দেশবাসী লাটব্রাহ্মণেরাও কিছুদিন পরে রা'ঢ-ব্রাহ্মণ বলিয়া! পরিচিত এবং তাহাদের বংশধরগণ 
অনেকে সহজেই রাটীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশিয়া গিয়া থাকিবেন। এই কারণে পরবর্তী 
কালে কোন কোন কুলগ্রন্থকার তাহাদের প্রথমাগমন 'ও রাটীয় শ্রেণীর বীজপুরুষ পঞ্চ 
সাগ্সিকের আগমনকাল এক করিয়! ফেলিয়াছেন। 
এখন দেখা! যাউক, উত্তররাঢ়ের কোন্‌ স্থানে আদিত্যশুরের রাজধানী সিংহেশ্বর ছিল ও 
আদ্িত্যশূরের রাজধানী পঞ্চ কায়স্থের কোথায় প্রথম আগমন হইয়াছিল? শ্ঠামদাসের ডাঁক 
সিংহেশ্বরের বর্তমান অবস্থান ও পঞ্চাননের সংস্কৃত কুলকারিকা হইতে জান! গিয়াছে যে, আদিত্য- 
শূরের রাজধানী সিংহেশ্বর উত্তররাটে গঙ্গার নিকট অবস্থিত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় 
নশীপুরের ৯ দেড় মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং ভাগীরথীতট হুইতে ১ মাইলের কিছু দুরে “সিঙ্গা 


(৮৩) 10৩ 1, (৪. 131)250020095 চথোণয [71500 01106105217) 200. 90. 0. 49. 280. 1017 
15665 10517501655 01 1005 7512795৩015 015 (10 1301701905 222906592, ৬০], 1, 100 11. 
1১ 320১ 320.) 

(৮৪) 21012121002 10010 ৬০1, 1৬, 0,250, 
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নামে একটা প্রাচীন গ্রাম আছে, অক্গরেখার ২৯০ ২৪৩০উত্তরে এবং দ্রাঘিমারেথার ৮৮১৪৫ 
৪৫ পূর্বে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন কীর্তিসকল ভাগীরথীর প্রবাহে ও মুসলমান-আক্রমণে 
নষ্ট হইয়াছে। সিঙ্গার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত *শুরুই' গ্রাম "শূরপুরী”র অপত্রংশ বলিয়। মনে 
হয়। এই সিঙ্গা হইতে শুরুই পর্যান্ত ৪ মাইলের মধো প্রাচীন সিংহেশ্বর রাজধানী ছিল বলিয়া 
বোধ হয়। পাল রাজার আক্রমণে হটিয়া গিয়া প্রথমতঃ আদি'তাশুরের পৌত্র অনুশ্র খুব সম্ভব 
ভাগীরথীর অপর পারে ৫ মাইল পশ্চিমে সিঙ্গী নামক স্থানে ছাউনী করিয়া কিছুকাল 
অবস্থান করেন, এই স্থানও তাহার অবস্থানকালে কিছুকাল “সিংহেশ্বরপুরী” নামে খ্যাত 
হইয়া থাকিবে । এই সিংহেশ্বরীপুরীর অপভ্রধশে এক্ষণে “সিঙ্গী” নাম হইয়াছে । এই 
সি্গীর দক্ষিণপূর্বে ১ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত “অন্থপূরণ গ্রাম রাজা অন্থশুরের স্মতি রক্ষা 
করিতেছে । রাজী অন্ুশূর এখানে অবস্থান-কাঁলে বে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা কাঁটাইয়া ছিলেন, 
অগ্ঠাপি অনুপুরের পার্খে তাহ “রমণা” দীঘ্ধী নামে পরিচিত । উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এত বড় 
পু্ষরিণী মুর্শিদাবাদ জেলায় আর দ্বিতীয় নাই । এই অন্ুপুরের ১ ক্রোশ উত্তরপুর্ববে এবং 
ভাগীরথী হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে “বিজয়পুর” নামক স্থান অগ্াপি প্রবল প্রতাপশালী গৌড় 
বিজেত বিজয়সেনের নাম ঘোষণ! করিতেছে 1” 
ভাগীরধধী-তীরের নিকটবর্তী উক্ত প্রথম সিংহেশ্বর নামক স্থানেই টানানী ও তৎপরে 
দাক্ষিণাত্য লাটব্রাঙ্গণগণের শুভাঁগমন হইয়াছিল । রাঢ়াধিপ 
সিন আদিত্যশুর রাঁজবংশোদ্ভব অনাদিবরসিংহকে সিংহপুর ও সোম- 
ঘোষকে জয়যান বাস্স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। সিংহপুর এক্ষণে সিংহপুরগড় বা 
সিক্করগড় নামে পরিচিত । ইভা বর্তমান কান্দিমহকুমা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পুর্ববে এবং 
*« ভরতপুরের দক্ষিণে অক্ষরেখার ২৩” ৫৩ উত্তরে এবং দ্রাঘিমা- 
রি রেখার, ৮০৭ পুর্বে অবস্থিত। এই সিংহপুরগড়ের পশ্চিম পারে 
ময়রাক্ষী নদীর শাখা এবং পুর্বে ১* মাইল দুরে ভাগীরথী প্ররাহিত। কুলগ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে যে, এই সিংহপুর হইতে কণ্টকনগর পর্যন্ত অনাদিবরসিংহের অধিকারভূক্ত ছিল। 
সিংহপুর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব বর্তমান কাটোক্সা ; স্তৃতরাং দেখা যাইতেছে, সিংহপ্রবর 
উত্তরে দ্বারক! নদী, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়নদ এবং পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন 
প্রায় ২৮০ বর্গমাইল ভূখণ্ডের সামস্তরাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। উক্ত দিংহপুরগড়ের 
জারা ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে জয়যান বা জজান গ্রাম । সোমেশ্বর শিব ও 
(জজান) * সর্বমঙগলার মন্দিরের জন্য এই স্থান উত্তররাঁড়ে স্ুপ্রসিদ্ধ । উক্ত 
মন্দিরের অনতিদূরে সোমঘোষের গড় এব্‌ং তাহার ব কীর্ভিচিহ্ন রহিয়াছে । পঞ্চাননের 
কুলকারিকাঁয় লিখিত আছে যে, আদিতাশুর সোমঘোষকে জয়ষান হইতে একচক্রা পর্যন্ত ২৭০০ 


(৮৫) বঠ অধ্যায়ে সেনবংশ-বিবরণে বিজয়পুরের প্রসঙ্গ ডষ্টব্য। 
১৮ 


১৩৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস: [৪ অধ্যায়। 


খানি গ্রামের সামস্তরাজ করিয়াছিলেন । তঙ্ঞগ্ঠ পঞ্চদশসহত্র স্বর্ণমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা হয়।৮* 
একচক্রা বর্তমান বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে ৫ মাইল পুর্বদক্ষিণে এবং বর্তমান জজান 
গ্রাম হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । এই ঘোষবংশাধীন সামন্তরাজ্যের চতুঃসীম! ও 
আয়তন কত বড় ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে জয়যান হইতে একচক্রা পর্য্স্ত 
মোটামুটী ১৩ ক্রোশের অধিক স্থান ঘোষরাজ্য ভূক্ত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । 
এরূপ স্থলে সিংহব'শের অধকার অপেক্ষা ঘোষবংশের অধিকার বেশী বিস্তৃত ছিল বলিয়াই 
মনে হইতেছে । জয়যান ও সিংভপুরগড়ের মধ্যবন্তী ময়রাক্ষী নদীই উভয় বংশের রাজাসীমা 
নির্দিষ্ট রাখিয়াঁছিল। 
বাংস্ত সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ যেরূপ বন্ত গ্রীমের আধিপতা লাভ করিয়াছিলেন, মৌদগল্য 
পুরুষোত্তম, কা্ঠপ দেবদত্ত ও বিশ্বামি গোত্রজ সুদর্শনও সেইরূপ বন্কস্থান পাইয়াঁছিলেন কি না, 
তাভার প্রকৃষ্ট গ্রমাণ পাওয়া যায় নাই | শ্ঠামদাঁপী ন্ডাক হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইতেছি-_- 
“মথুরায় বাস কৈল মৌদগল্যনন্দন। 
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র করি নিকেতন ॥ 
হরিহর গ্রামে রৈল কাশ্টপনন্দন ॥” 
এই বচনের প্রমাণে মৌদগল্য পুরুষৌত্তমের আদিবাঁস মথ্রা গ্রাম হইতেছে । এই স্থানের 
মথুরা শব্ধ দেখিয়া অনেকে পশ্চিম-প্রদেশীয় মথুরা তীর্থ মনে 
করেন। কিন্তু পরবর্তী অংশে বিশ্বামিত্র ও কাশ্রপগোত্রের 
পরিচয়স্থলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের উল্লেখ থাকায়, মৌদগল্য পুরুষোভ্তমের বাসস্থান মথুরাকে ও 
একটা স্বতন্ত্র গ্রাম বলিয়াই ধরিতে হইবে । শ্তামদাসী ডাক হইতে মনে হয় যে, রাজার নিকট 
হইতে অনাদিবরসিংহ যেরূপ বাপার্গ সিংহপুর ও সোমঘোষ যেরূপ জয়যাঁন লাভ করেন, 
মৌদগল্য প্রভৃতি তিন গোতও যথাক্রমে প্রথমে সেইরূপ ম্থুবা, বটগ্রাম ও হরিহরগ্রাম বাঁসার্থ 
লাভ করিয়াছিলেন । যেখানে মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী রাঙ্কামাটী কাণসোণ।, উত্তররাঢ়ে এই 
রাঙ্গামাটার ৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং গোকর্ণ হইতে ১১ মাইল উত্তর-পূর্ব প্রাচীন মথরা 
গ্রাম অবস্থিত । অক্ষা” ২৪০৩উ£ এবং দন” ৮৮*১২৫ ২৫৫ পৃঃ 


উত্তররাট়ে অজয়নদের পূর্বকূলে মঙ্গলকোটের ৪ মাইল উত্তর-পুর্ব্বে প্রাচীন বটগ্রাম 
বিগ্কমান। এই গ্রাম সাধারণতঃ “বড়গীঁ+ এবং ইহার পার্খে ইছাপুর 
গ্রাম থাকায় “ইছেবড়গঁ” নামেও পরিচিত। এই বড়গার পার্থ 
পুর্ব-পশ্চিমে এক মাইলের উপর লম্বা এক দীঘী আছে, এত বড় দীঘী বর্দমান জেলায় আর 
নাই। এই ন্ুবুহৎ পুক্করিণীই বটগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে । 
(৮৬) “জরধানগ্রামনামানং বানার্থেন দদৌ নৃপং । 
ততশ্চতুদ্দিশি গ্রামং সপ্তবিংশশতানি চ। 
শামস্তরাজরূপেণ একচত্রাবধিং দদৌ 1” (উত্তররাচীর কুলকারিক। ) 


মথুর। 


শটগ্রাম 
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ভাগীরখীতীরস্থ বহরমপুর-গোরাবাজার হইতে ১ মাইল পশ্চিমে এবং ভৈরবের পশ্চিম 
: কুলে অক্ষাণ ২৪*২২৫উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮*২৮ পৃঃ মধ্যে হরিহর- 
হরির না গ্রাম অবস্থিত । এই স্থান এক্ষণে হরিহরপাড়া নামে খ্যাত। 
মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহর গ্রামের আর পূর্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। উত্তররাঢ়ে পালবংশের 
অধিকার পুনরায় বিস্তৃত হইলে এখানকার দাস, মিত্র ও দত্তবংশ নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। 
আদিত্যশ্রের পর” ধরাশূর উত্তরাধিকার লাভ করেন । উত্তর-রাটীয় কুলপঞ্জিকা হইতে 
ধাশূর জানা যায় যে, এই রাটাধিপের সময় আরও চারি ঘর কায়স্থ আসিয়া 
উক্ত পঞ্চ জনের সহিত সম্মিলিত হন। এই ৪8 জনের পরিচয় এইরূপ 
পাওয়া যাক়-_ 
১ম শাগ্ডিল্য ঘোষ--চিত্রগুপ্া্য় ক্ষত্র বিভান্ুর বংশে জন্ম | 
২য় কাম্তপ দাস- চিত্রগুপ্তান্মজ বিশ্বভান্ুর বংশে জন্ম । 
৩য় মৌদগল্য কর-_চিত্রগুপ্তাম্মজ শ্রীভান্ুর বংশে জন্ম । 
৪র্থ ভরদ্বাজ সিংহ-_চিত্রগুপ্তাস্মজ শ্রীবাধ্যভানুর বংশে জন্ম । 
এই চারি জন মৌলিক অর্থাৎ বিশুদ্ধ কায়স্থবংশ, মহাধন্ধর, রাজকর্মে সুদক্ষ এবং 
সকলেই শ্রীকর্ণজ শ্রেণীভুক্ত বলিয়। গণ্য হইরাছিলেন ।”” 
রাজা ধরাশুরও রাঢুখাসী ব্রাহ্মণদিগের বিদ্য। ৪ ব্রাঙ্ষণার্দি বিচার করিয়া তাহাদিগকে 
কুলাচল ও সচ্ছোত্রিয় এই ছুইটী অংশে [বিভক্ত করেন ।*৯ সমাজ-সংস্কারে ধরাশূরের যথেষ্ট 
মনোঁষোগ থাকিলেও শাপন-সংস্কার ও শক্তাবস্তারে তাহার সেরূপ লক্ষ্য ছিল ন1। তাহার অংশ- 
বিভাগ লইয়াও রাড়বাসী ত্রাঙ্গণদ্দিগের মধ্যে পরম্পর মতভেদ ও দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। 


(৮৭) আইন্ই-অকবরীর কোন হস্তলিপিতে ইনি 'আদিংশুর', আবার কোন হস্তলিপিতে “আদ্‌শু্ নামে 
পরিচিত হইয়াছেন। 
(৮৮) “চি ্রগ্ুপ্তান্যয়ে জাতঃ ক্ষত্রে। বিভানুসংজ্ঞকঃ 
তত্বংশদস্ত তো। ঘোষ; শ।গ্ডল্যগো ত্রজো ভবেৎ ॥ 
চিত্রগুপ্ত।ঝজঃ শ্রীমান্‌ কায়স্থে। বিশ্বভ।নুকঃ | 
তদ্বংশসম্ত,তে। গোত্রঃ কাস্তপো দাস এব চ॥ 
চিন্রগ্প্তস্থতশ্চাসৌ ক্ষত্রঃ শ্রাভান্ববংশজ: | 
তুষ্যাংশে। গণিতে জয়: করো মৌদগল্য এব হি, 
শ্রীবীর্যযবংশজশ্চাপি সিংহঃ কুর্যযাংশগণিতঃ| 
গোত্র ভরহাজশ্চাসৌ মৌলিক: খা।ত এব হি ॥ 
সবের কর্ণজশ্রেণিভুক্তাঃ হৃদক্ষাঃ রাজকন্্নণি। 
মহাঁধনুধ র। বীরাঃ সর্ববশাস্ত্রেযু পিতাঃ ॥” 
( পঞ্চাননশশ্মরচিত কারিক। ) 
(৮৯) বঙ্গের জাতীর ইহা, ব্রাঞ্ষণকাও। ১মাংশ, এবং গৌঁড়ে ব্রাহ্মণে ধিস্বৃত বিবরণ দ্র্টধা। 


১8০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস | ৪রথ অধ্যায়। 


এই সময়ে গৌড়াধিপ নারায়ণপাঁল নষ্টরাজা উদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহার 
মাতামহ হৈহয়রাজ এবং বৈবাহিক রাষ্ট্রকুটপতি জগতঙ্গের সহায়তায় তিনি তাহার পিতৃ- 
পুরুষের স্যায়াঙ্ছিত রাঁজ্যগুলি পুনরায় অধিকার করিলেন, সে£ সঙ্গে ধরাশুরের পুত্র অন্শূরও”* 
উত্তরুরাঢ় হারাইয়! দক্ষিণরাট়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন । পূর্বে 
রাঢদেশের নানা স্থানে যে সকল সামন্তরাঁজ শুরবংশের রাঁজচ্ছত্রাধীন 
ছিলেন, এখন সুযোগ পাইরা ও নামমাত্র পালবংশের অধীনতা শ্বীকার করিয়! তাহার 
সকলেই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইলেন। এ সময় জয়ষান ও পাঁচথুপী অঞ্চলে সৌকালীন 
ঘোষবংশ, ফতেসিংহ অঞ্চলে বাৎস্ত সিংহবংশ, বীরভূমের মিত্রভূমে মিত্রবংশ, দক্ষিণখণ্ড 
অঞ্চলে শাগ্ডিলা ঘোঁষবংশ, কুসুম্বা অঞ্চলে কাশ্ঠুপ দাসবংশ, দত্তবাটী অঞ্চলে দত্তবংশ এবং 
দক্ষিণরাঁঢ়ে ভূরম্থট, অঞ্চলে দাঁদবংশ, সিঙ্গুর বা সিংহপুর ও জগদ্দল অঞ্চলে কায়স্থ পালবংশ 
প্রভৃতি স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন । 
অন্ুশুর দক্ষিণরাড়ে আনিয়! মন্দারনাঁমক স্তানে রাজধানী করিয়াছিলেন, এই স্থান অপর- 
মন্দার এবং অধুনা গড়-মন্দারন্‌” নামে পরিচিত । 
হুগলী জেলায় জাহানীবাদ ঘহকুম! হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে অঙ্গী" ২২৫৩” উঃ এবং 
শূরবংশের শেষ রাজধানী দ্রাঘি* ৮৭" ৪৩২৫ পৃঃ মধ্যে ভিতরগড়” নামে যে প্রাচীন ধবংসাব- 
অপরমন্দারের বর্তমান অবস্থান শেষ রহিয়াছে, এই স্থানেই রাষপালচরিত-বর্ণিত অপরমন্দারের রাজ- 
প্রাসাদ এবং এই ভিতরগড় হইতে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে “দেশূরা” ও পশ্চিমে পশ্চিমপাড়। এবং 
পূর্বে গেঘাট' গ্রাম পধ্যন্ত মন্দার-বাঁজধানা বিস্তৃত ছিল। দেশুরা হইতে কাটাগড়িয়া ও ঢেকুরিয়া 
পধ্যস্ত পূর্বে দ্বারিকেশ্বর ও পশ্চিমে আমোদর নদের প্রায় ৭; মাইল মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীন 
ংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রঙিয়াছে । ভিতরগড়ের কিছু দূর পশ্চিমে পিগরা-গড়িয়া, 
স্থশগড়িরা, ঈশাগভ়িয়!, তারাহাট প্রভৃতি পুরাতন স্থান রহিমাছে। ভিতরগড়ের দক্ষিণে 
সাইটার ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ববে আমোদরের পশ্চিমকুলে লক্ীকুণ্ড গ্রাম আছে। দেশুরা দেবশুর ও 
লক্ষমীকুণ্ড লক্ষমীশুরের নাম রক্ষণ করিতেছে । দেখবার ৩ মাইল উত্তরপৃব্ধে সামন্তখড, শুন! যায় 
এখানে আদিয়। রাঢ়াধিপের সামস্তগণ অবস্থান করিতেন । া়াধিপ অঙ্শুর এই অঞ্চলের 
যেখানে প্রথম আপিয়! ছাঁউনা করেন, সামন্তখণ্ড ও ভিতরগড়ের মধো সেই স্বান অন্ুপুরের 
অপত্রংশে এক্ষণে অনুর” নামে পরিচিত 9 ভিতরগড় হইতে ৩॥* মাইল উত্তরে অবস্থিত । 
অনুশূরের বংশধরগণও কএক পুরুষ এখানেই দক্ষিণরাট়ের অধিরাজরূপে আধিপত্য 
করিয়া গিয়াছেন। 
'আবুল্‌ ফজলের আইন্‌-ই-অক বরীতে অন্ুশূর “অন্ুরুধ» নামে উক্ত হইয়াছেন । তৎপরে 


অনুশূর 


(৯১) বিশ্বকোমষে “বঙ্গদেশ” শবে ভ্রম কমে “অনুশূর” স্থানে রণশুর লিখিত হইয়াছে । এখন ঝুলগস্থ ও 
শিল।লিপির প্রমাণে বুঝিতে পারিতেছি যে, অনুশূর ও রণশূর ভিন ব্যক্তি । 


শূর-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ ১৪১ 


কুলগ্রন্থে যামিনীশূরের নাম পাওয়া যা । আইন্ই-অকবরীতে ইহার নাম 'যামিনীভান |, 
তৎকালে দক্ষিণরাট়ে শৌধ্যবীধ্ে পাঁসবংশ” অতিশয় প্রবল হইয়া 
উঠিতেছিলেন | তৃরিশ্রেঠা বা বর্তমান হাওড়া জেলার তৃরন্থুট 
নামক স্থানে তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অগ্যাঁপি ভূরশুট 
গ্রামে নয়নগোচর হইয়া থাকে । 

ভূরগুট গ্রামে বহুসংখ্যক ধনকুবের শ্রেঙ্গীগণের বাস থাকায় এই স্থান 'ভূরিশ্রেঠী নগরী' নামে 
পরিচিত হইয়াছিল । সুদূর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে চন্দেলনরাজ-সভাতেও 
এই নগরীর খাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে রচিত চন্দেল্প- 
রাজকবি কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকে এই ভূরিশ্রেগার প্রশংসা দৃষ্ট হয়। চন্দেল্লরাজ 
যশোবন্্া প্রায় ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে গৌড় ও মিথিলা জয় করেন এবং এই সময়ে ভূরশ্ুটের সহিত পরি- 
চিত হন। বাস্তবিক এ সময়ে নালন্দা ও খিক্রমশিলা যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রচ্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া 
পরিচিত ছিল, ভূরিশ্রেঠী-নগরীও তদ্ধপ শ্বুতি ও স্তাযশান্ত্রচঙ্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গণ্য 
হইয়াছিল। বলিতে কি, যে সময় মিথিলাতে ও স্তায়শান্ত্রচ্চার আভাস মাত্র পাওয়া যাইত না, 
তৎকালে ৯১৩ শকেও (৯৯১ খুষ্টাবে) ভূরিশ্রে্টাপতি রাজ! পাওুদাসের আশ্রক্বে স্প্রসিদ্ধ প্রাচীন 
নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্য্য “ন্যায়কন্দলী” রচনা করেন ।৯ এই মহাসামস্ত কারস্থ দাসবংশের 
খ্যাতিতে দক্ষিণরাঁঢ়ের অপর সকল নৃপতির গৌরব যেন মলিন হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ়পতি 
যামিনীভানু তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া- 
ছিলেন। ভূঁরিশ্রেঠীপতি পাুদাীসের শাসনকালে দক্ষিণরাঢ়ে বু পণ্ডিতের সমাগমের সহিত 
উত্তররাঢ় ও অপরাপর নান! স্থান হইতে বহু-সন্ত্ান্ত কায়স্থেরও আগমন ঘটিয়াছিল। 

যামিনীশুরের পর তিরুমলয়-শিলালিপি হইতে রণশূর, কুলগ্রন্থে প্রছায়শূর ও বরেন্ত্রশূর 
এবং রামপালচরিতে লক্ষ্মীশুরের নাম পাওয়া যায়। 

যখন ভূরিশ্রেঠানগরে দাসবংশ ও অপরমন্দারে শূরবংশ প্রতিষ্ঠিত এবং যে সময়ে রাট়ের 
সমৃদ্ধির কথ দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, সেই সময় (প্রায় ১০০০ খৃঃ অবে) চন্দেল্লরাজ বশোবন্মার 
পুত্র ধঙ্গদেব** রাঢ় আক্রমণ করিয়া পাড়ের রাজ ও রাণাকে বন্দী করিয়া লহয়! গিয়াছিলেন। 
এ সংবাদ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত থজুরাহো গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে ।** .এই খঙজুরাহোর ১০৫৯ সংবতে উৎকীর্ণ মরকতেশ্বর-প্রশস্তি হইতে আরও জানা 


যামিনীশুর 


রাজা পাঙ্দাস 


, (৯১) স্তায়কন্দলীর সমাপ্তিপুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত আঁছে--“ত্র্যধিকদশোত্তরনবশকাৰে স্যায়কন্দলী 
রচিত|। রাজজ্রীপাওুদা দকায়স্থযা চিত-ভ্টশধরেণেয়ং সমাপ্ডেয়ং পদার্থ-প্রবেশগ্ায়কন্দলীটাক! |” 
(৯২) 1271£7901)12 [1901068, ৬০1, 1. [৮ 139. 
(৯৩) উক্ত পিলীলিপিতে রাঢ়রাঞ্জপত্বী সম্বন্ধে এইরূপ ফ্লোক দৃষ্ট হয়-- 
“কা ত্বং কাঁঞীনৃপতিবনিতা৷ ক। ত্বমঞ্জধিপন্ত্ী 
কা ত্বং রাঢাপরিবৃঢ়বধূঃ ক! ত্বমঙ্গে্রপত্বী । 


১৪২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ধর্থ অধ্যায় । 


যাঁয় যে, গোঁড়ের কায়ন্থ পালবংশ চন্্রাত্রেয় বা চন্দেল্লরাঁজসভায় বিশেষ সন্মানিত হুইয়াছিলেন। 
এমন কি, গৌড়-কায়স্থ যশঃপাল উক্ত শিলালিপি লিখিয়া গিয়াছেন এবং রাঁজকবি 
তাহাকে 'প্রথিতকুণশীলোজ্জল” 'ধীমান্‌* “বিদিতপদবিদ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন ।৯ 
ইহার শতাধিক বর্ষ পরে ১১৭৩ সংবতে যখন এ মন্দিরের পুনঃসংস্কার হয়, তখনও উত্ত 
যশঃপালের বংশধর গৌড়কায়স্থ্‌ | জয়পাল উক্ত মন্দির-সংস্কারের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন, তিনিও এই প্রশস্তিতে 'সাহিত্যান্থুধিবন্ধু' ও “অনিন্দাছ্যুতি বলিয়া পরিচিত 
হুইয়াছেন।** সুতরাং রাঢ় বা গৌড়বাসী কারস্থগণ শুরব্ংশের প্রভাববিস্তারের সহিতই 
যে, ভারতে সকল প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়রাজসভায় সম্মান লাভ করিতেছিলেন, কেবল এই 
থজুরাহোর লিপি ধলিয়া নহে, নানা স্থানের শিলালিপি ও তাত্রশাসন হইতে তাহার যথেষ্ট 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যথাস্থানে তাহার প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে 1৯ 
যাহা হউক, চন্্রাত্রেররাজ ধঙ্গদেব শূররাজ কি তাহার কোন মহাঁসামন্তকে বন্দী করিয়া 
লইয়া গিয়াছিলেন, উক্ত শিলালিপি হইতে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না, কারণ তৎকালে 
রাট়ের মহাসামস্তগণও “রাঢাধিপ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন | 
কুলগ্রস্থে রাশূরের নাম না থাকিলেও স্বদূর মান্দ্রাজপ্রদেশে তিরুমলয়-গিরিলিপি হইতে 
দক্ষিণরাটাধিপ রণশূরের নাম পাওয়! গিয়াছে ।'দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্ত্রচোল দিগ্রিজয়োপলক্ষ্যে 
১০২০ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মধ্যে যখন গৌড়াদি আক্রমণ করেন, তৎকালে উত্তররাটে মহী- 
পাল, দক্ষিণরাছে রণশূর, তন্নতুক্তিতে ধর্পাল এবং বঙ্গে গোবিন্দচন্ত্র 
3 রাজত্ব করিতেছিলেন | উক্ত শিলালিপিতে লিখিত আছে, "পর- 
কেশরী বশ্খা শ্রীরাজেন্্রচৌলদেবের (াজ্যাঙ্কের) ১৩খ বৎসরে__ধিনি বিপুল রণকুশল সৈম্তত্বার! 
অধিকাঁর করিয়াছিলেন-_প্রবল যুদ্ধে ছুর্গম ওড্ডবিষয় ( উৎকল ), মনোরম কোশল প্রদেশ 


ইত্যালাপ।ঃ সমরজয়িনে! যস্য বৈরিপ্রিয়াণ।ং 
কারাগ।রে সজলনয়নেন্দীধরাণাং বভূবুঃ ॥” 
1১1১9]019180 11050011১01019, 9. [ড. 11) 1510101400018 [01095 ৬০1, [, 0 145. 
(৯৪) “কায়গ্থেন প্রথিতধুলশীলো জ্বল ধিয়। | 
যশংপালেন।য়ং বদতপদবি্যেন লিখিত; 
প্রশন্ডে বিন্যাস কৃতযুগসমাচারদদৃশঃ ৪" এ [১ 746. 
(৯৫) “বিদ্বতির্জয়পাঁলশীতকি গণো মুস্তাদ রাস ন্দিতো 
গৌড়: প্রোল্লিখদক্ষরাণি কুমুদাকরোইপি সর্পংকরঃ। 
কায়স্থো জয়বশ্নদেবনৃপত্েরীশম্য বিভ্রৎকলাঃ 
সাহিত্য দুধি বধুরুদ্ধততমে| রুদ্ধ শ্রনিন্্যছাতিঃ0” এ 014). 
(৯৬) এই পাঁলবংশব্যতীত অপর গৌড় কাযস্থও চন্্রাতজেয়-ক্ত্রিযরাজসভায় সংস্কৃতভাধাবিং ও স্থপত্তিত 
ঝলির৷ নদানূত হইয়াছিলেন, ১*১১ সংবতে উৎকীর্ণ ধঙ্ুরাহোন্ অপর শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে। 
12181519015 1200108৮০11. 7, 109, 


নবী 


ূর-রাজবংশ। ] রাজগ্য-কাণ্ড ১৪৩ 


যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিলেন ) মধুকরবৃন্দপূর্ণ উদ্ভানবিশিষ্ট তন্দতুক্তি, ঘোরতর যৃদ্ধে 
ধর্মপালকে নিহত করিয়া! তিনি যে প্রদেশ দখল করিয়াছিলেন । সর্কত্র স্প্রসিদ্ধ তক্কনলাড়ম্‌ 
( দক্ষিণরাঢ় ' প্রবলবেগে রণশুরকে আক্রমণ করিয়! তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; 
বঙ্গাল দেশে যেখানে ঝড়-জলের কখন বিরাম নাই, গজপৃষ্ঠু হইতে নামিক্সা যেস্থান হইতে 
গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন । কর্ণভূষণ, পাঁছুকা ও বলয়ভূষিত মহীপালকে আগ্নিময় 
রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিয়া ধিনি তাহার অসম্ভব বলশালী গজসমূহ আর 
রমণীরত্বসমূহ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই মুক্তাগর্ভ সাগরের ন্যা্ন বত্বসমূদ্ধ উত্তিরলাঁড়ম্‌ 
(উত্তররাঢ় ) এবং গঙ্গা, ধাহার জলরাশি বালুকাগর্ভ তীর্ঘসমূহ চুম্বন করিতেছে ।৯? 
উক্ত শিলালিপি হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, খুষ্টায় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণরাঢের 
অধিপতি রণশূরের খ্যাতি সুদূরকাঞ্চী ছাঁড়াইয়া বিস্তৃত হইয়াছিল । দক্ষিণ রাট়ীয় ঢাকুর হইতে 
জানিতে পারি যে, প্ী সময়ে ভরদ্বাজগোঁত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত কাঞ্ধীপুর হইতে এদেশে 
আগমন করেন, যথা-- 
“বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অন্ুরস্ত, 
কার্ীপুর হইতে বঙ্গদেশে |” ইতাদি 
সম্ভবতঃ যে সময় কাঞ্ধীপতি রাজেন্দ্রচোল রাঁটবঙ্গ আক্রমণ করেন, সেই সময়ই ভরদ্বাজ 
পুরুষোত্তম দত্ত সেই দিগ্বিজয়ী মহ্াবীরের সহিত এদেশে আসিয়া পরে এখানেই ভূসম্পত্তি 
লাভ করিয়! গঙ্গাতীরে রহিয়' যান। দক্ষিণরাট়ীর কুলকারিকায় এই পুরুষোত্তম-দত্তের গত পৃষ্ঠে 
আগমন-সংবাদ্দ বিবৃত হইয়াছে ।৯৮ ইহা হইতে মনে হয় যে, তিনি সম্ত্রান্ত বংশোদ্তব ও 
একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন । এ সময়ে তাহার সঙ্গে আর কএকঘর কায়স্থের 
আগমন অসম্ভব নহে। 
রাজেন্দ্রচোলের রা়বঙ্গ-আক্রমণকালে উত্তররাঢ়পতি মহীপাঁল 'ও বঙ্গাধিপতি গোবিন্দ- 
চন্দ্রের স্তায় রণশূর পৃষ্ঠ প্রদশন করেন নাই, ইহাতেও তাহার : পরাক্রমের আভাস পাওয়া 
যাইতেছে । সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে তাহার বীরত্বে ও প্রতাপে মুগ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যপতি তাহার 
সহিত সখ্যতাস্থাপন করিয়াছিলেন, যখন বাজেন্দ্রচোল উত্তররাট়ে গমন করেন, তখন 
রণশৃরও তীঁহার পথপ্রদর্শকরূপে গিয়া থাকিবেন। মহ্ীপাল পষ্ঠ প্রদর্শন করিলে হয়ত সেই 
স্থযোগে তিনি বারেন্দ্রভূমি জয় করিয়া লইয় ছিলেন । এই সময়ে তীভার যে পুত্ররত্ব জন্ম গ্রহণ 
করেন, তিনিই হয়ত কুলগ্রস্থে “বরেন্ত্রশুর' নামে পঃচিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন 
যে, এই বরেকন্দ্রশুর হইতেই বরেন্দ্রভূমির নামকরণ হইয়াছে । কিন্তু 
শালি এ সম্বন্ধে কোন শ্রতিহা প্রমাণ এখনও আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয় 


(৯৭) 101. 701250185 9০80) [00177 1175011090005) ৬015 [0 98- এবং বিশ্বকোষ, ৫ম ভাগ; 


৬১১ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টবা। 
(৯৮) “গজে দত্বঃ কুগশ্রে্ঠং নরধানে গুহঃ স্ধীঃ 1” (দক্ষিণরাটীয় কারম্থকারিক! ) 


১৪৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ৪র্থ অধ্যায়। 


নাই। রখশুরের বরেন্রের অধিকার অন্কানস্থার়ী। কারণ রাজেন্ত্রচোলের প্রত্যাবর্তীনের 
সহিত মহীপাল আবার সমস্ত রাঁট়গৌড় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ 
রাড়ের পরাক্রান্ত শূরনরপতিগণ৪ সম্ভবতঃ পরাক্রাস্ত মহীপালের নিকট রাঢ়ের অনেকটা 
হারাইতে বাঁধ্য ভয়া থাকিবেন। কুলগ্রস্থে বরেন্ত্রশুরের পর প্রছায়্শূরের নাম পাই। 
দক্ষিণরাটে 'প্রহায়শূরের নামও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি গঙ্জাবাস উপলক্ষে 
যেখাঁনে বাস করিতেন, সেই স্থান তাহার নামানুসারে প্রহ্যন্ননগর 
ইহ বলিয়া খাত হইয়াছিল। ন্মার্ত রঘুনন্দন এই প্রছান্ননগরের উল্লেখ 
মাাডান। তিনি লিখিয়াছেন বে, প্প্র্থায়নগরের দক্ষিণ ভইতে সরম্বতী নদীর উত্তরে 
গঙ্গাজল আসায় এই স্থান দক্ষিণ-প্রক়াগগ্রামে প্রসিদ্ধ । এখানে স্নান করিলে প্রয়াগের স্টায় অক্ষয় 
পূণা লাভ হয়।৯ ইহা মনে হয় যে, গঙ্গাপ্রবাভিত এই স্থানও 
হি একটী শক্তিশালী স্মার্ভসম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন ও পুণাগ্থান বলিয়া! গণ্য 
ছিল। নদীয়া জেলায় ভাগীরথীতীরস্থ বর্তমান চাঁকদহ নাঁমক থানাই এক সময় প্রদ্যায়নগর নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। ভাগীরণীর চক্রাকার দহ পড়িয়া এই প্রাচীন স্থানের অধিকাংশ গল্গাগর্ভশায়ী 
এবং সেই সমন্ন হইতে প্রদ্বায়নগর চক্রদ বা চাকদহ নামে 'খ্যাত হইয়াছে । এখনও 
এখানকার জমিদারী সাবেক কাগজপত্রে এইস্থান “প্রছ্বায়সর* নামে লিখিত | এখনও চাকদহের 
একমাইল দুরে প্রতাক়্েশ্বর শিবের ও দেবীর বৃহৎ ভগ্মমন্দির বিদ্তমান | মহামভোপাধ্যায় হর- 
প্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় এই মন্দিরকে ৮৯ শত বর্ষের প্রাচীন বলিমু] মনে করেন। ইহার কিছু 
দূরে প্রছ্যায়রাঁজপত্বী দময়স্তীর নামানুসারে দময়ন্ীপুর, যেখানে রাজার গোশাল! ছিল সেই 
স্কানি উত্তর-গোগৃহ এবং তাহার পার্খে যেখানে খণ্েদী যাঁজ্িক ব্রাহ্মণগণ বাঁ করিতেন, সেই 
স্থান খগ্পুর বিদ্কমান । এইরূপ বর্তমান চাকদহের চারিদিকে অনেক প্রাচীন স্মৃতি বিদ্মান। 
যেখানে দহ পড়িয়া সমৃদ্ধ 'প্রদ্বায়নগর গঙ্গাগর্ভশায়ী হইয়াছে, এখন তাহার যে অংশটুকু 
সুপ্রাচীন বটবৃক্ষসমাচ্ছন্ন তইয়! জাগিয়া আছে, এখানকার সমস্ত পরগণার লোকের নিকট 
সেই স্থান অগ্তাপি অতি পবিত্র তীর্থভূমি বলিয়া গণা। এখানকার মৃত্তিকা লহয়াই স্থানীয় 
সকল লোঁকের ছুর্গাগতিমার কাঠামে। প্রস্থত হইয়া থাকে । আজও চাকদহ গঙ্গাবাসের উপযুক্ত 
স্থান বলিয়া বহুদূরদেশে পরিচিত । স্মতরাঁং এই স্থানই যে এক সময় দক্ষিণরাঢ়ার্ধিপ 
প্রদায়শূরের বাসভবন হেতু প্রছ্ায়নগর নামে খ্যাত ছিল, সন্দেহ নাই। বর্তমান চাঁকদহ- 
থানা “পাজনৌর* পরগণার অন্তর্গত, এই পাঁজনৌর প্রছ্যন়মনগরেরই অপভ্রংশ। এক সময় 
পাজনৌর পরগণায় বহু পণ্ডিতের বাস ও যথেষ্ট সংস্কৃতচচ্চা ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ 


(৯৯) “পপ্রদ্যুয়নগরাদযামে দরম্বত্যাস্তথোত্বরে। 
ৃ তদ্দক্ষিণপ্রয়াগন্ত গঙ্গা তোয়মুপাগতা ॥ 
শ্বাত্বা তত্রাক্ষরং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে । 
দক্ষিণপ্রয়াগ উন্ক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যদক্ষিণদেশে |” (রঘুনদদণের প্রাসপ্চিত্ততত্ব ) 


শূর-রাজবংশ ] রাজন্য-কাণ্ড ৯৪৫ 


এখনও বিস্তমান। রাজসাহী জেলায় গোদাগাড়ীর নিকট দেঁওপাড়া হইতে প্রাপ্ত বিজয়- 
সেনের শিলালিপিতে 'প্রহায়েশ্বর” নাঁমধেয় শিবপ্রতিষ্ঠার কথা আছে। তদৃষ্টে কেহ কেহ 
মনে করেন যে, উক্ত শিবলিঙ্গ প্রহ্যন্শশূরের নামান্ুসারেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্ত 
্রহ্যক়্শূরের সময় উক্ত বারেন্দ্রতভৃভাগ পালবংশের শীসনাধীন ছিল; এ অবস্থায় সেখানে গিয়! 
্রহাক্সশূর কিরূপে শিবপ্রতিষ্ঠ। করিলেন তাহা অন্ুসন্ধেয় ।১* শীবাবিষ্কৃত বিজয়মেনের তাত্রশাসন 
হইতে জানা যায় যে, তিনি শূরবংশীয় এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত তাত্রশাসনে 
শূরন্পতির নামোল্লেখ নাই। যদি উক্ত শূরনৃপতি গ্রদ্যয়্শুর হন, তাহা হইলে মহারাজ বিজয়সেন 
মহ্ষীর অনুরোধে তাঁহার পিতার নামে প্রদ্যন্নেশ্বর-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন 1১১১ 

প্রদ্যুয়শুরের পর রাজা! লক্ষ্মীশুরের নাম পাওয়া যাঁয়। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রাম-চরিতের 
টাকায় লক্ষমীশূরকে “অপরমন্দীর-মধুসুদন” ও “সমস্ত-আটবিক-সামস্ত- 
চক্রচুড়ামণি* বল! হইয়াছে, ইহাতে মনে হয় যে, অপরমন্দাঁর বা 
হুগলী জেলাস্থ জাহানাবাদ মহকুমার অধীন ভিতরগড়ে তাহার রাজধানী ছিল। এই লক্মীশূরের 
নামানুসারে ভিতরগড়ের নিকট লক্মীকুণ্ড গ্রাম বিদ্বমান, পূর্বেই ইহার পরিচয় দিয়াছি। 

সম্ভবতঃ তৎকালে অপরমন্দার অরণ্যপরিবেষ্টিত ছিল, এই কারণে এই স্থান্‌, মন্দারারণ্য” 
এবং এই মন্দারারণাই অপত্রংশে পরে গড়-মন্দারণ নামে খ্যাত হইয়াছে ।১*২ ইহার চারি- 
পার্খে অরণ্-প্রদেশে যে সকল সামস্তরাজ ছিলেন, রামচরিতে লক্ষ্মীশূর তাহাঁদের অধিরাজরূপে 
এবং গৌড়াঁধিপ রাঁমপাঁলের মিত্ররাজরূপেই পরিচিত হইয়াছেন।১১ এ সময় সেনবংশীয় 
বিজয়সেন ক্রমে মাথা তুলিতেছিলেন। রাঁমচরিতের টাকায় এই বিজয়সেনই নিদ্রাবলীয় 
বিজয়রাজ বলিয়া! কীর্তিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ লক্ীশুরের পর শূরবংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছিল। ক্রমে সেনবংশ সমস্ত রাঢ় ও গৌড় অধিকার করিয়া পাল 
ও শূরবংশের প্রভাব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন । 

পরে শুররাজগণের নাম, তত্তদ্রাজধানীর নাম ও আনুমানিক বাল্যকাল প্রদত্ত হইল__ 


লঙ্্মীশুর 


(১**) রাজশাহী জেলাস্থ মাদ! গ্রাম হইতে ৩য় গোঁপালদেবের মাধিপত্যকাঁলে (খ্‌ঃ ১২শ শতাব্দীর অক্ষরে) 
'দামশূর' নামক এক শূররাঙ্গের শিলালিপি পাঁওয়। গিয়াছে। এই দামশূরের সহিত প্রবায়শূরের কি কোন 
সম্বন্ধ ছিল? 


(১০১) কোন কোন বারেন্্র ঘটকমুথে এই গ্লেকটী শুন বায়__ 
“প্রহ্যয়শ্চ বরেক্র্রশ্চ ছো স্থতৌ নিভূজস্য চ। প্রদ্থায়ঃ যোগমার্গে চ বরেন্্রঃ রাজাশ।সনে ॥” 


অর্থাৎ নিভূজের ছুই পুত্র প্রদ্বায় ও বরেন্দ্র । প্রছায় যোগমার্গে ও বরেন্ত্র রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এই শ্লোকটা হইতে মনে হর-_ প্রহ্যুয়শূর শেষাঁবস্থায় যৌগাভ্যাসে দেহপাঁত করেন এবং বরেন্র ও প্রছ্ায়ের পিতার 
নম নিভু, কিন্ত অপর কোথাও এই নিভুজের নাম পাওয়া! যায় নাই। নিভুজ রণশুরের নামাস্তরও হইতে পারে। 

(১*২) মাণিকগীঙ্গুলি ও সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গলে “প্রছ্যয়নগর' স্থানে “পছুম' নাম এবং মন্দারের "গড়" 
মন্দারণ ও “ভিতরগড় এই উভর নাম পাইয়াছি। ইহাতে মনে হয় যে ৩৪ শত বর্ষ পূর্ব হইতেই মন্দার- 
সাজধানী অরগ্যময় ও ধ্বংসাবশিষ্ট গড়রূপে পরিণত এবং "গড়মন্দারণ, নাষে অনিহিত হইয়াছিল। 

(১*৩) পরবর্তী অধ্যায়ে রামপাল-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 


গী 


$৪৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ পঞ্চ অধ্যার। 


কবিশূর (সামস্ত ) 


মাধবশূর (মহাসামস্ত ) 

৭ জয়ন্ত (রাজাধিরাজ)  পৌগু,বর্দন (গৌঁড়ে) ৭৩২--৭৮২ খৃষ্টান 

ভূশূর ( মহারাজ ) শুরপুর (রাছ়ে ) ৭৮৩--”৮১৩ 

ক্ষিতিশুর রি ঁ ৮১০--৮৪০ 

অবনীশূর 7 প্র ৮৪১---৮৭০ 

ধরণীশুর ওরফে ূ 

আদিত্যশুর « &ঁ পরে সিংহেশ্বর  ৮৭১--৯০৫ 

ধরাশুর ্ সিংহেশ্বর ৯০৬-_ ৯৩৫ 

৯ অন্ুশ্র রি সিংহেশ্বর ৯৩৬-_-৯৬৫ 

১০ যামিনীশীর » অপরমন্দার (গড়-মন্দারণ) ৯৬৬--৯৯৫ 
১১  রণশূর রঃ ৯৯৬---১০২৫ 
১২ বরেজ্রশূর রী ১৪২৬---১০৪০ 
১৩ প্রছায়শূর এ পরে প্রহ্যয়নগর ১০৪১--১০৬* 
১৪ লক্ষমীশূর রী অপরমন্দার ১০৬১---১০৯০ 


দক্ষিণরাটীয় মৌলিক-কুলপঞ্রিকাঁয় লক্ষ্মীশূর ও তাহার ভ্রাতা! বংশধরশূর বাৎস্যগোত্র শুর- 
বংশের বীজপুকষ বলিয়া! কথিত হইয়াছেন। উক্ত কুলপরিচয়মতে__লক্ষমীশুরের স্থৃত অমৃত- 
শূর, তৎন্থৃত নন্দনশূর, তৎন্ৃত কন্দর্পশূর এবং তৎন্থৃত বিশ্বস্তরশূর । 

প্রাট়ে প্রথম মুসলমান-আক্রমণকালে আমরা বিশ্বস্তরশূর নামে আদিশুরবংশীয় এক রাজার 
নাম প্রাপ্ত হই। তাহাকে একজন প্রবল স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও একজন 
প্রধান সামস্তরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঁরি। ভূলুয়ার ইতিহাস ও বঙ্গজকায়স্থকারিকা 
এই বিশ্বস্তরশূরের পরিচয় আছে। তিনি মুপলমানভয়ে শ্বরাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রনাঁথতীর্থ-দর্শনে 
গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ভীমবাত্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া! ১১২৫ শকে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে ) 
তিনি নোয়াখালী জেলাস্থ ভুলুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারাহীদেবীর প্রত্যাদেশে 
এখানেই স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। তাহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ভুলুয়া 
রাজ্য শাঁসন করির! গিয়াছেন। বারভূঁঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষমণমাণিক্য এই বিশ্বস্তরশুরের 
ংশধর। এক সময়ে তিনিও এ অঞ্চলের কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্বাপর শ্রেষ্ঠ 
কুলীনকায়স্থেরে সহিতই তাহার ও তত্বংশধরগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। 
নিয়শ্রেণীর কায়স্থের ঘরে তাহারা পদার্পণ করিতেন না । ভুলুয়া পরগণা'র অন্তর্গত শ্রীরামপুর 
ও কল্যাণপুরে আজিও তাহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান এবং দত্তপাড়া, বস্তুপাড়া ও থিলপাড়া 
প্রস্থতি স্থানে এখনও তাহাদের কায়স্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাস রহিয়াছে ।»১*৪ 

দক্ষিণরাটীয় কায়স্থসমাজে যে সকল সন্ত্রান্ত শুরবংশ বিদ্যমান, তাহারা রাজ! লক্ষমীশুরের 
অন্থজ বংশধরশূরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 


(১৪) বিশ্বকোষ, ১৮শ ভাগ, বঙ্গদেশ শব্দ ৪১৭ পৃষ্ঠ! তরষ্টব্য। বঙ্গ অকায়স্থকাণডে শূরবংশ-বিবরণে বিশ্বস্ত" 
শুরের বংশধরগণের পরিচয় লিখিত হইয়াছে। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


পা িত্00৮ি 
পাল-রাজবংশ 


পর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, রাজা তূশূর পৌগু,বর্দন রাঁজধানী পরিত্যাগ করিয়া আদিলে 
গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্মপাঁলের তাত্রশাসনে সেই সময়ের অবস্থা “মাত্ন্ত- 
যায়” বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । যেমন প্রবল মস্ত দুর্বল মতস্তকে নাশ করিয়া থাকে, সেই- 
রূপ গড়ের সর্বত্র ছুর্বধলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারশ্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে 
গৌড়মণ্ডল ও নিকটবর্তী পাঁচটা প্রদেশেই প্রত্যেক রাজন্ত, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও প্রত্যেক বণিক্‌ 
্বশ্ব প্রাধান্তস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।১ গোঁড়রাঁজযের এইরূপ অরাজকতা নিবারণ 
করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাসাধারণ বপ্পটের পুত্র গোঁপাঁলকে গৌড়-রাজলক্্মী প্রদান করিয়াছিলেনং 
অর্থাৎ সকলে মিলিয়! তাহাকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। প্রজানাধারণ গোপাঁলদেবকে 
কেন নির্বাচিত করিয়াছিলেন? তাহার আভিজাত্য 'ও পদমর্যাদা কিরূপ.ছিল? সাধারণের 
ইদক়্ে স্বতঃই এ প্রশ্ন উদ্দিত হয়। 
গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের সমসাময়িক হরিভদ্রের অষ্টসাহত্রিকা'-প্রজ্ঞাপারমিতা- 
টাকায় ধর্্মপালকে 'রাঁজভটবংশপতিত"ৎ এবং গকুড়স্তস্তলিপিতে তীহাকে 'পূর্বদিকের অধিপতি” 
হইয়াছে। এদিকে প্রতিহাররাজ ভোজের দৌলতপুর-তাত্রলিপিতে ধর্মমপাল 
'বঙ্গপতি' ও তাঁহার সেনাগণ “বঙ্গাণ' অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া! কীত্তিত হইয়াছেন।* এই কয়টা 
প্রমাণ দ্বারা আমর নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গোঁপাল ও ধন্দ্রপাল প্রথমতঃ গৌড়বাসী 
ছিলেন না, মূলতঃ বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বঙ্গের রাঁজভটের বংশে উদ্ভৃত হইয়াছিলেন। পূর্বেই 
বলিয়াঁছি যে, চীনপরিব্রাজক সেঙ্গচি ৬৫০ হইতে ৬৫৫ থুষ্টাব্ব মধ্যে সমতট বা বঙ্গের সিংহাসনে 
রাজভটকে দেখিয়াছিলেন।* তাম্শাসনে ইনি রাজরাঁজভট নামেও পরিচিত হইয়াছেন।" 


(১) “মাতন্ত-ন্ায়মপোহিতুং প্রকৃতিঠিল গ্র। করং গ্রাহিতঃ 
প্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চুড়ামণিস্তৎস্থ তঃ।” 
ধর্ঘপালের খালিমপুরলিপি ধর্থ প্লোক। 

(২) 1:9:250200--00 100120 20600085 ৬০1, 1৮০ 0১365, 

(৩) 1. 20, [75757075550 5122500775 132072901527112 12) 01000011501 005 51806590160 
91.8513891) ৬০]. 1]]1. 100 1, 09, 5, 

(৪) “ঙক্রঃ পুরোদিশি পতিন” দিগস্তরেষু তত্রাপি দেতাপতিভির্জিত এব [ সছ্যঃ। ] 

ধর্দমঃ কৃতন্তদধিপন্রখিলানু দিক্ষু স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ॥” 
( বাদালের গরুড়ন্তগুলিপি হয় প্লোক) 

(৫) 17181901912, 1750102১ ৬০1, ৬. 0. 2০৪, (৬) ৭৭ পৃষ্ঠা হষ্টব্য। 

(৭) কেহ কেহ এই রাজভটের পিতার তাঁত্রশীসন-লিপির আলোচন! করিয়। তাহাকে ৃষঠীয় ১*ম শতাব্দীর 
লৌফ বলিতে চান। কিন্তু অক্ষর দেখিয়া ইহার কালনির্ণর সমীচীন হয় নাই। বঙ্গাধিপ হরিবন্ধার মন্ত্রী তবদেবের 


১৪৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ট অধ্যায় 


এই রাজভটের ধর্্ান্ুরাগ ও প্রজাহিতৈষণার পরিচয় সুদূর চীনদেশেও খ্যাত হইয়াছিল। 
এরূপ মহাত্মার বংশে গোঁপালের জন্ম বলিয়াই হয় ত প্রজাসাধাঁরণ গোঁপালকে পরম ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। দেবপালের তাম্রশাসনে গোপাল সম্বন্ধে লিখিত হইফ়াছে-_ 

_. শতিনি সমুদ্র পর্যান্ত ধরণীমণ্ডর়ী জয় করিবার পর, আর প্রয়োজন নাই মনে করিয়া 
মতঙ্গজগণকে মুক্তিদান করিলে তাহার! স্বাধীন ভাবে বনে গিয়া সবাম্পনেত্রে বাম্পনয়ন বন্ধু- 
গণকে আবার দেখিতে পাইয়াছিল ।”৮ 

আবার নারায়ণপালের তাম্বশাসনে লিখিত আছে--“ধিনি করুণারত্ব প্রমুদিত হৃদয়ে মিত্র- 
ভাব ধারণ করিয়া সমাক্দম্বোধিরূপ বিদ্ভার অমল জলধারায় অজ্ঞানপঞ্ক ধুইয়! ফেলিয়া, 
কামকারিগণের প্রভাব জয় করিয়া শাশ্বতী শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্‌ দশবলান্গিত 
লোকনাথ গোঁপালদেবের জয় হউক |, 

উক্ত উভয় তামশাদন হইতেই গোঁপালদেবের বীরত্ব, ধর্্মান্থরাগ ও প্রজাহিতৈধিতার 
পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমতঃ বঙ্গাধিপ রাজভটের বংশে জন্ম, তৎপরে ত্বাহার বীরত্ব, 
ধর্মানুরাগ ও প্রজাবাৎসল্য এই কয়টী কারণেই তিনি জনসাধারণ কর্তৃক গৌড়-সিংহাঁসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

চীনপরিব্রাজকের বিবরণীতে রাঁজভট সমতটপতি বলিয়া প্রাথিত হইয়াছেন। সমভট 
শব “সমুদ্রতট” শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়াই মনে হয়। ঢাক! জেলার মেঘনা-পল্মাসঙ্গম হইতে 
উত্তরে আসামসংলগ্ শৈলমালা পর্য্যন্ত এক সময়ে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল।১* এমন কি পাবনার 


অনন্ত-বাচ্দেব-প্রশন্তির লিপি দেখিয়। অধ্যাপক কিলহোর্ণের মত বিচক্ষণ লিপিবিৎ ভাহ।কে খণ্ঠীষ্ণ ১২শ 
শতাব্দীর সমকালীন বলিয়াই ম্বীকার করিয়। গিয।ছেন, কিন্তু ভবদেব যে ১০ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁঠ। 
প্রমাণিত হইয়াছে । এইরূপ নবাবিদ্কৃত বঙ্গা'ধিপ শ্রীচন্দ্রদেবের তাত্রলিপি দেখিলেই তাহ। খৃষ্ঠীয় ১২শ শতাবীর 
পরবর্তী ধলিয়! মনে হইবে; কিন্তু তিনি যে তাহার শতাঁধিক বর্ধ পুর্ধে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে কেছই 
আপত্তি কাঁরবেন ন। 
(৮) “বিজিতা যেনাজলধেব ছুদ্ধরাং বিমোচিতামোধপরিগ্রহ। ইতি । 
সবাশমুদ্বাম্পবিলে।চনান্‌ পুনর্বনেষু বন্ধ ন্‌ দৃশুম তঙ্গজ।31” 
(মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাত্রশানন ওয় গ্নক ) 
(৯) *মৈত্রীং কারণ্যরত্ব প্রমুদিতহদয়ঃ প্রেয়দীং সন্দধ।নঃ 
সমাক্সন্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপন্কঃ | 
জিত্ব! ষঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাঙ্ততীং প্রাপ শাস্তিং 
সপ্রীমান্‌ লোকনাথে! জয়তি দশবলোহন্থশ্চ গোপালদেব; ॥" 
( ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাজশাসন ১ম গ্লে।ক) 


উক্ত ল্লোকে এক পক্ষে বুদ্ধ ও অপর পক্ষে গোপালদেখের পরিচয় সুচিত হুটয়াছে। উপরে গোপাল-পক্ষেই 
শ্লৌকার্থ দেওয়। হইল। 

(১০) 200০7065291 0১0 8162, 15 1১001)060 1১) 2 10 15106 ০০0৮0 15100) 02 515 01: 
00012 [00101050106 ৮525 19 010067৮৮266] 2170. 1615 001010015108101 105 19025 ০01 77900- 
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পাল-রাজবংশ। ] |] রাজন্য-কাণ্ড | ১৪৯ 


সিরাজগঞ্জ হইতে যে প্রবল শ্রোতন্বতী বরাবর দক্ষিণ-পুর্কে বহিয়া৷ আসিয়া ধলেশ্বরী ও যমুনার 
সঙ্গমস্থানে মিলিত হইয়াছে, তাহা অগ্তাপি হুর্পাগর বলিয়া পরিচিত। এ অঞ্চলে যে এক 
পময়ে সাগর ছিল, এখানকার রেলওয়ে জরিপের বিবরণী এবং উক্ত নদীও তাহার সাক্ষ্য 
দন করিতেছে । সমতটরাজ্যের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত এই সমুদ্র হইতেই 
পালরাজবংশ রামচরিতে “সিন্ধকুলজ' এবং ধর্শমঙ্গলে 'সরিৎপতি”ম্থত বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। ধর্মপালের তাত্রশাসনে *শ্রিয় ইব স্ভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিঃ”১১ এবং দেব- 
পালের ভাত্রশাসনে *শ্লাঘ্য৷ পতিব্রতাসৌ মুক্তারত্বং সমুদ্রশুক্তিরিব”১২ ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই 
ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে । নারায়ণপালের তাম্মশাসনের সৎসমতটজন্মা' শব্দ ও 'সমুদ্রকুলজ 
একার্থবাঁচী বলিয়াই মনে করি । বাস্তবিক সমুদ্র হইতে বা সমুদ্রের বংশে পাঁলবংশের উদ্ভব 
হয় নাই । 
বৈগ্কদেবের কমৌলি-লিপিতে লিখিত আছে, পালবংশীয় নৃপতি বিগ্রহপাল “বংশে 
পর মিহিরস্ত জাতবান্‌ পুর্ব অর্থাৎ মিহিরের বংশে পুর্বকালে জন্ম- 
জাতিনির্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার পালবংশের চিরপ্রপিদ্ধ মন্ত্রী গুরব- 
মিশরের গঞ্ুড়স্তস্তলিপিতে তিনি জমদগ্রিকুলোৎপন্ন এবং নক্গত্রচিস্তক ( বংশের*)-কগ্হারস্বরূপ 
কীণ্ডিত হইয়াছেন ।১৩ 
নক্ষত্রচিস্তক জমদগ্সিগোত্র গৌড়বন্গের রাট়ীয়, বারেন্ত্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণমধ্যে সন্ধান 
পাঁওয়] যায় নাই । কেবলমাত্র বঙ্গের শাকদ্বীপা ব্রাঙ্গণগণের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে । নদীয়া-বঙ্গ- 
সমাজের কুলপঞ্জিক হইতে জানিতে পারি যে, মহারাজ শশাঙ্কদেব গ্রহবৈপ্তণ্যপ্রযুক্ত রোগ- 
পীড়িত হুইয়াছিলেন, রোগশান্তির জন্ত গ্রহযজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে সরযৃতীর হইতে তিনি 
গ্ 
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(১১) গৌড়লেখমীল! ১১ পৃষ্ঠা । (১২) গৌড়লেখম[ল1, ৩৭ পৃষ্ঠা । 

(১৩) “জমদগ্সিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্ত কঃ | 

যঃ গ্রগুরবমিআাখ্যে। রামে। র।ম ইবাপরঃ |” (গরুড়স্তস্তলিপি ১৮অ: গ্রোক ) 

উক্ত গরুড়ন্তস্তলিপর আদদ্য ্লেরকে “শাগ্ডিল্যবংশেহতূদ্বীরদেবস্তদন্বয়ে। পাঁঞচালে। নাম তদেগাতে গর্গস্শ্মাদ- 
জায়ত |” অর্থাৎ শাণ্ডিল্যবংশে (1), তাহার অন্বয়ে বীরদেব, তদেগীত্রে পাঁঞ্চাল এবং এই পাঞ্চাল হইতে 
গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই আদা গ্লেংকের প্রথমে শাগিল্য উল্লেখ থাকায় গর্গ হইতে তাহার বংশধর 
গুয়বমিশ্র পর্যযস্ত পালরাজমন্ত্রিগণকে অনেকেই কনৌজাগত সাগ্নিক বিপ্রসস্তান শাণ্ডিল্যগোওজ ভট্টনারায়ণের 

ংশধর বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন । কিপ্তু 'জমদগ্রিকুলোতৎ্পন্ন? থাকায় এখন আর সে কথ। খাটে না| বিশেষতঃ 

“নক্ষত্রচিত্তক' এই বিশেষণ থাঁকায় এই বংশকে আমর! নিঃমন্দেহে শ।কত্ব।পী ব্রাহ্মণ বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি। 


১৫০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ঠ অধ্যার। 
১২ জন গ্রহ্বিপ্র আনাইয়া! ছিলেন, এই ১২ জনের মতে জমদধি গোত্রজ চতুভূ্জ একজন। 
গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন হইলে রাঁজাদেশে সেই ব্রাহ্মণ সপরিবারে গৌড়মগ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। 
তাহাদের জ্যোতিষশান্ত্রপরায়ণ সম্তানগণ রাট়ে ও বঙ্গে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।১* 
 মগব্যক্তি নামক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নানাদেশীয় ভূপতিগণ নক্ষত্রচিস্তক- 
গণের পদকমলে প্রণত ছিলেন ।১৫ এই সকল প্রমাণে মনে হয়, পালবংশের অভ্যুদয়কালে 
মগত্রাঙ্গণ-প্রভাব গৌড়রাজসভায় প্রসারিত হইয়াছিল । পালবংশ যখন সমসাময়িক তাম্রশাসনে 
মিহিরবংশ বলিয়া পরিচিত, তখন তাহাদিগকেও আমরা শাকম্বীপী ও আদি সৌর বলিয়া মনে 
করি। যেমন শকরাঁজ কণিফ পরে বৌদ্ধধর্ীবলম্বী হইলেও তাহার মুদ্রায় অগ্নিষজ্ঞের বেদী ও ৃর্য্য- 
পূজার পরিপোষক চিহ্যাদি দৃষ্ট হয়, পালবংশীয় বৌদ্ধধন্্ীন্রক্ত বিগ্রহপালের মুদ্রায়ও আমরা 
নেইরূপ অগ্নিষজ্ঞের বেদী ও কুর্য্যপূজার যন্ত্র পাইতেছি। এই সকল প্রমাণে পালবংশকেও আদি 
শাঁকদবীপী-সমাজ-সম্ভৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি থাঁকিতেছে না । সৌরদিগের প্রধান 
পুরাণ ভবিষ্য ও শাম্বোপপুরাঁণ হইতে জান! যায় যে, শাকম্বীপী সমাজে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
শৃদ্র এই চারিবর্ণই ছিল এবং এই চাবিবর্ণই সুর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচিক্চ ।১৬ আনন্দ- 
ভট্টরের বল্লালচপরিতেও পালবংশ নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।১৭ এরপস্থলে 
পালবংশকে শাকদীপী ক্ষত্রিয় এবং নক্ষত্রচিস্তক জমদগ্রি-কুলোৎপন্ন তাহাদের মন্ত্রিবংশকে শাক- 
হবীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার কর! যায়। বিষুপুরাণে লিখিত আছে, শাকদ্ীপী 
সমাজে বিষুই হুর্য্যরূপধারী।১৮ এই কারণেই বৈগ্যদেবের কমৌলিলিপির আছ্ধ শ্লোকে 
সূরয্যদেবই বিষ্টুরূপে স্তত হইয়াছেন। গোৌঁড়াধিপ পালরাজগণের ব্রাহ্গণ.মন্ত্রিংশ যে শাক- 
দ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং দুরদেশবাসী শাকদীপী ব্রাহ্মণবংশের সহিতই তাহাদের আত্মীয়তা ও 
কুটু্বিতা ছিল, তাহারও প্রমাণ বাহির হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্ধে মগধে মানবংশ ফ্রীবল 
হইয়া উঠিতেছিলেন। তাহাদের সভায় শাকদ্ধীপী ব্রাঙ্গণেরাই কেহ শাস্ত্রী, কেহ মন্ত্রী, কেহ 
সভাপগ্িত, কেহ প্রাড়বিপাক গ্রত্ৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গয়াজেলার অন্তর্গত 
গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে একথানি বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মানরাজবংশ ও 
শাকত্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শাকদঘীপী মগব্রাঙ্গণ- 
ংশোস্তব নূতন কালিদাস বলিয়া! পরিচিত মগধাধিপের সভাপগ্ডিত মনোরথ গৌড়াধি- 
পতির প্রধান মন্ত্রী দেবশম্মীর কন্তার এবং তৎপুত্র সর্বশান্ত্রবিৎ গঙ্গাধর গৌড়াধিপতির শ্রিয়- 
পাত্র ও ধন্মীধিকারপদে নিধুক্ত মাননীয় জয়পাঁণির কন্তা পাঁশলদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।১৯ 


(১৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ত্রান্ষণক।ও, ৪র্থ অংশ ৮৬-৮৭ পৃ দ্রষ্টব্য। 
(১৫) ঁ ধঁ ধঁ ৬৮ পৃষ্ঠা । 

(১৬) এ ৯» পৃষ্ঠা ত্ষ্টব্য। (১৭) বল্ালচরিত, ১৮শ অধায়। 
(১৮) “শীকত্বীপে তু শৈবিষুঃ সুধ্যরূপধরে। মুনে।” (বিষুপুরাণ ২৪1৭১) 
(১৯) বঙ্গের জীতী্ ইতিহাস, ব্রাঙ্ষণক।ও, ৪র্থ অংশ ৬৪ ও ৬৬ পৃষ্ঠা ভর্টব্য 


পাল-রাঁজবংশ। ] রাজন্বা-কাণ্ড ৬৫১ 


গৌড়মঙ্জ্রিবংশের সহিত এই যৌনসম্বন্ধহেতুও তাহাদিগকে অনায়াসেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।২* এইরূপে পাঁলবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিচিত এবং 
ভারতগ্রসি্ রাষ্ট্রকুট, হৈহয়, চেদি প্রভৃতি রাজবংশের সহিত সম্বন্ধসত্রে আবদ্ধ হইলেও 
ঙ্গাগত বহু ক্ষত্রিয়-রাজবংশের স্তান্র এই বংশও পরে কায়স্থপমাজভূক্ত ও .কায়ন্থ বলিয়াই 
পরিচিত হইয়াছিলেন ।২১ এই কারণেই আইন্-ই-অক্বরী প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান প্রতি- 
হাঁসিক গ্রন্থে পাঁলবংশ কায়স্থ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।২২ তাই রাজন্তকাণ্ডে তাহাদের 
ইতিহাঁদ লিখিত হইতেছে । 

পালবংশের ইতিহাস জানিতে হইলে তাহাদের কুলপরিচয় এবং ফাহাদের প্রভাবে 
তাঁহার! গ্রভাবান্ধিত সেই মন্ত্রিংশেরও প্রকৃত আভিজাত্য নির্ণয় করা সর্বাগ্রে কর্তব্য মনে 
করিয়াই এতক্ষণ আমরা আলোচা বিষয়ের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক 
তৎকাঁলে সৌর ও বৌদ্ধ প্রজাদাধারণের চেষ্টায় ও কৌশলেই গোঁপালদেব গৌড়ের সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।২৩ 

সাধারণে গোপালকে পালবংশীয় প্রথম ভূপতি বলিয় স্থির করিয়াছেন। তিনিই গৌড়ের 
পালবংশীয় প্রথম নৃপতি এবং তাহা হইতেই এই বংশের প্রতিষ্ঠা বটে, কিন্ত ধর্শপালের 
তাত্শাসন হইতে মনে হয় যে, গোপালের পিতা বপ্যট ও পিতামহ 


গোপালদেব 
দয়িতবিষু সামান্ত ব্যক্তি ছিলেন না। দয়িতবিষুত “অবনিপাল- 


(২*) গৌড়ধর্দাধিকারীর জ।মাত। গঙ্গাধরই “কাসার' নামক সবোেবর-প্রতিঞ্ঠ। উপলক্ষে ১৫৯ শকে ব। 
১১৩৭ খষ্টাব্দে গে।বিন্দপুরের শিলা প্রশস্তি রচনা করেন, তৎকাঁলে ভাহ।র বয়স হইয়াছে, তাহার যশোরাশি সর্ব 
বিকীর্ণ হইয়াছিল। এনপদ্থলে ১১১* হইতে ১১১৭ খৃষ্টান্দের মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়! থাকবে । অন্ততঃ তাহার 
৩* বর্ষ পূর্বের প্রায় ১০৮০ খৃষ্টাব্দে ভীহার পিত1 মনে।রথ গৌড়মন্ত্রিকম্যার পাঁণিগ্রহণ করেন। গঙ্গাধরের শ্বশুর 
জয়পাঁণিকে কেহ কেন বল্লালসেনের ধর্মাধিকারী বলিয়া মনে করেন। (ক্রাঙ্গণকাণ্ড ৪র্থ অংশ ৬৬ পৃষ্ঠ। ) 
কিন্ত এখন আলোচনায় বুঝিতেছি, মনোরথ ও গঙ্গাধরের বিবাহকাঁলে পালরা্য বিনষ্ট হয় নাই। এরাপস্থলে 
উভ্তয় পিত। ও পুত্রের শ্বশুরকে যথাক্রমে পালরাজের মন্ত্রী ও ধর্মীধিকারী বণিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । 

(২১) এখনও দক্ষিণরাচ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থমমাজে পীলরাঁজবংশধরগণ বিদ্যম।ন। কুলগ্রম্থে কায়স্থীভূত 
পাঁলবংশ 'পাঁলদেব, বলিয়া! অভিষিত। কথা উঠিতে পারে যে, এখন গৌঁড়বঙ্গে শাঁকত্বীগী ব্রাঙ্মণগণ শ্রেঠ 
ব্রাহ্ষণসমাজে সকলেই হীন বলিয়। গণ্য । তবে কি পাঁলবংশও হেয়? ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসাবৃততি ও 
ক্োতিষবাবস! পাতিত্যজনক | শীকদ্বীপী ব্রাহ্দণের প্রধানতঃ জ্যোতিষব্যবস এবং এনেকের চিকিৎসাবৃত্তিও 
ছিল, এই কারণেই গৌড়বঙ্গে ব্র।ন্গণপ্রাধান্তকালে ব্র।ঙ্গণসমাঙগ শাকমীগী গ্রহবিপ্রগণকে হীন মনে করিতে থাকেন। 
কিন্ত ক্ষত্রিয় পালবংশের একুপ চিকিৎসা! ঘা জ্যোতিষের বাবস| ন। থাকায় তাহারা! পতিত হন নাই। তাহারা 
বরাবর ক্ষত্তিয়োচিত সামাঞ্জিক সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। 

(২২) 0০1. 7976665 4/১1041-4800027) ৬০1, 210০ 145, 

(২৩) পাঁলরাজবংশের উপনংহীরে তাহাদের সময়ে গড়ের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থা আলোচিত 
ূইয়াছে। 


১৫২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ বষ্ঠ অধ্যায়। 


গণের প্রকৃতি ও সর্কবিগ্ভাবদাঁত এবং বপ্যট “আসমুদ্র-পৃথিবীতে বিশাল কীর্ভিকলাপে কৃতী; 
শক্রকুলের খণ্ডনকারী ও ( পরম ) শ্লাঘ্য ছিলেন ।”২৪ 
গোঁপালদেবের প্রথম জীবন প্রজার স্বার্থরক্ষায়, দেশের কল্যাঁণসাঁধনে ও নিজের সৌভাগ্যের 
পথ উনুক্ত করিবার জন্তই বায়িত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি যখন গৌড়ের সিংহাঁসনে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাহার বয়স অধিক হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসলেখক 
তিব্বতীয় তাঁরনাথের মতে তিনি ওদস্তপুরী বের্তমাঁন বিহারের) অনতিদূরে নালন্দনামক স্থানে 
একটী বৌদ্ধদেবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অধিকদিন গৌড়রাজ্য ভোগ করিতে 
হয় নাই। তিনি যে রাজলঙ্ষ্মী অঙ্ঞন করিয়াছিলেন, তৎপুত্র দেদ্দদেবীর গর্ভজাত ধর্শপালই 
তাহার ফলভাগী হইয়াছিলেন। তাঁরনাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে বঙ্গে 
8 আধিপত্য করিতেন, পরে গৌড় প্রভৃতি অন্ঠান্ স্থানে তাহার আধি- 
পতা বিস্তৃত হয়। গকুড়স্তস্তলিপিতে'ও লিখিত আছে যে, ধর্্পাল প্রথমে পুর্বদিকের অধি- 
পতি ছিলেন, তৎপরে তাহার মন্ত্রী গর্গের কৌশলে সকল দিকের স্বামী হইয়াছিলেন ।২ 
এরপস্থলে মনে হয়, যখন গোপাল পৌগু.বদ্ধনে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে 
ধর্মপাল পৈতৃষ্ষ বঙ্গরাঁজ্য বাঁ সমতটপ্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। প্রতিহাররাঁজ ভোজের 
শিলালিপিতে ও ধর্মপাঁল “বঙ্গপতি” . বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন, পূর্বেই এ কথা বলিয়াছি। 
৭৮৩ খুষ্টাে গৌড়মগ্ুল গুর্জরপতি বৎসরাঁজের অধিকাঁরতুত্ত ছিল, ৭৮৪ হইতে ৭৯০ খৃষ্টা- 
বের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ গ্রুব কর্তৃক রাজপুতানার মরুভূমিতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। 
প্র সময়ে গৌড়মগ্ডলে গোপালদেবের এবং বঙ্গে তৎপুত্র ধর্মপালের অভ্যদয় ঘটে। অন্মান 
৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গোপালদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে অভি- 
যিক্ত হন। 
তাহার খালিমপুরলিপিতে বিবৃত হইয়াছে, তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ভোজ, মস্ত, মন্্র, কুরু, যছ, 
যবন, অবস্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ অবনতশির নৃপতিগণকে তাহার 
সাধুবাদ দান করাইতে করাইতে হর্ষোৎফুল্ন বৃদ্ধ পাঞ্চাল কর্তৃক মস্তকোপরি নিজ অভিষেকের 
ত্বর্ণকলস তুলিয়া ধরাইয় কান্তকুজকে রাজজ্রী প্রদান করিয়াছিলেন ।*২৬ তাহার বংশধর 


(২৪) “প্রকৃতিরবনিপানাং সম্ভতেক্ত্রমায়া অজনি দয়ি তষিযু'ঃ সব্ব্ববিদ্যাবদাঁতঃ ॥ 
আীদাসাগরাছব্বাং গুব্বাভিঃ বীর্তিভিঃ কৃতী । মণয়ন্‌ খত্ডিতার!তিঃ শ্লাধ্য: প্রীবপ্যটন্ততঃ ॥* 
(ধন্মপালের খালিমপুরলিপি ২য় ও ৩য় শ্লোক) 

(২৫) গৌড়লেখমালা! ৭৭ পৃষ্ঠ|। 

(২৬) “ভোজৈম টা: সমদ্রৈ কুরযদুষবনা বস্তিগন্ধারকীরৈ- 
ভূপৈবঠালোলমৌলি-প্রণতি-পরিণতৈঃ সাধু-সঙ্গীধ্যম।ণঃ। 
বধ্যৎ পঞ্ালবৃদ্ধোদ্ধ ত-কনকময়ন্মভিষেকোদকুস্তে। 
দত্ঃ প্রকান্যকুজস্সললিত-চলিত-জলত।লগ্! যেন &” (গোৌঁড়লেখমাল! ১৪ পৃষ্ঠ) 


পাল-রাজবংশ । ] রাজন্য-কাণ্ড ১৫৩ 


নারার়ণপাঁলের তাত্রশাসনেও লিখিত আছে, "পেই বলবান্‌ নৃপতি ( ধন্পাল ) ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি 
অরাতিধর্ণকে জয় করিয়। কান্তকুজের রাঁজশ্রী। লাভ করিয়াছিলেন এবং চরণে প্রণত বামনরূগী 
চক্রাযুধ নামক (ইন্দ্ররাঁজের) পিতাকে সেই রাঁজশ্রী। অর্পণ করিয়াছিলেন ।২৬ জিনসেনের হরি- 
ংশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পৃর্বেই লিখিত হইয়াছে, ইন্্রাুধ বা ইন্দ্ররাজ. ৭৮৩ খুষ্ঠাবে 
উত্তরাঁপথের সিংহাঁদনে অধিঠিত ছিলেন,২? সথতরাং চক্রারুধ তাঁহারই পিতা হইতেছেন। 
উদ্ধৃত প্রমাণ অন্ুপারে বলিতে হইবে যে, গৌড়পতি ধর্মপাল একজন অসাধারণ বীরপুরুষ 
ও দিখ্িজয়ী নরপতি ছিলেন, তিনি ভোজ ও মৎস্ত অর্থাৎ রাঁজপুতানা, মদ্র বা উত্তরপঞ্জাব, 
কুরু-যছু-বংশাধিককৃত উত্তরপূর্ববপঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত হিমালয়প্রদেশ, যবন ও গন্ধারদিগের 
অধিকৃত সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব 'ও পশ্চিম সীর্মন্তপ্রদেশ, অবস্তি বা মালব, কীর বা বর্তমান 
কালড়াঁপ্রদেশ পর্যাস্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এ সময়ে তাহার প্রিয় মন্ত্রী ও সেনাপতি 
গর্গের পিতা বুদ্ধপর্চাল জীবিত ছিলেন। অভিষেককালে তিনিই পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন 
তৎকালে গুর্জরপ্রতিহাঁরপতি বৎসরাজের উপযুক্ত পুত্র ২য় নাঁগভট চিত্রকুট-গিরিছুর্গ 
হইতে পিতার প্রণষ্টগৌরব উদ্ধারের আয়োজন করিতেছিলেন। কান্ঠকুক্জের প্রতিই তাহার 
প্রথর দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ২য় নাঁগভটের পৌত্র মিহিরভোজের শিলালিপি হইতে এইব্প 
পরিচয় পাইয়াছি-_ 
ন্রয়ীর আম্পদ্‌ সুকৃতের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া (নাগভট ১ ক্ষাত্রনিয়মান্সারে বলির 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরাশ্রয়হেতু ধাহার নীচভাব স্পষ্টীকৃত হইয়াছিল, সেই চক্রাযুধকে জয় 
করিয়াও (যিনি) বিনয়-নত্রদেহে বিরাজ করিতেন। ছুদ্ধর্ষ বৈরীর উত্তম হস্তী, অশ্ব ও রথসমুহের 
একত্র সমাবেশে ঘোর ঘনান্ধকাঁরের স্তায় প্রতীয়মান বঙ্গপতিকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া 
ত্রিভুবনের একমাত্র বিকাশবীজ উদীয়মান হুর্যোর ন্যায় ঘিনি আবিভূতি হইয়াছিলেন, সেই তিনিই 
আনর্ভ, মালব, কিরাত, তুরুক্ষ, বৎস ও মত্ম্তাি রাজগণের গিরিছর্গ বলপুর্ববক অধিকার করিয়া 
কুমারকাল হইতেই অতীন্ড্রিয়-আসম্মবৈভব লইয়া বিশ্ববাসিগণের হিততের জন্য পৃথিবীতে আবি- 


ভূতি হইয়াছিলেন 1২৮ 


(২৬) “জিতেন্্ররাজপ্রভৃতীনর।তীন্পাচ্িত| যেন মহো দয়গ্রীঃ | 
দত্ব পুন: সা বলিনাথ পিত্রে চক্রাযুধায়ানতিব।মন।য় |” 
( নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি ) 
(২৭) ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা। 
(২৮) “্রধ্যাম্পদন্ত স্ুকৃতন্ত সমৃদ্ধিমিচ্ছুষঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ। 
| জিত্বা পরাশ্রকপকৃতি-স্ষুট নীচভাবং চক্রীযুধং বিন:নভ্র-বপূর্বব্যরাজৎ ॥ 
চুর্বীর-বৈরি (?) বরব(রণ-বাজিবারযাণৌঘ-সংঘটন-ঘোর-ঘনান্ধকারং। 
নিজ্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূদ্ধিবন্বানুদ্যন্লিব ত্রিজগদেক-বিকাশ-কোধঃ ॥ 
আনর্ত-মালব-কিরাত-তুরুফ-বৎস-মত্ত্।দিরাজ-গিরিহুর্গ-হটাপহারৈঃ | 
যন্তাত্ম-বযৈভব-মতীব্্রিয়-মাকুম।র-মাধির্ব্বভূব ভুবি বিশবজনীন-বৃত্তেঃ 8৮ (৬-১১ ক্লক) 


১৬, 


১৫৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষষ্ঠ অধ্যায়। 


স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, গুর্জরপতি নাগভটের সহিত ধর্পালের সংঘর্ষ হইয়াছিল 
এবং সেই যুদ্ধে চক্রীঘুধ ও বঙ্গপতি ধন্মপাঁল উভয়েই ২য় নাঁগভটের নিকট পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন। এ সময়ে রা্ট্রকটপতি ৩য় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যের সমু, তিনি নাগভটের পিতা বৎস- 
রাজকে তাঁহার নবজয়-লব্ধ অধিকার হইতে তাঁড়াইয়া রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন এবং যাহাতে বসরাজ আর মাথা তুলিতে না পারেন, সেই অভিপ্রায়ে তিনি 
অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাঁটদেশের মহাঁসানস্তাধিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নাগভটের নিকট 
পরাজিত হইয়া ধর্দ্পাল বৎসরাজবিজেতা দাক্ষিণাত্যপতি ৩য় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থন! 
করেন। রাষ্্রকুট, গৌড় ও কনৌজ এই সমবেত শক্তি প্রভাবে ২য় নাগভট সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত হইলেন। রাপ্বকুটপতি ৩য় গোবিন্দের নিকট পরাদ্তিত হইয়া কিছুকাল নাগভট 
আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। ততকালে গৌষ্ঠাধিপ ধর্শপাল ও কনৌজপতি চক্রাযুধ 
উভয়েই রাষ্্কুট-পতির নিকট নমতাম্বীকার করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া 
রাষ্ট্রকুটরাঁজ অমোঁঘবর্ষের তাম্শাসনে লিখিত আছে, “অমোঘবর্ষের পিতা ৩য় গোবিন্দ 
উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে ধর্মপাঁল এবং চক্রামুধ উভয়ে স্বয়ং আসিয়া তাহার নিকট নতশির 
হইয়াছিলেন, ।২৯ সম্ভবতঃ এই সময়ে রাষ্টকুটরাজকন্য। রঞ্লাদেবীর সহিত ধর্মপালের বিবাহ হুয়। 

“কেদারে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এবং গোকর্ণীদি তীর্ঘে বিধিপূর্বক উপযুক্ত জলে ধর্্যকর্মের 
অনুষ্ঠান ধাহার ভত্যগণের সুখকর এবং সকল দুষ্ট লন করিয়া! ইহলোৌক পালনপূর্বক পার- 
লৌকিক সিদ্ধির হেতু হইয়াছিল। ন্বর্গলষ্ট জাতিম্মরগণের স্বগৃহগমনের ন্যায় দিপ্বিজয়াবসাঁন- 
কালে গৃহমুখে ধাবিত নৃপতিগণকে সৎকার দ্বারা তাহাদের সকল খেদ দূর করিয়া সেই 
নরপতি তাহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল করিয়াছিলেন। গৃহমেধী ( অর্থাৎ গৃহে গিয়া গাহস্থা 
ধর্মপালনে অভিলাঁমী সেই ) নরপতি রা্রকুটতিলক শ্রীপরবলের কন্তা রগ্রাদেবীর পাণিগ্রহণ 
করেন।৮”** এই পরিচয় হইতেই কতকটা বুঝা যাইতেছে বে, উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ উভয় 


(২৯) এনম্বয়মেবোপনতৌ স যস্ত মহতস্তৌ ধর্মৃচ ক্রীযুধৌ।” 

( অমে।ঘবর্পের ভাজশীলন 130100192 1)121701 0 £&ত 5০ 1906১ 0,716) 
(৩) “কেদরে বিধিনৌপযুক্তপয়সাং গঙ্গ 'সমেতীনৃধো | 

গোকর্ণা দিষু চ।প্যনুষ্টিতবতাং তীর্থেধু ধর্দ্যাঃ ক্রিয়াঃ। 

ভৃত্যানাং হখমেব যস্ত সকলানুদ্ধ ত্য ছুষ্টানিমান্‌ 

লোকান্‌ সাঁধয়তো নুষঙ্গজনিত সিষ্িঃ পরব্রাপাভৃৎ ॥ 

তৈস্তৈপ্বিখিজয়াবসানসময়ে সম্প্রেষিতান।ং পরৈঃ 

সৎকারৈরপনীয় গেদমধিলং স্বাঃ স্বাং গতানাং ভূবম্‌। 

কৃত্যস্তাবন্নতাং যদীয়মুচিতং শ্রীত্য। নৃপাণামভূৎ 

মোৎকঠং হাদয়ং দিবশ্চাতবতা ং জাতিষ্মরাণামিব ॥ 

শ্বীপরবলন্ত ছুহিতুং ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকুট তিলকন্ত , 

রগাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন ॥* 

(দেবপালের মুঙ্গের-লিপি ৭ম হইতে ৯ম গ্লোক ) 


পাল-রাজবংশ।] রাজন্য-কা্ড ১৫৫ 


স্থানেই তিনি সসৈন্তে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রকুটপতির সাহায্যে তিনি ২য় নাগভটকে পরা- 
জিত করিয়া যথেষ্ট ধনরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সমবাবসাঁন ও বিবাঁহোৎসবে উৎফুল্ল হইয়! তিনি 
তাহার দলভুক্ত সহচর সামন্তব্পতিগণকে সেই ধনরত্ব দিয়া বিশেষভাবে সৎকৃত 
করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকুটরাঁজধানী মান্যথেটেই তঁচুহার সহিত রাষ্টরকূটরাজবালার 
পরিণয়ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল২১ এবং তছপলক্ষে তাহার সমভিব্যাহারী ভূত্যবর্গের পাঁরস্তোপ- 
সাঁগরতীরস্থ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের প্রধান তীর্থ গোকর্ণ দর্শনের সুবিধা হইয়াছিল । 

রাষ্ট্রকুটপতি ৩ম গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত রাজত্ব করেন। এদিকে 
২য় নাগভটের বুঢচকলাঁ-লিপি হইতে জান! বামন যে,তিনি ৮৭২ সংবতে বা ৮১৫ খৃষ্টাব্দে 
বিগ্ধমান ছিলেন । এই সময়ের মধ্যে ধর্পালের উত্তরাপথ কান্তকুজ অধিকার, তৎকর্তৃক চক্রা- 
মুধের কান্কুজ-রাজ্যপ্রাপ্তি, নাগভটের নিকট পরাজয়, তৎপরে ধর্ম ও চক্রানুধ উভয়ে রাষ্ট্র 
কুটপতির নিকট আশ্ুগত্যস্বীকার এবং পরে নাগভটের পরাভব ধরিয়া লইতে হয়। 

জয়ন্ত আদিশুরের স্তায় ধর্মপাঁলেরও সার্বভৌম পদবীলাভের চেষ্টা ছিল এবং অনেকটা 
সফলকাম হইয়াছিলেন। তাই তীহার সহিত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতি- 
গণের অতি ভীষণ সমর হইয়াছিল। তাহার প্রতিপক্ষ রাজগণের প্রশস্তিকার কোন কোন 
স্থলে যদিও ধর্তপালের পরাজয়ের আভাস দিতে কুষ্ঠিত হন নাই, তথাপি ধর্মপাঁল ও তৎপুত্র 
দেবপালের প্রশস্তিকার তাহার যেরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে যে, সমস্ত 
ভারতে তাঁহার প্রভাব ও প্রীধান্ত স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ঘখন এই দিগ্িজরী নরপতির পপ্রশংসাঁগীতি “সীদান্তদেশে গোপগণকর্তৃক, বনে বনচরগণ- 
কর্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণকর্ভুক, প্রতোক ক্রয়বিক্রয়-স্থানে বণিকৃসমুহকর্তুক এবং 
বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকমুখে'” গীত হইতেছিল, সেই প্রৌটবয্সে তাহার চরম সৌভাগ্য- 
বিকাশের সময় তিনি রাষ্রকুটপতি পরবলের কন্তা রগাদেবীর পাপিগ্রহণ করেন, তাহারই 
গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ দেবপালের জন্ম হয়। 

বিক্রমশিলার সু প্রসিদ্ধ বিশ্ববিগ্ভালর এই ধর্পালেরই কীতি। এখানে ১৭৮ জন বৌদ্ধাচার্ধয 


(৩১) পাঁথরির এক বিধু-মন্দির হইতে লাটাধিপ ককরাজপুত্র গরবলের ৮ ১১ ৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক শিলা- 
লিপি পাওয়া গিয়াছে । (:01812001% 11)0108, ড০1. 1১1). 7489. অনেকের মতে ধন্মপালরাজমহিষী 
রগীদেবী এই পরবলের কন্য।। উপরে লিখিয়াছি, রাষ্রকুটসআাট ওয় গে।বিন্দ অনুজ ইন্দ্ররজকে লাটের আধি- 
পত্য প্রধান করেন। কর্করাঁজ সেই ইন্দ্ররাগের পুত্র, সথতরাং রপ্ীনেবা হইতেছেন, রাট্রকূটসআটু ৩য় গোবিন্দের 
ত্রাতুত্পুত্রের পৌত্রী অর্থৎ রাষ্ুকুউসআটের ৪র্থ পুরুষ অধন্তন। এদিকে ধর্দপাল ৩য় গোবিন্দের সমসাময়িক | এরাপ 
স্থলে ভাহার মহিত কর্করাঁজের পৌত্রীর বিশাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফিটু পরবল ৩য় গোবিন্দেরই 
একটা বিরুদ পাইয়াছেন। তাহার মতে, এই ৩য় গৌবিন্দই রীদেবীর পিতা, সুতরাং ধন্মপালের শ্বশ্ুর। 
(0%1525055 01 096 220210555 [0150055, 0, 394 10 8০010, 098. ৬০1, [, 0 [এই মতই সমীচীন । 


(৩২) ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি । 


১৫৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বষ্ঠ অধ্যায় 


নিষুক্ত হইয়াছিলেন এবং চারিসম্প্রদায়ের ২০০ ভিক্ষু ব্যাকরণ, দর্শন ও বলিকর্শ শিক্ষা পাই- 
তেন।৩১ তীহারই যত্ধে মহাঁযাঁন বৌদ্ধধর্মের পুনঃসংস্কার আরম্ত হইয়াছিল এই সময়ে নাগার্জুন 
ও মৈত্রেয় এই ছুই মহাঁযাঁনমতের সমীকরণ করিয়া ত্রৈকুটকবিহারের আচার্য হরিভদ্র অষ্ট- 
সাহসিকা'-প্রজ্ঞাপাবমিতার ভাষা পপ্রকীশ করিয়াছিলেন 1৩১ ধর্শপাল নিজে একজন ধর্নিষ্ঠ বৌদ্ধ 
হইলেও তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শাস্তার্থ দ্বারা অনুশাসনধোগ্য ত্রাহ্মণাদি 
বর্ণসমূহকে স্ব স্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন ।** তাহার মহাসামস্ত নারায়ণবর্ধ্া 
পৌগু,বর্দনভূক্তির অন্তর্গত শুভস্থলী নামক স্থানে “নন্ননারায়ণ”* নামক এক বৃহৎ বিষু্মন্দির 
প্রতিঠিত করিয়াছিলেন এবং ধর্পালের রাজত্বের ২৬শ বর্ষে জগদ্ধিখযাত বৌদ্ধতীর্ঘথ গয়ার মহা- 
বোধিতে উজ্জ্বল নামক ভাঙ্করের পুত্র কেশব তিন হাজার দ্রম্ম বায়ে পুঙ্করিণী কাঁটাইয়া তাহার 
তীরে চতুন্ম্থ মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।”' উক্ত মহাঁসামন্ত নারায়ণবন্দমার অনুরোধে 
গৌড়াধিপ তাহার প্রিয়পুত্র যুবরাজ ত্রিভুবনপাঁলকে দূতক করিয়া পৌগু,বদ্ধনভুক্তির অন্তর্গত 
৪ খানি গ্রাম নন্ননারায়ণদেবের পুজক লাটব্রাঙ্গণদিগকে দান করিয়াছিলেন, গৌড়ের নিকট- 
বর্তী খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্মপালদেবের তান্নশাসনথানি উক্ত লাটব্রাঙ্গণদিগের উদোশ্টে 
প্রদত্ত হইয়াছিল 1” তীহার এই তাঘ্রশাসন হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, তখনও 
পৌগু.বদ্ধনে বথেষ্ট কায়স্থপ্রভাব ছিল, বয়োবৃদ্ধ কায়স্থগণই প্রধান বিষয়াধিকার, মহামহত্তর, 
মহত্তর ও দশগ্রামিক পদে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। পালনৃপতিগণ ব্রাঙ্গণগণের সহিত সেই সকল 
কায়স্থের প্রতিও সন্মান দেখাইয়! গিরাছেন।*৯ ক্টাচাঁর লেখনাধিকারের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন 
কায়স্থ টন্কদাস* । বারেন্ত্রকুলপঞ্জীমতে, ধন্মপাল ভট্রনাঞায়ণের পুত্র আদিগাঞ্জি ওঝাঁকে 
গঙ্গাতীরে ধামসার নামক গ্রাম প্রদান করেন ।5: 
(৩৩) 7০0191০1075 08৭01)151 1০৬1 5908519৮০11, 1901, 0), হা, 


(৩৪) 721710175 4. 5. 1), ৬০! 117) ১২০ [. 1১, 5, 
(৩৫) “শাক্তার্থত'জ। চলতো হনুশীস্ত ব্ণান্‌ প্রতিষ্টাপয়তা হ্ধর্শে ॥” (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি ৫ম শ্লোক ) 


(৩৬) 'নন্ননারায়ণ' নম লইয়। ন।নাগগনে নান! গব্ষেণ। কপিয়াছেন, কিস্ক আমাদের মনে হয়, নারায়ণবশ্ম। 
নিজ মাতামহের পারলৌকিক মঙ্গলেচ্ছায় উত্ত দন্দির প্রতিএ। করেন। “নন এখন হিন্দীভীধায় 'নানা' অর্থাং 
মাতামহ। 

(৩৭) 7). 4৯, ৪.1) (86৬ 96115 ) ৬০1, [৬. 09, 01-102, 

(৩৮) £50181901)07 11001685৬01], [ভি 0,245 2 

(৩৯) “যথাকালাধ্যানীনে! জ্যেঠকায়স্ব-মহ।মহত্তর-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সফরণান্‌ প্রতি- 
বাদিনে। ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাঙ্মণম।ননাপৃৰবকং যথারহং মানয়তি।” ৩২শ রাজ]।স্কে উৎকীর্ণ ধর্মপ(লের খাঁলিমপুরলিপি। 

(৪) সাহিহ্য-পরিষং পত্রিকা, ১৩১৩, ১৫৪ পৃষ্ট। দ্ষ্টব্য। 

(৪১) "রাজ! শ্রীধর্দপালঃ হৃখমম রধুনীতীরদেশে ধিধাতুং 

নায়াদিগাঞ্িবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্ত | 
যক্জান্টে দক্ষিণার্থং সকনকরগতৈধণমস।র।ভিধানং 
খ্রানং ত্মৈ বিচিত্রং করপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যক'ম:)” 
গৌড়ে-্রাঙ্মণ (১১৭ পৃষ্ঠ! )-ধৃত বারেজ্রকুজপঞ্জিক। | 


পাল-রাজবংশ। ] বাজন্য-কাণ্ড ১৫৭ 


রামান্থজ লক্ষণের ন্যায় বাকৃপাল নামে পর্শপালের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাহার 
শাঁসনরীতি ও বিক্রমবলে ধর্মপপালের অথগুরাজ্য শক্রশৃন্য* হইয়াছিল এবং পাঞ্চালপুত্র মন্ত্রিবর 
গর্গের নীতিকৌশলে তাঁহার রাজ্য বন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল |, 

রাষ্ট্রকুট-সম্রাটের হস্তে পরাজয়ের পর যদিও নাগভট কিছুদিন মাথা তুলিতে সাহসী হন 
নাই, কিন্ত ৮১৩ খুষ্টান্দে রাষ্্কুটপতি ৩য় গোবিন্দের ম্ডাঁ এবং সেই সঙ্গে লাটের রাষ্ট্রকূট 
মহাপসামস্তগণের মধ্যে পরম্পর গৃবিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই স্তরযোগে নাগভট আবার বলসঞ্চয় 
করিয়া উত্তরাঁপথ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। শভৎকালে চালুকা ও প্রতিহারমহাসামস্তগণ 
অনেকেই নাগভটের ছত্রতলে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দর্শপাল দূরদেশে অবস্থান 
করিতেছিলেন। এবার চক্রায়ুধ প্রতিহাররাজের গতিরোপধ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
উত্তরাঁপথ বিজয়ী নাগভটের করতলগত হইল । 

দীর্ঘক?ল রাজাভোগ ও নানা ধর্াকর্ম্নে লিপ্ট থাকিয়ঃও ধর্মমপালের দিপ্রিজয়ের আশা ও 
রাজ্য-বৃদ্ধিবাসনা নিবৃত্ত হয় নাই । দিগ্রিজয়ী ললিতাদিত্যের মত ভিনিও বৃদ্ধবয়সে প্রবলশক্র 
হন্তে প্রতিহাররাঁজকে শাসন করিতে গিয়া ভয়ত প্রতিভাররাঁজ নাগভটের মহাসামস্ত বাহুক- 
ধবলের বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন 15 | 

ধন্পাল ৩২শ বর্ষ বাজ্যভোগকালে প্রিয়পুত্র ত্রিভুবনপালকে যৌবরাঁজো অভিষিক্ত করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু কিছুকাল রাঁজাভোগের* পর তার মৃত্যু হইলে ঘুবরাজ ত্রিভূবনপাঁল 
সিংহাঁসনলাভে সমর্থ হন নাই। অনেকের মতে পিতার জীবিতকালেই তিনি মানবলীলা 
সম্বরণ করেন । হয় তিনি পিতাঁর জীবিতকালে ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন, নয় দেবপালের পক্ষ প্রবল হইয়া তাহাকেই রাঁজ্যাভিযিক্ত 
করিয়া থাকিবে। ধর্মপাল প্রৌড়িকালে রাষ্ত্রকুট-রাজ-কন্তা রঞ্নাদেবীকে বিবাহ করেন, 


দেবপাল 


(৪২) নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি হর্থ গ্লোক। 

(৪৩) গরুডগ্ুস্তলিপি ২ গ্লোক। 

(৪8) পালরাক্জগণের প্রশন্তিলখকগণ কেহ এ সংবাদ দেণ নাহ বটে, কিন্তু ৫৭৪ বলভী সংবতে 
(৮৯৩ খাবে ) উৎকীর্ণ মহাণ।মন্ত অবশীবন্দার তাত্রশ।সনে ধন্মশালের এই পতনকাহিনী এইরূপে বিবৃত 
হইয়াছে--"অজনি ততো পি গ্রমান্‌ ধাছুকধবলে। মহানুভবো ষঃ। 

ধন্দ ভবন্রপি নিতাং রণৌদ্যতে| নিনশীদ ধন্সং ॥” (15118177017 1001068) ৬91, 1১055), 
অর্থাৎ তার পরে গ্রমান্‌ মহান্ুভব বাহুকধবল জন্মগ্রইণ করেন। তিনি নিত্য ধন্মপরায়ণ হইলেও রণোঁদ্যত হইয়া 
ধর্ম(পাল)কে নিপাত করিয়।ছিলেন। 

(৪৫) তিব্তীয় তারনাথের মতে ধর্দপাল ৬৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরূপ অতিদীর্ঘকাল রাঙ্গত্ের নিদর্শন 
আর কোথাও প।ওয়। যায় না। সমলাময়িক লিপিতে তাহার ৩২শ পর্যন্ত পাওয়া! গিয়াছে । বেশী দিন রাজ্য- 
ভোগের আশ! নাই মনে করিয়া! তখনই তিনি ত্রিভুবনপালকে যুবরাজ করিয়াছিলেন, এবপ স্থলে তাহার রাজ্য- 
কাল মোটা মুটা ৪ বর্ধ ধরিয়! লওয়। অদঙ্গত হইবে ন।। 


১৫৮ বঙের জাতীয় ইতিহাস [বষ্ঠ অধ্যায়। 


তীাহাঁরই গর্ভে দেবপালের জন্ম ৷ কিন্তু ব্রিভূুবনপাল ধর্মপালের পূর্ব মহিষীর গর্ভজাত। 
সম্ভবতঃ ধর্শপালের শেষাবস্থায় গৌড়-রাজখানীতে তাঁহার আত্মীয় রাষ্কূটগণের প্রভাব বাড়িয়া- 
ছিল। তাহাদের চেষ্টাতেই রাষ্কূটরাজদৌহিত্র দেবপাল গৌড়সিংহাঁসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
দেবপাল পিতার প্রৌঢবয়সের সন্তান,__যৌবনপ্রারস্তেই তিনি পিতৃসিংহাঁসনে অভিষিক্ত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি পিতৃকুল ও মাতৃঝুল উভগ্ধ কুলের সদগুণাবলির ও ধর্্বিশ্বাসের অংশাধি- 
কারী হইয়াছিলেন, এ সংবাদ পুর্ব অধ্যার়েই লিখিয়াছি 1৪৯ 

পিতৃ-সিংহাসনে অধিষিত হইয়া দেবপাল তাহার প্রধান কর্তৃবা পিতৃবৈরী নিপাতের 
আয়োজনে অগ্রসর হইতে পারে নাই । তথন ভার বয়স বেশী হয় নাই । তাহার পদমধাদ' 
অক্ষুপ্র রাখিবার জন্ত গৃহশক্রর আক্রমণ হইতে অনেকটা সতর্ক থাকিতে হ্ইয়াছিল। উপযুক্ত 
মন্ত্রী দর্ভপাণির সাহাধ্যে কিছুকাল তিনি গৌড়গ্লাজোর আভান্তরীণ উন্নতি সাধনে মনোযোগী 
ছিলেন। নির্মলচরিত্র, উদারহা, ধম্মনিষ্ঠা ও শৌধাবীর্যাগুণে অন্ন কালমধযেই তিনি 
আম্মীয় স্বজন ও প্রকৃতিপুঞ্জের হদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। রাজ্াপ্রাপ্টিকালে 
যাহারা তাভার বিরোধী ছিলেন, ক্রমে তীাহারাও তাহাব অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। 
তৎকালে তাঁহার মাতুল ১ম অমোঘবর্ষ দাক্ষিণাতোর সম্রাট রূপে মান্যথেটের রাষ্টরকূট-সিংহাসনে 
বিরাজ করিতেছিলেন। এ লময়ে প্রতিহ্গারবীর ২য় নাগভটও ইভালোক পরিভাগ করিয়াছেন 
এবং কান্তকুক্জের সিংহাসনে তৎপুর রামভদ্র নমাপীন। গেড়াধিপ রীতিমত শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া প্রতিশোধ লইবার ভন্ঠ বিজয়বাত্রা কবিচলন। এই সময়ে পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকুট-সৈম্ত ও 
তাঁহার বিজয়বাহিনীর দলপু্ করিয়া থাকিবে” এবং নর্ধদার উপতাক1 বিন্ধাচল হইতে হিমালয় 
প্ধ্যস্ত প্রতিহাররাঞজ নাগভটের পুত্র রামভদ্রের অধিকারভুক্ত ভইতেছিল, সেই দিকেই 
দেবপালের অগ্রদৃষ্কি পতিত হইয়াছিণ। গকুড়ন্তস্তলিপিতে এই বুদ্ধযাঞ্রার প্রসঙ্গে এইবূপ 
লিখিত হইয়াছে-_ 

“মতঙ্গজ-মদাসিক্ত-শিলারাশিভৃষিত বেবানদীর জনক £ ধিন্ধাাচল ) হইতে মহেশ্বর- শিরো- 
ভূষ! ) চন্দ্রকিরণদ্বারা শুভ্রীক্কৃত গৌরীপিত? (হিমালয়) পব্ত পধ্যন্ত এবং ুধ্যের উদয়ান্ত- 


(৪৬) ১২৩ পৃঠীয় কুলাচ।য। হরিমিশ্রের কারিকা হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে । ছুঃখের 
বিষয় কৌন কোন কুলশীন্ত্নভিজ্ঞ নবীন এরতিহা (নক হরিনিহের বচন প্রক্গিপ্তু বলিয়া! উড়াষঈয়। দিতে চ।ছেন। কিন্ত 
বিশ্বকৌধ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত সেই প্র।চীন পুথব দুই শত বর্সের হম্তলিপি দর্শন করিলে তাহার প্রামাণক ত] দন্বন্ধে 
কাহারও সন্দেহ থ।গিবে ন|। 

(৪৭) “অরিনৃপতিমুকুট-ঘটি তচরণঃ সকলভবনবন্দি তশৌর্যাঃ। 

বঙ্গঙমগধ-মাপব বেঙ্গীপৈরট্চিতোহতিশয়ধবল? ॥” 

১ম অমঘবর্ধের নীলগুগুলিপির ১১শ প্লোকে এরপ পরিচয় থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, অমৌঘবর্ষের 
মিট দেস্পাণ পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু উণরে লিখিযা ছ ১ম অযোদবর্ধ দেবপালের ম।তুল ও পৃষ্ঠপেধক 
ছিলেশ। ভাগিনের কত ক মাতৃপের অচ্চন! স্বাভাবিক; হহ। খর্বতা প্রক।শক নছে। 


পাল-রাজবংশ। ] রাজনা-কাণ্ড ১৫৯ 


কালে অরুণজলরাশি ( অর্থাৎ পুর্ব ও পশ্চিমসমুদ্র ) পর্য্যস্ত যাহার নীতিকৌশলে দেবপাল 
করদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন” |” ইতাদ্বারা আমর1 গৌড়াধিপ দেবপাল ও তাঁহার মন্ত্রী দর্ভ- 
পাণির শক্তিসামর্থা ও বীর্যাবন্তার পরিচয় পাইতেছি। বলা বাহুল্য, সমস্ত আর্ধ্যাবর্তের নৃপতি 
__গোড়, মালব, খশ, ভ্ুণ, কুলিক, কর্ণাট ও লাট প্রন্গতিঃ৯ তাহার অধীনত স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। রামভদ্র পরাজিত এবং পশ্চিমসীমী্ত কান্বোজপ্রদেশ পর্য্যন্ত তাহার 
অধিকারভুক্ত হইয়াছিল ।*০ 

কেবল দর্ভগাণির নীতিকৌশল নহে, বাঁকৃপালের পুত্র মহাবীর জয়পালগ দেবপাঁলের 
শত্রদলনে ও রাঁজাবিস্তাঁরে প্রধান সহায় হইরাছিলেন। তিনি 'উপেন্দ্রের ম্তার চরিত-মাহাত্য্যে 
জগৎকে পবিত্র করিয়া '9 ধর্মদ্বেষিগণকে যুদ্ধে শাসন করিয়া পূর্বজ দেবপালকে ভূবনরাজ্য- 
স্গথের অধিকারী করিয়াছিলেন । ভ্রাতার নিদেশক্রমে সেই মহাবীর দিখিজয়ের আশায় 
চতুদ্দিকে ধাবিত হইলে দূর হইতে ভাঁভার নাম শুনিরাই উৎকলাধিপতি ব্যাকুল হইয়া রাঁজ- 
ধানী পরিত্যাগ করেন এবং তাহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়! প্রাগ্জোতিষের অধিপতি 
যুদ্ধসংক্রান্ত বাদানুবাদ শান্ত হওয়ায় প্রিয়জনপরিবৃত হয়! চিরসুখী হইরাঁছিলেন”*১। এই 
জয়পাঁলই ছান্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশকার নানায়ণভট কর্ভীক উত্তররাছ়ের অধিপতিনূপে পরিচিত 
হইয়াছেন। তাহার পিতদেবের মহা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উক্ত কাণ্ঠিবিল্লীয় নারায়ণের পূর্বপুরুষ 
মহাপগ্ডিত উমাপতি মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন 1*২ 


(৪৮) “আরেব।জনকান্মহঙ্গভম্দ্শ্িমাণচ্ছলাসংহাত, 
রাচুশীদীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরনৈঃ পুযাৎ দিতিয়ো গিরেঃ। 
মান্বপ্াস্তময়োদয়োরণজ্লাদদারিরাশিদ্ধয়াৎ 
নীব]া মস্ত ভূুবং চকাঁব করদাং শ্ীদেষপালে। নৃপঃ ॥”  (গরুডস্তস্জলিপি «৫ম প্লোক ) 
(৪৯) দেবপালের মুঙ্গের-লিপিে গৌড়, মালবাদি তাহীর সেবক বলিয়! পরিচত হইয়াছে। 
(৫.) “'কম্বোজেষু চ বাজধুষভিধস্তাশ্থরাজৌতসে।। 
হেষামি শ্রতহারি-হ্রেষিতরব!ঃ কান্তা “রং বীক্ষিতাঁঃ॥” 
( দেবপাঁলের মুঙ্গেরলিপি ১৩শ শ্লোক ) 
(৫১) 'তশ্মাঢুপেন্্রচরিতৈর্ভগতীং পুনানঃ পুরো! বতুব বিজয়ী জয়পালনাম।। 
ধর্মছ্বিধাং শময়িত। যুধি দেবপালে। যঃ পুববজে ভুবনরাজ্যন্থখা স্ানৈধীতৎ | 
যশ্বিন্‌ ত্রাতুন্িদেশাদ্বলনতি পরিস্তঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ 
সীদন্নামৈব দুরন্লিজপুরমগহাছুংকলানামধীশঃ ) 
আনাঞ্চক্রে চিরার প্রণয়িপরিবুতো! বি্রদুচ্চেন মুর 
রাঁজা প্রাগ জ্যোেতিম।পামুপশমিত-সমিৎ সংকথাং যন্ত চাজ্ঞং ॥” 
(নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি €ম ও ৬ষ প্লোক) 
(৫২) তশ্মাদ্ভূষিতসাক্কিভূষিবলয়ঃ শিষে।াপশিষ্যবরজৈ- 
বি্বন্মোলিরভুূছুমাপতিরিতি প্রচাকরগ্রামণীঃ। 


১৬০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বষ্ঠ অধ্যায়। 


খালিমপুর-লিপি হইতে মনে হয়, পাটলিপুত্রে ধর্মপালের বাজধানী ছিল। কিন্তু দেবপাল 
মুগগিরিতে ( বর্তমান মুক্গেরে ) রাজধানী পরিবর্তন করেন। তিনি একজন পরম সৌগত 
বলিয়া পরিচিত হইলেও ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি তাহার সমান ভক্তি ও অন্ুরক্তি ছিল। 
তাঁহার নিষ্ঠা ও সদ্বশ্বাচরণেব পরিচয় ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে পেশাবরের নিকটবর্তী 
জালালাবাদ উপতাকাস্থিত নগরহা্রে পহ্ছিয়াছিল । সম্ভবতঃ এই পশ্চিম প্রান্ত পর্যান্ত দেব- 
পালের শাদ্নাধীন হইয়াছিল । নগরহারব'সী সর্ধশাস্ববিৎ ব্রাহ্গণপ্রবর বীরদেব সমস্ত বেদ 
অধায়ন করিয়া কণিষ্কবিহারে আচার্যা প্রবর সর্বজ্ঞশাস্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়া 
' তপশ্চরণে নিরত হইয়াছিলেন, পরে গয়ায় মহাবোধি দশন করিয়া যশোবর্মপুর-বিভারে*ত 
আগমন করেন। তৎকালে এখানকার বিহারে সহদেশী ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। বীরদেব 
এখানে আসিলে গৌড়াধিপ দেবপাল স্বয়ং আসিয়া তাহার পুজা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে 
স্থপ্রসিদ্ধ নালন্দার পরিপালনভার অর্পণ করিয়াছিপুলন। বীরদ্দব ইন্ত্রশিলাপর্বতের উপর 
স্থবৃহৎ চৈতা এবং যশোবন্মপুরে “বঙ্তাসন' প্রতিষ্ঠ: করিয়াছিলেন | 

দেবপাঁল যেমন বৌদ্ধাচাধ্য বীরদেবের৯ পুজা করিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, 
বেদবিদ্‌ ব্রাঙ্গথের মর্ধ্যাদা-রক্ষায়ও তিনি সেইরূপ উদারতা দেখাইয়া! গিয়াছেন। যখন সেই 
বৌদ্ধরুপতি তেত্রিশবর্ষ রাজ্যভোগের পর কতকটা ত্যাগপথের পথিক*্* হইয়াছেন, সে সময়েও 
তিনি উপমন্থ্যগোত্রজ বেদার্ঘবিদ্‌ যাজ্জিক ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র পদবাক্যপ্রমাণবিদ্াপারদর্শা 
বীহেকরাতমিশ্রকে শ্রীনগরভুক্তির ক্রিমিল বিবয়ান্তর্গত মেষিকাগ্রাম নিজ পিতামাতার পুণ্য ও 
যশোবৃদ্ধির জন্য তাত্রশাসন দ্বার! প্রদান করিয়াছিলেন ।** এই তাব্রশাসন হইতেই জানিতে 
পারি, “গুণজ্ঞ নৃপতি মাতাপিতার উভয়কুলের বিশুদ্ধিভাক্‌, তাহার নিজের মত গুণ ও অনুরূপ 
চরিত্রবান, যৌবরাজো প্রতিষ্টিত আত্মপুত্র শ্রীরাজাপালকে” এই দানের দূতক করিয়াছিলেন ।*' 


গ্মাপালাজ্জঞযঘপালতঃ স হি মহা শ্রান্ধং প্রভৃতং মহ- 
দানং চার্ধিশণাণার্রনয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুথাবান্‌ ॥” (নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্র কাশ ) 

(৫৩) বেহারপ্রদেশের অন্তর্গত বন্ধমান 'বেহার” নামক মহকুম। ও তাহার নিকটস্থ ঘোষরাব! তংকালে 
যশোবর্মপুর ন।মে খ্যাত ছিল। 

(৫৪) এই বজীদনপ্রতিষ্ট উপলক্ষে শিল।ফলকে যে প্রশস্থি উতকীর্ণ হইয়াছিল, সেই শিলালিপি হইতেই 
বীরদেবের পরিচয় উদ্ধাত হইল। ইহার সম্পূর্ণ পাঠ [7301204৮010 ৮০] ১৮11, [71 397-212 এবং 
গৌড়লেখমীল! ৪৬-৫* পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়।ছে। 

(৫৫) “বিচ্ছিন্নঃ কলিন। শকদ্বিধি গতে কালেন লোকোত্তরং ঢু 
যেন ত্যাগপথঃ স এব হি পুনবিষ্পষ্টমুন্ীলিতঃ 1" (দেঁবপালের মুঙ্গেরলিপি ১৪ প্লোক ) 
(৫৬) এই তাঅশাসনই দেবপালের মুঙ্গেরলিপি বলিয়। পরিচিত। 
(৫৭) “শ্রেয়োবিদাবুভয়বংশবিশুদ্ধিভাঙং রাঁজা করোদধিগতাত্মগুণং গুণজ্ঞঃ। 
আন্মানুরূপচারতং স্থিরযৌবরাঙ্গাং প্রীরাঞ্্যপালমিহ দুতকমাস্বপুত্রং 1” 
( দেবপালের মুন্সেরলিপি শেষ গোঁফ ) 


পাল-রাজবংশ। ] বাজন্য-কাণ্ড ১৬ 


দেবপালের প্রথম আধিপত্যকালে তাহার খুলভাতপুত্র জয়পাল যেমন উত্তররাঢ় শাগন 
করিতেছিলেন ও রাজ! বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেইরূপ দেবপালের শেনাবস্থায় রাজ্যপাল 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া গৌড়ের কোন প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার 
জোষ্ঠতাতপুত্র যুবরাজ ত্রিকুবনপালের স্তায় তিনিও পিতার জাবদ্দশায় হয় ইহলোক পরিত্যাগ: 
করেন, নয় দলপুষ্ট অপর ন্রান্রকৌশলে দিংচাননলা'ভে সমর্থ হন নাই । দেবপাঁল ত্যাগপথের 
পথিক হইলেও ধন্দ্পালের স্থান তীঁভার৪ জীবনের শেষকাল পর্যন্ত দিখিজরেচ্ছ৷ প্রবল 
ছিল। এই কারণে প্রতীহার, চন্দেন্ল, কলচুরি, চোল ৪ চালুকারাজগণের সহিত জীবনব্যাপী 
সংগ্রামে তাহাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। তিনি কেবল উত্তরভারতে নিজ সার্বভৌমন্থ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তাহার দিখ্রিজপ্না চতুরম্গসেনার পদভরে দক্ষিণ-ভারতও 
প্রকম্পিত হইয়াছিল। তাহার মঙ্গরপিপিতে ঘোধিত হইয়াছে বে, গিঙ্গার উৎপত্তিস্থান 
হইতে রাঁবণারির কী্দে সেতুবন্ধ পধান্ত, (পশ্চিদ্ধেকে ) বরুণালর (সমুদ্র ) হইতে 
( পূর্বদিকে ) লক্্মীজন্মগৃহ ( সধৃদ্র ) পর্যান্ত (হিনি ) সপত্রীশৃন্তা পৃথিবী উপভোগ করিয়া- 
ছিলেন।”” যদিও ইহ! প্রশস্তিকারের অন্্যুন্তি বলিয়া গণা হইতে পারে, কিন্ধু “উৎকল- 
কুলকে উৎকীলিত করিয়!, হণগব্ব হরণ করিয়া এবং দ্রবিড ও গুর্জরনাথের দর্প*খর্ব করিয় 
গোৌড়েশ্বর সাগরমেথখল' পৃিবী উপানোগ করিয়াছিলেন"** গরুডস্তস্তলিপিন এই উক্তি 
একেবারে মিথা। বলিয়া উড়াইয়া দে ওয়! যায় না। 

বলিতে কি ধন্মপাল ও দেবপালের সমন্ধ গৌড়বঙ্গে স্ব্ণনগ উপস্থিত হইয়াছিল, মহারাজ 
শশাঙ্ক-দেব অথবা গৌড়পতি জয়ন্তের পন্ছে ঘাা দুঃসাধ্য ছিল, ধন্মপাল ও দেবপালের পক্ষে 
তাহাই স্ুসাধা হইয়াছিল। এ সময় কিছুপিনের জন্তও হয়ত গৌড়পতি ভারতসম্রাট, বলিয়া 
পৃজিত হুইয়াছিলেন, ভারচের নানাধিদ্দেশে তাঙাদের 'আধিপতা-বিস্তার ও কুটুদ্িত'স্থাপনের 
সহিত গৌড়বঙ্গবাসী প্রজাসাদারণও গৌডবলেব সন্কীর্ণ সীমামধো আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতের 
সমৃদ্ধিশালী প্রতোক জনপদে ও নগরে ধর্ম, সমাজ ও রংজনীতিক কার্ধানেহ্‌ বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন,__তাহাদের অধীশ্বরগণের আঁদশে তীহারা৪ সমস্ত ভারতবাসী স্বজাতির সহিত 
আম্ীয়তাস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বলিতে কি, পালসম্রাটু 9 তীহাদের বিচক্ষণ মন্ত্ি 
গণের প্রভাবে গৌড়বঙ্গবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাহার! যে 
আসেতুবন্ধ-হিমালয় সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, ধর্মম- 
পাল ও দেবপালের সমসাময়িক উৎকীর্ণ প্রশস্তিসমূহে তাহার যথেন্ আভাস রহিয়াছে । কিন্ত 


(৫৮) “আগঙ্গাগমমহিতাৎ সপত্বশূম্যাম।সেতোঃ প্রথিতদশাপ্তকেতুকীন্তেঃ। 
উব্বামীবরুণনিকেতনাচচ সিদ্ধো রাছাশ্দ্রীকুলভবনাচ্চ যে! বুভোজ ৪” (মুঙ্গের-লিগি ১৫শ পলক) 
(৫৯) “উতৎকীলিতোতকলকুলং হাত হণগব্বং থন্নাকুতগ্রবিড়গুর্জরনাখদর্পং | 


ভূগ্লীঠমন্ষিরশনাভরণখুভে।জ গৌঁড়েশ্বরশ্চিরমুগা ্ত খিয়ং যদীয়াং ॥” (গরুড়ম্তম্তলিপি ১৩শ শ্রোক) 


১ 


৬৬২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষ্ঠ অধ্যায়। 


গৌঁড়বঙ্গবাসীর নিতান্ত ছূর্ভাগ্য বলিতে হইবে, তাঁহাদের সেই উচ্চাভিলাঁষ স্থায়ী ফল প্রদান 
করিতে পারে নাই। 

প্রায় ৮৪* খুষ্টাব্ধে প্রতিহাররাজ রামভদ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপুত্র মিহির 
ভোজ চিত্রকুটগিরিছ্র্গ হইতে পিতার প্রণষ্টগৌরব উদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। প্রায় ৮৪৩ 
খুষ্টাব্ে তিনি কান্কুক্জ জয় ৫ কিন্ত এ সময়ও তিনি স্থায়ী কর্তৃত্ববিস্তারে কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই। প্রায় ৮৬* থুষ্টাবে সমস্ত কান্তকুজ প্রদেশে তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ভগবান্‌ বিষণ যেমন বরাহ অবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করেন, ভোজ- 
দেবও সেইরূপ পৈতৃক সাম্রাজ্য উদ্ধার করিয়া 'আদিবরাহ+ উপাধি ধারণ করেন। উত্তররাটীয়- 
কায়স্থকুলগ্রন্থে ইনিই কান্তকুজাধিপ “আদিশুর” বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন। এ সময় দেবপাল 
রাঁজাপাঁলের উপর যৌবরাজ্য প্রদান করিয়! অনেকট। ধর্মচচ্চায় কালাতিপাত করিতেন । 

দেবপালের মৃত্যুর সহিত গৌড়রাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইতে চলিল। 
দেবপালের একাধিক পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার দীর্ঘকাল রাজ্য, বহু দূরদেশে রাজ্যবিস্তার ও 
পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষনৃপতিগণের সহিত নিয়তই সৃদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকায়, তাহার পুত্র ও 
পরমাত্মীয়গণকে অনেক সময়ে গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি বা সামন্তনৃপতিরূপে নানা স্থানের শাসন- 
কর্তৃত্ব বা সৈম্তাধিপতা গ্রহ্থণ করিতে হইয়াছিল। পস্তবতঃ দেবপালের মৃত্যুর পর প্রভুত্ব লইয়া 
তাহাদের মধোও পরস্পর প্রতিছন্দিতা উপস্থিত ভইয়াছিল। এই আন্তর্গণিক-প্রতিঘ্বন্ছিতার 
ফলে অধিক দূরবর্তী অধিকারসমুহে দূরদেশীয় সামন্তগণ ক্রমেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে 
ছিলেন। এই স্থয়োগে ভোজদ্েবও উত্তর-ভারক্তর অধিকাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন। 

দেবপালের তাঘ্রশাসনে যুবরাজ রাজ্যপাল ও গরুড়স্তম্তলিপিভে শুরপালের নামোল্লেখ 
আছে। রাজ্যপাল যৌবরাজ্যে অধিঠিভ হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি পিতার উত্তরাধিকা র- 
লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ এ পধ্যন্ত বাহির হয় নাই। অনেকে আবার 
শূরপাল ও বিগ্রহপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহ! তাহাদের অনু- 
মানমাত্র, বরং মদনপালের তাত্রশাসনে শুরপাল ও বিগ্রহ্পাঁল এই ছুইটী নামই একাধিক ও 
বিভিন্ন বাক্তির নীম বলিয়া বণিত থাকায় শুরপাল ও বিগ্রহপালকে ভিন্ন নৃপতি বলিয়াই 
ধরিতে হইবে। 

দেবপালের মৃত্যুর পর মন্ত্রিবর কেদারমিশ্রের যন্ধে শুরপাঁলই পিভৃসিংহাঁসনে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন। কেবল এই সময়ে বলিয়৷ নহে,__ধর্শশপাঁলের সময় 
হইতে এই মন্ত্রিংশই গৌড়রাজ্যের এক প্রকার সর্বেসর্ধা ছিলেন। 
এই মন্ত্রিংশ প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চালের কৌশলেই সম্ভবতঃ গোপালদেব প্প্রক্কৃতিপুপ্ীকর্তৃক গৌড়- 
সিংহাসনে প্রত্তিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধপর্ধালই অভিষেকবারি দ্বারা ধর্ঘপালকে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।* তৎপুত্র গর্গ, গর্থপুত্র দর্ভপাঁণি ও দর্ভপাণিপৌত্র কেদারমিশ্র--ইঁহাব! 

(৬) 'হয্যৎ পঞ্চ লবৃদ্ধোদ্ধ তকনকময়-ম্বাভিষেকো দকুস্তো" (ধর্দপালের খালিনপুরলিপি ১২শ প্নোক) 


শুরপ।ল 


পাল-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ১৬৩ 


সকলেই বংশাহুক্রমে পালবংশের মন্ত্রিত্ব এবং দর্ভপাণিপুত্র ও কেদারমিশ্রের পিতা সোমেশ্বর 
পালবংশের সৈম্ভাধিপত্য করিয়! গিয়াছেন।* 


মন্ত্রী কেদারমিশ্র বৃদ্ধবয়সে যাজ্জিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 
তাহার যক্তস্থলে রাজ্যের নিয়ত কল্যাণকানী রাজা শৃরপাল নতশিরে সর্বদাই উপস্থিত 
থাকিতেন এবং বছবার তাহার নিকট শান্তিবারি গ্রহণ কর্মিয়াছিলেন।* 

এই শুরপালের সময়েই দাক্ষিণাত্যে চালুক্য, গঙ্গ ও যাদববংশ, মধ্য ও উত্তরভারতে পরমার, 
চাহমান ও প্রতিহারগণ প্রবল হইয়া পালাধিকার গ্রাস করিতে থাকেন। প্রতিহাররাজ ভোজ 
এই সময়ে মগধ পধ্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। গোৌঁড়বঙ্গাধিপ তাহাকে বাঁধা দিতে সমর্থ 
হইলেন না।১ এমন কি পাল-রাজধানী মুদগগিরি পর্য্যস্ত আক্রান্ত হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী 
কেদারমিশ্র এ সময়ে যাগধজ্ঞ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, গৌঁড়েশ্বর শুরপাল সম্ভবতঃ গৃহবিবাদে 
বিজড়িত, স্থতরাং পালরাজোর সীম! ক্রমেই খর্ব হইতে খর্বতর হইতেছিল। 

শূরপাল পিতা ব! পিতামহের স্থায় দীর্ঘকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় মা, 
তাহার পরে বিগ্রহপাল নামে তাহার এক ভ্রাতাকে গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে 
দেখি। ১ম বিগ্রহপাল শুরপালের ভ্রাতা ছিলেন বটে, কিন্তু 


১ম বিগহপাল 
* সহোদর ছিলেন না। তিনি জয়পালের উপযুক্ত পুত্র ।* 


(৬১) গররুড়ন্তস্তলিপিতে এই মঙ্ত্রিবংশের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। 
(৬২) 'যক্তেজ্যাহ বৃহস্পঠিপ্রতি? তে; আশুরপালে! নৃণঃ 
সাক্ষাদিন্ত্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলে। গইহৈব ভূয়? সবয়ং। 
নানানস্তোনিধিমেখলস্ত জগত: কল্য।ণসঙ্গী চিরং 
শ্রদ্ধান্ততপ্ল 'ত-মানসে। নতশির! জগ্রাহ পৃতন্পয়ঃ ॥” € গরুড়ন্তসলিপি ১৫শ শ্রে।ক) 
(৬১) “যন্য বৈরি বৃহদ্বঙগান্‌ দহতঃ কোপবহিৎনা। 
প্রতীপাদর্ণসাং রাশান্‌ পাতুত বৈহৃফ্ম।বভৌ ॥" (ভোজদেবের গোয়!লিয়ার-লিপি ১১শ ক্পোক) 


(৬৪) ডাক্তার হে।র্ণ্‌লি ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চুমার সৈত্রেয় প্রস্তুতি ১ম বিগ্রহপাঁলকে দেবপালের পুত্র বলিয়।ই 
স্থির করিয়াছেন । নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি, ১ম মহীপাঁলের বাণগড়লিশি, ৩য় নিগ্রহপ্ণলের আমগ।ছিল্িপি 
ও মদনপালের মনহলিলি(প এই সমস্ত তা্রলেখের মধো বিগ্রহপালের পূর্বপুরুষ ও তাহার জন্মপরিচয়স্চক এইরূপ 
শ্লোক দৃষই হয় 

“ষশ্মিন্‌ ভরাতুনিদেশাহুলধতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতু মাঃ 

সীদক্নায়ৈব দুরান্নিজপুরমজহীদুংকণানামধীশ: | 

আসাঞ্ক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতে। বিভ্রদুচ্চেন যুদ্ধ 

রাজ! প্রাগ জ্যোতিষাণ।মুপশমিতলমিৎসংকথাং মস্ত চাজ্ঞাং। 

ীমান্‌ বিগ্রহপালনুৎকুন্ুরজাতশত্ররিব জা৬ঃ। 

শক্রবনিতা প্রসাধনবিলোপিবিমলানিজলধ।রঃ 8” € উষ্ঠ ও ৭ম শ্লেক) 


১৬৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষষ্ঠ অধ্যায়। 


পূর্বেই লিখিয়াছি, মহাবীর জরপাল উত্তররাড়ে রাজত্ব করিতেন। এখানেই বিগ্রহপালের 
অভুা্নয়। তিনি পিতার সহিত বহু রণক্ষেত্রে বীর্যযবন্ত। ও শজিসামর্যের পরিচয় দিয়া 
খাতিলাভ করিয়াছিলেন । ভামশাসনে তাহাকে অজাতশক্র' অর্থাৎ বৃধিষ্টিরের স্তায় বলা 
হইয়াছে। যুধি্টির যেরূপ বহু কষ্ট সহা করিয়া জোউতাভ-পুত্রধিগের নিকট হইতে রাজ্যলক্গী 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ১ম| বিগ্রহপালও সেইরূপ জেগ্াভাত দেবপালের পুত্রদিগকে 
বিনাশ করিয়া! গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। যে সময়ে ভোজদেবের প্রধান সামস্ত 


ক 
পূর্বেই ৬ঠ গ্নোকের অনুবাদ দেওয়! হইয়।ছে, [ ১৫৯ পৃষ্টা] এখানে পুনরল্লেখ অনাবশ্তক | ৭ম শ্লোক অর্থ 
'তৎপুত্র শ্রমান্‌ বিগ্রহপাল অজাতখন্রর ন্যাঁয় জন্মগ্রহণ কবেন। জ ধাখার ম্যায় তাহার বিমল অসিধারায় 
শত্রবনিভীগণের (সখবার চিহ' ) অঙ্গর।গাপি লিণুপ্ত হইয়াহিল। এই গবিচয় পাইয়া ডাক্তার হোব্ণ লি সাহেৰ 
লিখিযাছেন। "]€ 500100501৩০ 7) (171৭ (07 01১71 তায দান 0012 000170105, 19012 
501) 01 1)8৮21)212 ; 001 1])0 ]1)101))01) 1019 501) (17115/579 ) 181051 16010 019 116281691 
[05051080001 10101) 15 19৩৮)01৮ (6 91000 [২০৮৩৯ 0£7৮৭)- 40705060১১11,7 206) 
তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চুনার মৈত্রেয় মহ!শয়ও লিখিয়।ছেন-_-"রচন্!নীহির প্রতি -ঙ্গ্য করিলে, প্রথম বিগ্রচগালদেবকে 
দেবপালের পুত্র বলগীই ম্বীকার করিতে হয়! দেবপ|লদেবও আপুরুক হিশেন না। তাহার [মুঙ্গেরে আবি- 
দ্বৃত | তাত্রশাসনে[ ৫১ ৫২ পংক্তিতে] রাজ্যপাল নামক তীয় পুত্র যৌগাজ্যে অঠঘিক্ত থাঁকিবার পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। তিন যে পিহার জীনিতকাঁলেই পরঙ্গে(কগমন করিয়াছিলেন, ভাহার প্রমাণাভাব। গরড়- 
স্তষ্তলপিতে [ ১৬শ গ্রে।কে ]দেবশালের পরব! নরপাল শুবপ।ল নামে উলিখিঠ। সকলেই তাহাকে প্রথম 
বিগ্রহগাল বলিয়। গ্রহণ ক রয়ান্ছেন। প্রথম বিগ্রহদালের একাধিকশামের এহবপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। যুবরাজ 
রাজ্যপাঁলকে, শুরপাঁলকে এনং প্রথম বিগ্ঃপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বিঘা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়।” (গৌড়- 
লেখম।ল| ৬৭ পৃঠ1) অমর (ক উভয় মহাক্মার মহানুবর্তা হইতে পগিলাম ন।। ১ম বিগ্রগপালের অপর নাম 
কিকোন উপা'ধ ছিল কি ন| তাহ। এ পধ্যন্ত কোন সাময়িকলিণ বা প্রাচীন ইংহ।সিক গ্রন্থে ঝহির হয় নাই। 
এমন কি উক্ত তাগ্রশাদন গুলি আলোচনা করিলেও বিগ্রহপালকে দেবগালের পুত্র বলিয়। ধরা যা না। যে ক্লোকে 
বিগ্রহপালের গপিচয় আছেঃ ততপুর্ববন্তা ছুইটি প্লেকই জয়পালের পরিচায়ক ॥ উক্ত তাঞশ।ন্নগুলি আলে।চন। 
করিলে দেখ। যাগ যে, ১ম গ্লেকে ভগবান্‌ বুদ্ধ ও ১ম গে[পালদেব, ংটা গোকে ধর্খপাল, ১টা ধ্লোকে তাহার 
অনুজ বাক্পাল, ২টা গ্লেংকে তৎপুত্র চয়প।ল, এবং ততপরে ২টা গ্রোকে বিগ্রহপাল ও তৎণত্ী হৈহয়র।জ কন্ু। 
লজ্জার এবং ৮টা গ্লেকে তৎপুত্র নারায়ণপ।লের পঠিচয় রহিয়াছে। নুপ্রমিদ্ধ সমাটব্ল্প দেবপাঁলের পরিচয়ের 
জন্ত পুরা ১টা শ্লোকও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ৫ম গ্লেকের 'শষ চরণে মাত্র দেবপালের প্রসঙ্গ আছে। এরপ স্থলে ৭ম 
, লোকের বিশ্রহপ।লকে কিরূপে আমর। দেবগালের পুত্র বলিয়! স্বীকার কি? ধধ্নপালের পুত্র যুবরাজ ত্রিভুবন- 
পাল ও দেবপালের পুর ধুবরাঙ্গ রাজ্যপাল গামগ্য লোক ছিলেন না, অথচ নারায়ণপালের প্রশন্তিকার তাহাদের 
ন।মগঞ্থ করিলেন ন! কেন? ধশ্মপালের অনু বাক্পাণ্র ধারায় শিগ্রধপ।লাদির জন্ম হইয়াছিল, বলিয়!ই তাহ।র 
ও তদ্বংশের কীন্ডিঘোষণ। কৰ্তন্নধোই খণা হইয়।ছিল, কিন্তু যুধগাজ ত্রিুবনপাল বা রাগ্যপাল এই ধার হইভে 
পৃথক ছিলেন, বলিয়াই ঠাঠ।দের কে।নরপ প্রনঞ্ ভক্ত তাঅশামনসমূহে প্রকাশিত হয় নাই। এক ধরায় জন্ম 
হলে শিশ্ডয়ই ভাহাদেন কা্িপ্রদগ বিবৃত দেখি ঠ।ম 1-ইঠঠাদি কারণে ১স বিগ্রহপালকে বাকৃগালের পৌন্র ও 
জাংপাণ্লর পৃ বলিয়াই ধরিয়াছি। 


পাল-রাজবংশ । ] রাজন্য-কাঁণ্ড ১৬৫ 


কক শূরপাঁলের রাজধানী মুদগগ্রিরি আক্রমণ করিয়া তীঁহাঁকে বিপর্যস্ত কাঁরয়াছিলেন*, সেই 
সময়ই সপ্তবতঃ ১ম বিগ্রহপাল আপনার সৌভাগ্যপথ পরিফর করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
কনোজপতির আক্রমণে শুরপাল হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রজাবৃন্দ সম্ভবতঃ বীরপুত্র 
বিগ্রহপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিবে । সেই কুরুক্ষেত্রের সময়ে বিগ্রহপালের হৈহয়রাজ 
এবং হয়ত শুরবংশও বিগ্রহপালের পক্ষাবলম্বন ০81 তাহারই ফলে হৈহয়রাজ গুণা- 
স্তোধিদেব মিথিলাসংলিপু গৌড়রাজ্যাংশ এবং আদিভাশুর উত্তররাঢ লাঁভ করিয়া থাকিবেন 1 
তাষ্টর তৎপুত্র নারায়ণপালের তাম্রশাসনে ১ম বিগ্রহপাল 'সুছদ্গণের পুরুষারুষদীর্ঘসম্পন্,-দাতা 
বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন 1৮ কোন কোন এঁতিষ্ঠাসিক মনে করেন যে, ধর্খ্পাঁল ও দ্েবপালের 
প্রতিভ। 'ও উচ্চাভিলাঁষ--উভয় হইতেই বিগ্রহপাল বঞ্চিত ছিলেন ৮১” তাই কি? যেব্যক্তি 
ুধিষ্টিরের স্তায় কঠোর জীবনসংগ্রামে শিক্রবর্গকে গুরুতর বিপদ্ভোগের পাত্র” করিয়৷ গৌড়রাজ- 
লক্ষ্ীলাভরূপ সৌভাগা অর্জন করিয়াছিলেন,_তীহার উচ্চাভিলাষ ও প্রতিভা কি কম 
ছিল? “তিনি শক্রগণকে গুরুতর বিপদভোগের আম্পদ করিয়াছিলেন” বাস্তবিক 
তিনি নিজু রাজ্যপদ সুদৃঢ় করিয়৷ প্রবল শক্র ভোজদেবকেও বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন । 
এমন কি ভোজদেব নিজ পূর্বদিকের সমস্ত অধিকার হারাইয়া স্বীয় রাজধানীতে আবদ্ধ 
থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রার ৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভোজদেবের মৃত্যুর সঙ্গে কান্তকু জপ্রদেশেও 
বিগ্রহপালের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল । তিনি নিজনামে “বিগ্রহপালদ্রম্ম' প্রচার করিয়া 
সর্বজনসমক্ষে নিজ প্রতৃত্ব রক্ষী করিয়াছিলেন । ৯৬৫ সংবৎ (৯০৮ খৃষ্টাব্ম ) পর্য্যস্ত সুদূর কান্ত- 
কুজ অঞ্চলে রাষ্কূটপ্রভাবজ্ঞাপক “তুঙ্গ দ্রক্স” এবং বিগ্রহপালের জর়চিহ্ন “বিগ্রহপালদ্রন্স” প্রচলিত 
ছিল।* ৯৬৯ সংবতে ৫৯১২ খুষ্ঠান্বে ভোজদেবের পুত্র মহ্তেন্ত্রপাঁলের চেষ্টার ভোঁজদেবের 
“আদিবরাহদ্রন্ম” বিগ্রহতুঙ্গীয় দ্রম্মের স্থান অধিকার করিতেছিল, কনোজাধিকারভুক্ত সীয়- 


(৬৫) “ততোহপি ঈযৃত কর পুত্রে। জাতো মহামতি? | 
যণে! যুল্গগি(রলন্ধং যেন গৌঁড়ে সমং পণে ॥” 
( কন্ধপুত্ বৌকের ৯১৮ নংবতে উতকীর্ণ মন্দোণপিপি ২৪শ গ্রে ). 1২9১০] 4১512110 90160, ১894, 0.2.) 
উক্ত শিলালিপি-বণিত কক সম্ভবতঃ ভোজদেবের নমভিব্য।হারী কোন সা'মস্াধিপতি ছিলেন, তিনিই মুদগগিরি 
আক্রমণ বরেন। 

(৬৬) ১২৪ পৃষ্ঠায় গুণাভ্োধি ও আদিঙ্যশুরই আক্রমণকাঁদী বলিয়! নিদিষ্ট হইয়াছেন । কিন্ত এখন 
আনুদঙ্গিক ঘটনানিচয় আলো5ন। করিয়। বুঝিতেছি যে, তাহার! বিগ্রহপালের বিপক্ষ না হইয়া! বরং তাহার 
পক্ষাবলম্বী ছিলেন। নচেং বিগ্রহপালের পক্ষে গৌডরাঙ্জালান সহদসাধা হইত ন|। 

(৬৭) পুরুষাযুষদীর্থণাং সুহাদঃ সম্পদামপি ॥” (নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি "ম শ্লোক) 

(৬৮) গৌড়গাজমাল। ৩৩ পৃষ্ঠ! । 

(৬৯) "রিপবে যেন গুব্বাণ।ং বিপদ সা্পদীকৃভী; &” ( নারায়ণগালের লিপি ৮ম প্পোক) 

(4) 1217101001)19 1159169) ৮০$, 17 05174 


১৬৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বষ্ঠ অধ্যায় 


ডোনি হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ।” মহেন্্রপালের 
অভ্যুদয়ে পালাধিকার হইতে কীন্যকু্জ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রায় ৮৯* হইতে ৯** খুষ্টাবের 
মধ্যে এই ঘটনা ঘটে । তাহার পরও কএকবর্য এখানে “বিগ্রহপালদ্রম্ম” প্রচলিত ছিল। 
বর্তমান বিহারের ৭ মাইল দক্ষিণপৃশ্চিমে অবস্থিত ঘোষরীব! গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে 
বিগ্রহপালের বহু রৌপামুদ্র ক হইয়াছে । এই মুদ্রাগুলি শাসনীয় বা শাকমুদ্রার 
অন্ুরূপ। মুদ্রার দক্ষিণপার্খে সন্মুখভাগে অস্পষ্ট রাজমুণ্ড, তাহার সহিত *শ্লী” এবং নিয়ে 
“বিগ্রহ” এই কয়টা অক্ষর আছে । এই সমস্ত অংশ যেন মুক্তার মালা দিয়া ঘেরা । পশ্চান্তাগে 
ুরধ্য বা অগ্নিপুজার বেদী, ইহার উভয়পার্খে হোতা ও অধবর্ধণার মুক্তি, মধ্স্থলে পম” অক্ষর, 
সম্ভবতঃ বিগ্রহপালের আচার্য্য মগত্রাঙ্গণ-প্রভাবপ্রকাশক অথবা তাহার মগধরাজ্যনির্দেশক। এই 
*বিগ্রহপালদ্রম্ম” মুদ্রায় তাহার জাতি, ধর্্ানুষ্ঠান ও বিশ্বাসের অস্পষ্ট পরিচয় হুচিত হইয়াছে । 
পালবংশের অভ্যুদ্য়কাল হইতে, যে মন্ত্রিবংশ পুরুষান্ক্রমে এই বংশের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিয়া- 
ছেন, বিগ্রহপালের অভ্যাদয়কালে তীহারা দেবপালের বংশধরগণের পক্ষাবলম্বন করায় সম্ভবতঃ 
বিগ্রহপাল তাহাদিগকে প্রথমতঃ মন্ত্রিত্ব প্রদান করিতে সুবিধাবোধ করেন নাই, কিন্ত সেই 
নচতুর 'ও সুবিদ্ধান্‌ মন্ত্িবংশ স্ব স্ব পৃর্বাধিকার ও পদমর্ধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত কখনই নিশ্চেষ্ট 
ছিলেন না । বিগ্রহপাল যেমন প্রতিভাশালী, মহাবীর ও নুন্বদ্জনপ্রিঘ় ছিলেন, সেইরূপ বয়ো- 
বৃদ্ধির সহিত তাহার ধর্্মপিপাপাও বাঁড়িকা উঠিয়্াছিল। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া তিনি হৈহয়- 
রাজকন্ত! লঙ্জাদেবীর গঞজাত প্রিয়পুত্র নারায়ণপালকে সিংহাসন 
অর্পণ করিয়া বান প্রস্থ অবলম্বন করেন।*১ এই সময় তৃতপূর্ব মন্ত্রী 
কেদারমিশ্রের পুত্র গক্ুড়্তন্ত প্রতিষ্ঠাতা গুরবমিশ্র নারারণপালের মন্ত্রী হইলেন। এদিকে 
বিগ্রহপালের সংসাঁরবৈরাগ্য 'ও রাজ্য ভাগের সংবাদ পাইয়া কনোৌজপতি মহেন্দ্রপাল পালরাঁজ্- 
জয়ে অগ্রসর হইলেন। এমন কি, অল্প দিনমধ্যে মগধের অনেকটা! তাহার করতলগত হইয্নাছিল। 
মহেন্দ্রপালের অধিকারবিস্তৃতিজ্ঞাপক অনেকগুলি শিলালিপি গয়া হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এর সকল শিলালিপি হইতে তাহাকে পর্রম-বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু মগধে তাঁহার 
অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অল্প দিনমধ্যেই নারায়ণপাল নষ্টরাজ্য 


নারায়ণপাল 


(৭১) 12111200101 11701025৮০1, 1. 017575, 
(৭২) 08100101051075 তো এতে 0০001055৬০1, ৯৬১1৮ 152, 
(৭৩) "তপে। মমান্থ রাজ্যং তে ছ্বাভ্যামুক্তমিদং ছ্বয়ো; | 


ষশ্মিন্‌ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে ॥” 
(নারায়ণপালের ভাগলপুরলপি ১৭ গ্লোক) 


আমার পক্ষে তপন্ত। ও তোম।র পক্ষে রাজ্য --সগর যেরূপ ভগীরথকে বলিয়া ছিলেন, বিগ্রহপাল বর্তৃকও সেইরূপ 
উত্ত হইয়ছিল। 
এই গ্লোছে নায়ায়ণ্ণালকে রাজ্যদানপূর্কাক বিগ্রহপাঁলের তপস্তার আভা দ পাওয়া! যাঁইতেছে। 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড , ১৬৫ 


উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন |" “বহু নৃপতির শিরোমণি-প্রভায় ধাহাঁর সিংহাঁসনের পাদপীঠ 
উজ্জল হইয়াছিল, ন্ায়োপাঞজ্জিত সেই ধন্্াসন তিনি নিজ স্ুকৃতিবলে অলম্কৃত করিয়াছিলেন । 
পুরাণবণিত পবিভ্রকথার স্তায় নরপতিগণ চতুর্বর্নিধির আসম্পদ তাহার পবিত্র চরিত্র 
সর্বদা! অভিলাষ করিতেন। নুজনমনোহারিণী সাতবাহুনরাজ-সন্বন্ধীয় সহুক্তি এবং তঙ্ব- 
রাজ কর্ণের উজ্জ্বল স্বার্থত্যাগের কথা, ধাহ! হইতে সত্য বলিয়াই স্বীরৃত হইয়াছিল 1৮* “যিনি 
প্রজ্ঞা ও ধনুিগ্তাপ্রভাবে জগঘ্বাসিগণকে অবনমিত করিয়া অনাকুল আত্মধর্ম্নে অভিনিঝিষ্ 
ছিলেন। অধিগণ ধাহার নিকট একবার আদিলে এপ কৃতার্থ হইয়া যাইত যে, অপরের 
নিকট প্রার্থনা করিবার আর দরকারই হইত ন1।1”, এইরূপ সদ্গুণসম্পন্ন বীর নৃপতি কখনও 
একজন সামান্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ধর্মের গৌড়ামি জানিতেন না। সকল ধর্ম 
সম্প্রদায় তাহার অধিকারে সমান পুজা পাইতেন। একদিকে মগধে তাহার নাম স্মরণ 
করিয়া স্থদূর দক্ষিণাপথাগত আন্ববৈষয়িক শাক্যতিক্ষু স্থবির ধর্মমমিত্র তাঁহার ৫ম রাজ্যান্কে 
যেরূপ বুদ্ধমৃণ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া" বৌদ্ধগণের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন, অপরদিকে 
নারায়ণপাল নিজে শিবকে ম্মরণ করিয়া মিথিলাবাসী পাশুপত আচার্্য-পরিষদ্কে তীরতভুক্তির 
মধ্যে তান্নশাসন্দারা কলশপোত নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এ সময় তাহার 
১৭শ বর্ষ রাজ্যকাল অতীত হুইপ়াছে। মুদগগিবি-রান্গধানী হইতেই উক্ত ভাত্রশাসনখানি 
প্রদত্ত হয়। এই তাম্নশাসন হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কেবল মগধে নহে, 
মিথিলা পর্য্যস্ত তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। তাহার মন্ত্রী পুণাকীন্তি গুরবমিশ্রই বরেন্দ্রীমগ্ুলে 
বগুড়ার সীমায় দিনাজপুর জেলায় বাঁদালের নিকট এক সমুচ্চ গরুড়্তস্ত প্রতিষ্ঠা করেন, 
তাহার গাত্রে যে পালবংশ ও মন্ত্রিংংশের পরিচয় আছে, সেই লিপিই গক্ুড়ন্তস্তলিপি নামে 
প্রসিদ্ধ। এই নারায়ণপালের সময়েই ১ম অমোঘবর্ষের পুত্র রাষট্রকূটপতি ২য় কৃষ্ণ কান্তকুজ 


(৭8) গয়।র বিষ্পদমন্দির হইতে নারায়ণপাঁলের ৭ম রাজ্যান্কে উত্ক্ীর্ণ শিলালিপি বাহির হইয়াছে । 
( 0017111081)20515 2100৮ চিএ 00905, ৬০1, [1]৮120-) 
(9৫) “যঃ ক্ষোর্ঈপতিভিঃ শিরো মণিরুচ। শিষ্ট।জ্বিপীগেপলং 
স্।য়ে।পাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ শ্বৈরেৰ ধন্মীসনম্‌ ॥ 
চে্ঃ পুরাণলেখ্যানি চতু্বর্গনিধীনি চ। 
জারিপ্নন্তে যতন্তানি ১রিতানি মহীভৃতঃ ॥ 
স্বীকৃত-হ্থজন-মনোভিঃ সতা।পিত-ম।[তিবাহনঃ হুক্ৈঃ। 
তাগেন যে। ব্যধত্ত শ্রদ্ধেয(মঙ্গরাজকথাং ।” 
(নারায়ণপ।লের ভাগলপুরলিপি ১ম হইতে ১২শ শোক ) 
(৭৬) ণ্যঃ প্রজ্ঞয়। চ ধনু! চ জগদ্ধিনীয় নিত্যং নবীবিশদনাকুলমাত্বধন্মে | 
যন্ার্ধিনে! সবিধমে তা ভূশং কৃতার্থ। নৈবাধিতাং প্রতি পুনবিদধূন্মনীষাং ॥" 
(এ ভাগলপুরলিপি ১৪শ শোক ) 
(৭৭) সাহিত্যপরি্মংপত্রিক। ১৬শ ভাগে উত্ত প্রতিমাগান্জে উৎকীর্ন লিপির পাঁঠ প্রকাশিত হইয়াছে। 


১৬৮, রর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষ্ঠ অধ্যায়। 


আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে গুর্জরপতি মহেন্ত্রপালের পুত্র ২য় ভোজ পরাজিত হন। সম্ভবতঃ 
তৎকালে গৌড়াধিপ রাষ্ট্রকুটপতির আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহার সহিত দন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। মনে হয়, এই সময়েই রাষ্ট্রকুটপতি শুভতুঙ্গ নারায়ণপালের প্রিয়পুত্র রাজ্যপালের 
সহিত নিজ প্রি ছুহিতার বিবাহ দিয়া পূর্ববান্ত্রীয়ত৷ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ।* 

নারায়ণপাল একজন শ্ঠায়পর, দানশীল ও সাধু নৃপতি বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাহার 
পর তৎপুত্র রাজ্যপাল পিতৃসিংহামনে আরোহণ করেন। তিনি 
“সাগরের স্তায় বৃহৎ ও অতি গভীর বহু জলাশয় এবং কুলাঁচলের 
যায় সমুচ্চ বহু কক্ষবিশিষ্ট দেবালয় সকল”” নির্মাণ করিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। 

কনোৌজপতি ২য় ভোজের পরাজয়ের সহিত কিছু দিনের জন্ত কনোজরাজ্য রাষ্ট্রকুট- 
ংশের অধিকা রভুক্ত হইয়াছিল। এ সময়ে জেজাতুক্তি ( বর্তমান বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে ) 
চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্লবংশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। কনোজপতি আদিবরাহ ভোজদেবের 
শাসনকালে তাহার পুত্র বা বংশধরগণ কনোজাধিকারের নানাস্থানে মহাসামস্তার্পিপতিরূপে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ২য় ভোজের পরাজয়, রা্কৃট-প্রভাব-বিস্তার এবং চন্ত্রাত্রেয়বংশের 
অভ্যুদয়ে তাহাদের উত্তরাধিকারিগণও স্বাধীন হইয়া জাতীর গৌরব উদ্ধারে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে কনোজাধিকাঁরে ক্ষিতিপাল নামে এক নৃপতির নাম পাওয়া যায়। 
চন্দ্রাত্রেয়রাজ হর্ষদেব প্রথমে তাহাকে পরাজয় করেন, পরে ভর্যদেবের সাহাযোই ক্ষিতিপাল 
কনোঞ্জরাজ্য উদ্ধার করেন । কিন্ত তাহার অদৃষ্টেও কনোজপিংহাসন বেশা দিন স্থায়ী হইল না'। 
তাহার পরই প্রতিহার মহীপালকে কনোজের সিংহাসনে অধষ্ঠিত দেখিতে পাই । তিনি ২য় 
ভোজদেবের কনিষ্ঠ বলিয়াই পরিচিত। 


রাতাপাল 


(৭৮) কেহ কেহ মনে করেন যে, মহ্থাবোধি হইতে তুঙগ-ধন্মাশেক নামক যে এক নৃপতির শিলালিপি 
বাহির হইয়ছে (1২210102101 উ101101215100000 067), নেহ তুঙগ ধন্মাবলোকের কন্তার সহতই 
রাঁজ্যপাঁলের বিবাহ হয়। কিন্তু মহীপালের ঘাণগডলিপিচে রাগ্যপালের শ্বশুর তুঙ্গকে “রা কূটাশয়েন্দু” 
উত্ত ল্গমৌলি" ঘল। হইয়াছে । এ অবস্থায় ইহাকে আমর! রাষ্বুটপতি ওডতুঙগ ২য় কৃষঃ বপিয়াই মনে করি। 
এই বিব।হকাঁলেই অঙ্গকলিঙ্গ-গাঙ্গ ও মগধ সামস্তগণ রাষ্ট্রবূটপহির দ্ব।বস্থ হউয়। পাকিনেন। 

“তন্চেজ্দিত গর্জরে। হহহটলাটোস্তুট প্মনে। 
গোৌঁড়ান।ং বিনয়ব্রতার্পণ গুরু; সামুদ্রনিদ্রাহরঃ | 
দ্বারস্াঙ্গ কলিঙ্গ গাঙ্গ মগধৈভ্যিচ ভাজ্ঞশ্চিরং 
সুনুস্হনৃতবাগ ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণর।জে| ভলেত ॥” 
(৩য় কুষ্ধের দেউপী-লিপি ১৩শ ও কহ (ড়েলিপি ১৫শ শোক ) 
(০৯) “তো য়াশয়ৈলধিমুলগভীরগঠৈদে ব।লয়েশ্চ কুলভূধরতুল্যক ক্ষৈঃ। |] 
বিগ্য।তকীর্ডিরভবত্তনয়শ্চ তন্ত প্ররাজ্যপাল ইতি মধ্যমলে।কপ।লঃ 1” 
(১ম মহীপালের বাণগড়লিপি ৭ম শোক ) 


পাল-াজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ১৬৯ 


রাদ্্যপালের সময় রাষ্্কুটপতি ২য় কৃষঃ শুভতুঙ্গের পুর ৩য় ইন্দ্র উক্ত মহীপালকে 
আক্রমণ করেন। এ সময় রাষ্্রকুটপতির মভাসানগ্ভ নরসিংহ গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্ত্ত 
কনোজপতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, ভট্ট অকলঙ্কদেবের কর্ণাটক-শব্বান্নশাসনে নরসিংহের 
সেই বীরকীন্তি কীষ্ঠত হইয়াছে। গঙ্গাাগরসঙ্গম পূর্্স্ত কনোজপত্তির পশ্চান্ধাবনের 
প্রসঙ্গ থাকাব্ব, কেহ কেহ মনে করেন যে, তৎকালে কাঁশুকু্রাজ্য গঙ্গাসাঁগরসঙ্গম পর্য্স্ত 
বিস্তৃত ছিল, নচেৎ গৌড়পতির সহিত মৃদ্ধেলন কোন উল্লেখ নাই কেন? পূর্বেই লিখিয়াছি, 
রাজ্যপাল রাষ্ট্রকুটপতি ৩য় ইন্দ্রের ভগিনীকে বিবাহ করেন ? স্ৃতরাঁং তখন গৌড় ও রাষ্ট্রকূট- 
পতি কুটুম্বিতাস্ত্রে আবদ্ধ, কাজেই নরসিংহ গৌড়পতিকে কেন আক্রমণ করিবেন? হয় ত 
কনেঁজপতি মহীপাল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে গৌঁড়াধিকারে হটিয় আসেন, রাজ্যপাল 
ষ্টাহার গতিরোধ করিতি সমর্থ হন নাই। তীহাকে বন্দী করিয়া আনিবার ভার সামস্ত 
নরসিংহের উপর অগিত হইযাছিল। এই সময়ে বাষ্কুটপতির সহিত গৌড়পতির আত্মীয়তা 
থাকা রাষঈকুটলিপিসমূহে 'গাঁড়জয় বা গোঁড়াক্রনণের কোন কথাই নাই। 

রাজ্যপালের পর শতপুল্র বাষ্রকুটরাক্ত কন্তা ভাগাদেবীর গর্ভে গোপালদেৰ জন্মগ্রহণ করেন। 
বাঁজাপাঁলের “রূপ বীরত্ব বা রাঙ্তারক্ষার কোন" পরিচয় নাই, 
পালবরাজগনণর প্রশস্তি-লখকগণ এই ২য় গোপালদেব সন্বদ্ধেও সেরূপ 
গৌরবজ্নক কিছু লিখিয়া ঘাঁন নাই | যদি৪ এই গোপালদেবের রাজ্যারস্তকালে উৎকীর্ণ শিলা- 
লিপি হইতে নালন্দার বানীশ্বরীমূর্তি এবং গয়ার মহাবোধিতে সিন্ধুকুল শকসেনবংশীয় ধার্শ- 
ভীম কর্তৃক বুদ্ধমুর্তি-প্রাতি্ঠ।”* প্রসঙ্গে গয়: পর্যান্ত স্তাহার অধিকারভুক্ত থাকিবার পরিচয় পাঁওয়! 
যায, কিন্ত অল্প দিনমপোই তিনি অধিকার হারাইয়া ছিলেন । এই সময়ে একদিকে চন্দেন্ল হর্য- 
দেবের পুত্র পরাক্রান্ত যন্বেবন্মী ও অপরদিকে কাম্বোজবংশের অধিকারবিস্তারে গোপাল ব্যতি- 
বাস্ত হইয়া পড়িরাছিলেন । এই সময়ে মিথিল! ও মগধ পর্যান্ত চন্ধেল্প যশোবন্মীর” এবং গৌড় 
বা উন্তর্বঙ্গ কান্থোজব*শের অধীন হইঘ্াছিল। চন্দেল্ল যশোবন্মা গৌড়মণ্ডলে কোন স্থায়ী চিহ্ন 
রাখিতে না পারিলেও দিনাজপুর অঞ্চলে কাম্বোজ-প্রভাবের নিদর্শন অস্তাপি বিরাজ করিতেছে। 
কাম্বোজবংণীয় কোন্‌ নৃপতি গৌড় অধিকার করেন এবং এই বংশের কে কে কতদিন রাজত্ব 


হয় গোপ।5. 


(৮*) 1০80721 270 1১:০৩৪০0106 4৮৮ 55139776215 ত০1, 1৬১ (5৬ 567155) 0০ ০5, 
(৮১) খাজুরাহোর বৈকুষ্ঠন।থের মান্দরে উৎকীণ চন্দেল্ল যশোবন্মীর শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে-- 


£গোঁড়ক্রীডাপতাসিস্তলিতথমবলঃ কোশল: কোশলানাং 
নহ্যৎকশ্মীরবীরঃ শিথিলিতমিথিল£ কালবন্মালবাশীং । 
সীদৎসাধদ্যচেদি: কুরুশুরুষু মকংসংহ্গরো গুর্জরাণাং 


তন্মাত্তক্চ।ং স জজ্জে নুপকুলতিলকঃ শ্রীধশোবন্ধবরাজঃ॥” 
( খাজুরাহোলিপি নং ২, ২৩ শ্রোক ) 09, 1190. ৬০1, 1, 0,126, 


উক্ত শ্লেংকে যশোবন্ধা গৌড়, কোশল, কন্সীগ, মিথিল', চেদি, কুরু ও ওর্জরপতিকে জয় করিয়াছিলেন, 
তাহানই আভ।স পাওয়। যাইতেছে । 


০১৬ টি 


$1০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষ্ঠ অধ্যায়। 


করেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও বাহির হয় নাই। তবে ২র গোপাল ও তৎপুত্র ২য় বিগ্রহ- 
পাঁলের সময়” পর্যাস্ত উত্তরবঙ্গ যে কাম্বোজবংশের অধিকারভূত্ত ছিল, তাহা একপ্রকার স্থির 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এই কাঁম্বোজবংশের আদি বাসস্থান ও জাতি লইয়া যথেষ্ট বাদবিতগ্ড 
চলিতেছে । একদল নবীন এতিহ]্দিক বলিতে চান যে, এই কান্বোজগণ মোঙ্গলীয় বংশসম্ভৃত, 
গ্তিববত বা পার্্ববর্তী কোন প্রদেশ হইতে আপসিয়!, বরেন্ত্র জয় করিয়া, বরেন্ত্রী বা বরেন্ের 
নামান্তর গৌড়ের নামানুসারে, গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন 1”** প্উত্তরবঙ্গবাঁসী 
কোচ, মেচ ও পলিয়াগণ উক্ত কার্োজবংশের বর্তমান নিদর্শন |” বাস্তবিক নবীন এঁতিহাসিক- 
গণের এই অপূর্ব যুক্তির সমর্থন করা আদে চলে না। তিব্বত কোন দিনও কাম্বোজ বলিয়! 
পরিচিত হয় নাই । বিশেষতঃ কাম্বোজানয় গৌড়পতি শৈব ছিলেন। 
তিববতে কিন্তু শৈব নৃপতির প্রদঙ্গ কখনও শুন! যাঁয় নাই । নেপালে 
শৈবপ্রভাব থাকিলেও তথায় কোন রাজবংশ কান্বোজ বলিয়া আপনার পরিচয় দেন নাই। 
গৌড়পতি-প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের একথণ্ড প্রস্থরস্তস্ত মগ্ভাপি দিনাজপুর রা'জবাটীর সম্মুখস্থ 
উদ্যানে রক্ষিত আছে। সেই প্রস্তরন্তন্তে এইরূপ লেখ' মাছে, ষাহার ছুর্বার শক্রসৈম্ত- 
বিনাশ ও দানের কথা এবং ধন্থুগুণ আকর্ষণের দক্ষতা, বিদ্তাপরগণ কর্তৃক আনন্দের সহিত 
হর্গলোৌকে গীত হইতেছে, কাম্বোজান্বরজ সেই শৌড়পতি কুঞ্জরঘট। (৮৮৮) বর্ষে ইন্দুমৌলির 
(শিবের ) ভুবনভূষণ এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন 1৮5 


গৌড়ে কাম্বোজ-অধিক।র 


(৮২) ১ম মহীপালের বাণ্গডলিপি, তয় বিগ্রহপাল্র আমগছিলিপ এবং মননপালের মনহলি'লিপিতে এই 
হর বিগ্রহপালের এইকপ পরিচয় আছে-_ 


“তন্মদ্বভূব সবি হুব হু'কোটিবরী কাঁলেন চন্দ উন বিগ্রহগালাদেরঃ 
নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলামগেন যেনোদিতেন দলিতো। ভূদনসা তাঁপঃ ॥ 
দেশে প্রাচি প্রচুর-পয়স শ্বচ্ছমাপায় ভোয়ং গৈরং ভরাস্ত! তদনুমপয়োপতাকচন্দনেষু। 
কৃত সান্ত্ৈশ্ুরুঘু জড়তা: শীকরৈরন্রতুলযাঃ প্রালেয়াদেং কটকমভঙজন্‌ যদা সেনা গজেন্দাঃ ॥” 
(১*ম ও ১২শ প্লেক ) 
সধিতা হইতে কিরণকোটিব্্ধা চন্দ্র হ্যায় তাহ। হইতে বিগ্রহপীলংদণ জন্মগ্রহণ করেন। নেব্রপ্রিয় বিমল 
কল।ময়চন্ত্রম্বরূপ যাহার উদয়ে ভুবনের তাঁপ দুর হইয়ছিল। প্রচুর জলযুক্ত পুনলদেশে শ্বচ্ছজল পান করিয়া, তৎ- 
পরে মলয়ৌপত্যকার চন্দনবনে লেচ্ছায় ঘুরিয়। ফিপিয়। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে তরুসমূহ্কে জড়তা উৎপাদন করিয়! 
ধাহার ত্রতুল্য সেনাগজেক্জগণ হিমালয়ের ফটক পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিল । 
উল্ত পরিচয়-গ্লে।কে বিগ্রহপালের পিত!কে হুর্য) দুশ এবং ডাহীকে কলাময় চন্রত্দরূপ বল। হইয়।ছে। ইহাতে 
মনে হয় যে, বিগ্রহপাল পিতার ম্য'য় পূর্ণাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই, চন্দ্রের কলার যেমন হাসবৃদ্ধি আছে, 
তাহার প্রভাব এবং রাঙ্োর সেরূপ হাসবৃদ্ধ হইচ্চেছল। এমন কি গোড়মণ্ল হারাইয় প্রথমে তিনি পূর্ববদশে 
বা পূর্ববঙ্গে, তৎপরে নানাস্থানে গ্িয়! সনৈন্তে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
(৮৩) শৌড়রাজমালা ৩৭ পৃষ্ঠা। 
(৮৪) মুলশিলালিপি এইরূপ-- 
“ছুর্ববারা রিবরধিনী-প্রসথনে দ।নে চ বিদ্যাধরৈঃ 
লানন্দং দিবি যস্য মা্গণগুণগ্র।মগ্রহে। গীক্পতে | 


পাল-রা ৪ |] রাঁজন্য-কাণ্ড ১৬ 


বাণগড়ে এই শিবমন্দির এখন লুপ্বপ্রায়। দিনাজপুর প্রাদাদ-সন্ুখস্থ উদ্যানে সেই 

মন্দিরের থণ্ডীংশ প্রস্তরস্তস্ত আনীত হইয়াছে । উক্ত প্রন্তরস্তন্ত আলোচনা করিলেও 
তাহাকে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় শিল্পের আদর্শ বা নিদর্শন বলিয়া কখনই স্বীকার করা 
যায় না। তাহার ভাক্কর্য্য 'ও নিখুত কারিগরী দেখিলে ভ্তাহাকে দাক্ষিণাত্য বা গৌড়ীয় 
শিল্পের সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। তিব্বত ও»*আসাম প্রভৃতি স্থানে মোঙ্গলীয় 
স্থাপত্য বা ভাঙ্কর্যোর যে সকল নিদর্শন আছে, তাহার সহিতও ইহার সৌসাদৃশ্ত নাই। 
ইত্যাদি নানা কারণে কাম্থেজানয় গৌড়পত্তিকে আমর! মোঙ্গলীয় বলিয়। গ্রহণ করিতে 
পারিলাম না। তবে এই গৌড়পতি কোন্‌ কান্বোজ-বংশসম্ভুত ? এতিহাসিকগণের 
নিকট ছুইটী কাথ্বোজ প্রসিদ্ধ,--একটী পুরাণ প্রসিদ্ধ উন্তরপশ্চিমপ্রান্তে কাশ্শীরের নিকট 
অবস্থিত, অপরটা চীনসমুদ্রকূলে অধুনা কাম্বোডিরা নামে খ্যাত। এই উভয়স্থানেই শৈব- 
প্রভাবের নিদর্শন পাঁওয়। গিয়াছে, কিন্ত যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, অর্থাৎ 
ুষ্টায় ১*ম শতাঁবে উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে বাঁ চ'নসমুদ্রকূল হইতে কাম্বোজগণের গৌড়াক্রমণের 
সংবাদ সমসাময়িক শিলালিপি বা সামগ্িক গ্রন্থে বাহির হয় নাই, এই কারণে এই ছুই কাম্বোজ 
হইতে যে কোন নৃপতি আসিয়া গোড়ীধিপ হইয়া! বসিয়াছিলেন, ভাহা। সহস! মনে করিতেই পারি 
না। উক্ত ছুইটী কম্বোজ ছাড়। পুরাণ হইতে আমরা আর একটা কাম্বোজের সন্ধীন পাইতেছি--.. 

পপুণিন্দাশম কজীমূত-নররাষ্ট্রনিবাসিনঃ | 

কর্ণাটাঃ কম্বোজবণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥ 

অন্বষ্ঠ' দ্রবিড়া লাটাঃ কাঙ্থোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ । 

আনর্ভতবাসিনশ্চৈধ জ্ঞেয় দক্ষিণপশ্চিমে 1৮ (গরুড়পুরাণ ৫৫1১৪-১৫ ) 

গরুড়পুরাণের উহ্থৃত শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণপশ্চিম-ভারতে লাটের পার্থ 

কাম্বোজগণের বাসহেতু সেই স্থান “কান্বোজ” জনপদ বলিয়াও* প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত 
শ্বোকে 'শক'জাতিরও উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয়, যে সময় দক্ষিণপশ্চিমভারতে শকাধি- 
পত্য ছিল, গরুড়পুরাণের উক্ত অংশ সেই সময়ে অর্থাৎ খুষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাবে সম্কলিত 
হইয়াছিল । এক্সপন্থলে খুহীয় ১ম ও ২য় শতাবে লাট বা গুজরাতের নিকট কাগ্োজজাতি ও 
কাম্বোজজনপদ ছিল স্বীকার করিতে হইবে ৯৪৩ হইতে ৯৬৮ খৃষ্টাব্ষের মধো অল্‌ ইন্তখরি 
ও ইবন্হৌকল নামক ছুইজন মুসলমান এ্রতিহাপিক 'বল্হরা” বা রাষ্ট্রকূটরাজোর উত্তরসীমা 
'কন্বায়” নামে উল্লেখ করিয়াছেন ।"* আইন-ই-অকবরীতে এই স্থান “কম্বায়ৎ' নামে পরিচিত ।** 
উত্তর-কম্বোজ মুদলমাঁন প্রতিহাসিকগণের নিকট “কষ্বো” নামে পরিচিত, স্থতরাং রাষ্ট্রকূট- 


কান্বোগাছয়জেন গৌড়পতিন। তেনেন্দুমীলেররং 
প্রাসাদে। নিরমায়ি কুগ্রঘটাবর্ষেণ ভূড়ৃষণঃ & 


(৮৫) 512 7. 1. 70101505 2156015 01 110018৭ ০01, 171 275 200 05 24, 
(৮৬) 0০০1. [51106 ৯1776-7506020। ৬১] [1], 7. এনা, 


১৭২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ঠ অধ্যায়। 


রাজোর সীমানির্দেশক “কন্থায় বা “কম্বায়ৎঃ উত্তরকম্বোজ হইতে ভিন্ন । অতএব লাটের পার্শে 
অথচ রাষ্ট্রকুটরাজ্র উত্তরসীমা ধরিলে দক্ষিণপশ্চিমভারতে অধুনা “কান্বে নামে পরিচিত স্থানই 
গরুড়পুরাণোক্ত “কাম্বোজ' বলিয়া স্থির করিতে হয়|” কানে পুর্ব হইতেই শৈবতীর্থ বলিয়া 
সর্বত্র খাতিলাভ করিয়াছে । ব্লা বাহুল্য, শৈবতীর্থে বাস হেতু এখানকার অধিবাসী অধি- 
_কাংশই শৈব ছিলেন। এখানকার শৈবকান্বোজগণের গৌড়দেশে আসিয়! প্রভাববিস্তার 
কিছু অসম্ভব নহে। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, কর্ণাট, লাট ও রাষ্ট্রকুটগণ একাধিকবার গৌড় 
আক্রমণ করেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, ততৎকাঁলে কাম্ে (কাশ্বোজ ) পর্যসস্ত 
রাষ্রকূট অধিকারতুক্ত ছিল। বাষ্কুটপতি ৩য় ইন্দ্রের মহাপামস্ত নবুসিংহ গঙ্গাদাগর পর্যান্ত 
কনোজপতি মহীপালকে তাড়াইয়া আলিয়াছিংলিন। এই সমযষে গৌড়ম গুল অল্পদিনের জ্ন্ 
রাষ্্রকৃট শাসনাধীন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। রাষ্ট্রকুটপতি নিজ অধিকারভুক্ত উক্ত কান্বো- 
জের কোন সামস্তরাজকে এই অন্নসময়ের ভন্য গৌড়ের শাপনশৃঙ্খল। স্তাপনের জন্ত রাখিয়া 
গিয়া! থাকিবেন। সেই কান্বোজসামন্তই গৌড়াধিপতা লাভ করিয়া 'কান্বোজানয়-গৌড়পতি 
বলিয়| পরিচিত হইয়া থাকিবেন। ৮৮৮ শকে বা ৯৬৬ খুষ্টা্ধে তিনি দিনাজপুর জেলাস্থ 
বাণগড় বা! বাণিনগরে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, অন্রসন্ধান করিলে হয় ত, সেই মন্দিরের 

ংসাবশেষ বাহির হইতে পারে । যেসময়ে গৌড়মগল কাক্বোজধংশের শাসনাধীন, পাল- 
নৃপতি গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রথমে উন্তররাট, তত্পরে নানা স্থানে 
আশ্রয় লইয়া ভিমালয়েন উপতাঞ্ায় চির-ধিশাম লাঁভ করেন, এই 
সময়ে তৎপুত্র ২য় বিগ্রহপাল সম্ভবতঃ পিহৃসৈন্তের অধিনারক হ£দ্। পিতা লুপ্ুগৌরব উদ্ধার 
করিবার জন্ত আবার গোৌড়রাজো দেখা দিলেন, ভথন গৌড় বা উত্তরবঙ্গে কাঙ্বোজবংশের রাঁজ- 
ধানী হইয়াছিল। এই কারণে তিনি প্রথমে রাটদেশে উপস্থি 5 হইলেন । পাঢ়বাসী সাদরে ভাবা 
অধিকারীকে গ্রহণ করিলেন । কান্বোছের কবল হইত রাঢ়দেশ উদ্ধার হই বটে, কিঞ্ধ আবার 
এক প্রবল শত্রু আসিয়া পালাধিকর বিপধান্ত করিলেন । দেহ প্রবল শক অপর কেহ নহেন, 
-চন্দেল্লরাঁজ যশোবন্ধীর পুত্র ধঙ্গদেব । সমস্ত প্রাচ্যভাগও কিছুদিনের জন্য চন্দেললাধিকারতুক্ত 
, হুইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট-আক্রমণ ও ২য় বিগহপান্দেরে ভয়ে শৃরবংশ অটবীসমচ্ছিন্ন অপরমন্দার 
আশ্রয় করিয়াছিলেন। এদিকে রাঢ়দেনে ননরে পরাজিত হইয়া হয়ত বিগ্রহপাঁল ধঙ্গদেবের 
হন্তে বন্দী হইয়াছিলেন এবং হয়ত কিছুপিনের জন্ত তাহাকে সন্ত্ীক চন্দেল্ল-কারাগারে বাঁদ 
করিতে হইয়াছিল ।৮” 


(৮৭) কাহারও মতে এই স্থান পূর্বকালে *ন্তস্ততীর্ঘ' ন।মে পরিচিত ছিল, তাহাই প্রাকৃতভাবে খন্তাৎ নামে 
পরিচিত হয়, তাঁহই আবার 'কান্ে নামে পরিচিত হস্তগাছিল, কিন্ত কোনও প্রাচীন মহ।পুরাণে "ত্তস্ততীর্থের" 
নাদ নাই, অথ অতি পূর্ণ হইতেই এই স্থ(নের “কাদ্েজ”ও “কন্থায় নাম পাইভেছ। গুস্ততীর্ঘ কন্বোজ নাম 
€ইব|র পরে হহ্য়াছে সন্দেহ নাই। 

(৮৮ ছুযঘ্রাতটিন5 15105) ৮0], 1, 0145, 


হয় বিগ্রহপাল 


পাঁল-রাঁজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৃ ১৭৩ 


সেই ছুর্দিনের সময় ২য় বিগ্রহপালের পুত্র ১ম মহীপাল পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন; 
বিলাদপূর নামক স্থানে তাহার রাজধানা প্রতিষ্ঠিত হইল। পিতৃ- 
সিংভাসানে অধিষিত হইয়া ভাভার গ্রথম ও প্রধান লক্ষ ছিল_.. 
কা্ষোজবংশের হস্ত ভইন্তে গৌডশাঘন উদ্ধার । আআগ্প এদিনমধ্যেই ভীভাঁর বাসনা ফলবতী 
হইয়াছিল | যে বাণগাড়ে কাঙ্গোজবংশ আদিপতা কবিভেষ্টিলেন, মহীপাল সেই “কাটী বর্ষবিষয় 
( বর্তমান দিনাজপুর জেল) অপিকার করিয়া দেই লাণগাড়ের নিকাটেত এ [গুলাস্তর্গত 
কুরটপল্লিকাগ্রাম পরাশর গোত্র ভট্টপৃত্র রুষগদিতানর্্মাকে বিবুবসতক্রান্থির শুভদিনে দান 
করিয়াছিলেন, সেই দানপৃত্রই ১ম মহীপালের বাণগড়জিপি নামে পরিচিত । রি তামশাসন 
হইতেই আমর! জানিতে পারি, ছ্রিমহীপালদে দুদ্ধস্থলে বাভদর্পে সকল বিপক্ষপক্ষ নিহত 
করিয়া অনধিক ভ-বিলপু পিতব্াজোর উদ্ধারপুব্বক ভপালগণেব মন্তকে প্দকমল স্থাপিত 
করিয়া! অবনিপাল হইয়াছিলেন 1৮১ 

উক্ত ভানশীসনে ঘনপিকত-বিল্প্ব প্রমো থাকায় জানা যাইতেছে যে, অনধিকারীর হস্তে 


১ম মহীপাল 


শা সালা 


পালাধিকার লুপু হষ্টরাছিল। সম্ভবতঃ বাঈকুটসাউ ওর ইন্ত্র তাহার কান্বোজপামস্তকে 
গৌডুরাজ্গের শীদনশঙ্খ না-স্থাপনেন ন্ট রাখি! গিপ্লাছিলেন, ভাহার পরমাম্বীক্র গৌড়পতির 
অধিকারালোপের ইচ্ছ' ধিরে নং, % রাষ্টকুটনুদতির নিজ রাজধানী সুদূর মান্তথেটে 
প্রস্থানের পর সেই কাম্বোজপাম্ত স্থানার সামন্থগণের সহিত যড়মন্্র করিয়া গৌড়মগুল অধি- 
কার করেন, তাই না হস্তে পালাধিকারলাপের সন্ধান পাইতেছি | মহীপালে্র 
অন্রাদয়কালে যে গৌড়বঙ্গ নান! পগুরাজো নিভক্ত ইয়া পড়িয়াছিল, কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্র 
চোলের তামিলভাষায় উত্কীণ তিরুনদ্য-গরিলিপি হইত তাহার স্পষ্ট আভাস পাইয়াছি। 
রাজেন্দ্রচোল ১০২০ হইচত ১৭৩৭ খুষ্টান্দেন সদ্য গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করেন, এ সময়ে উত্তর- 
রাড়ে মভীপাল, দঙ্গিণরাে রণশব, দস্তত্ক্তিতে? ধন্মপাগ, এবং ববঙ্গালদেনে গোবিন্দচন্ত্র রাজত্ব 


(৯৯) »ইজসকপরবি কঃ দঙ্গরে বচন নধিকৃতবিসুপ্ত পাহ্যমালাদি  ত্যং। 
নিহিতুচত্ণপন্মে] ভূক *ং মুখধি। তিশার হবদণনিপাল মঃহা পালনের ॥ 
( ১ম মহী-1.লয় বাণগড়লিপি ১২শ প্লেক) 
(৯*) মুলে 'তন্গ। আছে, পাঁঠোদ্ধারকারী ধল্্গ সাছেব 8৩7 অনুবাদ করিশছেন। শিলস্ত এখানে দন্ত? অন্থ- 
বাদ ক'রলেই যেন ঠিক হয়। মুলে ওডডবিষয় বা ছতডমা। ও কোশ্লন|5, বা দক্ষিণ খোৌশলের ( সম্বলপুর ও 
উড়িষ্যার গড়জ৬) পঃই দণ্ডতুঁক্তি, হ২পরে যথাক্রমে ৩ :খপাডন বা দপ্সিণরাঢ, বঙ্গালদেশ ও শেষে উত্তরলাড়ম্‌ 
ব। উত্তরক্পাটের উল্লেখ আছে। রাজেন্দগোল দঙ্গিগ হইতে উত্তরে আসিয়াছিলেন। উড়িষা। ও উড়িষ্যার গড়- 
জাত হইয়। তাহাকে মেদনীপুরে অ।দিতে হইয়।ছি11 মেদনীপুর জেসায় দান্তন বা ফ্ীহনগড় ন!মে এক অতি 
প্রাচীন স্থান আছে, উর স্থাসই মন্তব ইঃ প্রাচীন দস্ততুক্তির রাগধানী দ পুরীর স্মৃতিরক্ষা! করিতেছে । মগধের অন্তর্গত 
বিহার উদন্তপুর এ উদ্দগুপুর ন।মে পর্'চত ছিল এক সময় দওইন্ত পাঠ স্বীকার করিয়া আমর! দগ্ততুক্তি 
ও উদ্দগুপুর অহিন্ন মনে করিয়।ছিপস। কিন্তু এখন দেখি হছি যে, উদস্তপুরের সহিত দত্ততুক্তির ফোন 


$% বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বঠঅধ্যায়। 


করিতেছিলেন।৯ উক্ত তিরুমলয়লিপি হইতে জানা যায় যে, বাঁজেনত্রচোলের আক্রমণকালে 
সাগরকুলবর্তী সঙ্গকোট্র বা সঙ্ঘকোটে মহীপালের একটা রাজধানী ছিল।”ং এতদ্বারা মনে 
হয় যে, তৎকালে সাগরকুল পর্যান্ত মহীপালের শাসনাধীন হইয়াছিল। উক্ত তিরুমলয়লিপি 
ব্যতীত আমরা দিগ্িজয় প্রকাশ হইতেও দক্ষিণবঙ্গে নানা খণ্ড- 
রাজোর,সন্ধান পাই। “তৎকালে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে কুলপাল ও 
দেশপাল নামে দুইজন নরপতি ছিলেন। কুলপালের পুত্র হরিপাল ও অহিপাল। হরিপাল 
সিঙ্ুরের পশ্চিমে নি্জনামে হট্টবাপিসমন্বিত একটা মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় তত্তরায় ও 
শীকলব্রাঙ্গণদিগের রাজা হন। অহিপাল মাহেশ হইতে ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ অঞ্চলে 
কিছুদিন রজ্য করেন। বৈস্ভজাতীরা পত্বীগণের গর্ভে অহিপালের কৃতধ্বজ, বিভাগ ও 
কেশিধবজ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ক্ৃতধ্বজ সপ্পুগ্রামে রাজা হন এবং বৈদ্ধ- 
জাতিকে পালন করিতে থাকেন । শংপুত্র বিরল সুগন্ধাগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বিভাগ 
পৃর্ব্বপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়াছি'লন। তাহার ব্ংশধরগণ জগদ্বল অঞ্চলে থাকিতেন। 
কেশিধবজ চান্দোলে রাজত্ব করিতেন এবং নানাস্থান হইত কায়স্থ আনাইয়! এখানে স্থাপন 
করিয়াছিলেন” ২৯, 

দিপ্বিজয় প্রকাশের উক্ত বিবরণ রতিহাসিকের নিকট কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তাহ! বলিতে 
পারি না, তবে মহীপালের পৃর্ধে ও অস্থাদর়কালে যে রাঢ়ঙ্দশ নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল, 
উক্ত বিবরণ হইতে তাহার আভান পাইতেছি। 

মহীপাল নান বাধাবিপত্তির মধ্যে পৈতৃকরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ 
চন্দেল্পপতি ধর্গদেব যখন রাঁড় আক্রমণ কিয় ক্রিয়া যান, সেই সময় মহীপাল দলবল সংগ্রহ 
করিয়া প্রথমতঃ উত্তররাঢ় উদ্ধার করেন। মুশিদাধাদ জেলায় গয়স্বাদের নিকট “মহীপাল” নামে 
স্তপনমাচ্ছন্ন ও ধ্বন্তকান্তিনিদ্দেখন, একটা প্রাচান গ্রান রভিস্সাছে, সপ্তবতঃ এই স্থানেই প্রথমতঃ 
তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এখানকার সাগরদীঘাও মহীপালের বীস্তি। এইজন্তাই 
বোধ হয় রাঁজেন্দ্রচোলের ভিরুমলয়-গিরিপিপিতে মহাপাল উত্তররাট়ের অধিপতি বলিয়া পরিচিত 
হুইয়াছেন। এখান হইতেই ভিনি গৌড় উদ্ধারের আয়োজন করেন। প্রায় ৯৮* হইতে 
৯৯* খৃষ্টাব্বের মধ্যে কাণ্ধোজদলন করিরা তিনি সমস্ত উত্তরবঙ্গ উদ্ধারে সমর্থ হন। 


ঝা ্ষু্র সাসস্ত-রাজ্য 


সম্বন্ধ নাই। [িরুমলয়লিপি আলোচন| করিলে মনে হইবে যে, র।জেন্সচোল উত্তররীড়ে গঙ্গাতীর পধ্যন্ত গিয়া- 
ছিলেন, গঙ্গার অপর পারে যান নাই। 


ছুল্চ্.সা.হথ তক্ধণলাড়ম্‌ ও উত্তিরলাড়ম্কে গুজর।ছের দৃক্ষিণলাট ও উত্তরলাট বঙ্গিয়। স্থির করিয়।ছেন, 
কিন্ত আম | ২৩ বর্ম পুর্ব্বে ঠাহার জম নংখোধন করিনা দেখাইয়াছি বে, এ ছুই জনপদ আমাদের দক্ষিণরাঢ় ও 
উত্তররাঢ়। [বিশ্বকোধ ৫ম ভাঁগ। গৌড়শবা ৬১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য |] 

(৯১) ১৪২-১৪৩ পৃষ্টা ভরষ্টব্য | 


(৭) 1987 25 52915505০৪৮ 19010 [105000010155) ৮০7, 1, 1. 99. 
(৯৩) দিষিতয়প্রধা।শ সপুজাসল শিষয়ণ। 


পাল-রাজবংশ।] রাজগ-কাণ্ড ১৭৫ 


দিনাজপুর জেলায় সুবৃহৎ্ মহীপালদীঘী, ও মহীসস্তোষ এবং "বগুড়া জেলায় মহীপুর গ্রাম 
এখনও মহীপাঁলের উত্তরবঙ্গ অধিকারের স্মতিরক্ষা করিতেছে । কেবল গৌড় বা উত্তরবঙ্গ 
অধিকার করিয়াই মহীপাঁল নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অল্প দ্িনমধোই তিনি পশ্চিমে মগধ বারাঁণসী 
পর্যাস্ত এবং উত্তরে মিথিলা পর্যান্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন। নালন্দা হইতে তীহার ১১শ 
রাজ্যাঙ্কযুক্ত বালাদিত্যলিপি৯, বাঁরাণসীর পার্শবর্তী সারন'থ হইতে তাহার ১০৮৩ সংবৎ 
( ১০২৬ খৃষ্টাব্দে ) উৎকীর্ণ শিলালিপি** এনং মিথিলা হতে তাহার *৮শ রাজ্যাঙ্কযুক্ত এক- 
খানি পিস্তলের মুডডি** আবিষ্কৃত হইয়াছে । তিরুমলয়গিরিলিপিতে রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণ- 
কালে মহীপালদেবের পলায়নকথ! বিবৃত হইয়াছে, কিন্ আানরা মনে করি যে সময়ে রাঁজেক্জ- 
চোঁল উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, তৎকাঁলে মহীপাল সুদুর উন্তরপশ্চিমাঞ্চল বৃদ্ধবি গ্রহে ব্স্ত 
ছিলেন। তাহার প্রতিনিধি বা সামন্তগণ দিপ্বিরী চোলরাজের আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ 
হন নাই, তাই নারায়ণপালের পলায়নসংবাদ ঘোঁধষিত হইয়াছে। বাস্তবিক মহীপাঁলদেষ 
দূরদেশে অবস্থানকালে রাজেন্রচোলের বাঢাক্রমণসংবাদ পাইর়' কখনই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। 
তিনি অবিলম্বে সদলবলে গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তীভাঁর পরাক্রম ও শক্তির পরি- 
চয় পাইয়া চোলরাজ গঙ্গাপার হইতে আর সাহসী হন নাই, উত্তররাঁঢ় হইতেই তাহাকে 
ফিরিয়া আসিতে হয়। 

মহীপালদেবের অস্াদয়কালে সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন। পঞ্চনদ, কাশ্মীর, 
কালঞরর প্রভৃতি উন্তরাঁপথের প্রধান প্রধান প্রায় সকল নৃপতিই মিলিত হইয়া মুসলমান আক্র- 
মণ নিবারণের যথেষ্ট আয়োজন কবেন। গৌড়াধিপ মহীপাল তাহাদের সহিত যোগদান 
করিতে পারেন নাই। মহীপালের এই অমনোযোগ লক্ষা করিয়া! কোন কোন এ্রতিহাসিক 
লিখিয়াছেন,_ 

“মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের ওঁদাসীন্তের আলোচনা করিলে মনে হয়, 
কলিঙ্গজয়ের পর, মৌর্যা-মশোকের ন্যায় [ কাম্বোজান্য়দ গৌড়পতির কবল হইতে ] বরেন্্ 
উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাঁগা উপস্থিত হু্টরাছিল এবং অশোকের গ্থায় মহীপালও 
যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, পরহিতকর এবং পারদ্ধিক কল্যাণকর কর্ানষ্ঠানে জীবন উৎসর্থ 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।” পস্ুলতাঁনমামুদের অভিযাননিচয় সম্বন্ধে গৌঁড়াধিপ মহী- 
পালের এই প্রকার গুদাঁসীন্ত উত্তরীপথের সর্বানাশের অন্যতম কারণ। যদ মহীপাল গৌড়- 
রাষ্ট্রের সেনাবল লইয়া সাহি-জয়পাল, আনন্দপাল, বা ভ্রিলোচনপালের পাহাধ্যার্থ অগ্রসর 
হইতেন, তরে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত।”* 


(৯৪) 10019] [1০০,4৯০ 5, 17 ৬০1, 1৬, (তত 561165) 1৯ 7০9ট-1০7, 

(৯৫) 12012 /৮205৩1) 9০, 20৬. 0৮167 /৮000, 507 51)01655 1993-4) 0 222, 
(৯৬) বিশ্বকোষ, ১১শ ভাগ, ৩১৫ পৃষ্ঠা । 

(৯৭) গৌড়রাজমাল। ৪১ ও ৪* পৃষ্ট| দ্রষ্টব);। 


১৭৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ্‌ [ঝ$ অধযার। 


কিন্ত আমরা এরূপ মনে কবি না। বাল্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগোর উপযুক্ত কাণ 
উপস্থিত হয় নাই । তখনও রাজেন্দ্রচোল রাঢ়দেশে পদার্পণ করেন নাই, তখনও মহীপাল 
আপন পৈতৃকসম্পদ্‌ উদ্ধারে রতী ছিলেন, তখনও তিনি নানাবিধ উপায়ে নিজের গৌড়রাজা 
রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, বিশেষতঃ যে কালঞ্জরপতি তাহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া 
গিয়াছিলেন, তীনার সহিত নিত্রত' ও একতা স্থাপন করিয়া বৈদেশিক শব্রুর আক্রমণ হইতে 
উত্তরাপথ রক্ষ! করিতে যাগরাঁ কখনই ঠিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই । বরং সুলতান মামুদের 
আক্রমণের পর যখন কান্তকুন্সের প্র।তচ্াবরাজ ও কাক্প্রের চন্দেল্লরাজ হীনবল হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, সেই স্থযোগে তিনিও আপনার অপিকারবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সন্দেহ 
নাই। প্রীয় ১০১৮ খবষ্টান্দে স্বুলভান্মাঘুদ মথুরা ও কান্তকুজের সুবিশাল দেবকীপ্ডি ধ্বংস 
করিয়া ফিরিবার পরই মীপাল বারাণপী প্রদেশ অরধিকান করেন । এসময়ে কনোজাধি. 
কারেরও কতকটা তীহাবৰ অধিকারভৃক্ত হয়া অফল্ভব নহে । তিনি এই সকল স্থানে কেবল 
আধিপত্যবিস্তাঁর কবির ক্ষান্ত ভিলেন না । হিনি মে ঘেস্থান অধকার করিয়াছিলেন, সেই 
সেই স্থানের লুপ বা জীর্ণ কীহুসমুভ উদ্ধারেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন | তীভার সারনাথ- 
লিপিতে স্প্ট লিখিত আছে, হ।বামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপ্দ্ধা আরাধনা করিয়া গৌড়, 
ধিপ মহীপাল যে ছুইজনদ্বাব্র ঈশান চিত্রঘণ্টাপির শত শত কীঞ্টিব কাশীধানে নিম্মাণ করাইয়া 
ছিলেন । বোধিমার্গ ভইতে দাহাবা কখন প্রতিনিবুত্ত হন নাঈ, সেই অনুজ ঞমান্‌ স্থিরপাল ও 
শ্রীমান্‌ বসন্তপাল ধর্ম্রাজিকী ও সান্গধন্মক্রের জীর্ণ সংঙ্গার এবং অষ্টনভাস্থান-শৈলগন্ধকুটী 
নৃতন করিয়া নিন্মীণ করিয়াছিলেন 1১৯ 
উক্ত শিলালিপিতে স্থিরপাল ও বসন্তপালের থে সামান্ত পরিচয় পাইতিছি, তাহাতে মনে 
হয় যে, উক্ত উভয় ভ্রাভাই মহীপালদেবের অন্ত ছিলেন। তাহারা সাধনপথ আশ্রয় করিয়া 
সন্বোধিলাভের আশায় আর গাঁ ৮ গ্রভণ করেন নাই! এই জন্তই লিপিরচয়িতা 
লিখিয়াছেন যে, তাহাদেন পাণ্ডিভা 'সকলীকৃত, ভইয়াছিল। বাঙ্গালী রাজকুমারদ্বয়ের চির- 
প্ররজ্যা অবগ্য প্রশংসার্হ ও গৌরবজনক সন্দেহ নাই । তবে পালবংশে এ প্রথা বিরল নহে, 
পূর্বেই ভাঁভার আভাস দিয়াছি এবং পরেও পরিচয় পাওয়া যাইবে। 


(৯৮) “বারাণ'নলরস্তং পরব হবামনাশিপা বজ্রং। 
আরাধ্য ননিভভপতি-শিরোকহৈই শৈবলাশীশং ॥ 
ঈশানচিহঘন্টাদিবীগিরত্রশভাশি ঘৌ। 
গৌড়াধিপ! মহী'ালঃ কাগা।ং প্রমানকারয়ং | * 
সফলীকুতপ।ভিত্ো বোধাববিনিবর্থিনৌ | 
তে) ধন্সরাজিকা" সাঙ্গ: ধর্ধচন্্ং পুনন'বং ॥ 
কৃহঠবস্তোৌ চ লবীনা মষ্টমহা স্থানশৈলগন্ধকৃটাং | 
এতাং হত্থিরপালো বসস্তপালোহনুজঃ ইমান ॥” (১ম মহীপালের দারনাথলিপি।) 


পাল-রাজবংশ। ] নাজন্যু-কাণ্ড ১৭৭ 


তারিথংই-বাইহকী নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানা শ্বায় যে (মভীপালদেবের 'অপ্নি- 
কার কালেই ) স্থলতান মামুদের পুত্র মস্থদের রাজত্বকালে (১০৩৩ খুষ্টাব্দে) লাহোরের শানন- 
কর্তা আহম্মদ নিয়ালতিগীন্‌ আসিয়া কাশী লুট করেন। তিনি সঙ্গে মুসলমান লঙ্কর আনিয়া 
ছিলেন। লঙ্করের! প্রাতঃকালে পঁহুছিয়। দ্বিতীয় নমাঁজের বা মধ্যাহ্নের পরেই বিপদের আশঙ্কা 
করিয়া! লুট-তরাঁজ করিয়া যার। কাপড়ের বাজান, আতর-গেঁলাপের বাজার ও মণি-ুক্তার 
বাজার লুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অল্প সমর মাই মূনলমান সেনাগণ আশাতিরিক্ত সোণা, রূপা, 
আতর ও মণি-মুক্ত! পাইয়াছিল।৯৯ গোৌঁড়সৈম্ত আসিয়া পড়ায় তাভারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিল। এইরূপে মুমলমানগণের হস্ত হইন্তে বারাণপীধাঁন রক্ষা করিয়া মহীপাল 
সর্বত্র গৌরবাস্পদ হইয়াছিলেন। সস্তখনঃ তাহার উদীরমান শক্তির পরিচয় পাইয়া স্থলতান 
মামুদও বারাণসী-অধিকারে সাহসী হন নাই । 

আর্য্যক্ষেমীশ্বররচিত চণ্ডকৌ শিক-নাটকে গৌড়াধিপ মহীপা'ল চন্ত্রগুপ্ৃস্বরূপ এবং কর্ণাটক- 
গণ নবনন্দের তুলা বলিয়' বিবৃত হইয়াছে ।”৮* চগ্ডকৌশিকের এই ইঙ্গিত হইতে বেশ মনে 
হইতেছে যে, কান্বোজদিগের ন্তায় কর্ণাটকেরাগ গৌড়াধিকার কতকটা গ্রাস করিয়াছিল 
এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়' মহীপাল রাজাবিস্তারে সফলকাম হইয়াছিলেন। এই 
কর্ণাটকগণকে কেহ কেহ কাঞ্ধীপতি রাজেন্ত্রচোলের সমভিব্যাহারী দাক্ষিণাত্যবীরগণ বলিয়া 
মনে করেন। কিন্তু আনন এরূপ মনে করি না| দিনাজপুরলিপিতে যে বংশ 'কারন্বোজানয়, 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, অথবা কর্মাটের অধিপতি রাষ্ীকুটপতি যে সকল কর্ণাট সামস্তকে 
গৌড়ের শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য এখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, যাহারা রক্ষক হইয়া পরে 
ভক্ষক হইয়াচালেন, তাহারাই সমণাময়িক চঞকৌশিক-নাটকে নন্দান্ুর্ূপ “কর্ণাটক+ বলিয়াই 
পরিচিত হুইয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই কর্ণাটকদিগের মধো কেহ কেহ মিথিলার 
উত্তরে পাব্বতা প্রদেশে গিয়া আশ্রয় জইয়াছিছলন। সম্ভবতঃ কর্ণাটকদিগের হস্ত হইতে 
মহীপাঁল মিথিলারাঁজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন । মজঃফরপুর জেলাস্থ ইমাদপুর গ্রাম হইতে 
মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাস্কে প্রতিষ্ঠিত একটা ধাতব প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে ।*১ এর পস্থলে 
মহীপালদেবের রাজ্যাবসানকাল পর্য্যন্ত মিথিলা তাহার সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়৷ 

কেবল বারাণসী বলিয়া নহে, তাহার অভ্যুদয়কীলে বৌধগয়া১”২ ও নালন্দা,”* প্রভৃতি 
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১৭৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ বষ্ঠ অধ্যায়। 


স্থানেও গন্ধকুটী, মহাবিহা'র, *বুদ্ধপ্রতিমপ্রতিষ্ঠা বা জীর্ণোদ্ধার কার্ধা চলিতেছিল ৷ এই সময়ে 
বৌদ্বধন্মও নবীন্সাজে ও নব অনুরাগে গৌঁড়বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিতেছিল। এ 
সময় গৌড়বঙ্গবাঁসী বাহুবল পরীক্ষার সভিত বৌদ্ধশান্ত্রঙ্চায়ও যে বিশেষ মনৌযোগী হইয়া- 
ছিলেন, নেপাল হইতে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের রাজ্যান্কে অভিলিখিত বহুতর বোস্ধশাস্গ্রস্ 
হইতে তা প্রমাণিত হইয়াছে 1১০৪ মভীপালই অন্তীশকে বিক্রমশিলার় আহ্বান ও প্রধান 
আচার্যপদ প্রদান করেন। বাঁজাবসানকালে বা অব্যবহিত পরে রামাই পণ্ডিত ও 
লাউসেনের অভ্যুদয় এনং তীহাঁদেরই যত্বে সাধারণের উপযোগী বৌদ্ধধর্ম্মেরই একাঙ্গ 
ধর্মপৃজাপদ্ধতি প্রচারিত হয় । 

আধুনিক কোন কোন এ্তিহাসিক ধর্মপুজার নায়ক লাউসেনের অস্তিত্বই সন্দিহান। 
যেসকল ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের বিদরণ বণিত আছে, সে গুলির গ্রতিহামিকত1 ভীহার' 
এককালেই বিশ্বাস করিতে পরাজ্মুখ । জাউসেনের প্রাচীন আখ্যায়িকা নানা কবির হস্তে 
তাহার বহু পরবন্তীকাঁলে নান! বিকৃতি ঘটিলেও লাউসেনের কথা 
এককালে উড়াইয়া দেওয়! ধাঁ না। ধন্মপূজার বছ প্রাীন 
গ্রন্থে লিবছেন” নাম পাইয়াছি। এই লবসেন ও লাউদ্গেন মন্ডিন্ন বাক্তি। বাঙ্গালীর 
পঞ্জিকাসমূহে বহুকাল ভইতে রাঁজ্চক্রবন্তীদিগের মধ লাউফেনেন নাম চলিয়া আপিতেছে। 
লাঁউসেন বাজচক্রবন্তী হউন বা ন! হউন, এক সময়ে ভিনি এ: এমন কিছু কাজ করিয়া 
ছিলেন, যাহাতে তিনি রাঁজচক্রবর্তীদিগেব সমকক্ষ বলিয়া প্রাচীন পঞ্জিকাকারদিগের নিকট 
পরিচিত হইয়াছিলেন। এদেশেব বর্ষপঞ্জিকা লিখিবার ভার অতি পূর্বকাল হইতেই 
শাকদ্বীগী বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্গণর্দিগের হস্তেই স্থাস্ত। পাঁলধংশের অভ্রাদয়-প্রসঙ্গে প্রথমেই লিখিয়াছি 
যে, শাকদীপা ত্রাহ্মণেরাই পালাধিকারে সর্বোসর্বা ছিলেন । এই শাকদ্দীপী গ্রহবিপ্রগণই 
এক সময়ে ধন্দশপৃজার পাগ্ডা ছিলেন। পালবংশের প্রভাবলোপ ও ধন্মপখ্ডিত নামক স্বতন্ত্র 
ধর্মপূজক সম্প্রদায়ের বিদ্বৃতির সহিত গ্রহবিপ্রগণ ধর্ম্পূজা ছাড়িয়া দেন, তথাপি এককালে 
তাহাদের মধ্য হইতে এই প্রথা লুপ্ণু হইয়াছিল বলিয়া মনে তয় না। গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে 
বাহার! ধর্মপূজা করাতেন তীাভাঁদিগকে কটাক্ষ করিয়াই ময়নাপুরের যাত্রীসিদ্ধির পদ্ধতিতে 
লিখিত হইয়াছে__ 


লাউসেন 


“অন্য জাতি পাও হবে ধর্ম মানে নাই । 
গ্রহকাঁজে রত হয় ফেটে মরে ভাই ॥৮১.৫ 


ধন্্পূজাপদ্ধতির উদ্ৃত বচন ভইন্ে মনে হয় যে গ্রহবিপ্রগণের মধ্যেই সর্বাগ্রে ধর্দপূজা 


(১৭৪) 76702115 021210800 01 7300017150 5211515171 55. 11 1106 ০2100191065 0101৮61- 
৭115 01029501012 20000090285 95103620071) 1899, 69। 
(১০২) মতসম্পাদিত শৃদগ্ধপুরাণ ১/* পুঠ। ভ্রষ্টত্য। 


পাল-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ১৭৯ 


একচেটিয়! ছিল, যখন অপরে ধর্ম্পপণ্ডিত হইতে লাগিল, তখন তাহার বিদ্ধিষ্ট হইয়াছিলেন, 
সনেহ নাই। 

যাহা হউক, গ্রহবি প্রগণ ধর্শপুজক ছিলেন বলিরাই ধর্মপুজার নায়ক লাঁউসেনের নাম 
বরাবর বাঙ্গালার পঞ্জিকাসমূহে স্থানলাঁভ করিয়াছে। বাস্তবিক সৌর-্রাঙ্গণ মযূরভট্রই সর্ধ- 
প্রথম লাউসেনের চরিভাখ্যানযুক্ত ধর্মমঙ্গল রচন! করেন। কায়স্থ সীতারামদাসের ধর্শমঙ্গলে 
মপষ্টই লিখিত হইয়াছে যে তাহার সময়ে (খৃষ্টান ১৫শ শতান্দে ) মগ্তরভট্রের .ধর্ঘমমঙ্গল প্রায় 
লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল।১৬ এব্সপন্থলে প্রায় খুষ্টায় ১২শ বা ১৩শ শতাববীতে মঘুরভট্রের 
গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে এবং ওখনও পর্যান্ত সৌর বা শাকদ্বীপী ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যেই লাউ- 
সেনের চরিতাখান আদৃত ছিল, মনে হইতেছে । 

রূপরাম ও সীতারামদাসের ধন্মমঙ্গল হইতে জানা ঘা বে, ধর্পালের রাজত্বকালে তাহার 
মহাসামস্তরূপে কর্ণসেন সেনভুম ও গোপভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সোম ঘোষের বেটা 
ইছাই ঘোষ কালিকাদেবীর বরে শক্তিশালী হইয়া কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ ও কর্ণসেনকে 
পরাঞ্য় করিয়া সেনভূম ও গোপভূদ অধিকার করেন। পুত্রশোকে কর্ণসেনের রাণা বিষপান 
করিয়া প্রাণতাগ করেন। কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্দপালের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ধর্পালের 
শ্যালিকা রঞ্জাবতী এ সময়ে বিবাহবোগণ ছিলেন। ধর্মপাল তাহারই সহিত কর্ণসেনের বিবাহ 
দিয়া তাহাকে কতকটা সান্থনা করিলেন। ধর্মপাল একজন কঞ্চতক্ত ও ব্রাহ্মণভ ও ছিলেন, 
তিনি প্রতিদিন ভারত-পুরাণ শুনিতেন ও ব্রাঙ্মণভোজন করাইয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন । 
তাহার মহিষী রঞ্জাবতীর বড় ভগিনী সাঞুলার সেরূপ মতিগতি ছিল না। এই কারণে রা 
বিরক্ত হইয়া! তাহাকে নির্বাসিত করেন । ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরে তাহার গভে এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন। (সম্ভবতঃ তাহা হহতেই ধর্মপালপুত্র সমুদ্রের উরসজাত বলিয়া প্রবাদ 
প্রচলিত হইয়া থাকিবে |) পু 

যে সময়ে উত্তররাঢ় 'ও বরেন্ত্রে মহীপাল সৌভাগাজ্জনে বাস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাহারই 
কোন আত্মীয় ২ম ধঙ্মুপালও পুর্ববঙ্গে আধিপতা বিস্তারে 
মনোযোগী ছিলেন । এখনও রঙ্গপুর অঞ্চলে ধেন্মপালের গড়' ও 
ডিমলা থানায় “ধর্পুর” তাহার উত্তর-পূর্ববঙ্গে প্রভাব বিস্তারের স্কৃতিরক্ষা করিতেছে । কবিবর 
চতুভূজের হরিচরিতকাব্যে লিখিত আছে-_ 

'বরেন্দ্রীতে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে শ্রুতি-স্থৃতি-পুরাণ-প্রবীণ ও সচ্ছাস্ত্র 
কাব্যকুশল ব্রাঙ্মণগণ বাস করিতেন। তাহাদের মধ্যে প্রজাপতি ব্রহ্ধার স্তায় গুণসম্পন্ন ও 
সফলকাম স্বর্ণরেখ নামে এক বিপ্রবর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই সেই (করঞ নামক) 


২য় ধর্দপাঁল 


(১৬) অল্পদিন হইল ময়ুরতটের খ শুত পুথ আবিষ্কৃত হইগাছে, তাহ! হইতে মযুরভট্টের সামান্য পরিচন্ 
পাওয়। গিয়ছে। টি 


১৮০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষ্ঠ অধ্যায়। 


অগ্রগণ্য সমগ্র গ্রামখানি শাসনস্বরূপ ধর্্পাল নামক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়া- 
ছিলেন ।১** বারেন্ত্র-ব্রাহ্ষণসমাজে স্বর্ণরেখের বংশধর মধো অগ্ত।পি করঞ্জ গঞ্জ রহিয়াছে । 
এই স্বর্ণরেখ কাণ্তপগোঁত্রের বীজী স্থষেণ হইতে ৮ম পুরুষ অধস্তন ।১*৮ স্থুষেণের পিতা 
বীতরাগ ৭৩২ খুষ্টাব্ধে আদিশুরধ্জয়ন্তের সভায় আগমন করেন, জুতরাং তাহার ৯ম পুরুষ 
"অধস্তন করঞ্জগ্রানগৃহীত! জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ স্বর্ণরেখ উক্ত সময়ের প্রার তিন শত বর্ধ পরে 
বা প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে বিদ্তমান ছিলেন, তাহ। ধরিয়া লইতে পারি। পুর্বেই লিখিয়াছি যে, 
কাঞ্ধীপতি রাজেন্দ্রচোল প্রায় ১০২9 খৃষ্টাব্দে রাঁটদেশ আক্রমণ করেন, এ সময়ে দস্ততুক্তি বা 
মেদিনীপুর জেলায় ২য় ধর্মপাল বাজ্স্ব করিতেছিলেন এবং রাঁজেন্রুচোলের হস্তেই তিনি নিহত 
হন। রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রবাদ প্রচলিত আছে ঘে, রঙ্গপুর জেলার ডিমল। থানায় ধর্দপুর নামক 
স্থানে ধর্মপাল রাজন্ব করিতেন। এখনও সাধারণে সেই ধন্মপালের পুরাকীষ্ির ধ্বংসা- 
বশেষ দেখাইয়। থাকে । রাজা মাণিকচন্দ্রের শ্যালী 'ও রাণী ময়নামভীর ভগিনী বনমালার 
সহিত তাহার বিবাহ হয়। মাণিকচন্দ্রের মৃত্ার পর পন্মশাল তাহার রাজ্য দখল করিয়া 
বসেন। এই মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্ত্র (সাধারণের নিকট “গাপীচাদ নামে পরিচিভ ), 
গ্োবিন্দচন্দ্রকে পিতৃ-সিংভাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত রাঁণা ময়নাম'তী মন্ত্রিগণের সহিত ষড়মন্ 
করিরা ধন্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোধণা করিদ্বাছিলেন । তিস্তানদাতীরে উতয় পক্ষে ঘোরতর 
যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ধনম্মপাল পরাস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে রাণা ময়নামতী পতিরাজা 
উদ্ধার করিয়া প্রিরপুত্র গোবিন্চন্ত্রকে অভিবিক্ত করিয়াছিলেন। যে সময় ধর্মুপাল উত্তরবঙ্গ 
অধিকার করিয়। বসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই স্ময়েহই তিনি বারেন্র স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম 
দাঁন করিয়া থাকিবেন। রাঁণা নয়নামভার নিকট প্রাপ্ত হইয়া সম্ভবতঃ ধম্মপাল মধারাছ়ের 
পূর্বাণশে মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া! আশ্রর গ্রভথ করেন । সম্ভবতঃ মরনানতীও সসৈম্তে 
তাগর অনুসরণ করিগ্পাছিদেন | নে ধেস্থুলে রাণা কিছুকাল অবন্থান করেন, সেই গেই স্থান 
অগ্থাপি “নয়নাপুর? ও িন্নন।গড়' নামে প্রদিদ্ধ। ২য় ধম্মপাল ঞ্ঞ্চভক্ত বৈষুব, আর ময়ন! 
মত্তী একজন একনিষ্। ধর্মের সেবিকা ছিলেন। ময়নাপুর ৪ ময়নাগড় এখনও ধর্মপুজার 
প্রধান পাঠস্থান বলিয়া পরিচিত। বাকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পুর্বে ৮৭* ৩৩ 
পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ২৩” ১ উত্তর অঙ্গাংশে ময়নাপুর অবস্থিত । এই ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি- 
রায় নামে এক ধর্মঠাকুর আছেন, গৌড়বঙ্গে ঘত ধর্খঠাকুর আছেন, সর্বাপেক্ষা যাত্রাসিদি 


(১০৭) “গ্রামোভমো হস্ত্যমলমন্্রী ণৈকপুণ্রঃ শ্মান্‌ করপ্ ঈঠি বন্দ্যতমে। বরেক্্যাম.। 
ত্র ্রুতিম্থতিপুরাণ 1দপ্রবীণাঃ সচ্ছান্ত্রক।বাণিপুণ। বসস্তি বিপ্র।ঃ॥ 
কাঁ্ণ; প্রজাপতিগুণৈঃ পররিপূর্ণক।মঃ শ্রন্ব্ণরেখ হাতি বিপ্রবরোষ্বতীর্ণঃ। 
তং গ্রানমগ্রগণলায়গুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাননবরং নৃপধণ্মপ।লাৎ ॥" (হরিচগিতকাবা ১৩শ সর্গ) 
২ 81, 717015550915250075 বিএ) 051519689, 


(১০৯) বঙ্গের গতীয় হতিহাস) ভ্াঙ্গণকাও, খা অংশ, বারেনরবরক্ষ০-বিপরণ ২+ পৃষট। দরষ্টঘা। 


পাল-রাজবংশ। ] ব্লাজন্য-কাণ্ড ,. ১৮৩ 


রায়ের সম্মান অধিক, ধর্মপূজাপ্রবর্ভক ব্রামাইপপ্ডিতই ইহার প্রতিষ্ঠীত।।১-৯ ধর্শঠাকুরের 
বর্তমান পুরোহি তগণ রামাইপগ্ডিতের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। উক্ত 
ময়নাপুরের ৩০ ক্রোশ উত্তরে ছ্বাত্রিকেশ্বর নদীর তীরে (অন্ষা ২১০ ৬ ₹০উঃ এবং ভ্রাঘিৎ 
৮৭৭ ৩১ পৃঃ মধো ) চাপাতলার ঘাট+ বিদ্যমান । ধর্মমঙ্সীলসমূহ্ে এই স্থান াপায়ের ঘাট, 
এবং নারদ-কপিলাদির তপন্তার স্থান মৃহাপুণান্ীর্থ £গুপ্ুবারাণনী” বলিয়া পরিচিত 1১১, স্বচ্ছ - 
সলিলা দ্বারিকেশ্বরনদী তীরস্থ এই সুপ্রাটান স্থান হইতেই ধর্মপুজাপদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রচারিত 


(১৯) মতসম্পাদিত শূন্তপুরাণের মুগবন্ধে শুহ্যপুবা'ণর বচন উদ্ধত করিয়। দখাইয়াছি ষে রাঁন।ইপত্তি্ 
ব্রঙ্গাজাতীয় ছিলেন। (বঙ্গায়সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাতিত শুন্ধপুরাণ। (১৩১৪), ৮ পৃই।) 
শযুক্ত দীনেশচন্্র সেন মহাশয় তাহ। স্বীক।র করিতে প্রস্তত নহেন! যে যাত্রাসাদ্ধ রায়ের পদ্ধতিতে তাহাকে 
ব্রাঙ্গাণ বল! হইয়।ছে, নেই পদ্ধতির রচদ। 'সর্পপ প্রাচীন না হওধায় সেন মহাশষ বলতে চান যে অল্প দিন 
হইতে অনেক নীচড়1:ত আাপন।দিগকে উচ্চ জ।তি বলিয়। পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিশেষতঃ র'মাই 
প্ডতের বংশধরগণ এক্ষণে ডে'মপগ্ডিত বলিয়া গরিচিত। এরপ স্থূল আধুনিক গলের উপর নিভর করিয়! 
ধন্মপুজার প্রধাণ পা! রামাই পঙ্িতকে কখনই ব্রাঙ্গণ বলিয়। স্বীকার কৰা যায়*51। (130178211 
[,01188286 ও 14101600681) 3০) কিন্তু মূল এুন্কপুরাণে বহু স্থানে হণিতায় রাঁমাইপপ্ডিত আপন।কে 
দ্বিজঃ বলিয়। পরিচিত করিয়াছেন, সকল স্থান প্রন্মপ্ত বলি উডাইয়া দেওয়া যায় না। রামাইপগ্ডিতের 
বংশধরগণ কেহই ডোমপপ্ডিত বপিয়! পরি5য় দেন ন।, ভাহারা 'ধন্দপিত' বলিয়াই পরিচিত । ধঙ্দুপণ্তিত ও 
ডে'মণঞ্ডিত এক নহে। ধ্শপণ্ডিতের। কখন শুষ্টের হস্তে, এমন কি, ভোমপগ্তদিগেব হস্তেও তন্নাহার করেন 
না। এরপস্থলে ধন্মপিত ও ডোমপাঙহকে কথনই এক হাত বলা চলে না। যে সময়ে পাশাধিকারে 
রামাইপঞ্িতের অভয়, ৬২কাঁল পালরাজ-দরনারে ধন্মুনৈঠিক অবিক!বে শাকছাপী গ্রঙশিপ্রগণই সর্ধবেসর্ব। 
ছিলেন, এইবপ কোন ব্র।ঙাণবংণে রামাইপ তর জন্স | পাঁমান্ত নীগবংশে জন্ম হইলে পাল্জাজগণের সহিত 
স্ব ত্র আবদ্ধ সেনডুমের রাজবংশের উপর কখনই তিনি £ঠিগন্তি বিশ্তাে সমর্ণ হইতেন না। যেরূপে গাল- 
বংশের অধিকারলোণের লঠিত শাকদ্ব'গী গ্রইবপ্রমমাজের পরিণাম ঘটয়াছে, ধন্ুপাঁগতদিগেরও সেইরূপ অবস্থান্তর 
ঘটথাছে। গ্রহ বপ্রসমাজে দ্বিজাচিভ সংস্ক।র প্রচণ্ত থাকায় উই ।দের ব্রা্ণহের কহ সন্দেহ করিতে পারেন 
নই | কিন্তু রামাইপগডত ত্রীক্ষণের প্রধান চিহ্ন যজ্ঞ র ধাবণ ন। করায় এবং তাহার ঘংশধরগণ সম্পূর্ণ হ্বতত্ত 
সমাগতুক্ত হইয় পড়ায় উচ্চ হিন্দুগণের .চাখে অতি হীনজাত বদিয়|! হবজ্ঞাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
র1,1ইপগ্ডিত ব্রাঙ্গণ ন। হঈলে সে সময়ে তাহার পদ্ধতি কখনই প্রচচ্ত হইতে গাঁরভ না এবং ময়ুরভষ্ট এভৃতি 
সগ্র!চীন ব্রাঙ্গণকবিশণও্ তাহার ভক্ত হইয়! ৯'হার মাহ।ক্সাপ্রচাবে অশ্রনর হইতেন না। 


(১১৯) “ব্রলগদহ রা এ দুরে, ম্ঝম দ্বারিকে খবরে, 
যেয়ে পাইল টা য়ের ঘাট । 
মারদ কপিল তপে, কন্ত কাল ছিল কুপে, 


মহা।মুনি ছুর্কাসার পাট ॥” 
“এই গুপ্তবাখাণসী, রঙ্গে সলিল আসি, 
ডাগীরথী উপনীত ইথে।” (খঘনরাষের পীধশমঙ্গল ) 


১৮২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ট অধ্যায়। 


হইয়াছিল। এই টাপাঁতলা ও পূর্বোক্ত ময়নাপুরের মধ্যেই রামাইপপ্ডিতের সমাধিস্থান ও 
লাউসেনের অপূর্ব প্রতিষ্ঠাস্থান “হাকন্দ' গ্রাম অবস্থিত।১১১ এই অঞ্চলে ধর্মপালপত্রী সাফুলা 
বা সামুল! ধর্মের উদ্দেশে আপন ছুই স্তন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত ময়নাপুর হইতে পূর্বে 
ময়নাগ্ড় পর্য্যন্ত সর্বত্রই লাউসেবের প্রভাবের কথা ও ধর্মপুূজার যথেষ্ট প্রচ!রের সন্ধান 
পাওয়া যায়। এই সকল ভূভাগ গুকসময়ে যে ২য় ধর্মপালের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সময়ে রামাইপগ্ডিতের অস্থাদ্য় হইলেও তত্প্রবন্ডিত অভিনব ধর্ম্- 
পুজাপদ্ধতি ততৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, ২য় ধর্মপাল 
নিজে একজন কৃঞ্চভক্ত ছিলেন, তাহার মতানুনারে না চলায় তাহার মহিষী সাফুলা নির্বাসিত 
হইয়াছিলেন। কাঞ্ীপতি রাজেন্দ্রচোলের আক্রদণকালে ২য় ধর্মপাল কালগ্রাসে পতিত 
হইলে তাহার অধিকৃত রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। মাণিকগাঙ্থুলির ধর্মমমঙ্গলে 
সময়ের আখ্যায়িকা এইবূপ বণিত হইয়াছে-_ 


“্ধন্মপাল রাজ! মল অরাজক দেশ। 
পাত্রমিত্র প্রজালোক পাক বড় ক্রেশ ॥ 
পাটহস্তী রাজার আছিল পুরগুন। 
পুষ্যাযোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশিল বন ॥ 
সাফুলার সদনসমীপে দরশন। 
গজপুষ্ঠে গৌড়েশ্বর গউড় গমন ॥ 
আনন্দের সীম! নাই অন্ধিন পরে। 
উপনীত হ'ল সবে গউড় নগরে ॥৮ 


উদ্ধত বচন হইতে মনে হয় নির্বাসিতা মহিবীর গর্ভজাঁত গৌড়েশ্বরের রাজাপ্রাপ্তির 
কোন আশাই ছিল না। সম্ভবতঃ ধন্দভ্ত প্রজাসাধাঁরণের চেষ্টায় এবং তাহার মাসী 
রাণী রঞ্জাবভী বা নয়নানতীর কৌশলে সাফুলার পুত্র গৌড়েশ্বর পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। 
ধর্মঙ্গলকার তাহাকে গৌড়ের রাজধানীতে উপস্থিত ও “গোৌড়েশ্বরঃ বলিয়া পরিচিত 
করিলে9 তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে অ'নরা গৌড়ের অন্বীশ্বর বলিতে প্রস্তুত নহি । তৎকালে 
মহীপালদেব গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। মিথিলাপিপ শিবসিংহ মৈথিল কবিদিগের নিকট 
যেরূপ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর” নামে পরিচিত হইন্াছেন, সেইরূপ পালসমাটুগণের সহিত জ্ঞাতিত্ব 
বা.আম্মীয়তান্ুত্রে আবদ্ধ জানিয়! অনুগত কবিগণ ধর্শপালপুত্রকে সেইরূপ “গোৌঁড়েখ্বর' আখ্যা 
প্রদান করিয়া! থাকিবেন। বাস্তবিক তৎক।লে মধারাঢ়ের কতকট! ও তাঁম্রলিগ্তের কতকট! 
এই গোড়েস্বরের অধিকারতুক্ত ছিল। লাউসেন তীহার মাস্তুতা ভাই। ধর্পালপুত্রের 
প্র্কৃত নামটা ধর্মমঙ্জলে নাই, সম্ভবতঃ তিনি বেশী দিন রাজত্ব করিতে সমর্থ হন নাই অথবা 
তাহার সমর লাউসেনের অন্থ্যদয়ে তাহার নাম চাপা পড়িয়াছিল, তাই তিনি কেবল 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১৮৩ 


'গৌড়েশ্বর* নামেই পরিচিত হইয়াছেন ।১১১ বলিতে কি এই ধর্মপালপুত্রের একদিনও শাস্তি 
ছিল না, তাহার চারিদিকে ই শক্র ছিল। লাউসেন সেই সকল শত্রু জয় করিয়া ও সেই সঙ্গে 
ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি অজয়তীরস্ত ঢেকুরের অধিপতি 
ইছাইঘোষকে জয় করিয়া আপন পৈতৃক রাজ্য সেনভুম্‌ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধে 
হরিপাঁলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তাহার বীরবাল! কাণেড়ার পার্িগ্রহণ করিয্লাছিলেন। ধর্মমঙ্গলকার 
কাঁণেড়ার যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে এই বঙ্গদেশেও যে 
জোয়ান্‌ অফ. আর্কের স্তায় বীররমণী আবিভূতি! হইয়াছিলেন, তাহাতে পন্দেহ নাই । 

কেবল রাঢ়দেশ বলিয়া! নহে, সুদূর কামব্ূপে ও লাউসেনের শৌর্য্যবীর্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কামরূপের মহাসামস্ত কপুরধল তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন । ধর্মমঙ্গলে রাঁড়ের 
নানা স্থানে ও কামরূপে লাউসেনের বীরকীঙ্ডি ও ধন্দ্রপ্রভাবের পরিচয় প্রকটিত হইলেও বঙ্গ- 
রাজাআক্রমণের কোন কথ! নাই | ভৎকালে বঙ্গে ধর্দভক্ত ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্ত্র রাজত্ব 
করিতেছিলেন। রাট়ের ধরন্দমঙ্গলে যেঃন লাঁউসেন ও তাহার মাতা রঞ্জাবতীর অসাধারণ 
ধম্দভক্তির পরিচয় রহিয়াছে, পূর্ব 9 উত্তরবঙ্গের মাণিকঠাদ 'ও গোপীঠাদের গানেও আমরা 
সেইরূপ গোবিন্দচন্দ্রের পার্মের উদ্দেশে অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও তাচার মাতী ময়নামতীর 
অসাধারণ প্রভাবের পরিচয় পাইন্তেছি 1১১২ উন্য়কুলে আম্বীয়তা ও একপ্রকার ধর্নিষ্ঠা 
থাকায় উভয় বংশের মধ্যে বিরোধের পরিচয় পাঁওযা যায় নাই। 

লাউসেন বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়া অভিনব ধন্রমার্গ প্রচার দ্বারা সমগ্র রাটে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া ধর্মমরাজ মুধিষ্ঠির ও পালসত্রাটু মহীপালের সহিত তিনিও রাটীয় পঞ্রিকা- 
সমূহে রাজচক্রবর্তী মধ্যে গণা হইয়াছেন, সে কথা পুর্বেই লিখিয়াছি। বীরভূম হইতে 
তম্লুকের অন্তর্গত ময়নাগড় পর্যান্ত পাউসেনের অধিকা রভুক্ত হইয়াছিল। তিনি পৈতৃকরাজ্ 
সেনভূম (বর্তমান বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত) উদ্ধার করিয়া, শ্ামরূপার গড়ে রাজধানী 
করিয়াছিপেন। অগ্ভাপি বীরভূম ও বদ্ধনান জেলার লোকেরা এই শ্তামরূপার-গড়কে 
লাউসেনের গড় বলিয়াও অভিহিত করিয়! থাকে । কাল-সহকারে তদীয় বংশধরগণ তাহার 
রাঢ়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে লাউসেনের বংশধরগণ তমলুকজেলাস্থ ময়নাগড়ে আসিয়া 
কিছুদিন রাঁজত্ব করিতে থাকেন। ময়নাগড়ে এখনও সেই রাজবংশের কীন্তিনিদর্শন পড়িয়া 
রহিয়াছে । এথানে রঙ্কিণী নামে কালী ও লোকেশ্বর নামে শিবমন্দির বিদ্যমান, তাহা লাউ- 
সেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস । এখানকার বুন্দাবনচকে এক ধন্মঠাকুর আছেন, 
তাহা অনেকে লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন। লাউসেনের বংশধরগণের আর 


(১১১) ২য় ধর্মপাল ও তৎপুত্র উভয়েই 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া! গরিচিত থাকায় আধুনিক ধশ্মরমঙ্গলমমূ্ে 
ল।৯উসেনের পরিচয়ে গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাই ল।উসেনকে কেহ ২য় ধশ্মপালের মত্যী সাফুলার ভাগিনেয়। 
কেহবা গৌড়েস্বরের হ্যালিকাপুত্র বলয়াছেন। 

(১১২) পরবর্তী অধ্যায়ে চল্রবংশ প্রসঙ্গে গোবিন্দচন্ত্রের বিবরণ ড্রষ্টব]। 


১৮৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ঠ অধ্যায় 


কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার ইহলোক পরিতাগের পর পঞ্চকোটের শেখর-রাজ- 
ংশ প্রবল হুইয়া সেনভূন অধিকার করেন এবং তৈলকম্প (বর্তমান তেলকুগী ) নামক 
স্থানে তাহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।১১৩ 

পাঁলসম্নাট্‌ ১ম মহীপাঁল ও লাউসেন সমসাময়িক ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় রাটীয় 
পঞ্তিকাসমূহে বহুকাল হইতে মহীপাঁল ও লাউসেনের নাম একত্র উক্ত হইয়া আসিতেছে। 

তিব্বতীয় তারনাথের মতে মভীপাল ৫২ বর্ষ বাঁজত্ব করেন। ইমাদপুরের ধাতব- 
প্রতিমায় যখন মহীপালের ৪৮শ রাজাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, তখন যে তিনি অন্ততঃ অদ্ধ শঠাব্দী 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহার প্রপান মন্ত্রী ও তাহার 
বাণগড়-তাশ্রশীননের দূতক ছিলেন বামনভট্র। 

১ম মহীপালের পর তংপুত্র নয়পাল পিতৃসিংহাঁদন লাভ করেন। পাঁলরাজলিপিতে 
তাহার এইরূপ পরিচয় আছে-ন্দামাসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বাক 
ক্ষিতিকতগণের মস্তরকে পদন্যাস ও সকল দিকে প্রভাব বিস্তার 
করিয়া উদয়াচল হইতে উদ্দিত সুর্যের ম্তার তমোবিনাণী ক্সিগ্ধপ্রকৃতি ও প্রজারঞ্জক নয়পাল 
নরপতি ধন্ত, ভিনি ( মভীপাল ) নরপালের পুণো জন্মলাভ করিয়াছিলেন 1১১১৩ 

উদ্ধত পরিচয় ভইতে মনে হয় যে, নরপাল৪ একজন সামান্য নূপতি ছিলেন না। তাহার 
পিতৃদেব মহীপালের হ্যায় তিনিও নভ নুপনির উপর ব্ভ দিকে আধিপতা বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। তিনি যেমন প্রজারপ্ক, তেঘনি নিদ্দোন ও ধর্ানুরক্ত ছিলেন। ১ম মহীপালের 
সময় যেমন বৌদ্ধর্মশান্ত্রের আলোচনা ও রামাইপিিত প্রমুখ আচাধ্যগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের 
অভিনব সংস্কার চলিতেছিল, নমমপালের সমন ত্যাভার বিরাম ভগ নাই । নয়পালের 
অধিকারকালে লিখিত ৪ নেপাল হইতে আবিষ্কত বতব বোদ্ধধন্থগ্রস্থ ভাহার সাক্ষাদান 
করিতেছে ।১১৪ ভিনি নিভে একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হইলেও অপর ধশ্মসন্প্রদায়ের উপর 
কখন মনদ্বাবহার করেন নাই, বরং ত্াহারই ১৫শ রাজ্যাঙ্কে গয়াধামে মহাদ্িজবংশোদ্থব 
শু্রকের পুত্র ও পরিতোষের পোত্র বিশ্বাদিত্য কর্ঠুক জনার্দনের মন্দির১১৫ এবং বিষু্পদমন্দির- 


নয়পাল। 


(১১৩) এখন মানভূমজেলায় কাশীপুর নামক স্তানে এই সুপ্রাচান শেখব্ঝাজবংশ বিরাজমান । 
(১১৩) “ত্যঙ্জন্‌ দোযাসঙ্গং শিরনি বুতপাদঃ ক্ষিতিভতাং বিহ্ম্বন্‌ সর্ব্ব।শাঃ প্রসন্তমুদয়াপ্রেরিব ববি | 
হহধ্বন্ব-শ্লিদ্ধ প্রকৃতিরন্ররাগৈকবসতিস্ততে। ধন্য; পুণোরজন নঘপাপো। নরপতিঃ ॥" 

(৩য় বিগ্রহপ!লের আমগ।ছ:লিপি ও মদনগাঁলের মনহলিপিপি ) 
উল্ত শ্লোকটীন দ্বার্থ আছে। “দোধাসঙ্গ' শব্দের অর্থ সু্যপক্ষে রজনীর সঙ্গ এবং নয়পালপক্ষে দে' বাদি, 'ক্ষিতিড়ৎ। 
শব্দের অথ গ্রধ্যপক্ষে পর্বত এবং নয়পাল পক্ষে স।মন্ত নরপাল। 

(১১৪) 13610021175 (52101971086 0212109400১ 1). 775, 815. 1১0. 1688. 
(১১৫) এই মন্দির প্রতি উপলক্ষে বাজিবৈদ্য নহদেব যে প্রশস্তি রচন! করেন, তাহা 'কৃফদ্বারিকা মন্দির- 
(লেপি। বলিয়া খাভ ॥৮10% 0০000101006 2512000 5০09০151501 16178], 19০০১ 7১, 1, 1১09, 19০-195. 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১৮৫ 


চত্বরে নরসিংহমুগ্িপ্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া বাইতেছে।১১* এমন কি নয়পালদেবের শাসন- 
কালে গয়াক্ষেত্রে বহু বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত এবং এপ বেশী লোকে বেদ পাঠ করিতেন 
যে বেদগায়ক দ্বিজগণের “উদশীর্ণোগ্র-পাঠক্রমে” অপরে অপরের বাক্যালাপ শুনিতেও 
অন্থুবিধা বোধ করিতেন 1১১৭ মহীপাঁলের রাজ্যকালেই স্ুগ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর ভ্ীজ্গান অতীশের 
অভ্যুদয় । তৎকালীন পূর্ববঙ্গের €বীদ্ধকেন্ত্র বিক্রমপুরের রাঁজবংশে 
অতীশের জন্ম ও তন্রত্য বজাসন (বর্তমান বাজাসন ) নামক 
স্থানেই তাহার দীক্ষাশিক্ষা পরিসমাপ্থি হয়। তিনি বিক্রমশিলা-মহাঁবিহারে আপিয়! কিছুকাল 
প্রধান আচার্য রূপে অধিষিত হইয়াছিলেন এবং প্রথমে গৌড়াধিপ মহীপাল ও তৎপরে নয়পাল 
তাহাকে প্রধান ইষ্টদেব ভাবিয়া অনেক সময় বিক্রমশিলায় গিয়া তাহার পদতলে বসিয়া 
পরমার্থ উপদেশ শ্রবণ করিতেন শ্রীজ্ঞান রাজা নয়পালকে যে দন্মোপাদেশ দিয়াছিলেন, 
তাহা তদ্বিরচিত পবমলরত্বলেখন* নামক গ্রন্থে বিরত হইয়াছে 1১১৮ 

নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্তানের যত্ে এই সময়ে গৌড়ের সর্ধত্র তান্ত্রিকমত প্রচলিত 
হইয়াছিল। তিব্বন্ত প্রভৃতি বহুদূরদেশ তাতে শত শত পণ্ডিত তান্তিক উপদেশ লাভ করি- 
বার জন্য বিক্রমশিণায় আগমন করিতিন। এ সময়ে কিহিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক 
ভারাদেবীর উপাসনা ও তান্সিক কুলসাদূনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে গাকেন। শ্রীজ্ঞানের 
শিষ্য ও তাহার ভীবনীলেখক বুস্তন লিখিক! গিয়াছেন __ 

“্রীজ্ঞান যৎকালে বড্রাসনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে পশ্চিমদেশের কর্ণরাজের 
সহিত মগধাধিপ নয়পালের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল ।১১৯ মগধনগরী জয় করিতে 
না পারিয়! কর্ণরাজ্র সৈম্তগণ কতকগুলি পবিত্র বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে এবং পাঁচজন 
বৌদ্ধকে নিহত করে 1......অবশেষে নয়পালই জরলাভ করেন। মগ্ধবাহিনীর হস্তে কর্ণ 
রাজের সৈন্তদল অধিকাংশই বিনষ্ট হয়। কর্ণরাঁজ ও দলবল অতীশের আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
অতীশের মধাস্থৃতায় উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। খাস্থপ্রব্য ভিন্ন যুদ্ধকালে যে 
সকল সামগ্রী নষ্ট হইয়! যায় এবং যে সকল দ্রবা উভয়পক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহা 
পরম্পরে ক্ষতিপূরণ করিয়! দেন অথবা প্রতার্পণ করেন ।”১২* 


অতীশ দীপঙ্কর 


(১১৬) ]. 4১, 5.3, 19০০, 06 1.07 19110006210 290901085 4৯ত 5০ 0০ 19925 0০ 60-67, 
(১১৭) বেদ।ভ্য।সপরার়ণদ্বিজগণে।দগীর্পো গ্রপা ঠক্রমাছুচ্চৈরুচ্চরিতধ্বনিব্যতিকরৈর্তাবধার্য]৷ গিরঃ। 
_ কিঞ্চাজশ্ত্িতহো মধূমপটলধ্বান্ত।বৃতে সাম্প্রতং ধন্দো যত্র মহাভঘাদিব কলেঃ কালসা সংতিষ্ঠতে ॥” 
্‌ ( কৃকঘ্বারিক মন্দিরলিপি ওয় শ্লোক ) 

(১১৮) এইই শ্রস্থ তিব্বতীয় ভাবায় অনুব!দিত হইয়াছে । 

(১১৯) কর্ণরাজের সহিত নয়পাঁলের যুদ্ধবাত্ত। ১৩*৬ সালে (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ) প্রথম বিশ্বকোষে প্রকাশিত 
হয়। (বিশ্বকোষ, ১১শ ভাগ, ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ী মহাশয় পাশ্চাত্য 
পুরাবিদ্গণেয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (]. 4৯. 8. 2 190০, 0৮]. 0. 1927) 

(১২৯) 0002001 01 050 30000015116 5০0100), ৬০৮ [09 0০6 


২৪ 


১৮৬ বঙ্গের জাতীয় ইাতহাস [ষষ্ঠ অধ্যায়। ' 


কর্ণদেবের সহিত গোলযোগ মিটাইয়া তিব্বতমৃপতির একান্ত আহ্বানে অতীশ তিব্বতে 
যাত্রা করেন। তিব্বতনৃপতি ও রাজপরিবারবর্গ সকলেই তাহার নিকট তান্ত্রিকধর্থ্নে দীক্ষিত 
হন। তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটবর্তী নেথান নামক স্থানে ১০৫৩ খৃষ্টাবে তিনি 
দেহত্যাগ করেন। তাহার দেহাব্মানের পর হইতে অগ্তাপি তিনি তিববতে অবলোকিতেশ্বর- 
শ্বরূপ পুঁজত' হইতেছেন। 

চেদিরাজবংশে কর্ণদেব একজন অদ্বিতীয় মহাবীর ও দিগ্বিজয়ী নরপতি বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেবের অভাদয়কালে স্থুলতান 
মান্ধদ কয়েকবার ভারত লুণ্ঠন করেন। কনোজপতি রাজ্যপাল 
গজনীপতির আন্ুগত্য স্বীকার করার চল্েল্রাঁজ গণ্ডের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিস্তাধর 
তাহার প্রিয় সামন্ত অজ্ঞনের দ্বারা রাঁজাপালের বিনাশসাধন করেন। রাজাপালের পর 
তংপুত্র ত্রিলোচনপাঁলের নাম পাওয়া যায়, তিনিও পৈতৃক সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হন 
নাই। এই দ্রব্বল কনোজরাঁজের সময়ে গাঙ্গেয়াদব গঙ্গাপার ভইয়া যমুন। পর্যান্ত অধিকার 
করেন। বুন্দেলথগ্ড হইতে পশ্চিমে কনোজের সীমা পর্যান্ত তাহার শাসনা্ধীন হইয়াছিল। 
তীহারই আর্ধিপত্যকালে ততীঙ্কার প্রিক্পৃত্র মভীবী্ন কর্ণদেব প্রথমে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
দীপঙ্কর অতীশের যত্বে উভয়পক্ষে সন্ধি হইলেও এই সন্ধি স্থারী হ হইয়াছিল বলিয়! মনে হয় না। 
১৪০ খুষ্টাবে প্রয়াগের স্ুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়বটমূলে গাঙ্গে়দেৰ প্াণভাঁগ করেন 1১২১ তৎপরেই 
কর্ণদেব সুবিস্তৃত পৈতৃকরাজ্য লাভ করিয়া দিগ্রিজয়ের উচ্চাশায় বাহির হইলেন । বারাণনী 
হইতে এই কর্ণদেবের ৭৯৪ চেদিসংবতে উতৎকীর্ণ ভান্রশাপন পাওয়া গিয়াছে । তাহা হইতে জানা 
যায় যে, কর্ণদেব ১০৪৩ খুঃ অন্দে তথায় রাজত্ব করিতেছেন । নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত তাহার 
এবং তন্বংশপরগণেব শিলালিপি হইতে জানা বায় যে, কর্ণদেব পা গা, মুরল, কুন্গ, বঙ্গ, কীর ও 
হুণদিগকে বশে আনিয়াছিলেন১২২ এবং চোঁড়, কুঙ্গ, হণ, গৌড় ও গুর্জর-নৃপতিগণ তাহার 


কর্ণদেব 


(১২১) 11507015) 15595185৮০1, 111,710, 1,007, 
(১২২) “পাগ্যশ্গ্িমহাং মুমো5 মুব্লাস্ততাজ গর্ব গ্রভং 
কুছ: সঙ্গাতিমাজগ।ম চকপে বঙ্গ: কলিলৈ সহ । 
কীরা কীরবদাসপঞ্জ রগৃঙে ক্ণঃ প্রহর্ষং জহো। 
মশ্মিন্‌ রাজনি শে্ধ্যবিভ্রমভরং বিভ্রহাপুক্দ গুডে ॥ 
( ঈল্হনাদেবার ভেরাঘ।টলিপি ১২শ শে।ক-121১, 100, ৬০1, 11,171) 
(১২৩) “নীচৈঃ সঞ্চর চেঢ়-কুঙ্গ-কিমিদং ফু তয় বল্গাতে 
£ণৈবং রণিতুং ন যুক্তমি তে ত্বং গৌড় গর্বাং তাজ । 
মৈবং গুর্ডর গর্জজ কীর নিভৃতে! বর্ধন্ব সেবাগতান্‌ 
ইথং যস্ত মিথে। ধিরোধি-নৃপন্িং ছপ্থে। বিনিষ্যে জন ॥” 
(জয়সিংহদেবের করণ বেলপিপি ১১-১২শ শ্লোক 1177. /১101. ৮০1. ১৮1], 19, 217 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১৮৭ 


নিকট মত্তক অবনত করিয়াছিলেন ।১২০ মালবপতি উদয়াদিত্যের নাগপুর-প্রশস্তি হইতে বুঝা 
যায় যে, কর্ণদেব কর্ণাটগণের সহিত মিলিত হইয়? নানাস্থান জয় করিয়াছিলেন ।১২৪ 
কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-নাটকের প্রস্তাবনা! হইতে জানিতে পারি যে, চন্দেক্পরাজ 
কীন্িবন্মীর সেনাপতি গোপাল চেদিপতি কর্ণদেবকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তছপলক্ষে গোপালের 
অভ্যর্থনার জন্তই প্রবোধচন্দ্রোয়নাটক অভিনীত হয়। কীন্ডিবন্া ১০৫* খুষ্টাবে বিগ্যমান 
ছিলেন।১২ এদিকে বিহলণের বিক্রমান্ছচরিতে (৯ম সর্গ ১০২ শ্লোকে ) লিখিত আছে, 
চালুক্যরাজ ২য় আহবমল্ল € প্রার ১০৪২ হইতে ১০৬৪ থুঃ অঃ) দাহলপতি কর্ণকে পরাজয় 
করিয়াছিলেন ।১২৬ কবি খিহলণ নিজে কর্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি কিস্ত 
আবার কর্ণকে “কালঞ্জর-গিরিপতি-বিমদ্দন* € ১৮৯৩) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ 
অবস্থায় আবার চন্দেল্লরাজ কীটবম্মাই বরং কর্ণদেবের হস্তে পরাজিত ইইয়াছিলেন,_ তাহারই 
আভাস পাওয়া যাঁইতেছে। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি, উদ্দেপুর-প্রশস্তির ২০শ শ্লোক এবং 
নাগপুর-প্রশস্তি একত্র পাঠ করিলে মনে হয়, চেদিপতি কর্ণ ও গুজরাতপতি ভীম একত্র 
মিলিত হইয়া মালবের ভোজরাজকে আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণে বা তৎকালে ভোজ 
কালগ্রাসে পতিত হন। ভোঁজদেবের ১০৭৮ বিক্রম-সংবতে (বা ১০২১-২২ খুষ্টাবে ) 
উৎকীর্ণ তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, আবার তাহার পরাজমুগাঙ্ককরণ” নামক জ্যোতিগ্রন্থ 
“শাকো বেদর্ত,নন্দো” অর্থাৎ ৯৬৪ কান্দে বাঁ ১০৪২-৪৩ খুষ্টান্দে রচিত হয়। সম্প্রৃতি 
নর্দাতীরস্থ ঘণ্টেশ্বর হইভে ১১০৩ সংব্তে (১০৪৩ খুঃ অবে ) প্রদত্ত ভোক্তদেৰের একখানি 
তামশাসন পাওয়া গিয়াছে । ইহারই কিনুপবে তাহার মুহ্বাকাঁল অবধারিত হইয়াছে । এদিকে 
ভোজদেবের পুল উদয়াদিতোর ১১৩৭ বিক্ুমসংবছে 1 ৮০৪৭ খুষ্টাকে ) উৎকীণ উদেপুর- 
প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, তিনি কর্ণের মাধকার হইতে পিক্তরাজ্য মুক্ত করিয়াছিলেন ।১২২ 
কীনভিবন্ধীর ১১৫৪ বিক্রম-সংবতে (১০৯৮ গুষ্টাব্ে) খোদ্দিত লিপিও পাওয়া গিগ্লাছে 1১২৮ 
এদিকে ভেরাধাট হইতে সংগৃহীত কর্ণের পৌন্রবধূ অহুলনা দেবীর শিলাফলকে উতৎকীর্ণ 
হইয়াছে যে, কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পিত হইত 1১২৯ আবার অহলনা দেবীর 


(১২৪) *তশ্মিন্‌ ব।সববন্ধু ভীমুপগতে রাঁজো চ কুল্যাকুলে 

মগ্রন্থামিনি তশ্ত বন্ধুরুদয়াদিত্যোহভবদ্ভূপতিঃ | 

যেনোদ্ধ তা মহীর্ণবৌপমমিলৎ কর্ণাটকর্ণপ্রভু- 

মুব্বাপালকর্দধিতাং ভুবমিমাং শ্রীমদ্বরাহগ্নিতাম্‌ ॥" 

(উদয়।দিতোর নাগপুরপ্রশস্তি ৩২ শ্লোক-120[004. ৬০1, 11. 0. 785) 
(১২৫) 11010] 2১010100019, ড০1. সভা, 17 294, 
(১২৬) 19181713015 1170108501১ [১ 1220, 
(১২৭) 10:0120 £৯)0100279 ৬০1, ১৩ 0 53 পাছে) 10010 ৬০11, 0252 ৮০১], 
29781, ৬০1, [৬.1 4748. 

(১২৮) 10001202৮70 9008 9, সুতি] 234 
(১২৭৯) 8018170015 100162) ৮০1. ৮111, 80057001% 1 


১৮৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষ্ঠ অধ্যায় 
পুজ্র জয়সিংহের করণবেল্‌ শিলালিপিতে পাওয়া যায়, গৌড়পতি গর্ব ছাড়িয়া কর্ণের আদেশ 
পালন করিতেন ।১৩* মহামহোপাধায় হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবল 
পরাক্রাস্ত চেদিপতি কর্ণদেব প্রায় ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন ।১৩১ 

তাহার পিতার সাংবাৎসরিক ঃশ্াদ্ধোপলক্ষে (৭৯৩ চেদিসংবতে ) প্রয়াগ হইতে কর্ণদে যে 
তাম্রশাপন দান করেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি কর্ণাবতী নামে নগরী এবং কাশীধামে 
কর্ণমের নামে একটী সুবুহৎ মন্দির নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন 1১৩২ 

উদ্ধৃত বিবরণী হইতে বেশ জানা যাইতেছে, পালাধিকারভুক্ত বারাণসী এমন কি মগধের 
পশ্চিম অংশ কিছুদিনের জন্য চেদিপতি কর্ণদেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তিনি একাধিক- 
বার গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়পতি নয়পাঁল কিছুদিন তাহার বশ্ঠতা স্বীকার 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন। চেদিপতি ঘতকালে অঙ্গ, বঙ্গ ও কামরূপ আক্রমণ করেন, 
তত্কালে তাহার বীরজামাতা শ্তামলবম্মার পিতা জাতবন্া সেনাধিপ ছিলেন 1১৩৩ 

নয়পালের প্রভাব হ্বাস, বৈদেশিক আক্রমণ ও নানা ধম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সহিত 
পালবংশের চিরহিতৈনী ব্রাঙ্গণমন্ত্রিবংশ ও অবনন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন । বাননভট্ের পর পাল- 

শের আর কান ব্রাঙ্গণমন্ত্রীর পরিচয় পাওয়। যার না । সন্ভুবত; তৎপর রাজন্ুদ কায়স্থ- 
ংশই মন্্িত্বলাভ করেন। নয়পালের সময়ে গোড়বঙগে বৈগ্ভকশাস্ত্বেরও যথেষ্ট আলোচনা 

চলিয়াছিল; এই সময় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও নান! বৈগ্যকগ্রন্থ প্রণেতা চক্রপাণিদত্ত আবিকুতি 
হন। তাঁভার পিভৃব্য গৌড়াধিপ নয়পালের রন্ধনণালার অধ্যক্ষ ছিলেন 1১৩৪ 

নয়পাঁলের পর ওয় নিগ্রহপল গোড়াধিগতা লাভ করেন। এঠনি সঙ্জনগণের লোচনানন্দ 
দায়ক, নিয়ত '্মনবিপুন পুজানুরক্ত, হরি 'অপেক্ী সংগ্রামে অধিক 
৮, ৭ চাপিবগের আশ্রয়স্থল ছিলেন এব" সুবিমল মশোরাশিতে 
জগঙ স্থুরঞ্রিত করিয়।ছিলেন 1১১ ৪ 


৩য় শিগ্ঙগ্গপাল 


(১৩০) 171812110 [03502 উি01, 11515 20, 

(১৩১) ১1512511808 070 4১51205১905 91106900581, ৬০1. 111, 010, 

(১০২) চ015120)012 10010হ7 ০1. 1] 05305 ও বঙ্গীয় সাহত্য-পরিব্দ হইতে প্রকাশিত কাণী-পর- 
জমা, ২৪৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টুযা | 

(১৩৩) পরে বশ্খবংশের বিবরণ দ্রষ্টবা। 

(১৩৪) নয়পালের ১৫শ বধে গার বিষুপদমন্দিরে শুদধকপুর বিশ্বরূপকর্তৃক নৃসিংহমু্তিপ্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে বে 
শিলা প্রশত্তি রচিত হয়, তাহার রচয়িতার নন 'বেদ্য ইবজপ।ণি । (1১00. 1১. 8. 0), 70902) 0. 67) এবং 
তৎপরে ওর বিগ্রহপাঁলের রাজদ্বকালে বিখর'প গয়ায় আর একটী মন্দিগ প্রতি! করেন, তছৃপলক্ষে বৈদ্য 
ইধ্পপাণি তাহ্‌।র প্রশস্তি রচন! করিয়াছিলেন, উক্ত বজ্রপাণির ও ধর্দ্পাণির সহিত চক্রপাণির কোন সম্বন্ধ 
আছে কিনা তাহ। অনুলঙ্গের | 

( ১১২ “গীত: সঙ্জন-লে।চনৈ: স্মররিপো; পুজানুর্তঃ সদ! 

সংগ্রহে চতুয়েহধিকঞ্চ হরিত; ফল কুলে নিবি; । 


পাল-রাঁজবংশ।] . রাজন্য-কাণ্ড ১৮৯ 


বাস্তবিক ১ম মহীপালের পর এই ৩য় বিগ্রহপাঁলের স্তাঁয় মহাবীর, ধীর ও বিচক্ষণ নৃপতি 
পালবংশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই । যে সময়ে কর্ণদেবের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গৌড়বঙ্গ 
ভীত চকিত, যাঁদববীরগণের পদভরে অঙ্গ বঙ্গ প্রকম্পিত, সেই সঙ্কটময় আঁপৎকালে ৩য় 
বিগ্রহপাঁল পিতৃসিংহানে অধিষ্ঠিত হইলেন 7 পিভৃশক্রদলন 9 রাজ্য শান্তিরক্ষা তীহার প্রধান 
ও প্রথম লক্ষ্য ছিল। তাহার কারস্থমন্ত্রী যোগদেবের ১৩৬ স্থমন্ত্রণাগুণে এবং স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও 
শৌর্যযবীধ্যপ্রভাবে তিনি দিপ্বিজয়ী চেদ্িপতি কর্ণদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে তাহার এইরূপ পরিচম্ম আছে-- 

সিংহের অপেক্ষা মহাবিক্রমশালী রত্রাকর বা সমুদ্রের গোত্রে বিগ্রহপাঁল রাজ! হইয়া- 
ছিলেন, নতনৃপালগণ বাহার রথন্ব্ূপ ছিলেন, যিনি বাহুবলে সংগ্রামে কণকে পরাজয় 
করিয়া! আবার তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এব তাঁহার কন্ত' যৌবনশ্লদর সহিত পৃথিবীর ও 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতিশয় দানসামগ্রী অবিশ্রান্ত বিতরণ করিয়া মিনি বুষান্ুচর 
(সাক্ষাৎ ধন্দ্াবতার ) বলির! গণ্য হইয়াছিলেন ।১৩৭ 

এই ৩য় বিগ্রহপালের মহিত কর্ণরাজকন্তা যোবনশ্রীর বিবাহে ছুই পরাক্রান্ত নৃপতির মধ্যে 
একতা স্থাপিত হুইয়াছিল। বীর বীরের পুজা ও শ্রদ্ধার পাত্র, ভাই কর্ণদেব যাঁদববীর জাত- 
বন্মার সায় ৩য় বিগ্রভপালকে কন্তাদান করিয়া আপনাকে সন্ম(নিত জ্ঞান করিয়াছিলেন । 

কর্ণদেবের সহিত আশ্মীয় তা-স্থাপনের পর ওর বিগ্রহপাল এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন 
নাই। যে কর্ণাটগণের দেরাস্ঘ্ে গৌড়মগ্ডল বহুদিন হইাতে পুনঃ পুনঃ বাতিবাস্ত হইয়াছিল, 
আবার বিগ্রহপালের সময় তাহাদেরই তীব্রদু্টি গোড়রাজোর উপর নিপতিত হইয়াছিল। 


চ।তুব পাসমাশ্রয়: সিতযশ, পৃরজ্গলভয়ন্‌ 
তশ্গাখিগ্রহপাঁলদেবনৃপতিঃ পুণোয্তনানামৎ ॥ 
: ৩য় বিগ্রহপ।লের আমগ।হীলিপি ও মদনপ1লের মনহলিলিপি ) 
(১৩৬) যোগদেবের পেত্র বৈন্যদবের কমে লিজিপিত এইফপ বর্ণিত আছে 
“বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সর্ব!কারদ্িসংসদ্ধ£ 
যন্ত বংশক্রমেণাড়ৎ সচিবঃ শাস্ববিস্তমঃ | 
যে।গদেব ইতি খ্া।৩ঃ প্ছুরদ্দোনদিগুবিকূমঃ ॥" (কমাপি-লিপি ২য় ও ওয় শ্লোক) 
ধিগ্রহপ(ল নৃতি সব্বপ্র কার সমৃদ্ধিদম্পন্প ও সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম ছিলেন? দো্দও প্রতাপে উদ্ভীসিত 
শান্তবিত্তম যোগদেব নামে খ]াঠ € এক ব্যক্তি) হার বংশানুক্রমে মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
যোঁগদেব যে কায়স্থ ছিলেন ঙ1হার পরিচয় বৈদ্যদেব প্রসঙ্গে পরে বিবৃত হইয়াছে। 
(১৩৭) “হরিণোপাপসিতধ|মা বিগ্রহপাল: কিলাভবদ্র।জা। 
নতভুতৃৎপঙ,ক্ি£থে। গোত্ররত্র(করেহমুদ্মিন্‌ ॥ 
সহপাবিহবপজিভকর্ণ; ক্ষৌনীং যৌবন শ্রিয়েদুহে । 
অশ্বান্তদ।নযার।তিশয়ে। ঘোভূ্ ব।নুচরঃ 1” (কামচনিত ১ম পরি ৮ ও দম মোক) 


১৯০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস . [বষ্ঠ অধ্যয়। 
তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন কল্যাণের চালুক্যরাজ ১ম সোমেশ্বর আহবমল্লের পুত্র ২য় 
বিক্রমাদদিত্য। তিনি পিতার আদেশ লইয়া দিখ্বিজয়যাত্রায় বাহির হইয়া গৌড় ও কামক্ধপ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন মহাকবি বিহলণের বিক্রমাঙ্কচরিতে তাহার গৌড়বিজয়কাহিনী 
এইবপ বর্ণিত হইয়াছে _ $ 

তাহার সংগ্রামে গৌড়জয়চিহ্ুস্বরূপ গজরাজিগ্রহণ ও কামরূপ-নৃপতির প্রবলপ্রতাঁপ- 
উন্মলনকারী তুষারধবল যণোরাশি স্র্যারথচত্রনির্ধোষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সিদ্ধবনিতাগণ পুর্বান্তির 
কটকদেশে গাঁন করিতেন ।”১৩৯ 

বিহলণের উক্তি অনুমারে কেহ কেহ বলিতে চাঁন যে “কুমার বিব্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে 
পরাজিত করিয়া বাঁঢ়দেশ গৌঁড়বাষ্্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ়শাসনার্থ 
কর্ণটরাজ যে রাজপুত ব! ক্ষত্রিয় সেনানায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তীহারই 
বংশধর 1৮১৪* কিন্ত বিচ্লনের বর্ণনা হইতে এমন প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না যে কর্ণাটরাজ রাঢ়- 
দেশে কোন প্রকার স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ঠিনি রাজেন্দ্রচোলের স্যাক্ 
কেবল দিশখ্বিজয় উপলক্ষে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এবং কতকগুলি হস্তী লইয়া ফিরিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে তিনি কৌন স্থারী চিহ্ন রাখিয়! যাইতে পারেন নাই। সেনবংশের 
সহিত তাহার কোনবূপ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তীহার গৌড়াক্রমণের বহুপূর্কে 
সানস্তসেনের অভ্যুদয় 1১৪১ 

পূর্বেই বলিরাছি, তৎকাঁলে পরাক্রান্ত চেদি ও বাঁদববংশের সহিত মহাবীর বিগ্রহপাল 
সম্বন্ধন্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন; এ সময় অপর কোন নৃপতির গৌড়ের কোন অংশে অধিকার-বিস্তার 
সহজসাধ্য ছিল ন1। 

৩য় বিগ্রহপাঁলের অ'মগাছী-লিপি হইতে জান। যাঁয় যে তাহার ১৩শ বর্ষে তিনি খগ্যোত- 
দেবশন্্নাকে পৌ গু, বদ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষবিষয়ে ব্রা্মণীগ্রাম দান করেন।১৪২ তাহার 
৫ম বর্ষে গয়ার অক্ষর়বটে মহাদ্বিজ বিশ্বরূপ বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর নামক ছুইটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। তাহার ১১শ বর্ষে নালন্নাবিহারে বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে 1১৪৩ 


(১৬৯) পগাঁয়তিস্ম গৃহীত: গৌড়-বিছয়-গগ্থেরমস্যাহবে 
তত্যোম্ম,লিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশশ্রিয়ঃ। 
ভানু-স্তন্দন-চ ক্রঘোমমুধিত প্রতাদনিদ্রারপাঃ 
পূর্ববাদ্রেঃ কটকেধু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়গ্দ্ধং যশঃ ৪" (বিত্রগাঙ্কচরিত ৩৭৪) 
(১৪*) গৌড়রাজমীলা ৪৭ পৃষ্ঠ! । 
(১৪১) পরে সেনবংশ-বিবরণ ভরষ্টব্য। 


(১৪২) 1720127 4১0008215, 501, ১01৬.17168. 
(১৪৩) 04001726)2125 2১0৮ ১৬০ 89০৮5 ৬০০, 212,012. 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১৯১ 


৩য় বিগ্রহপাল ২য় মহীপাঁল, ২য় শূরপাল ও রামপাল এই তিন পুত্র বাঁখিয়৷ দেহত্যাগ 
করেন। প্রথমে ২য় মহীপালই গৌড়সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া- 


২য় মহীপাল 
ছিলেন। মদনপালের মনহলি-লিপিতে ২য় মহীপাঁলের 'এইরূপ 


পরিচয় আছে-_ ৰ ও 

“চন্দনবারিহারী কীর্তিপ্রভায় আনন্দিত বিশ্ববাসিগণ কর্তৃক পরিগীত শ্রীমান্‌ মহীপাঁল মহা! 
দেবের স্তায় দ্বিজেশমৌলি হইয়াছিলেন ।,১৪৪ ূ 

উক্ত পরিচয় হইতে বলা যাইতে পারে ২য় মহীপালও একজন কীর্তিমান্‌ পুরুষ ছিলেন, 
প্রজাসাধারণে তাহার মহিমাঁগাঁন করিত, তিনি শিবের স্তায় চন্দ্রমৌলি হইয়! বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার বৈরাগ্যগাথাই 'নহীপালের গান” নামে সর্বত্র পরিচিত হইয়া- 
ছিল 1১৪৫ 

আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ কীর্তিমান্‌ নৃপতি সম্বন্ধে সমসাময়িক কৰি সন্ধাণাকর ভিন্নরূপ বর্ণনা 
করিয়! গিয়াছেন। রামচরিতে লিখিত আছে, ২য় মহীপাল অস্ায়পূর্বক তাহার কনিষ্ঠ শুর- 
পাল 'ও রামপালকে বন্দী করিন্নাছিলেন, তার আচরণে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন 1১৪৬ 
সেই সময়ে কৈবর্তপতি দিবা ব! দিব্বোক মশীপালকে পরা্তয় করিয়া “জনক” বা তাহার 
পিতৃরাঙ্গ্য বরেন্ত্রী অধিকাৰ করেন১৪৭ এব* দিব্বোকের অনুক্ত বূদোকের পুত্র ভীম বরেন্ীর 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।১৪৮ মহীপাল মন্ত্রগণের পরামর্শ না শুনিয়। সহসা চতুরঙ্গ 
সৈম্ত লইয়া কৈবর্তপতিকে আক্রমণ করেন এবং তাহার নিকট পরাজিত হন ।১১৯ 


(১৪৪) "তন্নন্দন্শ্চন্দনবারিহারিকীর্থিপ্রভীনন্দিতবিশ্বগীতঃ | 
শ্রীমান্‌ মহীপাল ইঠি দ্বিতীয়ে] স্থিগেশমৌলিঃ শিববদ্ধভৃব ॥" 
(মদনপাঁলের মনহলিলিপি ১৩শ প্লে।ক।) 
(১৪৫) এ দেশে প্রচলিত 'ধাঁন ভান্তে শিবের গীত? ও ধান ভান্তে মহীগালের গীত'এই প্রবচন হইতেও 
মনে হয় যে মহীপ।ল শিবের তুল| কিছু হইয়। ছিলেন, তই শিবের গান ও মহীপালের গান এক আকার ধরণ: 
করিয়াছিল। 
(১৪৬) “প্রথমসুপরতে পিঠরি মহীপ।লে ভ্রাতরি ক্ষমাভ।রম্‌ । 
বিভ্রতানীতিকীরম্তরতে রামাধিকারিতাং দধ'ত ॥৩১ 
অপরত্রাত্রাধিবসি কষ্টাগারং মহাবনং খোরম্‌। 
হ-বিধিবশেন বার়শকুণীলতাছেদ্যকুচজ।নী 1৩৩৮ (রামচরিত ১ম গরি* ) 


(১৪৭) “মাংসভুজোচ্চৈদ্শকেন ফনকতৃ্দহ্যনোপধিব্রতিনা। 
দিব্যাহবয়েন শীত! ব।সালস্ৃতিরহারি কান্তাস্ত 1৩৮" 
(১৪৮) এত্তস্তানুজতমু ন্ট চ ভীমন্ত বিবরপ্রহরকৃতঃ | 


সাঁভিখায। বরেন্্ী ক্রিয়াক্ষমন্ত খলু রক্ষণীয়াডূং 1৩৯৮ 
(১৪৯) «'মহীপালঃ বাড় গুণযশল্যন্ত মন্ত্রিণে। গুণিতমবগুণয়ন্‌ উপষ্টন্ত(রভটীমাত্রাদ'ষতৎগ্£ণেন মিলিত 'নগ্ব- 
সামনতচত্রচতুরচতুরঙ্গবলবলয়িতবহলমদক নকরিতুরগতরণিচরণচারুতটচমূসন্ভারসারকত-নির্ভর-ভয়ভীতরিকমুজকুস্বল- 


১৯২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ব্ঠ অধ্যায়! 


সন্ধা/করনন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিকের পুত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ রামপালকে বাড়াইবার 
জন্ত তিনি মহীপাঁলের চরিত্রে দৌবারোঁপ করিয়াছেন। মনে হয় শূরপাল ও রামপাল উভয়েই 
২য় মহীপালের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। ৩য় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তীহাঁরা উভয়ে হয়ত পিতৃ- 
সিংহাদন অধিকারে অগ্রদর হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত প্রকৃত অধিকারী ২য় মহীপাল তাহাদিগকে 
বন্দী করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কৈবর্তপতির হস্তে পরাজিত হইয়া ও গৃহ- 
বিবাদে বিরক্ত হইয়া সংদার পরিতাগ করেন। এই স্থযোগে শূরপাল ও রামপাল মুক্তিলাভ 
করেন। মহীপালের সংসার-পরিত্যাগের কথা তাহার বিরুদ্ধ পক্ষীয় কৰি লিখিতে পরাম্থুখ 
হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক সন্ধ্যাকর নন্দীর সম-সাময়িক মদনপালের লিপি 
হইতে আমরা মহীপালের যে প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। 
শিবপথ সন্নযাপধন্ম গ্রহণ করিয়াও ২য় মহীপাল নিষ্কৃতিলাঁভ করিতে পারেন নাই। ভাবী 
রাজপদ নিক্ষণ্টক করিবার জন্য কিছুকাল পরে রামপাল তাহার হত্যাসাধন করেন 1১৫, 

২য় মহীপালের পর ২য় শূরপাল রাজা হইয়|ছিলেন। তাহার রাজা প্রাপ্তি সম্বন্ধে রামচরিত- 
কার নির্বাক থাকিলে মদনপালের তায়শানে সে কথা বর্ণিত 
হইয়াছে । মদনপালের লিপিতে শুরপালের এইরূপ পরিচন় আছে-_ 

“মহেন্্রদ্রশ মহিমামৃক্ত, (দেবসেনাপতি ) কান্দিকেরের ন্যায় প্রতাপশ্রীসম্পন্ন, সারথ্যে 
মুর্তিমান্‌ সাহস, ও নীতিগুণসম্পন্ন শুরপাল তীঁভার ( মহীপালের ) অনুজ ছিলেন । শক্রবর্গের 
ত্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক বিব্রণমুক্ত মনে যাহার সকল আরুধের প্রাগল্ভো সছ্গ বিম্ময় 'ও ভয় 
উৎপাঁদন করিত ।৮১৫১ ূ 

উক্ত পরিচয় ভইতে মনে হয় যে শূরপাল৪ একজন সাণান্ত বাক্তি ছিলেন না। তিনি 
একজন অদ্বিভীর বীর ছিলেন, বহু যুদ্ধে তিনি খক্রুগণকে পরাঞ্জিত করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ 
কৈবর্তপতির বিরুদ্ধে নঘরাঁনল প্রজ্জলিত হইলে বথেষ্ট তিনি বার্থ প্রদর্শন করিয়া সম্মুথ 
সমরে প্রাণ বিসম্ষমন করিয়াছিলেন। 


য় শুরপ(ল 


পলায়দান-বিকল-দকলসৈন্যেন বত: ক্ষয়াতিণয়মাপেছুষ। সহ সহদৈব বলদ্বিপর্ধ।য়কোটিকষ্টতরদমরমারভায নির- 
মজ্জত।” (র।মচরিতটীক ১৩১) 
(১৫) “হত রাজপ্রবরং ভূয়ো! ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ | 
স নিগাস্থদস্বকলযা সহমনোন্রিদ্ধিরঃ স্বাঙ্থম্‌ ॥” (রামচরিত ১1২৯ ) 
“সরামপালোহস্ত্রকলয়! সহম্বদে।: সহশ্রবাভঃ রাজপ্রবরং নুপতিশ্রেষ্ঠং 
মহীপালং হত্ব। কু প্রচুরং ভূম গুলং গৃহীতবত' ( রাঁমচরিতটীক। ) 
(৯৫১) “তস্থাতৃদনুজো মহেলমহিমা স্বন্দঃ প্রতাপশ্রিয়।- 

মেকঃ সাহসনারখিগুণিনয়ং জীশুরপ।লে। নৃপঃ | 
ঘঃ প্রচ্ছন্দনিসর্গবিলমঞ্ররান্‌ লিভ্রৎহ্থ সর্দাযৃধ- 
প্রাগল্ভ্যেন মনঃছ বিশ্বয়ভয়ং সদ্যন্তত।নদ্বিঝ।ং ॥” (মদনপালের মনহললিপি ১৪শ প্লোক |) 


গাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৃ ১৯৩ 


পুর্বেছি লিখিয়াছি যে, রাঁমচরিতকার শূরপালের রাজত্বের কথা লেখেন নাই, অথচ শূর- 
পাল যে বামপাঁলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন, রাঁমচরিত হইতে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। ইহাতে মনে 
হয় যে, মহীপাঁলের সন্ন্যাসগ্রহণের পর ও বরেন্ত্রী কৈবর্তীধিকাঁরে নিপতিত হইলে অবশিষ্ট 
পালাধিকার ছুই ভ্রাতায় ভাগাঁভাগী করিয়া লইয়াছিলেন। শরপাঁলের ভাগ্যে বেশীদিন রাজ্য- 
ভোগ ঘটে নাই। শুরপাল সম্ভবতঃ মগধ অঞ্চলে এবং রামপাল প্রথমতঃ রাট়ের 
পালাধিকারে রাজত্ব করিতেন । শৃরপালের ২য় রাঁজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে, তৎপাঁঠে জানা যায় যে, পুর্ণদাস নামে এক বোদ্ধভিক্ষু উদ্দগুপুরীতে 
( বর্তমান বিহারে ) বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 1১৫২ 

২র মহীপালকে পরাজয় করিয়া কৈবর্তনায়ক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ 
অধিকার করেন। পালরাঁজবংশধরগণের মধ্যে অন্থবিবাদহেতু অধিকার-বিস্তারে তাহাদের 
যথেষ্ট স্থুবিধ! হইয়াছিল । কৈবর্তনায়ক আধিপত্যলাভের সহিত 
এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শুরপাল ও রামপাল 
এই উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়াও তাহার অভ্যুদয় রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। এই 
সময়ে কৈবর্তশক্তি ধবংস করিবার জন্য সমবেত বিরাট শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। 

যে সময়ের কথা লিখিত হইয়াছে, ততকালে নদীমাতৃক বরেক্্-অঞ্চলে কৈবর্তগণের 
যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সংখায়ও তাহার কন ছিলেন না । সমস্ত নৌকা বা 
নৌবল তীহাঁদেরই বর্তৃত্বাধীন ছিল, পূর্বতন পালরাজগণ তীহাদিগকে জলপথের রক্ষক 
বলিয়াই সমাদর করিতেন । খুঈীয় ঈম শতাব্দে ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে মহাযান- 
ধর্মের সংস্কারের সহিত অনেক গুলি বৌদ্বধর্মমশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, পৃর্বেই তাহার আভাস 
দিয়াছি। এই সময়ে 'আদিকর্মমবিধি' নামে একখানি বৌদ্ধধর্ম গরস্ রচিত হয়, তাহাতে 
বৌদ্ধসমীজের বিভিন্ন স্তরের ধন্সিগণের নিত্যাহ্নিকাচার ও কর্তবাকর্তবা নিদ্দিষ্ট হইয়া- 
ছিল। এই গ্রন্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্তগণ কখনও বৌদ্ধর্ন গ্রহণ করিতে পারিবে না, যাহারা 
বংশান্ুক্রমে মতত্য-পগুহিংসাদি পরিত্যাগ করিবে, কেবল তাহারাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে 
পারিবে১৭৩ এই প্রকার ব্যবস্থা হয়। প্রথম প্রথম পাঁলনৃপতিগণ স্ব স্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় 
ব্যস্ত ছিলেন--আপামর সাধারণের ধর্কর্পে কখনই হস্তক্ষেপ করিতেন না, স্থৃতরাং 
কৈবর্ডসমাজের উপর বৌদ্ধশান্ত্রকার যে কঠোর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সে দিকে 

(১৫২) ]০01221 200. £10০. 2555 335 (6৮ 5017195 ) ৮০1, 1৮, 1১. 1০8, 

(১৫৩) “প্রবন্ধে ক্রিপমাণং অসম্বর ইত্যুতাতে। ঘামনুক্ষ্যাশ্রিতঞ্চ ভর্তি। তদযোগাদসন্বরিণঃ কৈবর্ত- 
খাটিকা-খেটিকাদয়ং নপুংসকাশ্চ ব্বভাঁবেনৈব সন্বরার্থী ভবস্তি। অমীষাত্ত সম্বরে। ন দেয়ঃ। কিঞ্চ কৈবর্তীদয়ন্ত 
যদ! প্রাপাতিপাতাদিক্রিক। জীবিকাং ত্যজ সত তদ! সম্বরে! দেয় ইত্যাগম2।” 


(নেপাল হইতে মহামহোঁপাধ্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্ি-মহাশর-নংগৃহীত ও তত্প্রদত্ত * 
ততকরগুপ্ত-রচিত আদিকর্পাক বিধি ) 


বরেল্ে কৈবর্তাধিকার 


১ 


১৯৪ বঙ্গের জাতীয় হাতহাস [ষষ্ঠ অধ্যায়। 


সাধারণের তেমন লক্ষ্যই ছিল না। কিন্তু ১ম মহীপাল ও নয়পালের সময়ে অভিনব 
বৌদ্ধধর্মের অত্যুদয়কালে দীপস্করাঁদির শান্্রীলোচনার ফলে পূর্ধ-প্রচারিত বিধিনিষেধ 
কার্যে পরিণত হইতে থাকে এবং কৈবর্তজাতির কঠোর অন্শাসনের প্রতি সাধারণের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের সাঁমাবাদ যে ধর্মের মৃলস্ুত্র, তাঁহার মধো একটী জাতির 
উপর এরূপ কঠোর ধর্মান্ুশাসন' অবশ্তই কৈবর্তজাতির মর্্বপীড়াদীরক হইয়াছিল। এ সময়ে 
'আদিকর্্মবিধি-প্রচারের ফলে বৌদ্ধমাত্রেই কৈবর্তজাতিকে পুর্বাপেক্ষা ঘ্বণার চক্ষে দেখিতে 
লাগিলেন। এদিকে পরাক্রাস্ত কৈবর্ভজাতি দেখিলেন যে, বরেন্দের অপর অনেক জাতিই 
মাছ ধরিয়া খায়, অথচ তাহারা সকলেই টি অগবা তৎকালীন রাঁজধন্্ম গ্রহণ করিতে 
পারে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কেবল উহাদের জন্যই এবপ অন্তাঁয় শাক্্ীয় বাবস্থা! 
তাহারা সকলেই মনে মনে বৌদ্বধান্মের শক্র হইয়া! দাড়াইলেন।  প্রথন পালাধিকারকালে 
জনসাধারণের অধিকাংশই বৌদ্ধ ৪ দৌনলদম্্বলদ্বী ভিলেন, হছে নৈববন্ীবলম্বী ও নিতান্ত কম 
ছিলেন না। এই সময়ে কৈবর্ভগণ ৪ পৃর্পোন্ত কান পন্দীবলম্ী্ জীন ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
বৌদ্ধশান্ত্রকার্গণ তাহাদের উপদন বিন বিপি প্রচলিত করার তাহারা উত্তেজিত হইবেন ও 
আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান কবিবেন, ইরা স্বাঁংবিক। নৌদ্ধপ্রভাৰ ধ্বংস করিবার 
জন্য তীহারা তলে তলে শৈৰশাঁজাদি প্রসম্্রাশরদ উঠভিডিিত করিতে লাগিলেন। 
- প্রজামগ্ডলীর চেষ্টাতেই ১ম গোপাল গে রগ পপভা লাভ করেন, গ্রজাগণের যয়েই পালবংশের 
সৌভাঁগারবি সমুদিত ভয়, এই কারণে পালদ্চই্ধুণেন পুন ্রলানাগাবণেন বরাবরই কিছু 
কর্তৃত্ব ছিল। ওর বিগ্রহপাজেন সৃদ্ভান পা গৌডসি-ছাদন হয হন ভাতার গৃহবিবাদের 
ফলে, বখন ২য় শুরপাল '৪ দামপংল লন্দী ভন, তখন ওই ঢুই ভাভাব পক্ষাবলম্বিগণ 
প্রজারন্দের শরণ গ্রহণ করিন! থাকিবেন। নোদ্ষশাসনের উর কৈবর্তসমাজ বীতশ্রদ্ধ 
ছিলেন_-এথন তাহারা স্ব স্ব নৌবল লইয়া প্রজামণ্ডণীব পক্ষ হইয়া ২য় মহীপালকে 
আক্রমণ করিলেন । ২য় মহাপালেন পর্াজনন ৪ সন্গানগ্রহাণের কথা পুর্কেই লিখিয়াছি। 
এই সময়ে প্রজাগণের চেষ্টায় হয় শরপাল ও রামপাল কাবামক্ত হইলেও তাহারা আর 
গৌড়সিংহাসনে স্বান পাইলেন ন!। কৈবর্ভনায়ক দিবা বাঁ দিসেলাক কিছুদিনের জন্য মিথিলা 
হইতে বরেন্দ্রী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। তাহার ভানু ভীন গৌড় বা বরেক্্রীর 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ভইলেন ।১৫৪ 

কেবল যে কৈবর্তনাকক পালসাগ্নাক্গ্যগ্রাসে অগ্রপর হইয়াছিলেন, তাহ! নহে। ২য় 

(১৫৪) “মা'সভুজোচ্চৈদ্শিকেন জনকহুর্দনোপ।ধিন।। 

দিবা।হবয়েন শীভা বাদালক্ুতিরহারি কান্ত ॥ 
ত্রন্তানুজতমুজগ্য চ ভীমন্ত বির প্রহরকৃতং | 
" সাঁভিখাযা ঘরেন্দী ক্রিয়াক্ষমন্ত খলু রক্ষর্ণীয়াভূৎ 7” 
(রামচরিত ১.৩৮-৩৭ ] 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কা্ড ১৯৫ 
শূরপালের পতনের পর গীঠীপতি দেবরক্ষিত মগধ অধিকাঁর' করিয়া! বসিয়াছিলেন। সাঁর- 
নাথ হইতে নবাবিষ্কৃত সম-সাময়িক শিলালিপির সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, "গৌড়ে অদ্ভিতীয় 
যোদ্ধা, সকাণডপটিক, ক্ষত্রকৃলের চুড়াঁমণি অঙ্গরাজ মহন নামে প্রখ্যাত ( পাল )-রাজগণের 
এক মাননীয় মাতুল ছিলেন ৷ তিনি ঘুদ্ধে দেবরক্সিতলে, জয় করিয়া নির্জিত-শক্রর বাঁধা 
হইতে মুক্ত-হইয়া-অধিকতর-দেদীপ্যমানা শ্ীরামপালের রাঁজ জী ধারণ করিয়াছিলেন 1৮১৫৫ 

সুতরাং দেখা যাইতেছে দে, মাতুল মনের বন্ত্েই রামপাল দেবরক্ষিতের কবল হইতে 
মগধাধিকার উদ্ধার করিতে সনর্গ হই়াছিলেন। কিন্তু দিব্য ও ভীমের হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য 
উদ্ধার তাহার পক্ষে সহজনাধা হয় নাই। 

এক সময়ে বরেজ্দরের ঘরে ঘরে দিবা 9 ভীম সুপরিচিত ছিলেন। বরের 
প্রাস্তভাগে “দিবোর জাঙ্গান', “ভীমের ডাউন? ও ভীমের জাঙ্কাল” এখনও কৈবর্তনায়ক 
দিব্বোক ও ভীমের স্কতিরশ্ করিতেছে 1১৫১ 

রামচরিতে লিখিত আছে, ভান নিজ-রাধানী মুড করিবার জন্য রাজধানীর উপকগঠশ্বরূপ 

রি জদড় “চমর। নিশ্মীণ রে ৷ বণ্তমান বগুড়া সহরের 

হইতে নভাহ্থান্গড় ছাড়াইমা কতকটা উত্তর পর্যাস্ত হ্র্গ- 
প্রাকারের ন্যায় একটা সমুচ্ত ও বিস্তৃত স্থান রহিয়াছে, অনেকেই উহাকে "ভীমের জাঙ্গালের 
অংশ” বলিয়া মনে করেন। ইং তিহানিক এ স্থান পরিদশন করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
যে, এই স্থান ইত্তালীর গোপ্ছুর্গের মত, কেবল নিকটবর্তী সহবধানী বলিয়া নহে, যাহাতে 
রাজ্যের চারিদিকের 'অধিবাসত৭ আপ্ুখকালে আশয়ণাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই এই 
স্থবিশাল মৃত্প্রাচীর নিন্মিত ইইরাছিপ 16? 

উক্ত সুদৃঢ় ও বিশাল ছুর্গগ্রাকার ৪ তশ্সবাবন্তী স্থানই বাদচরিতে ভীমের “মর” বলিয়া 
বণিত হইয়াছে । রানপালের আক্রমনে ও*প্রা় আটশত বর্ষের নৈ্গি ০ উক্ত “মর” 


ভীমের রাজধানী 


(১৫৫) “গড়েহবৈ ভভটত মকা ুপটিকত ক্ষটরকচুড়ংমনিং 

প্রখ্য,51 অহনা ০ [হজ বলা হলত। 

তং 'জঙ1ধ পনরধিতমণ।ং রামপাল যো 

লগ্দ্ীং নিও বৈনি-রে।বনতয় দেনা দয়াম্‌ ২৮ 

(ব্দ্ধনিহ।র প্র521 উপলক্ষে গোবিন্দচন্্রমহিষী কুষরদে বীর সারনাথ-লিপি) 
(1 তা) 1104107৮ উঠ, 1৯ 03259) 
(১৫৬) গৌড়রাজমাল1, টপক্রমণিক' )* গুই|। 
(১৫৭) 511 হোত 10010 1101111১ 1011701100 01001051116 95111501170 11027910 06 1501), & 01905 
0£16101901279 60710, 080 01015 ি 00016972600 টাটা ০মটাটই 0৬0,006 0৫ 09৮009 


00170, 17) (10565 01 101851% (উ৬, ১ 11006075 5080001 2১00900 06 136021 (30819) 


0১193. 


১৯৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ বষ্ঠ অধ্যায়। 
ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইলেও এখনও যাঁহা আছে, তাহাতে পাশ্চাত্য এতিহাসিকগণের বিস্ময়োৎপাদন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। স্থৃতরাং উক্ত ডমরের পার্খে যে কৈবর্তনায়ক ভীমের রাজ- 
ধানী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। ভীম কেবল নিজ-রাঁজধানী সুরক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন ন1, তাহার অধিকৃত বরেন্দ্রীরাজ্যের দক্ষিণসীমা! পাঁবনাজেলার সিরাজগঞ্জ 
হইতে রাজের উত্তর সীম! ধুবড়ী পর্য্যসত এক স্মবিস্তৃত জাঙ্গাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা 
অগ্যাপি “ভীমের জাঙ্কাল' নামেই পরিচিত ।১৫৮ ৃ 

উভয় কৈবর্তনায়ক তাহাদের আধিপত্যকালে বরেন্দ্রের নানাস্থানে প্রজাহিতকর নাঁনা- 
প্রকার সতকর্ম্দের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালকে রঘুকুলতিলক 
রামচন্ত্রের সহিত ও কৈবর্তপতি ভীমকে রাবণের সহিত তুলনা করিলেও তাহার বর্ণনায় 
ভীমের চিত্র উজ্জ্বল ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে । সন্ধাকর নন্দী ভীম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__ 

'বহুতর রত্বরাজির আশ্রয়ে সরস্বতীও স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়া ধাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, 
সেই সঙ্গে পরাজিত শক্রলব্ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ পর্ম্যন্ত তাহার অধীন হইয়াছিল। যে 
রাজাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্প্‌ লাভ করেন, সজ্জনগণ তাহার অযাচিত দানে কল্যাণ- 
ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। ধাহার কল্পতরুর ন্যায় স্বভাবের গুণে যাচকগণ অবিরত 
অন্থলিতপদে জগতে বাপ করিয়াছিল । সর্পালক্কৃত স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব ভবানীর সহিত 
ধাহার পাঁপ বিদ্ুরিত করিয়া বিরাজিত ছিলেন। যে (ভীম) অতিশয় কীত্তিদ্বারা উদ্দীপ্ত 
হইয়া দিশ্মগুলের মর্যাদা! অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন এবং ধর্মমার্গে উৎ্পাহিত হইয়। মহাঁশয়- 
পদবী লাভ করিয়াছিলেন 1১৫৯ 

উক্ত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৈবর্ভপতি ভীম শিবশক্তির উপাসক ছিলেন; 
বিদ্ধাবুদ্ধি, সম্পদ্‌, বদান্তা, ধর্মশীলত! ও প্রজাপ্রিক্রতার একদিন বরেন্ত্রভূমে তিনি যশস্থী 


(১৫৮) শ্রীযুক্ঞ প্রভাসচলুদেনের বগুড়।র ইতিহ।ল ৩৪ ১৭ পৃঠায় ভীমের জাঙ্গ।লের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
(১৫৭) “অন্মিন রত্বা নামা শ্রয়ে সরহ্গত্যপি স্বয়ং লঙ্গ্বীঃ | 

তে পারিজা বাজি প্রবরকরীন্্র।দয়োহপ্যাসন্‌ ॥ 

বিশ্বস্তরেণ লক্ষ্মীলেভেহমুতমপালস্তি সমনে ভিত | 

কিঞ্চ লভতে স্ম শগ্তুরাজানং যং সমাসাচ্য ॥ 

'অজীজিবন্‌ জগদখিলং দধতঃ পারার্থ্যমথিনে। ঘমাঃ। 

অচাতপঙ্গমধিরুহা যন্ত চ কল্পজ্রমপ্রকৃতেঃ | 

স ভবানীসমুপেতে। ভুজঙ্গমণিভূষিতঃ শ্বয়ং দেবঃ। 

ছিজরাজকেতুরাসীনুক্কাপুণ্যন্ত যন্তাত্তঃ ॥ 

মযোইত্যন্ততো ঘশোভী রাজি হদিগ্ভিত্তিরহ তমর্যযাদঃ | 

স্থকৃতপদবা।লোভেন কৃতেৎন।ছে। বহম্‌ মহাশয়ত।ং ॥” 

(রমিত ২1২৩-২৭) 


পাঁধ-রাঁজবংশ |] রাজন্য-কাণ্ড ১৯৭ 


হইগ্াছিলেন। প্রজাশ্রিয় এক্সপ বুদ্ধিমান্‌'ও শক্তিশালী, নৃপতিকে পরাজয় করা সহজসাধ্য 
ছিল না। ন্মুতরাং পিতৃ-প্র্াগণের উপর নির্ভর না করিয়া রামপাঁলকে অন্তর শক্তিসঞ্চয়ে 
মনোযোগী হইতে হইয়াছিল 

রামপাল ও তৎপুত্র রাজ্যপাল মিত্র ও সামগ্তরাজগণকে, একত্র করিবার জন্ত রাঁঢ়, অঙ্গ, 
মগধাদি নানাস্থানে এমন কি বনু দূরদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের কৌশলে মিত্র ও সাঁমস্তরাজগণ সমবেত হইয়াছিলেন। 
যে সকল পরাক্রান্ত সামস্তরাজ রামপালের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, রাঁমচরিতের টাকায় 
তাহাদের এইক্প নাম পাওয়া যায়-_ 

কান্তকুজরাঁজের সেনাপরাভবকারী মগধাধিপতি পীঠীপতি 'ভীমযশা, কোটাটবীর দক্ষিণ 
রাজচক্রবর্তী বীরগুণ, উতৎকলাধিপ .কর্ণকেশরীর সেনাধ্বংসকারী দওভুক্তিপতি জয়সিংহ, 
দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীপতি বিক্রমরাঁজ, অপরমন্দারপতি সমস্ত-আটবিকসামস্তচক্র- 
চূড়ামণি লক্ষ্মীশূর, কুজবটায় প্রতিপক্গ-নৃপতিবিজয়ী শুরপাল, তৈলকম্পীয়-কল্পতরু রুদ্রশিখর, 
উচ্ছালপতি ভাস্কর ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয়রাজ প্রতাপসিংহ, কযঙ্গলীয় মগুলাধিপতি 
নরসিংহাক্জুন, সন্কটগ্রীমীয় চ গ্তাজ্জুন, নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি বদ্ধন বা গোবর্ধন 
ও পছুবস্বাপতি সোম এবং রামপালের মনুগত প্রতাপশালী মাতুলপুত্রদ্বয় ।১৬* 


রামপাল 


(১৬*) “বন্যযগুণসিংহ্বিক্রমশুরশিখরভাক্ষর প্রহাপৈস্তৈঃ। 
স মহাবপৈরপেতে| জেতুং জগ ঠীচলভ্যুঃ 1৫ 
'কান্তকুজরাজবাঞিনীগষ্ঠনভুলগ্গে। ভীমযশোহভিধানে| মগধাধিপততিঃ পীটাপতিঃ, গুণ ইতি নানারত্বকূটক$ট্িম- 
বিকটকোটাটবীকণ্ঠীরবে। দক্ষিণসিংহাসনচক্রবন্তাঁ বারগুনে। নান, সিংহ ইঠি দওভুক্তিভুপতিরস্ুত প্রভাবাকর- 
কমলযুগল-তুলিতোৎকলেশকর্ণকে শরীসরিঙ্থল্ল তকুস্তসগ্তবে! জসিংহঃ, বিক্রম ইতি দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধব হধাচক্রবাল- 
ব।লবলভী-তরঙ্গবহল-গলহন্ত প্রশস্তহন্তবিক্রমো বিরুমরাজঃ, শুর ইতি অপরমন্পার্মধুহদনঃ সমন্তাটবিকাসা মস্ত- 
চন্ত্চুড়াসণিলগ্প্রীশুর, কুজ বটায়-প্রতিভটকরিকুট কষণকেশনী শুরপ।লশ্চ। শিখর ইতি সমরপরিসর(বিসরদরিরাঞ্জ- 
র।জি-গগ্ুগর্বধগহনদাব।নলঃ ঠেলকম্পীর-কল্পতরুরুদ্রশথরঃ। ভাঙ্কর ইতি খরতরবাঁললীলা রিতৃণবৈরিধা হিনী 
র'ধিরপ্রবাহবিহিত।পরলোহতঁববলগ়িতোচ্ছালকুপ!লো ময়গলসিংহঃ প্রতাপ ইতি প্রতীপসিংহঃ প্রতিপক্ষ- 
কক্ষোশিভৃদক্ষৌহি শীদারণ দ্রষণত্রণবিভ্রংসভীষণ প্র্।ণ-ঢক|রবো! ঢেকরীয়র।জঃ এক্িম হ(বলৈরুপেতো রামপালঃ। 
“প্রাপ্তপ্রবন্ধিতীজ্ভুনবিজয়োহধিতবর্ধনঃ সৌমমুখশ্চ । 
অনুগতমাতুলসথনু-প্রধলভুজালম্বনো রামঃ ॥”৬ (রামচরিত ২ পরি*) 
প্রাণ্ডো মিলিতঃ প্রবন্ধিতো দেশকো যাঁদি-প্রসাদেন স্বীতীকৃতঃ অজ্জুন ইতি কযঙ্্রলীয়-মগুলাধিপতিঃ নর* 
সিংহার্জুমঃ সন্থটগ্রমীয় চণ্ডার্জুনশ্চ বিজয় ইতি নিদ্রাবলীয়-বজয়রাজো যেন। বর্ধন ইতি কৌশান্বীপতির্গে (ত্র)- 
প্রবর্ধনঃ ধর্থনঃ, সোম ইতি গছ্ুবন্বাগ্রতিবন্ধমণ্ুলাপ্রতিবললতঃ সোমঠ, তন্মুনা! অপরে চ সাসন্তাঃ তৈঃ সহিতোহনু- 
গভানীং মাতুলপুজাণাং রাষ্ট্রকুটানাং বক্ষ্যমা|নাং ভুজধলঘং যন্ত' (রামচরি তাক ) 
উপরে যে সকল সামস্তরাজের সংশ্লিষ্ট রাজ্যদমূহের উল্লেখ করিলাম, তাহার বর্তমান অব- 
স্থান জানিবার জন্ত অনেকেই উৎন্থৃুক, কারণ এখন পর্্যস্তও কেহই এঁ সকল রাজ্যের বর্তমান 
অবস্থান-নির্ণয়ের আদৌ চেষ্টা করেন নাই, এজন্ঠ পর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দিতেছি 


১৯৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ঘট অধ্যারি। 


এই সঙ্কটকালে তাহার মাতুল মহনের পুত্র মহামাগুলিক কাহুরদেব ও স্বর্ণদেব এবং 
মহা প্রতীহার শিবরাজ রামপালের দক্ষিণহস্তস্বরূপ কাধ্য করিয়াছিলেন। কাহু,রদেবের পিতা 


১। পীঠী-রামচরিতটীকা হত মনে হয় যে, গীঠীপতি মগধ জয় করিয়া কতকটা! 
মগধের অধিপতি হইয়াছিলেন; পীঠী মগধেরই সন্নিহিত, গোগুয়ানা! নামে খ্যাত 
প্রদেশের রাজধানী পুর্বতন গড়-কটস্কের পার্খেউ পীঠন নামে প্রাচীন নগরী বিস্মান ছিল, 
(15:55 ৬০7৫০ )। এই পীঠনকেই পীঠীনগরীর অপত্রংশ বলিয়া মনে হয়। লীী- 
নগরী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজধানী ছিল, তাহা প্রাচীন মুসলমান এ্তিহাসিকগণের নিকট এক 
সময়ে ভিটা, ভিটা ও ভাটী নাছে পরিচিত ছিল । মুসলমান-উ্তিহাসিকগণের গ্রন্থ আলোচনা 
করিয়া রেভাটা সাহেব স্থির করিয়াছেন_-বেছারের গণ [ংশ সংলগ্ন ও বাঙ্গালার পশ্চিমে সংলগ্ন 
ভূভাগই ভাট বা ভাটা, এই উবার, পশ্চিমাংশ সম্ভবতঃ পাঁলামৌ, ছোটনাগপুর ও গাছপুর 
(৬10০ 1১17001 7. 0.1২2৮৮617৮৯) 21011 ন10) 0), 5৮ না 21701), 5937 

পীহীপতি ভীমযশার নাম হইতে 'বশপুর” প্রাজোর নামকরণ ভইরা থাকিবে । 

২। কেটাটবা-পীগীপাজোর পুর্দদিকে অবস্থিত বিশাল অরণানীবেষ্িত উড়িষ্যার 
গড়জাতপ্রদেশ । আইন্ই-মকবরাতে এই স্থান কটক সরকারের অন্তর্গত 'কোটদেশ+ বলিয়াই 
অভিহিত হইঘাঁছে। 

৩। দণগুহক্ত_পুর্ধে ১ম নহাপালের প্রপঙ্গে লিখি রা [দি বে দগুভুক্তি স্থানে দস্ততৃক্কি 


হইবে, [ ১৭৩ পৃষ্ট।ন ৯০ প।দটাকা দ্রব্য । | কিন্য এখন রানচরিতে ক দণ্ডতুক্তি টা 
দেখিয়া এই নামই প্রকৃত বলিরা বোধ ১ইতেদছে। বণ্ত রা হার নামক স্থান পালরাজগণের 


সমর উদ্দগুপুর ও প্রথম মুলনান আনলে অন্দ বিহার নাচ রি, রিচিত ছিল; এক সময়ে 
এই উদ্দগুপুরকেই দওভুক্তি বলি 'ননে করিগ়াছিলাম, কিন্তু যখন সমপাময়িক লিপিতেই 
উদ্দগুপুর ও দণহুক্তির স্বতন্থ উল্লেখ পাহতেছি, তপন অভিন্ন বলিয়া ধরা যার না? এই স্থান 
পরবন্তী কালে বল্লালচরিতে উিদন্তপুত্ নানে পরিচিত হইয়াছে, এহরূপে দগুভুক্তি দিস্তপুর” বা 
“দন্তনগর' এবং পরে দস্তন বা দানে পরিণত হু (কিছু বিচ নহে । মুসলমান আমলে 
গঞ্জাম বা কলিঙ্গের উত্তপ্াংশ যেরূপ “কলিঙ্গ-দ গুপৎ নামে পরিচিত ছিল, সেইবপ বর্তমান 
উড়িয্যার উন্তরাংশস্থিত গডজাত প্রদেশ ৪ টি জেলার দক্দিণাংশ পালরাজগণের সময়ে 
দগুতুক্তি' নামে অভিভিত হইত । 

৪। দেবগ্রান-প্র/তবদ্ধ বালবলহী-_-এই ভঁভাগে প্রিগা স্থান ছিল দ্রেবগ্রাম। এখনও এই 
স্থান নদীয়া জেলার মধো দেখগ্রাম চি প্রসদ্ধ। ব্রাণাঘাট হইতে ৫॥০ মাইল পুক্ধে 
অক্ষা+ ২৩, ৯৪৫ উঃ এবং দ্রাথিৎ ৮৮০ ৪৩ টেন! মধ্যে অধস্থিত। পুরাতন গড় ও 
পূর্বতন সমৃদ্ধির কিছু কিছু খ্বংসাশশেন এখনও এই অঞ্চলে দুষ্ট হর়। যেখানে বিক্রমরাজ 
রাজত্ব করিতেন, অগ্ঠাপি সেই স্থান পিক্রমপুর নামে উক্ত দেবগ্রামের ৪ মাইল পুর্ববদক্ষিণে 
অবস্থিত । দেবগ্রামের চতুষ্পার্খবন্তী যে ভূভাগকে ভাগারথী 'ও ইছামতীনদী চক্রবালের 
তায় বেষ্টন করিরা "আছে, সেই স্থানই বাপবপভী নামে পর্নিচিত ছিল। 

«| অপর-সন্দার-দগ্গিণরাটঢ়ের পশ্চিমাংশ। ১ম মহীপালের সময় রণশূর সমস্ত দক্ষিণ- 
রাঁঢ়ের অধিপ5 বলির। পাঁরচিত ছিলেন কিন্ধ রামপালের সময় শৃরবংশের অধিকার 
জনেকটা কমিক! কেবল অপর-মন্দার তাহাদের অধিকারভুক্ত থাকে । অক্বরের সময়ে এই 
স্থান 'সরকার-মদারন্‌' নামে পরিচিত এবং ইহার পুর্ব্ব রাজধানী গড়-মন্দারণ নামেই বহুদিন 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ১৯৯ 
মথন বা মহুন রাষ্ট্রকূটকুলতিলক বলিম্না পরিচিত হইয়াছেন। তিনি মগধের গীঠীপতি 


প্রসিদ্ধ ছিল। [১৪৯ পৃষ্ঠার বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] আইন. [ই-মকৃবরীতে এই স্থান বাঙ্গালার 
দক্ষিণপ্রান্ত-ভূভাগ বলিয়া! পরিচিত হইয়াছে । 

৬। কুজবটা--বর্তমান সীওতাল পরগণার দক্গিণাংশ, এই ভূভাগের পুর্ন শাসনকেন্জ্র 
এখন কুজ্বড়ী ব' কুবড়ী নামক গওগ্রানে পরিণত ॥ এই স্থান নয়া-ছুম্কা হইতে ১৪ মাইল 
উত্তরপূর্ব দ্রাঘিণ ৮৭০ ২৫২৫ পৃঃ ও অক্ষা ২৪০ ২৭উঃ মধ অবস্থিত কুজ্বড়ী হইতে 
৩ মাইল পশ্চিমে 'শূরুহ” নামে একটা ক্ষুদ্র শৈল আছে। 'শুরুভা নাম এখানকার পরাত্রান্থ 
সামস্তরাজ 'শূরপালের' নামে শূরপাল-পাচান্ডের বিকৃতি হইতে পারে । 

৭| তৈপকম্পী--মানভুম জেলার শিখরভূম নানে খাত । এখানে পুর্বকাঁল হইতে শিখর- 

ংশের রাজত্ব । যেখানে এই শিখরবংশের পূর্বতন রাজধানী তিতলকম্পী” অবস্থিত ছিল, অগ্ভাপি 
সেই স্থান “তেলকুপী” নামে পরিচিত । এই স্থান দাঘোদরের ধারে অক্ষাণ ২৩০ ৪০উঃ ও 
দ্রাঘি” ৮৬* ৩৯ পৃঃ নধ্যে শিথরভূমের অপর প্রাচীন রাজধানী পঞ্চকোটগড় হইতে ১০১ মাইল 
পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত । এই শিখরবংধই এখন “পঞ্চকোট? বা “পীচেটের রাজবংশ বলিয়া 
অভিহিত । পঞ্চকোট-বাজন*শনালার মধোও রিদ্রশিখর' নাম বাহির হইয়াছে । তাহাতে 
এই কুদ্রশিথরের আবিভাবকাল ১০২০ শক বা! ১০৯৮ খ্ুষ্টান্দ নিদিই ভইয়াছে। 

৮। উচ্ছাল_বর্তমান বীরভূন জেল!ল কতকাংশ, শালতরুম্মাকীর্ণ শালনদীর উত্তরে থাকায় 
এই স্থান “উচ্ছাঁল” নামে পরিচিত ছিল, বানুলল সিহনংশের লাজা হেতু পরবর্তী কালে 
বীরভূম” নানে খ্যাত হইঘাছে | বেখালে এই সাদন্তবাজোর শাপনকেন্ছু নরগলপুর ছিল, সেই 
স্থান এখন “মহলপুর' ব! “্মালপুব? নামে অভিহিত | ইভ ভঙ্ছাত ২৩০ ৫৬ ৪৫উঃ এবং 
দ্রাঘিণ ৮৭ ৩৭ পুঃ নক্পা শিউডী ভইছে 3 বাইশ উন্তবপুর্পে নন্রাক্গীন্ীব উত্তরকূলে 
অবশ্থিত। ইহাঁব 2 পোরা পশ্চিত -ম 'লাঁজনগর? হ্রাম, এখান ভাঙ্করসিৎজের সাজধানী ছিল 
বলিয়া প্রবাদ আছে। শালনদীর উন্তবনত্রী “জৈন উবিদাল্‌ গরগৰণ" প্রাচীন উচ্ছাল নাম 
রক্ষা করিতেছে । 

৯। ঢেকরী_ বর্তমান বছ্ধমান জেলাস্থ অজয়নদের উভর তীরবর্তী দেনভূম | লাঁউসেনের 

ংশধরগণের হস্ত হইতে এই স্থান কিছুদিন রা অধিকারভূক্ত হয়। ইহার প্রধান 
নগর “ঢেকুর' হইতে "ঢেক্করীয়' সানন্তবাজোর ন নামকরণ হইয়া থ গা | সাঁমন্তরাজ প্রতাপ- 
সিংহের যেখানে রাজধানী ছিল, সেই স্থান কেন্দুলী হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপুর্বে অজয়নদের 
তীরে অক্ষাণৎ ২৩* ৩৩০” উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৭০ রো “পুঃ মধ্যে অগ্থাপি প্রভাপপুর নামে 
খ্যাত রহিয়াছে । 

১*। কয়ঙ্গল-_বর্তমান নাঁম কাকজোল, বর্তমান সীওতাঁলপরগণার উত্তরাংশ ও পুণিয়া 
জেলার দক্ষিণাংশ। [৬৭ পৃষ্ঠায় পৃব্ব পরিচন্ দ্রষ্টবা।] 

১১। সন্কটগ্রাম--এই স্থানের সামস্তরাজ্য কয়ঙ্গলের পার্খে থাকাই সম্ভবপর, কয়জলের স্তায় 
এই স্থানও “অজ্জুন” উপাধিধারী চও্ড নামক সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। বর্তমান পুণিয়া 
ও মালদহজেলার মধ্যবর্তী কোন স্থানে সঙ্কটগ্রাম থাকিতে পারে। 

১২। নিপ্রাবলী__বারেন্দ্র-বাক্ষণদিগের কুলগ্রস্থসমূহে “নিদ্রালী* নামে পরিচিত। বর্তমান 
রাজশাহী জেপায় গোদাগাড়ী থানা হইতে ৮ মাইল পূর্বদন্সিতণ এবং বোয়ালিয়া হইতে ৯ মাইল 


২০৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ঠ অধ্যার়। 


কীর্তির দেবরক্ষিতকে পরাঞ্জিত করিয়া কীন্তি অর্জন করেন। এই মহনের ভ্রাতৃপুত্র হইতে- 
ছেন শিবরাজ 1১৯১ 

উক্ত পরিচয় হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রামপাল রাষ্কুটরাজবন্ার গর্ভজাঁত এবং রাম- 
পালের সময় পর্যাস্ত রা্রকূটপ্রভার্ব গৌড়মগধ হইতে তিরোহিত হয় নাই। এ সময়েও অঙ্গ ও 
মগধ অঞ্চলে রাষ্রকুটশাসন চলিতেছিল। এখনও মগধের প্রধান তীর্থ গয়াধামের অধিবাসী 
'াষ্রকুট? নাম বিস্বৃত হন নাই। গয়া হইতে বুদ্ধ-গয়া যাইবার পথে বামভাগে ফন্তুনদী, 
তাহারই অপর পারে একটী গণ্শৈল '্রাষ্্রকূট নামে অভিহিত হুইয়! থাকে । এই 
'শৈলোর্গূরি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানে কিছুকাল রাষ্্রকূটবংশ অবস্থান 
করিতেন। অধুনা “বাষ্ট্রকুট' নাম সেই রাষট্রকুটসংত্ববই সুচনা! করিতেছে ।১৯২ 

রামপাল মিত্র ও সামন্তরাজগণের সুবিশাল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত 
হুইলেন। রাষ্ট্রকূটবীর শিবরাজ রামপালের আদেশে পঞ্চাঙ্গ প্রসাদে প্রথমতঃ ছুর্লজ্ঘ্য গঙ্গোন্টি- 


পশ্চিমে, অক্ষাঁণ ২৪* ২৩উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮* ২৯৪৫৮ পৃঃ মধ্যে বিজয়নগর নামে একটা 
প্রাচীন গ্রাম আছে, তাহারই দেড় মাইল দক্ষিণে “নিদ্রালী' গ্রাম ছিল,-- এখানকার পুরাতন 
জমিদারী কাগজপত্র হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এখন তাহ] পদ্মার গর্ভ মধ্যে । 
এখনও বিজয়নগর নিদ্রাবলীয় সামন্ত বিজয়রাজের ক্দীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। 

১৩। কৌশান্বী_বর্তমান র'জশাহী জেলায় “কুশুহ্বী”? নামে এবং সরকারী জরিপের 
মানচিত্রে চ550520১8, নামে পরিচিত । রাজশাহীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান মান্দা হইতে 
৩ মাইল দক্ষিণপুর্ব্বে এবং বর্তম্মীন আত্রেয়ী নদীকুল হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এক 
সময়ে ইহার নিকষ্ট দিয়াই আত্রেয়ী প্রবাহিত হইত । মান্দা হইতে কুশুস্বী পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চল হইতেই শূরবংশীর এক নৃপতির শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

১৪। পছুবস্বা-_মহামহোপাধ্যায় হয় প্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, এক্ষণে পাবনা নামে 
দুপ্রুসিদ্ধ। 

উক্ত স্থানগুলির বর্তমান মবস্থান আলোচনা! করিলে বেশ বুঝা যাইবে ঘে,রামপালের সময় 
গৌড়রাজ্য বহু সাঁমন্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল। পীঠী ও কোটাটবী ব্যতীত অপর দ্বাদশটা 
সামন্তরাজ্য লইয়া বোধ হয় দ্বাদশ ভৌমিক বা বারহুয়ার স্থাষ্টি। এই বারভৃঞ যে পালরাজ- 
গণের দক্ষিণহস্তম্বরূপ ছিলেন, বিভিন্ন ধর্্মঙ্গলে তাহার পূর্ব পরিচয় রহিয়াছে । উক্ত 
স্থানগুলির পরিচয় হইতে ও বুঝিতেছি যে, নিদ্রাবলি, কৌস্বাস্বী 'ও পছুবন্থা এই তিনটা স্থান 
বরেন্ত্রীর অন্তর্গত অর্থাৎ তৎকালীন কৈবর্ত-রাজের অধীন থাকিলেও এখানকার সামস্তরাজগণ 
রামপালের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন । 

(১৯১) “সিদ্ধুরাজঃ গীঠীপতিরদেবরক্ষিতো নাম যেন তেন মথনেন মথননাক্জা মহন ইতি প্রসিদ্ধাতিধানেন 
রাষ্ট্রকূটকুলতিলকেন উপলক্ষিতং যদেগা রং কুলং তৎ্প্রভবং তদীর-নদ্দন-সহামাগুলিক-কাহু রদেব হবর্ণদেবজ্রাতৃজ- 
মহাপ্রতীহারশিবরজদেব প্রহতিমুতয়ভুজদওুমুতকৃষ্টরাষ্ট্রকুট্ভটং নিঙ্গং বন্ধুং মাতুলসম্তানং জেতারমজগণৎ | 

(রামচরিতটাকা ২।৮) 

(১৬২) গয়াধামের মধ্য 'রামসাগর নামক নুবৃহৎ জলাশয় ও তাহার তীরে 'রামেশ্বর। মাসে যে শিখলিঙগ 

ঘৃষ্ট হয়, তাহা ও পাপনৃশতি রাষপালে র কীর্বি বলিয়াই মনে হয়। 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ষ্ 


ভেদ করিয়! অতি দ্রুতগতি ভীম-রক্ষিত বরেন্দ্রীনিময়ে উপস্থিত হইলেন, প্রত্যেক বিষয়ের 
অনুসন্ধান লইলেন এবং প্রত্যেক গ্রামবাসীকে দেবরাঙ্গণাদির ভূমিরক্ষা' সম্বন্ধে অভয়দাঁন 
করিয়া আসিলেন ।১৬৩ | 
তংপরে রামপালের টসম্ত-সকল নৌসেতু প্রস্থ করিয়ঃ গুধ্ভাবে মহাবাহিনী (বড় গজ) 
পার হইল। রামপালের বিপুল-সেনাঁয় ঝরেগ্রা সমাচ্ছন্ন করিল 1১৬ তাহার বারপুত্র রাজ্যপাল 
চতুরঙ্গব্যুহ রচন! করিয়া! তুমুল সনরের জন্য প্রস্তুত হইলেন ।১৬৫ কৈবর্তপতি ভীমও 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনিও সসৈন্তে দুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন । তুমুল যুদ্ধ হইল। বরেন্ত্র- 
ভূমে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বোধ হয় আর কখনও ভয় নাই । যে ধন্রদ্রোহের উত্তেজনায় কৈবর্ত- 
নামক দিব্য বরেন্দত্রবাসী জনপাঁধারণকে স্বপন্ষভ্ৃক্ত করিত সমর্থ হইগ্নাছিলেন, শিবরাজের 
আশ্বাসবাক্যে সেই জনসাধারণের মতঠিগতি  পরিব্চিত হইয়াছিল । এবার ভীম 
জনসাধারণের নিকট উপধক্ত সাহাবালাভে বঞ্চিত ভইলেন। সুতরাং যথাসাধ্য যুদ্ধের 
পর বিপুল বাহিনীর সহিত ভীমদক সংগ্রা্ে পুন প্রদ্রশন করিতে হইল। পুর্কেই লিখিয়াছি, 
র উপকঞ্ণ স্বরূপ একটা “ডম্র' নিম্মাণ 
করিরাছিলেন। সেই ডমর ধ্বংস কারা রামপালইৈম্ত ভীমের রাজধানী আক্রমণ করিল।১৬৬ 
রামপালের হস্তে কৈবন্তপতি বন্দী হইলেন । বু!  বিস্তপালের তত্বাবধানে রাখি! 
দিলেন। বিত্তপাল টকবর্তপতির পদদাপযুক্ত আতিথা দেখাইফাছিলেন ।১৯৭ 
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(১৬৩) “অথ তরল! শিলরাজেনাস্ত হিতান্বেষিণাজ্ডয়। ভত্ত £| 
আশুগজেন বলবত। বাজিব্রথ্যইিপায়া 5 ৭ 
উদ্রলজ্বি মহাতটউনী শোভান্বীতেন দুস্তরমহো নস ॥ 


শি 


আপন্নভীমরক্ষ, বিষধগ্রানঢ লডছস্তা ফা । 
আপ্তানুস্থভাবহমতামুশ। ীতেন তেজসুভিলি ॥ ( রাঁমচরিত ১1১৬-৪৮ ) 
(১৬৪) “তন মহা বাহিগ্যাং গুপ্তায়াং ১ বণিন্শবেনাভূহ। 


ছবিষমচিসেনয়তো! মখরতদিক্কোলাহলঃ সমস্তারঃ ॥ 
আবাসয়ন্‌ স বিষিদীছাবচ্চৈঠমুবমু সবচদন, 


উত্তরকৃলং পরিতস্তবে ৮"? মত ক্স 1" (২1১৯-১১) 
(১৬৫) “অপি চধামূনন্দন ববচিতহববিউ বু হত। 

তুমুলমতুলবণরঙ্চচতু বদ - ন্‌ বল? বলষন্‌ |” (২1৭1 
(১৬৬) “অপি চাপ'ংডমবম পতিমদ্রনিদো হবধু তন খত নুশিমত। 


স ভবন্তাবিতজনকঃ ক'প্লবভলহা: শীত 9? 
“ক রামপালো ভবন্ত 'ংসারস্যাপদং বিপদ; উমরমুপ রং শত্রকূতমলাবীৎ।” 
(র।মচরিতটীক ১:২৭) 
(১৬৭) তথ বভতরস। দৃতা। যুক্ত রামেণ বিস্তপালসা। 
সুনোরভা।সে সহস! মৌরেশি হনয়; প্রেষ 1৩৪ 


১৪ 


২৬২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ঘৃ্ঠ অধ্যায়। 


ভীম বন্দী হইলে তীহার প্রিরন্ুন হরি কৌণলে বিক্ষিপ্ত কৈবর্তসৈম্ত একত্র করিয়! 


মহোৎসাহে রামপালকে আক্রনথ কপিহেন 1১৬৮ আঁবাব তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ 
অতর্কিত আক্রমণে পাঁলপক্ষ বাবান্ত ভইয়। প়িয়ছ্িিগগেন । এইরূপে হরির বিশ্ববিজয়িশী 
শক্তিপ্রভাবে রামপালের পুত্র এ [লি ল্স্থাুল আন্ছভ ভইয়াছাকেন। সংজ্ঞালাভের পর 
মহৌষধির গুণে শক্তিলাভ ক না" তিনি কৈবভ, হে ঘদাপয়ে পাঠাইলেন। এদিকে 
আর রাজা প্রাপ্তির আশা নাই বড ভাঁম জ'ভ2 হা করেন । রামপালের তীক্ষ চন্্রহাসের 
আঘাতে হরির মস্তক ও দ্বিখ্ণ্ডত হত 1১১৬ 

কৈবর্তপতিকে বধ করিয়! রামদাল জিভ ভা লারজ্্র়মি উদ্ধার করিলেন । রামপালের 
অপর পুত্র মদনপালের তাম্রশামহন ছিশিত 

“সেই নরপতির (শুরপালের ) সঙগোরর ই্াবাদলাল নামক নুশতিও সেইরূপ দিবা-প্রজার 
অর্থ, দ্রিবানামক কৈবর্তপতির অনুগত প্রাণও আক্রমণ ক্ষোছাহভ এবং বিধৃত হইয়াও 
(অন্ুরের আক্রমণে ) বাবর ভার দৈর্যাবনন্বন কহিয়ান্ডালেন। তাভার জনকের দীখ- 
শাসনসময়েই তিনি তেতজাবীর্ধা গ্রে কক *ক্গাণর চিন্তে বিশ্মর উৎপাদন করিয়া 
ছিলেন ।+১৭, 

বৈদ্ভদেবের লিপিতেও প্রকাশ সেই উজ্ঞস্বলপোকুষ (বিগ্রহপাল ) নৃপতির পুত্র 


খট 
অয়মাতিথাকৃহথো তভতাডিঘচতং ন গুণাজনাত্োহম্মাহ। 
জারা *তহতুন কমপহদপাডুব- "৩৭ 
(১৬৮) “অথ ভামানীকং তন »হ হিবতনটন তা হবহম | 
সমভীয়ত হতিউইাদা চরিত ত। ইমপ্ [বনধেন 5৩৮ 
ক্দিপুবিপঙ্গপ:নন! বরে বতগতিশ মতো তগাহাত। 
উল্স 'ল্তেরিভপলস্পরী তং আদান গচয়ম্‌ । 
(১৬৯) শক্তির্ঞগন্িগ ফিনী বিএন কণ্ুমপাসহভ | 
সমুচ্ছিতোতয়ননয়। ধম ধান নবেশযামাস 8৪ 
তেন প্রঠিহ হমোছেন কুন কি কলিতমায়ত। 
নিন্যে মৃত়াস্থানং জেত! সগরাণতেণ হা 21১৬ 
রামণো চতবপা কাসি দে তহিত বিপদ্ধারা। 
স্বশির-্ছেদব্য »করমবশরদেষ হত হি দুশা 18৭ 
এ পরবে দারণমান্ঘনান, কিমপি দধতই। 
পৃভচন্ভানধায়। যর [গপবুতোহতা বধ 0৮৩৯ (র!মচরিত ২য় পরিচ্ছেদ ) 
(১৭) এতন্তাপি সহোদরে লং ভিপিন্যপ্রছানি বাসা ভাঠত বিপুতাসাদববৃতিঃ হীরামপালোহ্ভবৎ। 
শানত্যেব চিরং জগ জনকে য রি বে বিক্ষুরংতেঞ্গে।ভিং পরচক্ুচেতসি চমৎকারং চকার স্থিয়ং ।" 
( মদনপালের মনহলিলিপি ১৫শ লোক) 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২০৩ 


হইয়াছিলেন রামপাল। তিনিও পালকুলান্দিজাঁত চন্দ্রের স্তাঁয় সাম্রাজ্য উদ্ধারপূর্ব্বক খ্যাতি- 
'লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেরূপ অর্ণন লঙ্ন ন করিয়া রাবণবধাস্তে জনকতৃ অর্থাৎ 


রাবণবধাস্তে জনকভৃ করা, গাই উদ্ধাগ রা হিজগতে যশস্থী তাও 1৮১৭১ 


করি লন। তাহার ভয়ে কৈবর্ত- 
রাজের নিবি 'ও সামাদ কাপ ৪ পু বি নর জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন| আজও তথায় রাজবংশাগ'ণণ মক্বা পানভাভি-প্রবাধ প্রচলিত রহিয়াছে । কিংব- 
দন্তীর কুঙ্কাটিকায় রামপালের প্রনঙ্গ প-শুবাংমর নানে এখন ও চর যাইতেছে। বগুড়া, 
রঙ্গপ্ূর ও কুচবিহারে এখনও রাজা পরস্তরাংমর প্রভাপের কথ র উপকথায় পরিণত 
হইয়াছে । বল! বাহুলা যে, এই উপকদ' বা প্রবাদের নারক প মই দি রামপাল । 
রামপাল পুব্বভন কৈবজ্ লাডধাদ্তাতি আৰ নিজ কেন্দ্র রাখ! সুবিধাভনক 
বোধ করিলেন না, ভাহাবই কিছু দুর গঙ্গ। ও করতোয়! এই ছুইটী সত্রোতস্বতীর 
ব্যবধান-ভূভাগে শরানাবভা বা কানপুর নামে নুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন 1১৭২ 
রাজধানীর গৌরব বৃদ্ধি জন্য জা রি রা পর পভ অস বাছে শশাদেক, আহেত্বীঘর চণ্ডেশ্বর ও 
গ্ষেমেশ্বরের সহযোগে অি উচ্চ নিরব ডি) অঠি উচ্চ হনরসহ ছ্বাদশটা হূর্যামূ্ডি, সেই সঙ্গে 
স্কান্দ ও বিনায়কমুণ্তি, চেনি প্রানাধ হুঁদ্য অকতিন কচ্রের সমুচ্চ মন্দির, দেব আশাপালেষ 
উদ্দেশে বহুতর দেব ও সশিষ্য "শর বাক্ষণ হান, মবিন, জাগদপশ্মভাবিহার নিম্মাণ করিয়া 
,লোঁদ রখার ) মূর্তি, স্থানপ্রতিষ্ঠা 


তন্মধ্যে লোকেশ (অবলোকিততন্বি ও) 2 মহ তাত শা? দূ 
করেন। এই বিপুল পুণাকীদিনসবহ্ধন এই স্থাণ অগারুমিত পুণাড়ুমি বলিয়া পরিচিত 
হইল 1১৭৩ এ পিকে ত্ুক্গপবনুত উহ্তিি নাগ পর্ধান্থ শো থিতগুরের পারব দিয়া গঙ্গা ও 


করতোঁয়। নায়ী নপাসঙ্গমে অপুনভপ নানক ই তা এবং ভাহার কিছু দুরে কালীক্কতোখান 


£ জলিল নলাহজবধ 


1১৭১) “ভক্টোজ্জন্বন- সিইিদস্ মুদি 
পুরঃ পালকুল।ভ। শতকিরিনহ সামাছা বহ্যাতিছাক্‌ । 
তেনে যেন জগতে জনক লাউ জিত বনি শ 
ক্ষোীনায়ক ভীমরাবপব বদ্ধ (লবন ২৪ ( কমৌলিশিপি ৪ প্লোক) 
(১৭২) “অন্যহিভো গঙ্গাকরহে যান অবাহিগিণ ই 
অপুনভবাজযমইী তীর লমেজ্ছহামন্থত ৪ ( রাঁমচরিত ৩1১৯) 
"কর্ধন ধন ১1৮1 শটিমমোনিন। শ্রাসা্গননীম্‌। 
স চিরায় চারহরক্োভুবাম্মামুশীচক্রে ৭১ 
কুবিষ্তিত শংশ দেন? হেত্ধীশ্বরেখ দেবেন । 


চগ্ডেশ্বর/চিধামেন বিল ক্রেসেম্ববেন চ সনাথৈঃ॥২ 


মাঁষ্‌। 


(১৭৩) 


শ্চুএছুচচ/দবযখো: সঙ্গে হহীদশ [দিটঠোঃ। 
স।ক্ষাংসংপ্র হামাবধিপরমাধিষ্টানমানতমৈঃ ॥৬ 


২০৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বষঠ অধ্যায়। 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।১৭৪ বরেন্দ্ভূমির মধ্যে রামপালের রামপুর বা রামাবতী সর্বাপ্ন্কো 
মনোরম, মহাদ্রবিণ-বেষ্টিত সাধু ও পুণা জনের প্রিয়াবাস, প্রতিষ্ঠিত হরিহ্রমুক্তি'শোভিত এবং 
কনকময় অতুচ্চ জেথাধিকরণের জন্ঠই সর্ধত্র পরিচিত হইয়াছিল 1১৭৫ এতত্তিক্স রামপাল 
তিনটা বৃহৎ শিবালয় নির্মাণ করাইয়া তৎপার্খে ই সাগরসদৃশ পুক্ষরিণীও খনন করাইয়া- 
ছিলেন।১৭৬ এইরূপে তিনি রাজধানীর সমৃদ্ধি ও সমস্ত কৈবর্ত-অধিকারে নিজ শাসন বিস্তার 
করিয়াছিলেন । 

রামচরিতের উদ্ধত পরিচয় হইতে বুঝিতেছি যে, করতোয়া ও গঙ্গ! না়ী নদীর মধ্যবন্তা 


স্বান্দেন তেন সবিনায়কেন মদ্তঠৈঃ গ্রকাশরপৈস্তৈ2। 
রূদৈরেকাদশভিবহুভিবিভতাস্পদৈহিখেই ॥৪ 
অকৃতভয়দলপুর প্র।ংশ্তপ্র।নাদহেদীপাস্থবোঃ| 
উপনমদাশ।পালে বৈ? দম্তাবিত।কলুষভাবাম্‌ ॥€ 
ভগধন্ডিরপি বিপ্রবরৈর(প প্রশা * তমৈরপি চানুচানৈ2। 
চ75764257857 পরমা হকণপ1দিতব্রতেোতকর্ষাম্‌ ॥৬ 
মন্দণ।: স্থিভমৃ্া, জাগন্দলদহাবিহারচিহরাগাম্‌। 
দ্ধতী লে।কেএসপি মহন বোদাগিতে।রসহিমানম্‌ ৭ 
অপরিমিতপুনাছুমিং সহ্য।চ।রেককেতনমডেছ্ামূ। 
বিপুলতরপ্ণ্যকান্তিভরভি'হ»প্চিভীনযুপজাতাম্‌॥৮ 
(১৭৪) পত্রন্মকুলোষ্ঠবাং স্কন্দন্গদেণ মুচ্ছতাসিত।পচিতিম্‌। 
ভৈরভিগুত্পলাবালেরধগেঞ্ রহশোনিতপুরাঞ 0» 
অপ্)বিততো গঙ্গকরোমানঘ প্রবাহপুণ্যতমাহ্‌। 
অপুনভবাধহম [তীর্ধাব£লুষোছলনিন্ত: (১৭ 
অণি পথুকচ্ছবলহীবুশতক্ষলীলুহোখামম্‌। 
(১৭৫) 'তরবিন্দন্বরমমসলিলগর খাত “শ্বদনাম্‌। 
অপি ধনলধাগলেখীলগ্দী | বাভিরাদপুরলীলাম্‌ ॥২৩ 
অমর।বভীপমানানেকবারজীরতান্হা।স্‌। 
স্ুমনোছর ভব্যা। নিশা ভাভামৃহন্ত পরিপুণৈঠি ২৯ 
পণ্যজনা নাং ধন হমস।ধুব্যবহ রসঙ্কথাশুশ্যাম্‌। 
ম কথাবশিপুলমানবাহয়দাযুদগ্রদেববুলজাতাম্‌ ।৩* 
দথভী রত্রানাং পটলপুথুলং বামিতাং জরেস্বরপুরীম্‌। 
রামাবভীমতিষ্ডাং নবিভীযণশাসনান *আতাম্‌ ॥৩১ 
অভুধত নহাদধিণনেষ্টি তগ্রাতিঠাধিবোপিতহরীশঃ। 
কনকনয়ধামলেগ। ধিকরণমপি মেকুশিখরমিব ॥৩২ 
( ১৭৬) রোচিফ্নানুনাপরি ধর শিস্থদ(লেঃ শিবালয়ান্ত্রিতয়ে 8১ 
স বিশ।লটৈলমালিতালী বদ্ধমগুধিং স।ক্ষাৎ। 
অপি পূর্রং পুঙ্চরিণীভূতং রচয়ান্বতৃথ ভূপালঃ 1৪২ 


পাল-রাঁজবংশ। ] রাজন্য-কাণড সী 


স্ক্চাগে ও তাহার অদূরে শৈব, সৌর, শান্ত, বৈষ্ণব, কৌমার' ও বৌদ্ধ প্রতি ধর্সম্প্রদায়ের 
রামপালের কার্তি ও তাহার চিত্তবিনোদন নয়নাভিরাম দেবমূর্তি ও তাহাদের স্থুতৃহত মন্দির- 
নিদর্শন সমূহ প্রতিষ্ঠা এবং নিজ-রাঁজধানীর নিকট বহুতর সাধুলজ্জন ও 
ব্রাঙ্মণপঞ্ডিতকে স্থাপন করিয়৷ রামপাল প্রজাসাধারণের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া 
ছিলেন। এরূপ সর্বসাধারণের গ্রীতি প্রদ কাম্য কখনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্ৃতি-সলিলে নিমজ্জিত 
হইবার নহে। পুর্বেই আভাস দিয়াছি যে, বহতর রাঁভন্যবর্গকে নিহত ও পরাজিত করিয়া 
রামপাল পরবর্তীকালে সাধারণের নিকট দ্বিতীয় পরশুরামরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
বল! বাহুলা, তাহারই সুবিশাল দ্েবকীর্তির মাাক্সা ঘোষণা! করিবার জন্য পরবর্তী কলে 
£করতোয়ামাহাম্ময* সঙ্কলিত হইয়াছিল। রামচরিত ও করতোর1-মাহাত্য একত্র আলোচনা 
করিলে সহজেই হদয়ঙ্গম হইবে যে, বর্তমান বগুড়া সহরের তিন ক্রোশ উত্তরবর্তী 
করতোয়াতীরস্থ স্বন্দমন্দির-স্তুতিভূষিত গোকুল নামক স্থান হইতে উত্তরে করতোয়াতীরস্থ 
ঘোড়াঘাট পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ ভূখগুমধ্যে বহুশত কীত্তি রক্ষা করিরা রামপাল চিরস্মরণীয় 
ইইয়াছিলেন। বছশতাব্বী-ব্াপী খুসলমান-প্রাবান্ত ও অধিকাংশ বীর্তিরাজি স্থানীয় 
মুসলমান-অধিবাপীর তোগ ও অন্যাচারনিবন্ধন এককালে বিলুপ্ত হইলেও অগ্তাপি শত 
শত দীধিকা ও সরোধর এবং শত শত দেবমদ্দিরের বিধ্বস্ত স্তুপ ৪ ভগ্ন ইষ্টকরাঁশি অতীত 
দেবকীর্তির স্মৃতি রক্ষা করিতেছে 
পৌগু.বদ্ধন-রাজধানীর ডা কার্ডিকেয় বা ক্বদ্মন্দিরের খ্যাতি থুষ্টীয় ৮ম শতাব্দী 
হইতেই সর্বত্র পরিচিত ছিল। নান! নৈসর্গিক ও রাষ্টায় বিপ্রবে রামপালের অভুদয়ের 
পূর্বেই পেই প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, সন্তবতঃ রামপাল প্রথমেই তাহার 
সংস্কার বা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন পৌপু,বন্ধনপুব বা মহান্থানগড়ের্১৭৭ পারে ই 
রাম্প্রতিঠিত সেই ক্বন্দমন্দির বছকাঁল .ঘিদ্কমীন ছিল, এখন ত্বাহা! করতোয়ার গর্ভশায়ী, 
পার্খববন্তী গোকুল নামক গ্রামে এখনও তাহার স্টুতি-নিদশন বিগ্যমান। রামপাল যে দ্বাদশাদিত্য 
প্রতিষ্ঠা করেন, মহীস্থানগড়ের মধ্য ও তৎপার্খে ত তন্মন্দির এক সময় বিদ্কমান ছিল--এই স্থান 
মুসলমান অধিকার- তুক্ত হইবার পর খুসলমান-হস্তে সেই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল, 
ভাঁহারই একটার উপকরণে মহাস্থানেন্ বর্তমান মুসলমান-মস্জিদ্‌ নির্মিত হইয়াছে। এখানকার 
ংসাবশেষের মধা হইতেই শিল্পনৈপুণোর সুন্দর পরিচায়ক বৃহৎ সথর্যামুর্তি বাহির হইয়াছে। 
ধেখানে রামপাল কিছুকাল অবস্থান করিয়া পুণাক্ষেত্রের পল্ভন করেন, মহাস্থানের দেড়ক্রোশ 
পশ্চিমে সেই স্থান গকরামপুর” মামে অগ্তাপি অভিহিত, এই চকরামপুরে এখনও স্ত,প 
ও বু ইষ্টকখ্ড দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের পূর্বপার্থে ক্ষেত্রপালের নামানুসারে স্বৃহৎ 'খেতার 
দীধী+, তাহার কিছু দুরে হেত্বীশ্বরের নামানুসারে 'হেতার দীঘী” এবং তাহার এক ক্রোশ 


(১৭৭) করতোয়াসাহায্সেও এই স্থান পৌওু,বর্ধনপুর ও মহাস্থান উভয় নামেই পরিচিত হইয়াছে । ফর. 
তোক্া-মাহাত্্য ং৪শ ও ৫৯ম শ্লোক ভ্রষ্টবা। 


২০৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষ্ঠ অধ্যায় 


মধ্যে শংশদেবের নামনির্দেশক গৃবৃহৎ শংশার দীঘী বর্তমান ।১৭৮ স্থবুহৎ খেতার দীঘীর 
পার্থেই 'মঙ্গলনাথ ঠাকুরের ধাপ” নামে এক সমুচ্চ স্তপ বিস্তমান, এখানে পূর্বে রামপাঁল- 
প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রপাল অথব! কোন শিবমন্দর বিগ্ভমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
চকরামপুরের এক ক্রোশ মো পীড়াপুট গ্রাম, সম্ভবতঃ এখানে রাজপাটে রামপাল 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রাদের উত্তরে “ভেকাদীঘী' নামে এক অতিবৃহৎ দীধিকা 


বর্তমান, সম্ভবতঃ ভিক্ষুপত্জবর নাম হইতে ভিক্ষুীধীর নম হইয়া থাকিবে । এই সরোবরের 
দক্ষিণপার্্রে সজ্ঘারামের ধ্বংসনিদ্দেশক একটা বৃ ভগ্ন ইষ্টকস্ত,পওও বিগ্কমান আছে। 


পীড়াপাটের উক্তরপুকো ধ্বন্ত হন্দিরপ্তপ ভূষিত অন্ভাকপুর নামক গ্রাম। রামপাল 
যে একাদশ রুদ্দ্রর মন্দির প্রণ্তষ্ঠা করেন, সেই একাদশ রুদ্রের একতম আট্জিকপাদের 
নামানুসারে “অঙ্গাকপুব' নাম হইর! থাকিবে । রামপালের প্রতিছিত জাগদ্দল অর্থাৎ 
চত রহিয়াছে । বর্তমান বিহার 
রও শংশার দীঘী ও পশ্চিমভাগে 
বিহার গাম! গ্রামের দকঙ্গিণপুর্বে- 
ন পু্ষবিণা বিদামান। “বিহারী 


দুর্গ-পরিখা বেষ্টিত মহাবিভার অন্য বিশ্বার নাদে পরি 
নামক গ্রামের পুর্ব ৪ দর্দিণ নাগর নপা, উত্তবে ভালু 
গড়থাই বিদ্কাপান। এক মাইল ভভ।ন এই 


চপ 
ে 


হী 
“বিহারী রাগার বাড়ী” এবং ওুাঁদের মধ্যে ০০1১৯টা প্রা 


বাজার বাড়ী, নান পরিচিত স্ত,পাবশেবটা ভাগ মহাবিভার-নিশ্মীতা নৃপতিরই স্মারক | 
এখন এখানে স্থানীর মুদানজনিদারের কারি) এব টা প্রাচীন ও দুইটা প্রাচীন ভগ্মঃ 
মস্জিদ্‌ বিদ্নান। এই গ্রানের সধহহ প্ক্মগিণীর পার্শে প্রাতান ধবংসাবশেষের বিশাল 


নিদর্শন দেখিতে পাতা! বার! ইহার উদ্ভারে অবস্থিত ভাজুবিহারে টীনপপরিরাজক খুহীয় 


সপ্তম শতাব্দীতে আগনন করিরাছুদেন | ভিৎপুন্ল হইতেই এই স্থান বোদ্ধজগতে একটা 
অতি পুণ্যস্থান বলিয়া পরিটিত ছিদ। হগারহ পাছে টনপধিত্রাজক মে অশোকস্ত,প 
দর্শন করিয়াছিলেন, তাত] এন্সণে নরপতিগ ধাবঞহনানেত চিনির 'এই তান্ুবিহাবের 


আনা 


সমুচ্চ ধবংলাবশেষ এখন ৪ নচদুন হইতে সাবারণের দৃষ্টি আকধণ করিতেছে! ইনার চার 
পার্খে মগ্ভাপি গড়খাই বিদামান। ভাসুবিহার কিছুদিন পুর্বে ভামণ জঙ্গলে পরিণত 
ছিল, অল্পদিন ভইতে ইহার জঙ্গল কাটা হইতেছে | রামচরিতে যেস্থান অভেস্তক ও 
অপরিমিত পুণ্যন্ূদি বলিয়! বর্ণি ত, দেই স্থান অদ্যাপি 'পুণ্যহট্” বা 'পুণট' 
নামে ভানুবিহারের ছুই ক্রোশ উত্তরে বিদাঘান। এপানে বিশাল ধ্বংসাবশেষ ও দ্বিশভাধিক 
পুক্দরিণী র্হিয়াছে। এই পুণটের উত্তরপশ্চিমে 'নার্দীয়াল' দাধী অবস্থিত। এই দীঘী দৈর্ঘ্যে 
এক মাইলের ও অধিক, এত বদ দীঘা মার এ অঞ্চলে নাই। 
ধমচরিতকার বানপালের সকল বশর্তির বিস্তারিত পরিচয় দিবার অবকাশ পান নাই। 
(১৭৮) এ সকল পীথিকা অনিদুরে ৩18৪ বছনংদ্ক পুরণ বিদ)মান, স্থানীয় যুদলমান কৃষকগণ 
নং দের পুন্দীন।ম বলিতে পারে না। 


(১৭৯) এ অধাল গালাবাশষ্ট সমুচ্চ প্রাচীন স্তপঞ্লি 'ধাপ' ও নাতি উচ্চ স্তপঠুলি “ঢিপ' নাঙে 
পরিচিত । 


পাল-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড , ২৯৭ 


করতোয়া-মাহায্সো তাহার অনেকটা পরিচয় পাইতেছি। যদিও মহাঁভীরতের সময় হইতে 
করতোয়। পুণাতীর্ঘথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, বদি9 পোর্সা- সম্রাট, অশোকের সময় হইতে 
চীন"পরিব্রাজকের সময় পর্ণান্থ এই স্থানের বেদ্ধশ্েরেপ পবিঢয় রহিয়াছে, যদিও গৌড়াধিপ 
জয়ন্তের সময় হইতে এখানকার কারিকেয়ুমন্দির শ্প্রান্ধ* ছিল, কিন্ত রামপালের যন্ধেই 
যে এখানকার বিস্তীর্ণ জনপদ হিন্দ বৌদ্ধ সকলের নিকট ভভাপণ্যস্থান বলিয়া বিশেষভাবে 
নর্ধত্র পরিচিত হইয়াছিল, তাহাতে নান্দহ নাই । এই কারণ করহারামাভাম্মা পিরশুরাম- 
বিরচিতং” বলিয়া নির্দিষ্ট রা এই নিশ্টীর্ণ পুণারমি পে গু, বা বরেন্দ্রাভুমির উত্তর- 
পূর্ববাংশে অবস্থিত বলিয়া করতোর়া-ঘাভান্ে দণিভ সমুদারস্থান একত্র উদ্ধবপৌ গু খণ্ড বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে । 

রামাবতীর বর্তমান ৪৮৪ নেঞা। আনা মভ প্রচলিত রিহিয়াছ | কেহ কেহ মনে 
করেন যে, আইন্ই-অকবরী-বর্ণত সরকার পিন্নহাবিপের মো থে িমীতী? নানক বর্দিষু 


পাম বণীর বগ্ুমান শ্ি ওমের উদ্্াথ পহিনতুছ, বর্মন নাগদভাজলার বে স্থান এক্ষাণে 
খালি (০ ০ 
নিদর্শন 'অমৃতী? নামে গরিতিত,। ভাভাই বামগালের প্রহি্রিত রামাবতী। 


কিন্ত আমরা এই স্থানকে রামাবঠী বলিদ্ু' গ্রহণ কবি পারলাম না) এই স্থান রামাবতী- 


প্রতিষ্ঠার পূর্ব ভইতেই রমাবন্ী ও হাই অপন্ুঘণে প্রাচীন 


এ 


্মঙ্গল্স্মূভে রিমতী, 
নামে আখ্যাত হইয়াছে । এই স্থানের স্থিত পুর্কভন গাঁলরাজগতণর সংশ্রব ছিল বটে, 
কিন্ত এখানে রানপাল কাজপাঁনা পভ্তন কান নাই | কামটরিত পাঠ করিলে মনে হইবে, 
করতোয়া ও গঙ্গানতী প্রবাহিত ভূছগিন মপোই পুজি ব্রামপাতণর কার্তিহ'লির কিছু 
দুরে রামপালের রাম টা অবশ্থত ছিল! 


নায়ক ভীনের লীলা ৪ কাকন্ভীনকেতনের বি তরিত ডাজঙামান রহিয়াছে | পুর্ববণিত 

বিহারের তিন ক্রাশ উত্তর ভাত জাঙগাতেক উভন্বগার্খ 'কীচিক? লামক গ্রাম । প্রবাদ 
এই যে, এখানকার মহাছাশানে গ্রাঙ্গনপীব কুল জীন সঙ্গে লক্ষ লোকের শবদাহ হইয়া 
ছিল। সম্ভবহঃ রামগালের হস্তে ভীম গবদজত ৪ মুত্া্ঘখ গঠিত হইলে এখানে তাহার 
অস্ত্যেষ্টক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে বণস্থলে নিহহ কীভাবে আদীয়ন্বজন ও সেনামগ্ডণীরও শব 
দাহ হ্ইয়া থাকিবে ;- সেই স্মতি জোকপনম্দবার এখন চানয়া আমি | এখান- 
কার গাক্গনদীর ঠিক অক্জর পারে হরিপুর প্রান ভানন্ভদ ভবিব আ্ীণুদতি রঙ্গ করিতেছে । 
এ ছাঁড়া কীচকের উত্তবপশ্চিম দুই মাইল দার ভর গিতী রদোদকর স্কৃতিজ্ঞাপক 
রুদাইপুর গ্রাম রহিয়াছে । কিছুপিন পুপন গগাস্ত এহ স্থ'ন ভীষণ জঙ্গলে আবু ছিল, অন্ন দিন 
হইল নিকটবন্তী গ্রামধাসী মুসলমান-কৃদাণননেক যনে বিশাল মি ও স্ববিক্গাত্রে পরিণত 
হইয়াছে। এখনও এখানে ১৫।১হটা প্রক্করিণী, ধ্বংসাবশের মধো বহুস্থানবাপী খণ্ড 
ইঞ্টকরাশি ও পূর্বতন প্রাসান বা মন্দিরসংলগ্ন প্রস্তরথওড দৃষ্ট হয়। 


২০৮” বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষ্ঠ অধ্যায়! 


রুদাইপুরের নিকটে সোলাগাড়ী, খরপা, সালদহ ও ৰষ্টা গ্রাম । এই চারিটী সংলগ্ন গ্রাম 
বাইরা ভীমের রাজধানী ছিল বলিয়! প্রবাদ আছে। এখনও এখানে বহুসংখ্যক দীর্থিকা, সরো- 
রর ও মন্দিরসমূহের ধ্বংসনির্দেশক বহু ইষ্টকস্ত,প চারিদিকেই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ 
সাঁলদহ গ্রামের মধ্যে এখনও পর্যান্ত নিরক্ষর মুসলমানকৃধকগণ ভীমরাজের বাড়ী নির্দেশ করিয়া 
খাকে। এ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের চারিদিকে গড়খাই ও মধ্যভাগে সমুচ্চ ভগ্ন ইঞ্টকন্ত,প ও ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সকল স্থানে এখন আর লোকালয় নাই, 
কেবল রাঁজবাড়ীর নিকট এক মুসলমানের সুপ্রাচীন ভগ্র দরগা ও তন্মধ্যে আরব্যভাষায় 
উতৎকীর্ণ এক খণ্ড প্রস্তরফলক দুষ্ট হয়। ভীমরাজার বাড়ীর উত্তরপশ্চিমে এক বৃহৎ দীর্থিক! 
রহিয়াছে, হিন্দুর! তাাকে 'ভীমসাগর+ এবং মুসলমানেরা “সাহেব পুখুর+ বলিয়া অভিহিত 
করিতেছে । সাধারণের বিশ্বাস এই যে, এই সরোবরের জল অতলম্পর্শী, এই পুক্ষরিণীতে 
কুম্তীর থাকায় ভয়ে কেহ ইহার জলম্পর্শ করে না। বগুড়ার সহরের উত্তরে সুবিল হইতে 
অঙ্গুরীয়াকারে ভীমের জাঙ্গাল আরম্ভ এবং উক্ত সালদহ গ্রামে সেই জাঙ্গাল শেষ হইয়াছে । 
সালদহ-বট্রাগ্রামের উত্তর পার্খে গাঙ্গনদণী এবং দামুকদহবিলের সঙ্গম, এই সঙ্গম 
অতি বিস্তৃত, এপার ওপার লক্ষ্য হয় না। বর্ধাকালে এই দামুকদহবিল ও ছুই ক্রোশ 
উত্তরবর্ভী কাতলামারীর বিল এক হইয়া সুবিস্তীর্ণা শ্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে, এই 
উভ্ভয় বিলকেই সাধারণে করতোয়ার প্রাচীন খাদ বলিয়া মনে করেন, পূর্বকালে এইস্থান 
দিয়াই খরশোতা করতোয়া প্রবাহিত হইত । গাঙগনদী ও দামুকদহ সঙ্গমের উত্তর পারব 
হইতে বাঁমাইপুরা ব! রামাপুরার কাঠাল বাঁ সুবিশাল জঙ্গল আরম্ভ। এখান হইতে 
উত্তরে গোবিন্দগঞ্জের দক্ষিণ করতোয়াতীরবর্তী সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রায় ৪ ক্রোশ ব্যাপী 
ভূভাগ “রামাপুরার কাঠাল” বলিয়া পরিচিত । দশবর্ষ পূর্বেও এখানে এরূপ ভীষণ জঙ্গল ছিল, 
যে তস্তিপৃষ্ঠে ইহার মধ্যে প্রবেশ করাও কষ্টসাধ্য'হইত, এখনও স্থানে স্থানে ভীষণ ছুর্ভেদা 
জঙ্গল বিদ্যমান । অল্প দিন হইতে এই জঙ্গলমধ্যে স্থানে স্থানে সাওতালেরা উপনিবেশ ও 
চাষআবাঁদ করিয়া অনেক জঙ্গল পরিফার করিয়াছে । এই বিশাল রামাপুরার কাঠালমধ্যে 
এখনও শত শত পুষক্ষরিণী ও বহুদংখ্যক বিশাল দীঘিক! এবং তাহার্দের তীরে প্রাচীন 
অদ্রালিকাদির ধবংসনিদর্শন অপরিমিত ভগ্ন ইঙ্টকরাশি ও মধ্যে মধ্যে দুই একখানি প্রস্তরথও 
বিরাজ করিতেছে । দেখিলেই মনে হইবে যে, একটা বছঞ্জনাকার্ণ বিলুপ্ত রাজধানীর বিশাল 
ংসাঁবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া! এই ভনমানবহীন অরণাভু ভাগ অবস্থিত রহিয়াছে । এই 
ভূভাগের ভূসংস্থান "অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরাকৃত হইয়াছে যে, এক সময়ে ইহার পূর্ববে ও 
উত্তরে করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গানদী বা লোক প্রচলিত গাঙ্গনই এবং পশ্চিমে ছুর্লজ্য গড়- 
থাই ছার! সুরক্ষিত ছিল, বল! বাহুল্য অতীত কীত্তির মহাশ্মশান এই রামপুরার কীঠালই 
এক সময়ে প্রাচা ভারতের গৌরবস্পদ্ধী রাঁজধাঁনী রামাবভী বলিয়া! পরিচিত ছিল। 
এই রামপুরা কাঠালের ঠিক মধ্যস্থলে ৭৬৬ বিঘা পরিমিত স্থান এখনও “রামপুর মৌজা 


পাশ-রাজবংশ। ] ব্লাজন্য-কাণ্ড ২৩৯ 


নামে পরিচিত। এই স্থানের মধ্যেই রামপালের বিলুপ্ত প্রাসাদের চিহ্ন এবং তিনটা শিবমন্দির 
লগ্ন রামচরিত-বণিত “বিশাল শৈলমালিতালীবদ্ধ' “সাক্ষাৎ অন্মুধি সদৃশ পুঙ্করিণী” এখনও 
বিদ্যমান, তৃত্মধ্যে সর্ববৃহৎ সরোবরটা অদ্যাপি জমিদারের চিঠায় 'রামসাগর* এবং আধুনিক 
সাওতালদিগের নিকট “বড়-পুখুর” নামে পরিচিত । বামচরিতেও রামাবতীর মধ্যবর্তী 
রমণীয় স্থানটা “রামপুর” বলিয়াই অভিঠ্তি হইয়াছে। কালের কি অপূর্ব পরিণাম ! 
এক সময় যে স্থ/ন কনকময়-লেখাধিকরণ ও গগনচুন্বী সহ সহশ্র হন্ম্য শোভিত, লক্ষ লক্ষ 
লোকের সমারোহে মুখরিত এবং দিগন্ত-বিশ্রুত ছিল, এখন সেই স্থান জনমানবহীন 
হিংস্র ব্যাপ্র-ভল্লক-সমাকীর্ণ অতি ভীষণ অরণ্যানীতে পরিণত ! 
রামপালের সময় নাগবংশ উন্তর-বঙ্গেন কোথাও কোথাও প্রাধান্ত-বিস্তার ৪ 
ছিলেন। স্থানীয় নাগরনদী এই নাগবংশের্‌ স্মৃতি বলিয়াই মনে হয়। মহাবনে নাগবংশে 
শাসনকেন্দ্র ছিল। তাহার! মগধের রাসট্রকুট বংশীয় তুঙ্গগণের প্রভাব অনেকটা খর্ব ইন | 
সেই নাগদিগকেও রামপাল শাসন করেন ।১৮* বর্মবংশীয় পূর্বদিকের অধিপতিকে আত্ম- 
রক্ষার্থ উৎকৃষ্ট হস্তী ও আপনার রথ দান করিয়' রামপালের তুষ্টিবিধান করিতে হইয়াছিল ।১৮১ 
ততকালে রামপাঁল উৎ্কলের ভবভূষণস গ্ুতিজ র্গাৎ গাঙ্গের-বংশকেও অনুগ্রহ বা তীহা- 
দের পক্ষাবলম্বন এবং নিশাচরদ্িগকে নিহত করিয়! সমস্ত গৌড়রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন 1১৮২ 
তাহার আধিপত্যকালে মায়ন নামক তাহার এক সানন্ত-হৃপতি প্রজারক্ষার জন্ত কামরূপপতিকে 


জয় করিয়াছিলেন 1১৮৩ 
এইন্সপে পুর্বে কামরূপ, পশ্চিমে মগধ, উত্তরে মিথিলা এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ এই বিস্তীর্ণ 


জনপর্দের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়? রামপাল প্রিয় পুত্র রাজ্যপাঁলের উপর রাজ্যশাসনভার 
অর্পণ করিলেন এবং নিজে প্রিয়বন্ধুবান্ধবসহ পরম স্থখে কালাতিবাহিত 


হজ করিতে লাগিলেন'। রাজ্যপালের স্থশাসন্ধে গৌড়সাত্াজ্যের যথেষ্ট 
(১৮০) “তুঙ্গমহাভোগালিধ রালঘিমভাঁক্‌ মহাবনস্বাস্থঃ | 
তেন বাধাযা নগ। নাকম্তাহেলয়। ভরভৃৎ ॥৪৩ 
(১৮১) হ্বপরিত্রাণনিমিত্বং পতা যঃ প্রাগ্বিশীয়েন। 
বরব।রণেন চ নিজন্তন্মনদানেন বর্ণারাধে 8৪ 
(১৮২) ভবভূষণসস্ততিভুবমনুজগ্রাহজিতমুৎক লত্রং যঃ। 


জগদবতিম্ম সমন্তং কলিঙ্গ তন্তান্‌ নিশ।চরান্‌ নিম্বন্‌ ॥৪ ৫ 
যো বাজিনামধিভূব। নাগাবলিসংযতেরিত্ষন্ধঃ | 
কৃতসাহাপকবিধিন! দেবঃ প্রিয়কাঁরিণাপ্রীণি 18৬ 
(১৮৩) তশ্ত জিতকামরপাদিবিষয়বিনিবুত্তঃ মানসম্পাছ্যঃ। 
মহমানমায়ননৃপে। যতমানম্ত প্রজীভিরক্ষা্ম্‌ 1৪৬ 
ইতি রাজরাজভোগ্যামলকামিব বিধিধশেবধিভরসমৃদ্ধাং | 
রামাবতীং গৃহীত্বামুমযোধ্যামসৌ পুরীং তামগমৎ ॥”৪৮ (রামচরিত ৩য় পরি ) 


১৬. 


২১৩ - বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ যষ্ঠ অধ্যায়। 


সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাঁইয়াঁছিল, তাহাতে রামপাল অতিশয় সন্তষ্ট ছিলেন৷ এইক্*প আনন্দে কিছুকাল 
অতিবাহিত হইলে প্রজাবৃন্দকে কীদাইয়! রাজ্যপ।ল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এই 
সময়ে রামপাল মুদগগিরিতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই নিদারুণ শোকসংবাদ পৌছিবার 
পূর্বেই তিনি গুনিলেন, তাহার চিরহিতৈষী পরম ধাশ্মিক মথন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
বৃদ্ধ নৃগতি তাহার বিরহে এতই মুহামান হইয়াছিলেন যে, সেই বিরহবাথা দূর করিবার জন্ত 
তিনি গঙ্গায় প্রবেশ করিলেন 1১৮৪ এইরূপে পাঁলবংশীয় এক মহাপ্রাণের জীবনাবসান হুইল 
এবং তৎপুত্র কুমারপাঁল পিতৃসিংহাঁদনে অভিষিক্ত হইলেন । 

রামপালের উপযুক্ত পুত্র কুমারপাল বরেন্দ্রভুমির উদ্ধারসাধন-কালে জ্োষ্ঠ রাজ্যপালের 
স্তায় একজন সেনানায়ক ছিলেন, তাহার বীর্যযবস্বা ও সংসাহসের অভাব ছিল না। 
কিন্ত রামপাল যেরূপ কৌশল, সংসাহস, বীর্যবত্তা ও সব্বধর্ম্মের প্রতি সমান অনুরাগ 
দেখাইয়া পিতৃরাঁজ্য উদ্ধার ও রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
দেহাবসানের পর শাসননীতি-সংরক্ষণে তাহার উত্তরাধিকারিগণ 
সেইরূপ কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার মৃত্যু 


কুমারপাঁল 


(১৮৪) “তত্র সরা৪1 নিবসন্!নাবিষয়সন্নিবেশেন। 
হুমুসমপিতরাজ্যে। রামঃ কাস্তসথশ্চিরং রেংম ॥১ 
অমুন। সতী বরেন্্রী য।হথদিব্যবিষয়োপভোগনথং। 
কচিদপি কদাপি ছুর্জনদুষিহচর্যা। ন সা সেহছে ॥২ 
কৃচ্ছে ণ রত্বগঙাুনুস্তহ্টাজ্য়।শু চাতুর্য্যাৎ। 
ভনকভুলমন্ুম্ত্াশ্রিতসৌতবিধিন্ততো বনং নিন ॥৩ 
নৃপশাসনস্রত শ্রভমুচ্ছ ণপ্রতিপতিমিয়মব।গ্য ততঃ। 
( অন্তঃ) স্থি ভপ্রগায়া ঘশনেত্রাগতযভরল্িদধে ॥৪ 
অভয়দয্না বিলাপোদি হমনুযুকতসমন্তলোকা বিগ্রহনিজ্জিতকামরূপভৃৎ ৫ 
তং গীতরামচরিতং সহজেন সমং প্রতীতহতভাঁবং। 
পরমবনস্তমসেচনকরামো রাজাপালমনৈষীত ॥৬ 
উদ্ুদ্রয়তা কুমুদং বিভাবয়ত। শিলান্তরং গোভিঃ। 
লনারাতিমন্্র চ কলালিন! ভুবনাধিপোহমুন। মুমুদে (৭ 
প্রাপ্তে কালে সরিতি ছুর্ধাসস| দিতা শ্রবসেতুঃ । 
বৃষজন্মথনো হস্ততনু নিঃশ্রেণিকয়াপ্রিহতপুরাগ্তরর় ॥৮ 
ইত্যধিমুদিগরি কলয়ন্‌ ব্রঙ্গভূবঃ স্বং বহুপ্রদ্দাতাইমৌ। 
কৃতনিশ্চয়ঃ কৃতার্থ; প্রান্থিতপৃর্ধীপতিমহাসরিতং ॥৯ 
জনজাতে রুদতি গুচ! সারবমবগাহা তজ্জলং পুণ্যং | 
বিরহসহপরিজনৈছুবিষহং মে! জগাম স স্বতুবং ॥”১৭ 
(রাঁমচরিত ৪র্ঘ পরি") 


পাল-রাজবংশ।) রাজন্য-কাণ্ড ২১১ 


ংবাদ ঘোধিত হইবাঁর পর তাহার অধীন সামন্তবর্গ অনেকেই স্বাধীনতা-অবলম্বমে প্রয়াসী 

হুইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কামরূপপতি তিগ্মযদ্দেব ও দক্ষিণবঙ্গপতি প্রধান । এই উভয়ে পালাধীন 
সমস্ত পূর্ববিভাগে বিদ্রোহবহ্ছি জালাইঙ্সাছিণেন। গৌঁড়েশ্বর কুমারপাল প্রিয়বয়স্ত, প্রধান 
মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈস্যদেবকে সেই বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত করেন। বৈদ্যদেবের তাত্রশাসনে 
সেই ঘটনা এইরূপ বণিত হইয্লাছে-_ 

.প্রাগ্জ্যোতিষ প্রদেশে সতকৃত তিগ্ম্যদেব-নৃপতির বিকৃতি ত অবগত হইয়া গৌড়েশ্বর সেই 
নরেশ্বরের পদে কীন্ডিমান্‌ বৈদ্যদেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন 1১৮৫ 

কুমারপাল বেণী দিন রাঁজাভোগে সমর্গ হইয়াছিলেন বপিয়া ঘনে হয় না। তবে যত দিন 
তিনি ও তাহার প্রিয় মন্ত্রী বৈগ্যদেব গৌড়ম গুলে বিরাজমান ছিলেন, তত দিন পালরাজোর 
অধঃপতন কিছু দিনের জন্ত যেন বন্ধ ছিল। মনহ্লি-তাগলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে, “কুমারপাল 
নিজ আয়ত বাহুবীর্য্যে প্রবল অরাতিকুলের কার্ডি-সমুদ্র পাঁন করিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্র-বধূ- 
কর্তৃক কপালে প্রদত্ত কর্পূর-পত্র-লেখায় বশস্া হইয়াছিলেন 1১৮৬ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন 
করিলে দেববালার স্বর্গলৌকে মুতের 'অভিনন্দন করিয়া থাকেন, এ বিশ্বাস ভারতের সর্বন্জ 
প্রচলিত । স্থতরাং মনহলি-তাম্রলিপির প্রচ্ছন্ন উক্তি হইতে মনে হয় যে, কুমারপাল শক্রকুল 
নিঃশেষ করিয়া রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। 

কুমারপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ৩য় গোপাল গিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। খুব 
সম্ভব, বাল্যকালেই তিনি পিতৃরাজা প্রাপ্তি হন। তাহার অদৃষ্টে বেশী দিন রাজ্য-নুখ-ভোগ ঘটে 
নাই। রামচরিতকার লিখিয়াছেন যে, 'শক্রনাশের উপায় অবলম্বন 
করিয়। তিনি ন্বর্গগমন করিয়াছিলেন 1১৮৭ এই উক্তি হইতে মনে 
হয় যে, ৩য় গোপাল যুদ্ধে, অথবা ঘাতুকের হস্তে মানবলীল! সম্বরণ করেন । মীদা হইতে এক 
গোপাঁলদেবের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কেহ কেহ উত্ত গোঁপালদেবকেই ৩য় গোপাল 
বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সেই লিপির অক্ষরকাল আলোচনা করিলে তাহাকে আমর! ২য় 
গোপাল বলিয়াই মনে করি। 


ওয় গ্োপ।ল 


€ ১৮৫) “এতাদৃশে। হরিহগিুবি সংকৃতস্ত খাতিগ্মানে বনুপতেবিকৃতিং নিশম্য। 
গৌঁড়েশ্বরেণ ভুবি তস্ত নরেস্বরডে ঈবৈদ্বদেব উরকীন্তিনয়ং পিযু্তঃ |” 
' শৈদাদেবের বমৌলি হইতে আবিষ্কৃত তাম্রপিপি ১৩শ শ্লোঃ) 
(১৮৬) পতল্মাদজায়ত নিজার় তবাহবীধ্য!নন্পীতগীবরবিরো ধিষশ£ঃপয়োধিঃ| 
মেঘশ্বি-কীর্তিগমরেন্দর-বধূকপোলকপুরপত্রমক্ণী ন কুমারপালঃ ॥ 
( মদনপাঁলের মনহলি-তাত্রলিপি ১৬শ প্লোক) 
(১৮৭) “অথ রক্ষত। কুমারোদিতপৃথুপরিণন্থিপার্থিব প্রমদঃ | 
রাজামুপতূজা তর সুনুরগম দ্দিষং তনুত্যাগাৎ ॥১১ 
অপি শক্রম্বে।পা থালেগে।প।লঃ হর্জগাম ততসুনুঃ। 
হস্তঃ ু্তীনপতাত্তন়সৈ) তন লামায়ফমেতৎ "১২ (রামচরিত ধর্থ পরিচ্ছেদ) 


২১২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ব্ঠঅধ্যার। 


তৎপরে রাঁমপাঁলের অপর পুত্র মদনদেবীর গর্ভজাত মদনপাঁল গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইলেন। রামপালের পিতা যেমন রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজ্কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
রামপাঁলও সেইরূপ রাষ্ট্রকুউবংশেরই এক শাখা কনোজের 
গাহড়বাড়-বংশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
 সারনাথ হইতে আবিষ্কৃত কুমরদেবার শিলালিপিতে রামপাল যে ভাবে গৃহীত হইয়াছেন, 
তাহাতে কান্তকুজরাজ-বংশ বে রামপাঁলকে বিশেষ আত্মীয় ভাবে দেখিতেন, তাহারই আভাস 
পাঁওয়! যাইতেছে । সম্ভবতঃ কনোজপতি মদনচন্দ্রের ভগিনী মদনদেবীই গৌড়াধিপ মদনপালের 
জননী ছিলেন। এই আত্মীয়তা-নিবন্ধনই মদনপাল কিছু দিনের জন্ত গৌড়াধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। দিনাজপুর-জেলাস্থ দনহলি হইতে আবিষ্কৃত মদনপাপের তাত্রশাসন 
হইতে পাঁওয়া বায় যে, রামাবতী-নগরীতেই মদনপালের রাজধানী ছিল। নিজ-তাত্রশাসনে 
তিনি “পরম-সৌগত” বলিয়৷ পরিচিত হইলেও তাহার সদসামরিক কবিবর সন্ধ্াকর তাহাকে 
চণ্ভীচরণ-সরোজ-প্রসাদসম্পন্ন-বিগ্রহশ্রা* 'দ্বিপারিকর-পরিপালনরুচি এবং 'উচ্চমগুলাধিপতি। 
বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। “রপেও তিনি সাক্ষাৎ মদন-সদূশ ছিলেন। মদন 
ঈশ কর্তৃক অনঙ্গ হইয়াছিলেন, কিন্তু মদনপাপ অঙ্গাধিপ ঈশ কর্তৃক জগদ্িজয়-লক্মী লাভ 
করিয়াছিলেন ।'১৮৮ সন্ধ্যাকর তাহার সদ্‌গুণ, ধর্ম প্রাণতা, উদারতা, বীর্য্যবন্তা ও বিপক্ষজয়- 
শীলতা মুক্ত কে ঘোষণা করিয়৷ অবশেষে লিখিয়াছেন, নাগবাহিনীর নেতা। তাহার আশ্রিত, 
এদিকে কলিঙ্গের নাগবংশ তাহার নিকট পরাজিত, এবং রাজ। গোবদ্ধন উৎন্দিপ্ত হইয়া" 
ছিলেন।১৮৯ তাহার মনহলি-তাঘলিপি হইতে জানা যায বে, তাহার প্রধানা ঘহিষী চিত্রমতিকা- 
দেবী মহাভারত পাঠ দিয়াছিলেন। তছপলক্ষে মদনগাল মহাভারত-পাঠক বটেশ্বর-শঙ্াকে তাহার 
৯ম রাজ্যাঙ্কে পৌগু,বদ্ধন-তুক্তির 'অপ্তগত কোটাবর্ষাবষগ়ে হলাবর্তমগুলে কোষ্ঠগিরিসশবন্ধ 
কতকটা ভূমি চম্পাহিটিবান্তব্য কৌংন গোএ এটেশ্বর-স্বামাকে দান করেন ।১৯* লক্ষ্মী- 
সরাই-ষ্টেশনের অনতিদূরবন্ভী জয়নগঞ্-গ্রাম হহতে মদনপালের ১৪শ রাজ্যাঙ্কে উতৎকীর্ 
শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে ।১৭১ সমসামগ্রিক উক্ত উর প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে 


মদনপাল 


(১৮৮) গণণ্তীচরণনরোজ প্রস।দসন্পন্নধিগ্রঠ »কং। 

ন গলু মদনং সাঙেশমীশনগাদ জযছিদয়লক্ষ্ী; ॥৮ (রাসচরিঠ ৪২১) 
(১৮৯) খপাতালস্তেনে। মিলিতঃ ম মহানাগধাহিনীনেত]। 

স বিভর্তি ভূতধ।আমধিখেঠে তং হরিঃ শ্রিয়। সহিতঃ (৩৭ 


অমুনোতক্ষিপ্ো। ামবহা গো বন্ধনে ধরিত্রাভৃৎ। 
প্রাপা কলিঙ্গফণভূজমপি কং ন জীবয়েনায়ম্‌ ॥ ৪৭” (রামচরিত ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 
(১৯) 0০002125150 5905 965617891, ৬০, [2৮10 0 ৮0১58, 
€ ১৯১) 0021011010705 2059501981৩জ1 5৮155% 13109০76১ ৮০1, 110, 21৩ 2014৬520917 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাঞড হ১৩ 


যে, বরেন্দ্র হইতে মগধ পর্য্যস্ত মদনপালের অধিকা রভুক্ত ছিল । মদনপালের দেহাত্যয়ের 
সহিত পালবংশের প্রভাব খর্ব হইয়া পড়ে । তৎপরে পালবংশ বরেন্দ্রভূমি হারাইয়া মগধের 
পশ্চিমাংশে আধিপত্য করিতে থাঁকেন। 

কনোজপতি গ্রোবিন্দচন্দ্রের ১২০২ বিক্রম-সংবৎ বা ৯১৪৬ খৃষ্টাব্দে উতকীর্ণ একখানি 
তাত্রশাসন পাওয়। গিয়াছে, তাহা মুপ্গগিরি বা মুঙ্গের হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল ।১৯২ এই 
সমসাময়িক লিপি হইতে মনে হর যে, সেনবংশীয় প্রাচ্য নৃপতির আক্রমণ হইতে পাল- 
নৃপতিকে রক্ষা করিবার জন্ত কনোজপতি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, অথবা নিজে মগধের 
পালাধিকাঁর গ্রাস করিয়া কিছু দিনের জন্য মু্গগিরিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

গয়া হইতে গোবিন্দপাঁল নামক পালবংশীয় শেষ নৃপতির শিলালিপি ও নেপাল 
হইতে আবিষ্কৃত নানা বৌদ্ধ পুথিতে এই নুপতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । ইহার সহিত 
মদনপালের কি সম্পক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া 
নায় নাই। গয়া হইতে আবিষ্কৃত এক চতুভূর্জা দেবীর 
পাদপীঠে লিখিত আছে, “রক্ধার দ্বিতীয় পরাছে বরাঁহকল্পে বৈবন্বত-মন্বস্তরে অষ্টা- 
বিংশতি-যুগে কলির পুর্বসন্ধায় সংবৎ ১২৩২ বিকারি-সংবৎসরে, শ্রাগোবিন্বপাঁলদেবের 
গত-রাজ্যে ১৪ সংবৎসরে, গয়াতে' ১৯৩ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্বোক্ত প্রমাণ- 
অনুসারে ১২১৮ সংবৎ বা ১১৬১ খুষ্টাব্ধে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসান হইয়াছিল এবং শ্রী 
বর্ষ হইতেই কিছুকাল মগধে জৈন ও বৌদ্ধসমাজে গোবিন্মপালের অতীতাব্ষ প্রচলিত 
ছিল। এর সময়ে মগধমণ্ডলে যে সকল শাস্তগ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাতে উক্ত অতীতাব্দের 
উ“ল্পখ আছে 1১৯৪ নেপাল হইতে সংগৃহীত এ সমম্নকার বহু 
পুথি হইতে জানা যাক নে, প্রায় ১১৯৯ খৃষ্টাব্স প্যন্ত মগধমণ্ডলে 
গৌড়েশ্বর গোবিন্দপালের অতীত-রাজ্যাব্ব ব্যবহৃত ছিল ।১৯৫ 

গোঁবিন্দপালের সহিত পালবংশের গৌরবরবি অন্তমিত হইল। গোবিন্দপালের 
আবির্ভাবের পূর্বেই বরেন্ত্রভূমি সেনবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল, তাহার তিরোভাবের সহিত 


গে।বিন্দপাল 


গে।বিন্দপালের অতীতাব্ 


(১৯২) 12270181501515, 12001595০01 ৬1], 0০ 99. 

(১৯৩) "গুন্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায় ব্রহ্মণে। দ্বিতীয়পরার্ধে বর।হকল্লে বৈবন্বতমন্বস্তরে অষ্টাবিং- 
শতিমে যুগে কল পূর্ববসন্ধ্য।যাং সমন্বং ১২৩২ বিকারিসম্বৎংসরে। শ্র গোবিন্দপালদেবগতরাঁজ্যে চতুর্দিশ-সন্বৎ- 
সয়ে গয়্ায়।ং 1” ( 09150808/5055 4৯909198708] ১৬৫৮৪১ 0২০০5 ৬০।, 011) 0106 8৯৬1৭ 

(১৯৪) দৃষটাস্তম্বরূপ জৈনাচার্য্য কমপাণির হস্ুলিখিত অষ্টসীহশ্রিকা -প্রজ্ঞাপারমিতার সম।প্তিপুম্পিক। 
উদ্ধীত হইল--“পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পুর্ধ্ববৎ গৌড়েশ্বর শ্ীগোবিনাপাঁলাদ তীতাষ্টাত্রিংশৎ সন্বৎসরে ফান্কন-শুক্” 
ঈপ্তন্যাং ধরগগীনৃতগ্রহরাজে লিখিতেয়ং ৈনাচার্ধ্য-ই্ইকমল-পাখিনেতি। মগধমণ্লে গ্রমজ্জয়নগরবরে রাজ 
থেতজ্সদেবীর প্রতিবহট্টবস্থিতৌ। লিখিত! প্রজ্ঞ'পাঁরমিতা ইতি।” 

(১৯৫) 150)01755 ৯ 5 চ6102), ৬০1], 1], 026, 


২১$ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বঠ অধ্যায়। 


মগধে সেনবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। উত্তর-রাট়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, 
গৌড়াধিপ বল্লালসেন বটেশ্বর-মিত্রকে মগধের অধিপতি করিয়া পাঠাইয়্াছিলেন 1১৯৬ 
পালবংশের আধিপত্যকালে গৌড়-রাজোর ব্বর্ণযুগ উপস্থিত হুইয়াছিল। মহারাজ শশান্ক- 
দেবের সময় তাহার স্ুত্রপাত, আ্দিশূর জয়ন্তের অভুাদয়কালে তাহার বিকাশ এবং পালাধি- 
পালীধিকাঁরে শৌডবঙ্গের  পত্য-বিস্ত!রের সহিত তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। ধর্্মপাল ও 
অবস্থা দেবপালের সময় ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্ত পর্যান্ত রাজ্যবিস্তার 
এবং দ্ীক্ষিণাত্যের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে রাষ্্রকূট নৃপতিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত 
গৌড়বাসীও স্ব স্ব জন্মভূমির সম্কীর্ণ গণ্ডী ছাঁড়াইয়া 'বস্থুধৈব কুটুম্বকং' এই মহানীতির 
অনুসরণ করিতেছিলেন। তৎকাঁলে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, অস্ত্রে শাস্ে, শিল্পে সাহিত্যে এবং সৎ 
সাহস ও বীত্যবত্তীয় গৌড়বাঁপী ভারতের সন্বশ্রেষ্ঠ মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছিলেন। 
এ সময় গৌড়বাসীর বাহুবল সমস্ত ভারতবাসীকে চমতকুত করিয়াছিল। এ সময় গৌড়ীয় 
শিল্পিগণ যেরূপ শিল্পনৈপুণোর পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়া দৈবশক্তি ও কলাবিগ্ভার অসাধারণ 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাণশ এখন বিলুপ্ণ হইলেও যৎসামান্ত যাহা কিছু 
সমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তদ্দষ্টেও অধুনা সভ্য-জগণ বিশ্মিত ও চমতকৃত হইতেছেন। 
এ সময় গৌড়রাজ্য হিন্দু বৌদ্ধ, আর্য অনার্য, প্রাচা ও প্রতীচোর এক অপুর্ব্ব মিলনক্ষেত্ররূপে 
পরিণত হইয়াছিল। দেশ, কাল, পাঁর ও অবগ্থাতেদে বর্ণধন্ম ও জাতিগত অধিকারের সামান্ত 
তাঁরতম্য থাকিলে ৪ তখন গৌড়ের সর্ধত্র সামাবাদ ও উদারণীতি ঘোষিত হইতেছিল। এ 
সময় জ্ঞানী, গুণী ও প্রেণীর নিকট উচ্চনীচ ভাব বিদুরিত ভইয়াছিল। উচ্চ-বর্ণ নিম্ন-বর্ের মনত 
শিষ্য হইতে ও ইতস্ততঃ করেন নাই । কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মধো ভাবরাজ্যে বিভোর 
হইয়া গৌড়বানী এক অভিনব 'ও অপুর্ব দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা 
'দৈবশক্তি বলিয়া মনে করি। এই শক্তি প্রভাবে কর্মের মধ্যে জ্ঞানের, জ্ঞানের মধ্যে ভক্তির, 
ভক্তির মধ্যে প্রেমের এবং প্রেমের মধ্যে নিন্বাণমুক্তি অনুধাবন করিয়াছিলেন। এই সময়ে 
নান! জ্ঞানী, ভক্ত বা! প্রেমিক-রচিত যে সকণ নানা শান্গ্রস্থ বাহির হইয়াছে, তাহাতেই গৌড়ীয় 
জনসাধারণের মানসিক চিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে । লোকশিক্ষার জন্ত মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের 
আবির্ভীবের পর যেরূপ দেশ-প্রচলিত ভাষায় অধিকারিভেদে সময়োপযোগী নান! বৈষ্ণব প্রস্থ 
রচিত হইয়াছে, সেইরূপ পালাঁধিকারকালে৪ লোকশিঞ্ষার জন্য তৎকাল-প্রচলিত গৌড়ীয় ভাষায় 
: বনুতর গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ।১৯* মহাপ্রস্তুর সময়ে যে কীর্তনের তরঙ্গে গৌড়বঙ্গ মাতোয়ারা 
হইয়াছিল, পালবংশের সমর হইতেই তাহার সুত্রপাঁত। লুই, কুক্ুরী, বিরুআ, গুও, চাটিল, 
ভস্ু, কাহু, ডোষি, মহিন্ত, শরহ, ঢেগুণ, শাস্তি, ভাদে, তাক, কথ্বণ, জয়নন্দী, ধ্স ও শবর 


(১৯৬) “বলানপুজিতে। ভূ বটোহ্ভূদ্মগধেশ্বর১।” (উত্তররাচীয় কুলগঞ্রিক!) :. 
(১৯৭) মহামতোপাধ্যায হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ঘত্ধে এরাপ কতকগুলি গ্রস্থ নেপাল হইতে জাবিষ্ত 
হইহ।ছে। এ সময়ের বহু বাঙ্গালাগ্রস্থ তিববন্তীয় ভ।যায় অনুদিত হইবার সন্ধান পাঁওয়! গিয়াছে। 


পাল-রাজবংশ। ) রাজন্য-কাণ্ড ২১৫ 


প্রভৃতি শত শত ভক্ত সময়োপযোগী কীর্তন-পদ প্রচার করিয়া সাধারণের হৃদয় অধিকার 
করিয়াছিলেন । বলিতে কি পাঁলবংশের আপধিপত্য-কালেই লোকরঞ্জন কীর্তন-গানের কুত্রপাত। 
মহাপ্রভুর যত্বেই তাহার পরিপুষ্টি। পালাধিকারে রচিত অনেক বৈরাগ্যগীতি ও মঙ্গল-গাঁন 
কেবল গৌড় রাজাযমধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, পাঁলরাজবংশের সন্ভিত যেমন সমস্ত ভারতের সন্্াস্ত 
রাজবংশের সম্বন্ধ হইয়াছিল, সেইরূস সঙ্গে সঙ্গে উত্ত বৈবাগ্য, ও মঙ্গলগীতিসমূভও সমস্ত ভারতে 
প্রচারিত হইয়াছিল তন্মধো অগ্তাপি বঙ্গার্ণিপ গোবিন্দচন্দ্রের বৈরাগ্যগীতি ও মনসার মঙ্গল- 
গীতি ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত দেখা যার । মহাপ্রহু চৈতন্তদেবের অক্ব্যদয়কাল পর্য্যন্ত 
গৌড়বঙ্গের জনসাধারণ আন্মহার1! হইয়া £দই সকল গানই শুনিতেন 1১৯৮ বৈষ্ঞব-পদাবলি 
বুল প্রচারের সহিত সেই সকল প্রানীন গীতিকা ক্রমেই বিরলপ্রচার হইর1 বিলুপ্ত প্রায় 
হইয়াছে । উক্ত টখরাগা-গীত বা মঞ্গলগীত বাতীত পালরাজগণের কুলদেবতা কৃর্য্যদেবের 
পাঁচালীও এ সময় সর্বত্র গীত হইত । সুর্মোর পাঁচালী হঈতে আমর! জানিতে পারি যে শিব 
ও বিষু উভয়ের লীলাই স্র্যাদেবে মারোপিত হইয়াছে ! তাই প্রাচীন সূর্যের পাচালী মধ্যে 
কোথাও হৃর্যদেব গোপীদিগের সহিত বুন্দাবন-জীলা করিতেছেন, আবার কোথাও গৌরীর 
সহিত তাহার নানা কেলিরঙ্গ চলিতেছে। পরবর্তী স্র্যের পাঁচালী মধ্যে হাড়ী জাতির প্রতি 
যথেষ্ট নিগ্রহের কথ! পাওয়া যায়। ইভাঁতে ধন্মসেবক হাড়ী জাতির সহিত সৌরগণের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। সৌগত হইলেও শেষোক্ত পালনৃপতিগণ শিব ও শক্তির 
উপাঁসক হইয়া পড়িয়াছিলেন, ত্র সময়ে অবলোঁকিতেশ্বর শিবরূপে এবং মহত্তারা চণ্ডীরূপে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। কালে বৌদ্ধ-জনসাধারণ৪ পালরাজগণের অন্ুবন্তী হইয়াছিলেন। 
এই সময সর্বত্র শিবের গান ও চগ্ডীর মঙ্গল-গীত প্রচারিত হইতে থাকে । এক সময়ে 
নির্জন পল্লীবাসী কষকগণও “ধান্‌ ভান্তে শিবের গীত” করিত ও বৌদ্ধ প্রভাবের সময় এ সকল 
গীত প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই আদি শিবীয়ন বা! শিবের গাজন ও মঙ্গলচণ্ীর পুথিসমূহে 
বৌদ্বপ্রভাবের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে । 


পরপৃষ্ঠায় পাঁলবংশলতা ও প্রত্যেক নৃপতির আনুমানিক রাঁজ্যকাল প্রদত্ত হইল। 


(১৯৮) «যৌগীপাল মহীপাল গোলীপাল গীহ। 
তাহ। শুনিতে সবে লোক আনন্দিত ॥ 
মঙ্গল চত্তীর গীত করে জাগরণে। 
দন্ত করি বিষহরী পুজে কৌন জনে ॥” ইত্যাদি । চৈতন্তভাগবত আদি, 


২১৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বষ্ঠ অধ্যায়। 
'১। গোপাঁলদেব (১ম) 
(৭৯০--৭৯৫ খৃঃ অঃ) 
|. 77 
২। র্পাঁল | বাকপাল 
( ৭৯৫-- ৮৩৪ খুঃ অঃ) 
জয়পাল ( উত্তররাঢ় ) 





যুবরাজ বিভুবনপাল ৩। নাহার ৫ | বিগ্রহপাল (১ম) 
(৮৩৪--৮৭৪ খুঃ অঃ) (৮৭৯--৯০৮ খৃঃ অঃ) 
ূ পা ৬ নারায়ণপাল 
যুবরাজ রাজ্যপাল ৪1 শুরপাল (৯০৯--৯২৫ খুঃ অঃ) 
(৮৭৪--৮৭৯ খুঃ) 
৭। রাজ্যপাল (১ম) 
( ৯২৫_-৯৫০ খুঃ অঃ) 


৮। গোপাল (২য়) 
(৯৫০--৯৬০ খুঃ অঃ) 


৯। বিগ্রহপাল €য়) 
(৯৬০--৯৭৫ খুঃ অঃ) 


১০।  মহীপাল (১ম) 
(৯৭৫--১০২৫ খুঃ অং) 


১১।  নয়পাল 
(১০২৫--১০৪১ থৃঃ অঃ) 


১২1 বিগ্রহপাঁল ( ৩য়) - 
(১০৪১--১০৫৫ খৃঃ অঃ) 


] 
১৩। মহীপাল (২য়) ১৪ । শুরপাঁল (২য়) ১৫। রামপাল 
(১০৫৫-৫৬ খুঃ অঃ) (১০৫৭ থুং অঃ) (১০৫৭--১৮৭ খৃং অঃ) 


| 
১৬। কুমারপাল ১৮ । মদনপাল 
(১০৮৭---১১০৭ খৃঃ অং) (১১১২--১১৩২ খুঃ অঃ) 
ঠ 


১৭। গোপাল (৩য়) ১৯। গোবিন্দপাল 
(১১০৭-7১১১২ খুঃ অঃ) (১১৬১খুঃ অবে গত) 


পাল-াজবংশ | ] রাজন্য-কাণ্ড ২১৭ 


পালপাধিকারে কায়স্থ-প্রভাব 


শূররাজ-বংশের ইতিহাস-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, আদিশুর জয়ন্তের সময় সমস্ত প্রাচ্যভীরতে 
কায়স্থ-প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। পালবংশেগ অভুযদয়কণলেও তাহাদের পুর্ব প্রতিপত্তির 
সম্পূর্ণ হাঁস ঘটে নাই । আমরা ধর্মপালের খালিমপুর-ভাম্রফফলক হইতে জানিতে পারি যে, 
তাহার সময়েও “জোষ্ঠকারস্থ' “নহামহস্তর' হন্তর” প্রন্থতি পদে করণ বা কায়স্থগণই 
নিযুক্ত হইতেন। ধর্পাণ তান্রখাসন দিবার সময়েও “সকরণান্‌ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ 
্রাহ্মণমাননাপৃর্ববকং* অর্থাৎ সর্বাগ্রে করণ বা কারস্থগণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 
ধর্মপালের পর কারস্থপমাজজ রাঞপসংস!বে কিছুকাল পৃক্নসম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়। 
ছিলেন। খগুরবমিশ্রর গরুড়ন্ত স্তছিপি ভইহ৩ প্রতিপন্ন হয়ছে যে, ধন্মপালের সময় হইতেই 
গৌড়াধিকারে শাকদ্বীগা ব্রাহ্গণ প্রভাব বিস্ৃত হর, দেবপালের সময় তাহারাই সর্বেসর্ধা 
হইয়! পড়িয়াছিলেন। তাহাদের রাজকাম় ক্গমতারদ্ধির সহিত তাহার! কায়স্থগণের শ্রেষ্ঠ 
রাজকীয় অধিকার লোপ করিত লাগেলেন। এই কারণে ধর্মপালের ভাম্রশাসনে যে 
সকল কায়স্থ-কর্মমচারীর পদোল্েখ পাইর়াছি, তৎ্পুত্র দেবপাঁলের ভাম্রশাসনে সেই সকল 
পদ অর্থাৎ এজ্যোষ্ঠটকায়স্থ' “মভামভত্তর? রি ” ইত্যার্দি শব্বই পরিতাক্ত হইয়াছে । এমন 
কি মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ বাহ! কায়স্থজাতির এক প্রকার নিজস্ব ছিল, দেবপাঁল সেই 
পদ উঠাইয়া দিয়! শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরানর্শে মহাকার্ভীকতিক” অর্থাৎ সর্বপ্রধান 
জ্যোতিবিদধ্যক্ষের পদ স্থষ্টি করিয়াছিলেন । বলা বাহুলা, জ্োতিঃশাস্থচচ্চার জন্তই 
শাকদীগীয় ত্রাহ্ষণসমাঙজ্জের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। বলিতে কি, দেবপাল হইতে 
নারায়ণপালের সময় পরাস্ত “কার্তাকৃতিক' ব! দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণেরাই পালাধিকারে সর্ববে-সর্ধা 
হইয়া বসিয়াছিলেন,--গরুড়ন্তন্তলিপি ও নাবায়ণপাল্র ভান্রশাসন হইতেই তাহা স্পষ্টতঃ 
বুঝিতে পারিতেছি। গুরবদিশ্রেব পরলোক, রাভাপালের সময় দাক্ষিণাত্য-প্রভাব-বিস্তার 
ও পুনঃ পুনঃ বহিরাক্রমণকালে কাযস্থগণ ধীরে ধীরে স্ব স্ব পুর্বশক্তি উদ্ধার করিবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কেবল গৌড়রাজা বণিয়া নহে, তৎকালে রাঁঢ, উৎকল, এমন কি 
স্থদূর মধ্যপ্রদেশেও কায়স্থসমাঁজ খিদ্া, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক সিরা রাজকীয় শ্রেষ্ঠ পদসমূহে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

পালবংশের অভয় :ও তাহাদের সভায় শাকদ্বীপীয় ব্রা্মণগণের প্রভাব-বিস্তারের 
সহিত গৌড়াধিকারে কায়স্থগণ কতকট মধ্যাদাহীন হইয়া পড়িলেও রাঢ় ও কলিঙ্গে তখনও 
তাহাদের পূর্বসম্মান অক্ষুপ্ন ছিল। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, রাট়াধিপ শশাঙ্কদেবের সময় হইতে 
কলিঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশ পর্য্যস্ত কায়স্থপ্রীধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শশাঙ্কদেবের মৃত্যু ও 
তাহার আত্মীয়-স্বজনের আধিপতা-বিলোপের পরেও তথায় কায়স্থ-সমাজ কিরূপ সম্মানিত 
ছিলেন, তাহারও কিছু কিছু আভাস দিয়াছি। গড়ের সর্বত্র পালাধিকারকালেও খৃষ্টায় ঈম, 

২৮ 


ই১৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ঠ অধ্যায়। 


১০ম ও ১১শ শত।ব্দীতে লিঙ্ক ও দক্ষিণকোঁশলের সোমবংশীয় রাজগণের সভায় কায়স্থগণ 
বিশেষভাবে সম্মানিত ছিলেন, সমসাময়িক খোদিত লিপি হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া দা 

পটনা হইতে আবিষ্কৃত ত্রিঝলিঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাঁজ শিবগুপ্তের পু মহাঁভবগুপ্তের 
৬ রাজাঙ্কে উতৎকীর্ণ তান্বশীসন*হইতে জানা! যার যে, কায়স্থপ্রবর ধারদত্ত, ও তৎপুত্র মল্লদত্ত 
উক্ত নৃপতির অধীন রাণক বা একজন সানন্তনুপাতি ও তাহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক 
ছিলেন। কায়স্থ শ্রীমাহুকের পুত্র প্রিয়ঙ্কবাদিতা১১৯ এসং কায়স্থ কোইঘোঁষের পুত্র 
বল্লভঘোষ২** উক্ত পিতাপুত্রের দক্ষিণহস্তন্বন্ূপ সার্দিবিগ্রহিকের কার্য নির্বাহ করিতেন। 
ভ্রিকলিঙ্গাধিপের সান্ধিনিগ্রহিক কিরূপ শক্তিপম্পন ও উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, মহ্থাভব- 
গুপ্তের পুত্র যঘাতি-মহাশিবগুপ্টের ৯ম রাজানঙ্গে উতকীর্ণ (কটক হইতে প্রাপ্ত) তাম- 
শাসনে তাভার এই প্রকার পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে -- 

“যিনি দেবগুরু বুহস্পতি "৪ মন্গুব- গুরু শুক্রাচা দাত তুল্য প্রজ্ঞা 'ও সম্মানে জয়শীল 
ছিলেন, যিনি মবণীলা ক্রম নৃপণি প্রনন্ত অভ রাজঃভাব বন করিতওন, রাজনীতি ও বিক্কম 
এই উভত্ন গুণে ধিনি রাজার প্রিরলণ। বলিস" সপদ। আদৃতি হইতেন, সেই কৃতী পুরুষই 
সাদ্ধিবিগ্রভিক পদ লাভ করিয়া! খ্যাত হইয়াছিলেন 1২০১ 

সুতরাং বুঝিতে হইবে বে, কাযস্থ সান্ষিবিগ্রচিকগণ সামান্ত বাক্তি ছিলেন না। উক্ত 
মহাঁশিবগুপ্্ের পুত্র ২র মহাভবগুপ্তের তামশাসনেও দেব। মায় যে, সিংহদত্ত তাহার সান্ধি- 
বিগ্রহিক ছিলেন, তাহার 'আ সয় কাসস্থ মঙ্গলদত্তই তান্শাসনের শ্লেকাবলি রচনা করেন্২*২। 

সম্বলপুর জেলার সুল্ম! নামক স্থান হইত আবিদ 5 জনমেজয় মহাভবগুপ্তের তাত্রশাসনে 
বল্লভঘোষের পিতা ঠকলাসঘোমকে ও উক্ত নৃপতির সন্ধবিগ্রহাধিকারে নিযুক্ত দেখি 1২৩ 

ত্রিকলিঙ্জগাধিপতি মহারাজাধিরাজ সোনবন্ণায়' যদাতিরাজদেবের তাএশাসনেও পাওয়া যায় 


(১৯৯) “লিখিভমিদং ব্রিফলীতাসম্রশীলন" মহ।সাঙ্গিবিগ্রহী-াণক-শ্িমল্লদতত-প্রতিবদ্ধ-কায়স্থ-ছীমীছকেন 
প্রিয়হ্করাদিতানথতেনেত।” (১ম মহাভবগুপ্রের কটাকে আবিষ্কৃত তাস্রশীণন ) 
(২**) "লখিতমিদং শাননং মহ সন্ষিবিগ্রতিএ মলঃ ধারদন্2 »-প্রতঠিবদ্ধকোইঘোযেণ বল্লভঘেবন্থতেনেতি |” 
(ই মহাডবগুপ্তের পটনা হইতে আবিষ্কৃত তাতরশাসন ) 
(২৯১) '“যেনাত্যন্তন্থ রাগ বাধিপগ্ুর" প্রজ্ঞাডিমানৈজিতে। 
রাজ্ঞারোপিতব্াজা ছারমতুলং যন্চ।নহ ল্লীলয়'। 
যন্তা|সীন্নয়বিজমদ্থয়মপি প্রেযান্‌ দথ। সর্ব্বগ। 
যঃ খ্যাতে| ধৃতসক্ষিবিগ্রহপদ £ প্ভিচ্ছটেশঃ কৃতী 0৮ (মহাশিহগুপ্তের তাজশীসন) 
(২২) "স শ্রেয়ান্‌ ধৃতদন্ধিবিগ্রহগনঃ প]সিজ্বদত্তঃ কৃতী । 
নায় নঙ্গলদত্তেন কায়স্থেন * * স অলেখি শাসনং * * সংবাধচ্চজ্্ারকতারকঃ ॥” 


10107200172 10102 ৬০01. 111, 0835. 
(২৬) [19185100712 1001022 ০1, ৬71], 1749 


পাঁল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২১৯ 


যে 'তীহার মহাসাদ্ধিবিগ্রহিক রাণক শ্তরীচারুদত্ত, ্।ভাকে জানাইয় মহাঁক্ষপটলিক অর্ণবনাগের 
পুত্র শ্রীউচ্ছব নাগ কর্তৃক তাশ্রশাসন লিখিত হইয়াছে ।২*৪ 

উক্ত নৃপতিগণের 'মাধিপত্য উৎকল হইতে সম্বলপুর পধ্যন্ত নিস্থৃত ছিল। কেবল সন্ধি- 
বিগ্রহরূপ উচ্চ মন্তরিত্পদ বলিয়া নহে, মহাক্ষপউপিক থা আইন ও দলিল বিভাগের সর্- 
শ্রেষ্ঠপদেও কাযস্থগণই নিযুক্ত হইতেন। তাহাদের উপাধি ও তা্রফলীর অক্ষরভঙ্গী হইতেও 
তাহাদিগকে মূলতঃ ওডু বা কলিঙ্গের মধিবাসা না বলির উাহাদিগকে আমর বাঙ্গালী কায়স্থ 
বলিয়াই মনে করি । রাটবাসী ব্রাহ্মণ-কায়ন্ডের প্রভাব মহারাক্গ শশাঙ্কদেবের সময় হইতেই 
কলিঙ্গ ও দক্ষিণ-কোশল পর্য্যন্ত বিস্ৃত হইয়াছিল, বথাস্থানে তাহার উল্লে করিয়াছি । তাহার বনু 
পরে খুষ্টীয় ১*ম শতাব্দীতে উতকীর্ণ মহাভবগুপ্ধের ভাত্রধাবনে “রাঢ়ায় বল্লিকন্দরবিনির্গ তীয়,২*৫ 
এবং ভুবনেশ্বরের অনস্ত-বান্থদেবের মন্দিরে সংলগ্ন ভবদেবভটের প্রশন্তিকলক হইতে ও উৎকলে 
রাঁ়বাসীর প্রভাবের সন্ধান পাওয়! বাইতেছে। পুব্বকাঁলে অধিকাংশ ভা্রশাসন ও শিলালিপিই 
কায়স্থ্ের হস্তলিখিত। বল; বাহুল্য খৃষ্টায় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দা পব্যন্ত কলিঙ্গ, দক্ষিণ- 
কোশল, এমন কি চেপিবাজ্য হইতেও দে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহাতে বঙ্গীয় লিপির নিদশনহ রহিয়াছে,__দাক্ষিণাত্য বাঁ ওঁডুলিপির আদৌ নিদশন পাওয়া 
যায় না। দোমবংগায় ত্রিক্শিঙ্গাধিপতিগণের তামরশাপন-বণিহ কারস্থবগের উপাধি-দৃষ্টেও 
্রতিহাসিকগণ তাহাদিগকে রাট্ীয় ধা বাঙ্গালী কায়স্থ বলিভে কুষ্ঠিত হন নাই ।২০৬ 

যাহা হউক, গৌড়রাজসভান কিছু কাপ পর্যান্ত তাহারা উচ্চাধিকারলাতে বঞ্চিত হইলেও 
তাহারা এককালে সকপ আবকার হহতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ম্ব স্ব 
পূর্ব গৌরব উদ্ধার করিখার জগ্ঠ ভারা «ব এক কালে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহাও সম্ভবপর 
নহে । দাক্ষিণাতা ও পাশ্চাভ্য নৃপতিগণের পুনঃ পুনহ আক্রমথকালে তাহাদের সঙ্গে এ দেশে 
যেসকল কায়স্থ আগমন করিরাছিদেন, শাহপগের মছোও এক কেহ সহায়-সম্পত্তি লাত 
করিয়া গৌড়ে বাস করিতে থাকেন এবং আত্মায়তা-স্ত্রে এখানকার কারস্থসমাজের অস্ততূক্তি 
হইয়া! পড়েন। এই কারণেই গোড়বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণির কায়স্থৃকুলগ্রন্থসমূহে তিন্ন ভিন্ন 


(২০৪) দলিখিতমিদং শীসনং মহাদীদ্ধি নগ্রহিক-রাঁণক-শ্রচাঞ্দত্তস্ত।বগতেন ম।ক্ষপটলিক এ্রউচ্ছষ- 
মাগেনার্ধবনাগহৃতেন 1" (ষ্য।তিরাজের নিবিন্ন-তাত্র লপি। ) 

(২*৫) ১ম মহাভবগুপ্ডের বক্রতেস্তলি-তীস্তরলিপি । 

(২৬) *1.1776191)0000218)0 00 005 ১৪০৬০০১১০৪৪ 15011018108 1391102]1 58925005500 
(5511 00100060615 ৮ + % 0776 ১৪০13601811 13550505518 10055 011051705 সিন্দুক, 
৩০১ 23 501081055. 10105 ০0105 1)007 019১1059607 59 11)561)0121915 [05015010105 1702759 
06170572, %/616 11) 056. 11) 011১97 132175 01 07115521310 7 22৭ 51101) 21065 00010 102 00176 
95 09:5075 01 2155 230 ৪৮০) ০৪১০০. 13011. 25 (10056 ৮৮105 819 511211211105 1১676 01 107523- 
0889) 0১615 ০2106 07 00091 01১81 01১01012085 17.0 13010521) 00015 01001 06108.) 

706 9. 0. 21989000915 50100, 9, 115, 92750 12078150005 1000109৬০০2, 


২২৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষষ্ঠ অধ্যাঁর! 


সময়ে সমাগত কায়স্থ-বীজীগর্ণের দাক্ষিণাত্য বা পশ্চিম হইতে আগত বলিয়া! তাহাদের বংশ- 
ধরগণ-মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে । শুরবংশীর ভূশুর“নৃপতির পর যে সকল কায়স্থ সস্তান 
যে স্থানে বাঁস করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্ো যে ভূভাগে আসিয়া! বাস করিতেছিলেন, তাহারা 
বাসস্কান-মন্ুসারে রাট্রীয় বা! বারেন্ত্র নামেই পরিচিত হইতেন। 

এইরূপে পালাবিকার গৌড় বা বরেন্দ্র-ভূমে যে সকল কারম্থ বান করিতেছিলেন, তাহার 

বারেন্্র বাঁযস্থা হাদয় এবং তাহাদের বংশধরগণই “বারেন্্র-কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়া- 
ছেন। সুতরাং পালাধিকারে কায়স্থ প্রভাব জানিতে হইলে আমাদিগকে বারেন্তর-কায়স্থ-সমা- 
জের কুলেতিহাসের অনুসরণ করিতে হইবে । তিব্বতীয় 'নৌদ্ধগ্রন্থে ধর্মপালের সভাসদ কায়স্থ 
টহ্কদাস ও বৌদ্ধপপগ্ডিত কায়স্থ চাঁকাদাসের উল্লেখ পাই ।২*। দেখা ঘাউক বারেন্দ্র-কুলগ্রস্থে এ 
ছুই মহাত্মার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় কিনা? কাশদাসের “বারেন্দ্রকরণবধর্ণনঠ নামক 
গ্রন্থে দাসবংশের পরিচয় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে -- 


“গুন কহি দাসবংশ অবনীতলে স্ুপ্রশংস 

রাটে বঙ্গে বাণেন্ছে বিখ্যাত । 

অত্রিগোত্র স্ুপবিত্র শুদ্ধমূল কুলস্থত্র 
পশ্চিমে পৃব্বেত পরিচিত ॥ 

গঙ্গাতটে পূর্বববাস রাঢ়া ধগ্ত স্ুপ্রকাশ 
মহত্তমপদে আধষ্টান। 

নন্দী সেন গুহ সনে ছিপ ধধে সানন্দ মনে 
স্বজাভলমাজে বছ মান ॥ 

দাসবংশে মঙ্খ নাম পা়া ভরি যশোগান 
তার পুত্র নাম উক্কপাণি। 

ব্রাহ্মণের চক্রান্তে পড়ি পিতৃবাস পরিহরি 
উপনীত পাটলী-ধাজধানী ॥ 

মহারাজ চক্রবস্তী সাহাক করিল! ভক্তি 
নিজস্থানে রাখিলা হরষে। 

রাজার হইল সথ্া দিলা পদ প্রধান লেখ্য 
উচ্চভাবি সবে পরিতোষে ॥ 

তাহার পুত্র চক্রপাণি দেবের প্রধান গণি 


মহ্হামানী রাজকাধা পাই। 


(২৯৭) মহামহাপাধ্যয় ডাঁক্তায় সতীশচন্জ্র ধিদ্যাড়ুষণ মহাশয়ের “কায়ন্থ চাঁকাদাস' প্রবন্ধ স।হিত্য-পরিষৎ- 
গ1এব। ১৩শ ভাগ (১৩৯৩), ২৫৪ পৃষ্ট। দ্রষ্টবা। 


পাল-রাজবংশ |] 


রাজন্য-কাণ্ড 


বিদ্যাবুদ্ধে বুহস্পতি ব্রাহ্মণ শ্রবণে+ ভক্তি 
মহাকপি বদি ঘখ গাই ॥ 

ধীর আর শূর ছুই পুত্র বাজার হহল। [প্ররপাত্র 
ভাগ্যপোরে ব্রাহ্মণের গোথ ০১৬ 

ছাড়ি গৌড়রাকপাশ বাক করিদণ লাল ০ 
ধন আনল বিলের 

সমাজে হই খ্যাত পুর ভধর মহামতি 

তার পুত্র ভুদর গান | 

ভূধর হইল রাঢ়বাসা হাপুণী অধিবাসী 
গদাপর রভিল নিভাহর | 

তাহার পুত্র রাজ্যধর গেড়ে বিশ্ব অতঃপর 
পলাইয়। গেল উত্তর গেশে। 

কামাথ্য' মাতার দয়া গুণে “.ছবচে বাশ সগণে 
নাজাঙ়্াভ “দ্বার আদেশে ॥ 

৮2 

তার পুত্র বার হধরাহ কাওর রাজার হাহ 
পুজা পাপ সানগ্তপ্রথান। রি 

বহু যশ উপাজনস কণড়াপ্ পরাজ॥ 
ধপাবধর তাহার অস্তান ) 

তার পুত্র শুলপাণি পুভযা পিনাকপাণি 
কুব/৮তে হল সুতি 

পুত্র তার »হামাণা ৩ পিশান আর চক্রপাণ 
বছুধারে কেল উদ্দোগত ॥ 

পুত্র তার টক্কপাণ আম নীরমধ্যে গণি 
গোড়মাজে বাগযা সহাস। 

মহাঁরণে লতি যশ রান গৌড়ে সুপ্রকাশ 
মন্ত্রিকন্ত) বেগ পারিণয় ॥ 

দেবদাসে করণ হৈ সমাজে সাড়া পাডল 
উত্তর দক্ষিণে হেল মিল। 

রত্বপাণি তার স্থৃত অশেষ ম'হমাধুতত 


মেচ্ছহাতে রাজা হারাহল ॥ 


+ গ্রস্থকারের ভমক্রমে অথব। লিপিকর এমাদে 'শ্রমণ। স্থাদে '৬বণ হহয়। থাকিবে । 


২২৯ 


ইহ . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষষ্ঠ অধ্যায় 
তার পুত্র নরসিজ্ঘ সমাজে বহুত সম্ত্রম 
বাকি গ্রামে কৰ্জিলা আগমন । 
নরদাসের হই পুত্র বটু পটু কুলস্থত্র 
৯ কটু করিল বঙ্গসংগঠন ॥ 
যত ছিল জাতি গোষ্ঠী নরদাসে* পরিতু্ট 
ইষ্ বন্ধু সমাজ গঠন। 
ভৃগু মুরহরে লয়ে উত্তরেতে নাগালকে 
বল্লালেরে কৰিল বজ্জন ॥ 
ৰটু গেল বল্লালপক্ষ তেই সে পিতার উপেক্ষ 
বঙ্গমাঝে হইল আগুসর। 
গৌড়াধিপ পুজা কৈল সামস্ত-অগ্রগণ্য হইল 
পুত্র তার শ্রীহরি শীধর ॥ 
পটুদাস সমাজে ' « সেই হইল বারেন্ত্র বটু 
সভামাবে খ্যাতি বছুতর । 
ভূবনাদি অনুজ লয়ে বন্ুকীর্তি প্রকাশিয়ে 
অপুত্রক মেল কুলবর ॥%1 


ক. এ. 


রঃ রঙ 
পক পা সপ পা শত 


হপারান ০ কার 


॥ উচ্ছুত কুল পরিচয় হহতে জান! যায় যে রাডুদেশে মন্খদাস নাঁষে একব্যক্তি বাস করিতেন, 

ৰারেন্্ দাসবংশ তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেহ বংশ পশ্চিম ও পূর্বভারতে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। নঙ্খদাসের পুত্র উষ্কদাল প্রাঙ্গণের চক্রান্তে নিজ পিভৃবাসস্থান রাঢ়ভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া পাটলী রাজধানী বা পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। কুলগ্রস্থকার 
বহাকে মহারাজ চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, বলা বাহুল্য তিনিই গোৌড়াধিপ 
ধর্মপাল। টক্ষদ্রাসকে তিনি প্রধান লেখ্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপুত্র 
মহাকবি চক্রপাণিদাসই তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে “চাকাদ্দাস” নামে পরিচিত হইয়াছেন।২*৮ 
এই চাকাদাসের সময়েই পালরাজ-সভায় ব্রাহ্মণ-প্রতিপত্তির সুচনা! এবং তাহাদের চেষ্টাতেই 


* সংক্ষিপ্ত বারেন্র-ট।কুর-রচয়িত। যছুনন্দন এই নরদ।স ঠাকুর হইতেই কুল-পরিচয় আরম্ভ করিয়াছেন, তৎপূর্ব 
পরিচয় দেন নাই ; ধাহাঁদের বংশলোপ বা সমাজাস্তর ঘটিয়াছে, যছুনন্দন তাহাদের নাম আদৌ উল্লেখ করেন 
মাই। তিনিম্পষ্টই লিখিয়ছেন-_ 

“সাড়ে তিন শত পাত করণ বর্ধন । 
লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সাধুজন ॥” 

+ এই “করণ-বর্ণন। হা আদি ঢাকুর-রচয়ত] কাঁশীন।স বা! কাশীখর দ।স নরদ।সেরই জ্ঞাতিবংশোক্তৰ ছিলেন। 

(৮) এই স্থান যোগিনীতন্ত্রে ও আসামের প্রাচীন বুঝুতরীমূহে 'কুবাচ ও তবকাং-ই-ন।সিকি প্রস্তুতি 
কাচীন মুসলমান ইতিহ।সে “কুচ নাষে উ্ত হইয়াছে । 


পাঁল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২২৩ 


রাজার (সম্ভবতঃ দেবপালের) প্রিপপপাত্র ধীরদাস ও শুরদাঁস তৎকালীন পাঁলরাজধানী পাটলিপুত্র 
অথবা মুদগগিরি পরিত্যাগ করিয়া বরোন্দ্র আসিয়া বাস করেন। শুর্দাসের পুত্র শ্রীধর, 
তৎপুত্র গদাধর, তৎপৃত্র রাজ্যধর, রাজ্যধর কুবচ২*৯ বা কুচবিহারে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র 
শ্রীধর কামন্ধপাধিপতির অধীনে “কাঁণড়া” বা কর্ণাটসৈস্ভগণক্রে পরাজয় করিয়া কুচবিহারে সামস্ত- 
প্রধান বা মহাসামস্ত হইয়াছিলেন। ভৎপুত্র শুলপ।ণি | শলপাণির পুত্র পিনাকপাণি ও চক্রপাঁণি* 
চক্রপাণি যছুবীরকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন । এই যদছুবীরের নামোল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ইনি 
বঙ্গাধিপ হরিবর্্া বা শ্যামলবন্মার পিভ! জাতবন্মা ভইবেন। চক্রপাণির পুত্র টক্কপাণি। 
ইনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধে গৌড়ার্দিপকে সাভাষা কৰিয়া ইনি যশস্বী হুইয়াছিলেন, 
ভাহারই ফলে গৌড়রাজমন্ত্রী ইহাকে কন্তাদান করেন। কাশীদাস লিখিয়াছেন, এই বিবাহে 
দেব ও দাসবংশে করণ হইল এবং টত্তর ও দক্ষিণে মিল হইয়াছিল। কাণীদাসের উক্তি 
হইতেই বুঝা যাইতেছে, গৌড়রাজমন্ত্রী “দেব উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। নবাবিষ্কুত ভোজবন্মীর 
বেলাবো-তান্রলিপি হইতে জানা যায় যে তাহার পিভাঁমন্ ধাদববংশীর জাতবন্ধা কামরূপ আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি নে, গৌড়াধিপ ওর বিগ্রহপাল জাতবন্মীর শ্বশুর চেদিরাজ 
কর্ণদেবকে পরাজয় করিয়া তীভার কন্ত1 যৌবনভ্রীর পাণিগ্রহণ করেন, এই গৌড়াধিপের 
প্রধান মন্ত্রীর নাম যৌগদেব। সমরজরাবসাঁনে যখন বিগ্রহপাঁল নিজে চেদিরাজকন্তার পাঁণি- 
গ্রহণ করেন, সেই উৎসবের সময় সম্ভবতঃ তিনিও মন্ত্রী যোগদেবের কন্তার সহিত কুবচের 
মহাসামস্ত টন্কপাণির পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করায়! ছিলেন । এই পরিণয়োৎসবে উত্তর ও 
দক্ষিণ বঙ্গের সকল সামাজিক কায়স্থ সমবেত হইয়াছিলেন । 

টন্কপাণির পুত্র রত্বপাণি। তিনি শ্রেচ্ছচস্তে কুচবিহাররাজা হারাইয়া ছিলেন। আসামেন্ব 
তেজপুর ও নওগাও হইতে আবিষ্কৃত তায়শাসনে শ্রেচ্ছবংশীয় সালম্তস্ত, বিগ্রহস্তস্ত প্রভৃতি 
নৃপতির উল্লেখ আছে ; তাহারা ভগদত্ত-রাজবংশীয় বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন। বর্তমানকালে 
ধর শ্লেচ্ছবংশধরগণই মেচ, কোচ ব: কাছাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। রত্রপাণির পুত্র নরসিংহ- 
দাস। ইনি বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে নরদাস ঠাঁকুর নামে সুপরিচিত। যছুনন্দনের মুদ্রিত 
ঢাকুর-গ্রন্থে ইনি “কুবঞ্চের, নৃপতি বণিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।২১* ভারতের নানাস্থানে সামস্ত- 
রাঁজ-বংশধরগণ অস্ভাঁপি 'ঠাকুর' নামে পরিচিত। এইরূপে সামস্ত-রাজপুত্র নরসিংহদাসও নরদাস- 
ঠাকুর নামে অভিহিত হইয়াছেন। নরদাস নিজ পৈতৃক রাজা কুচবিহার পরিত্যাগ করিয়া 

(২০৯) তবক।কৃ-ই-নাসিরি নামক সমসাময়িক ইতিহাস হইতে জানা যায় মে আলী মেচ নামক এক মেচ- 
সর্দার মহন্মদ-ই-বখ.ভিয়ারকে কামকপ আক্রমণকালে সাহাষা করিয়াছিলেন । (1২24৩5 9199/964- 
৭5317) 0. 561. ) এই প্রমাণেও বল। যাইতে পারে যে ব্খতিয়ারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই কুচবিহার ম্নেচ্ছ ব! 
মেচ-জাতির অধিফারভুক্ত হইয়।ছিল। 

(২১) “নরধাস ঠাকুর নাম, কুবঞ্চ নগর ধাম, আছিলেন শ্বরাজ্য আশ্রয়ে। 

মাভীমহু পৌরুষ, পৃথিবীতে যার যশ, অব্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে ॥” 
(বছুনদানের ঢাকুর ৩৪ পৃষ্ঠা, শ্রীকফ-রণ মজুমদার মহাশয় কর্তৃক ১৮১৩ শকে প্রকাশিত) 


২২৪ ' বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ঠ অধ্যায়। 


বারেন্জভূমে বাঁকিগ্রামে আগিরা বাস বান করেন। এ সময় বরেন্্ভূমে গৌড়াধিপ রামপালের 
যত্কে মহাস্থান প্রধান তীর্থ বণিয় পরিচি৯ হইয়াছিল। এখানে আসিয়া নরদাসঠাকুর কিছু 
দিন অবস্থান করেন। মহাস্থানগড়ে পভ সুলতানের দরগার চৌকাটের উপরিভাগে ছুই ছত্রে 
তাহার নাম এইজপ পোবি ত আছ! 
ঞ. 
“হনপ্লিশহদাসস্ত 1” 
সাধারণে খোদিত লিছির নরুসি“ঘিকে লাজ! নরসিংহ বলিয়াই জানেন 1২১১ সম্ভবতঃ নরদাঁস- 
ঠাকুর রাজপুত্র ছিলেন ব্পিগাই এপ প্রবাল প্রচন্সিত হইয়া গাকিবে | বুদ্ধ নরদাস পালরাজ- 
পক্ষ ছিলেন বলিয়া ভিনি বল্লাণের অনীনত' স্বাকার করেন নাই। তাহার পুত্র বটুদাস বল্লালের 
পক্ষাঁবলম্বন করেন, “সজল নলদাসঠাকুল পটক্ পলিতাাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু বল্লালসেন 


তাহাকে পুর্বাবজে মভাপামস্ত গণ পিল্পা সন্মানিত করেন। হাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধরদাস ্থক্তি- 


কর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত ক'বহাদংগরত সঙ্ধলন করিনা বশন্। হইয়াছেন । 
পূর্বেই লিখিরাছি,-হদ বিগ্রহ সময় দাস 19 দেববংশে মিলন হইয়াছিল। এখন 
পি ফটক, লহ দববৃহতশ্নু কিন্নূপ লপরিচয় পাওয়া যায়। 

বারেন্দ্-দেখবংশ ট 


কাশাদ'ন এইরপ লিখিনাছেন 

দেববংশ মহাবংণ কাণসোণায় অবতংস 

৬ অন্নলাকে কয়। 

কণ্ঠ পা" দন্দা পাত্র ধতধা কুল পবিত্র 
সপ্ত তি 1 প্রত ॥ 

চোল্গঙা শাক তাপাছ পরপাশর ভরদ্বাজ 
বাচ্ছ পকেনিক আল্মান। 

কিকব কুংগব কণন্তি যাবচ্চন্ত্র বস্থরম তী 
করলে শ্রক্হণ আগপান ॥ 

রাট়া মধ সবে গা আগমান বারেন্তে ধন্য 
বাচ্পৃশার বন সন্মান। 

রাগার দঙ্গিণ হন্ত জ্ঞানে গুণে সুপ্রশস্ত 
দাতা তোন্তা গৌড়ে গরীয়ান্‌ ॥ 

শিখিধবজ অগ্রগণ্য সর্দত্র অশেষ মান্ত 
হ।॥কেশব ভান বংশধর | 

অঙ্গে বঙ্গে তার গতর ধরেছিল কুলছত্র 
কিবা কব মহিমা অপার ॥ 


(২১১) ্রপ্রভাসচন্দ্র সেনের বগুড়ার ইতিহ।স ২য় খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠ|। 


পাল-রাজবংশ। ] 


(২১২) বন্ুমন্দন তাহার সংক্ষিপ্ত ঢাঁধুরে দেববংখের এইরূপ আদিপরিচয় দিয়াছেন_- 


রাজন্য-কাণ্ড 


পূর্বব বাস ছাড়ি অঙ্গে একদেব আইল! বঙ্গে 
তাহার বশে “দাগদেব নাম । 


বি্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি মহামন্্রী মহামতি 
রাজবশ সর্বত্র সুনাম ॥ রঙ 
তাহার নন্দন চারি, নবে অন্ত্রশান্ধারী 


বোধি, জ্ঞান, নধু, শ্রীপর । 

বোধিদেব সর্বজ্োষ্ঠ পুত্র দেই হইল মভাপাত্র 
পিতৃনাম করিল উজ্জ্বল ॥ 

জ্ঞানের স্থজ্ঞান কথা আছে লাষ্্র যথা তথা 
মধুকর দেবকুলহর | 

শ্রীধর স্বভাবে খাটো কুলে শীলে বড় আটো 
পনদৌলত করিল বিস্তর ॥ 

বোধির সন্তান তিন কেহ আট কেহ হীন 
বুধ বৈধ হীকুল সুপীর । 

জ্যেষ্ঠ বৈধ নৃপমান্ত কাঁছুরে হইল ধন্য 
স্থানত্যাগে খাট হইল বীর ॥ 

বুধদেবের এক ধারা স্মাজে রহিল তার! 
আর ধারা উত্তরে মিশিল। 

কুলদেব কুলশ্রেষ্ কনিষ্ঠ মানোতে জ্যেষ্ঠ 
কুলসভায় পুজিত হইল ॥ 

গ্রবদেব কুলপতি * পুত্র তাহার মহাখ্যাতি 
বল্লালসেনের মতে ন! চলিল। 

শুনিয়া তাহার কীর্তি ভৃগুনন্দী মহাপ্রীতি 
সাধাভাবে আনিয়া সাঁধিল ॥ 

বাণকোটে তাহার পুত্র পাইল কুলরাজচ্ছত্র 
গুণনিধি গুণাকর নাম । 

শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ সদ! তেঁহ কুলে হট 
কিবা কব মহিমা বাথাঁন ॥৮২১২ 


গুন সবে দেবধংশ করি নিবেদন । 
কাণসোণার দেব হইল বারেন্দে গণন ॥ 


টি 


২২৫ 


২২৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষ্ঠ অধ্যায়, 


কাশীদাসের উদ্ধৃত ঢাকুর হইতে পাঁওয়৷ যাইতেছে যে, অঙ্গ হইতে দেববংশ বঙ্গে 
আগমন করেন। দেববংশ বহু পুর্বকাঁল হইতেই অঙ্গে বা ভাগলপুর অঞ্চলে বাস 
করিতেন ।২১৩ বলা বাহুলা, দেবপাঁল হইতে নারায়ণপাল পর্য্যন্ত পালনৃপতিগণের বর্তমান 
ভাগলপুরৰিভাগের অন্তর্থিত মুদগগিরি বাঁ মুঙ্গেরেই রাজধানী ছিল২১৪ | তৎপরে রাজ্যপাল, ২য় 
" গোপাল ও ২য় বিগ্রহপালের রাজাধানী কোথায় ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ 
গুর্জর, প্রতিহার, কর্ণাট, চোল ও চন্দেল্ল প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত থাকার 
তীহারা স্থাক্লিভীবে একস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই। প্রথম মহীপালই বরেক্ত্রভূমে 
বিলাসপুরনামক স্থানে রাজধানী করিয়া বাদ করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ তাহার সময়ে 
একদেব বরেন্ছে আসিয়া বাস করেন । 
গরুতস্তম্তলিপি হইতে জানিতে পারি যে, নারায়ণপাঁল পর্য্যন্ত নৃপতিগণ শাঁকতীপীয় মিশ্র- 
ঝঙ্ষণবংশের অঙ্কগত ও তীহাদেরই অভিপ্রায়ে পরিচালিত হইতেন | রাজ্যপালের সময় 
গুরবমিশ্রের মৃত্যু এবং গৌড়ে বাট্কুট-প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সময় উত্তরভারতে রাষ্্রকূট, 
গুর্জর ও চন্দেক্স প্রভৃতির সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ হেতু সান্গিবিগ্রহিক কায়স্থগণ আবার 
ধীরে ধীরে প্রতিপত্তিলাভি করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম মহীপালের সময় হইতেই 
আবার কায়স্থগণ পূর্ববপদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথম মহীপালের বাণগড়-তাত্রলেখ হইতে 
জানিতে পাঁরি যে, তিনি মহাঁকার্তাককতিক বা জ্যোতির্বিদধ্যক্ষের পদ তুলিয়া দেন,_-তৎ- 
পূর্ববর্তী নৃপতিগণের শাসনপত্রে এ পদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার তাত্রশাসনে আদৌ 
উক্ত পদের উল্লেথ নাই। ইহাদ্ারাঁও পাঁলসভাস্থ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পূর্বপ্রভাব-লোপেরই 
আভাস পাওয়া যাইতেছে । বোধ হয়, একদেবই এই দেববংশের মধ্যে সর্বপ্রথম পাল- 
রাজসভায় সম্মানিত হুইয়াছিলেন। যে সময় প্রথম মহীপাল রাঁজেন্দ্রচোলকে বিতাড়িত 
করিয়া উত্তররাট়ের প্রাচীন রাজধানী কর্ণন্তবর্ণে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে একদেবও 


সাধ্যমধ্যে খ্যাত হইল একদেব নাম। 
তাহার সম্ভান তিন অতি অনুপাম | 
প্রীধর মধুদেব জ্ঞানদেব নাম। 
দেব করণ হইল অন্ক যত মান ॥ 
বুধদেব কুলদেব ধারেন্দে রহিল1 ! 
সাধ্যমধো দুই ধার! প্রসিদ্ধ হইল। ॥৮ 
এখানে যছুনন্দন পূর্বোক্ত দাসবংশের মত এই দেববংশের আদিবৃত্বাপ্ত অনেকটা! ছাঁড়ির। গিক্লাছেদ, বংশ- 
পরিচয়েও তাই গোল ঘটিয়াছে। একদেবের ধারায় বাহার! ভিন্ন সমাজে মিশিয়।ছেন, যছুনন্দন তাহাথের নামই 
উল্লেখ কয়েন নাই। 
(২১) «৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠায় সবিশেষ জরষ্টব্য। 
(২১৪) ১৯, ও ১৬৭ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


পাঁপ-রাজবংশ। ] বাজন্য-কাণ্ড ২২৭ 


এখানে কিছুকাল বাদ করিয়৷ থাঁকিবেন। প্রথম মহীপাঁল যে এখানে কিছুকাঁদ অবস্থান 
করিয়াছিলেন, কাণসোণার নিকট “মহীপাল” নামক স্থান আজও তাহার স্ততিরক্া 

করিতেছে । বলা বাহুল্য, তৎপুর্ব্ব হইতেই কাণসোণা দেববংশের সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। 

একদেবের জ্ঞাতিগোষ্ঠী সম্ভবতঃ পুর্ব হইতেই এখাঁনে ধাস করিতেন, তজ্জন্ত তাহার ধারাও 

কাণসোণার দেব বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন । তাহার খংশধর (সম্ভবতঃ পৌন্র) যোগদেব ৩য়” 
বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণহস্তন্বরূপ ছিলেন । যোগদেবের পৌত্র বৈদ্যদেবের তামশাঁসনে 

লিখিত আছে, “দোর্দগুবিক্রম শান্ত্রবিভ্তম যোগদেব বংশানুক্রমে এই বংশের মন্ত্রী ছিলেন ।+২১৫ 

এই বংশক্রম-নির্দেশহেতু মনে হন্প যে, প্রথম মহাপালের সময় হইতেই এই দেববংশ 
মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। এই যোগদেবের পুত্র বোধিদেব সত্ত্রাট, রামপালের একজন 

প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তৎপুত্র বৈদ্ধদেবের তাত্রশাসনে এই দেববংশের এইরূপ পরিচয় বর্ণিত 
হইয়াছে -- 

“সেই রাঁমপালদেবের তন্বজ্ঞানমুর্তি বোধিদেব নামে সর্ধত্র স্তপ্রসিদ্ধ বিশুদ্বত্বভাব 
মন্ত্রী ছিলেন। যিনি অদ্ভুতগুণগৌরবে বিখনধ্যে আম্মসদৃশ (অপরাপর মন্ত্রগণকেও ) 
অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহার পত্রী ছিলেন প্রতাঁপদেবী। ইনি ধর্ম, খদ্ধি ও কীর্তির 
বিশ্রামভূমি, অসীমকান্তি বা অনাধারণ-ন্ন্বপী এবং পতিগ্রী(তর মুর্তিমতী প্রতিমা ছিলেন । 
ইহার গর্ভে এই বোধিদেধের তনয় হইতেছেন নু প্রসিদ্ধ ও পরমশ্রীধুক্ত শ্রীবৈদ্যদেব। বাহার 
উচ্ছলিত কীর্তিসরোবরে শিবভূধরও পদ্মাঙ্থুরের আভা (অকিক্ষুদ্র) বলিয়া প্রতিভাত হইত। 
তাহার জন্মকালে দৈবজ্ঞ ও তাঁককগণের মধ্যে হষকোলাহল শ্রুত হইয়া শব্রসেনাগণ অন্ন 
ও নিদ্রা ভুলিরা সহস। মুচ্ছিত হইগা পঞ়ডিয়াছিণ। এমন কি তাহার বন্ধুবর্গের নয়ন- 
জাত হর্ষধারায় সামধ্যযুক্ত শক্রসেনার প্রতাপানলও নিব্বাপিত হইয়াছিল ।২১৬ 


(২১৫) “যন্ত বংশক্রমেণাডুৎ মচিবঃ শাস্্রবিত্ত ম:.। 
যেগদেব ইতি খ্যাতঃ স্ক রদ্দোর্ধগুবিক্রমঃ ॥৮ 
( বৈদ্যদেবের কমৌলিতা ভ্রলেখ ৩য় শ্লোক ) 
(২১৬)  ণতন্তোর্জম্বল-পৌরবস্ত নৃপতেঃ প্রীরামপাঁলোইভবৎ 
পুত্রঃ পালকুলাব্বিশীতকিরণঃ সাআাজ্যবিখ্যাতিভাক্‌। 
তেনে যেন জগত্রয়ে জনক ভুলাভাদ্যথাবদঘশং 
ক্ষৌণনীনায় ক-ভীম-রীবণবধাহ্যদ্ধা্বোল্লজ্বনাৎ ॥ ৪ 
যন্ত শুদ্ধসচিবঃ পুর ভবদ্বোধিদেৰ ইতি তন্ববোধভূঃ | 
বিশ্বগেব বিদিতোহভুতৈগু' পৈরুজ ঝিতাত্বসদৃশঃ ক্ষিতাবয়ং ॥ ৫ 
অস্য প্রতীপদেবী পত্ধী। ধর্মর্দিকীর্তি-বিশ্রাস্তিঃ 
আসীদসীমকাস্তি: সস্তৌবস্যাকৃতি: পতযুঃ ॥ ৬ 
অভুদমুধ্য।স্তনয়োহস্ত বিশ্রতঃ শীবৈষ্যদেবঃ পরয়া শ্রিয়! যুতঃ। 
যহুচ্ছলৎ-কীর্তিসরোবরো দরে পদ্মাুরাভঃ শিব-ভূধরোভবৎ | ৭ 


২২৮ বঙ্গের জাতীয় হীতহাস [য$ অধ্যায়। 


“সেই বৈগ্কদেবই সাআজ্যলঙ্্ীজুষ্ট প্রপিদ্ধ রামরাজের পুত্র কুমারপাঁল নৃপতির মনের 
মতন সচিব হ্ইয়াছিলেন। অরাতি প্রন্থতির কির্ীটের স্বর্ণে নির্মিত সিংহমুত্তি বাহার 
প্রাসাদের অগ্রভাগ অণস্কত করিতেছে, বাহার গ্রাস-ত্রাসে ভীত হইকপ। চন্দ্রমধ্যস্থ বিশ্বাঙ্ক রূপী 
মুগও পলায়নপর। সচিবদদাজুরূপ সরোজের তিথাভান্গ ও স্থবিস্তৃত যশংসাগর-সদৃশ 
এই বৈগ্ভদেব স্বাভাবিক বধান্ত ভার চম্পাধিপ কর্ণ এবং স্থজনগণের চিত্ত-কুমুদের শীতলরশ্ি 
ব! চন্ত্রস্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিণেন ।২১৭ বাহার দর্গিণবঙ্গের সমর-জয়কালে নৌবাহিনীর 
বিময়োল্লমসে দিকরিগণও ত্রস্ত হইয়া গম্যগ্থান খুজিয় না পাইয়া! আর-চলিতে পারে নাই। 
এমন কি, ধাহাঁর নৌকানমুহের উতৎ্পতনশ্ীল অরিত্রে উতক্ষিপ্ত জলকণালমূহ আকাশেই 
স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া যেন নিফলক্ক চ:ক্্রণ সায় উদিত হইয়াছিল। বাহুবীধ্্য-প্রভাকর 
ত্রেলোক্যের সর্ধত্র পূর্ণঘশা প্রজ্ঞানবাচস্পতি সেই উগ্রধাসম্পন্ন প্রধানামাত্য বৈদ্যদেব গৌড়- 
রাজ-কুমারপাল-নৃপতির রাজ্যের সপ্তা নিয়ত চিন্তা করিতেন বলিয়া সর্বত্র তাহার 
প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় বন্ধু ছিছেন, এইরূপ  গুণসম্পন্ন ) প্রাগ্জ্যোতিষপুরে সৎকূত 
প্রীতিগ্মদেব নৃপতির বিদ্রোহবিকার অবগত হহর় ভাশার রাজ্যের নরেশ্বরপদে গৌড়েশ্বর 
কর্তৃক বনুকীর্তিমান্‌ ভবৈগ্যদেব নিণুক্ত হইয়ছিলেন। প্রভুর আজ্ঞা বরমাল্যের স্কায় 
মন্তকে লইয়৷ সেই তেজস্বী সাঙ্গাৎ স্য্যপরাক্রম বৈগ্বদেৰ দ্রতগতি রণযাত্রায় কিছুদিন 
কাটাইয় যুদ্ধে সেই ভূপতিকে জয় করিয়া নিজহুঞ্বলেই ভূমিপতি হইয়াছিলেন 1২১৮ 

দেবজেসুচ তবকেপু চ জন্মদ্দ্ঠ দিষ্টিশ্রতে- 
রন্স-ম্বগ-ধৃতাবিটত্যরি ভটের নম চ্য সম্ুচ্ছি 5.1 
কিৈ'তমিজ-বধুনৃন্দ-নয়ন-প্রোডুতহমাপুভিঃ 
পারকা-প্রদর্ব-প্রত।ণ-দহনভাভদিনিববপনং ॥ ৮ 

(২১৭) সোয়ং রাম-শরেন্দজপ্ত সচ্বিঃ সাভজাড]লগ্দীজুষঃ 
প্রথ্য। তস্য কুমার 'াল-নৃপঠেশ্চিত্তানু্পোহভবত | 
যগ্তারাতি-কিরীএ-হাঢক-কৃত-প্র।সাদ-কণ্ঠীরব- 
গ্রাস-তাস-বশাদট তি 'বিধোর্শিম্বাঙ্করূগা সুগঃ 0৯ 
সচিবসমাজসর়ে!জ-ঠিগ্া52 প্রসরমশোহশ্বুধিরেষ বৈছ্যাদেবঃ| 
সহজ-বদান্ত তয়ৈণ চপ্পকেশ; জজনমনঃ-কুমুদেধু শীতরশ্মিঃ ॥ ১, 

(২১৮) যন্যানুর-বঙ্গ-সঙ্গরজয়ে নে'বাটহীহারব- 
তরপ্ঠৈদ্দিকৃকরিভ্ডিশ্চ যন্ন চলিতং চেল্লান্তি তদ্গমাতুঃ। 
কিঞ্োৎ্থাঠক-কেনিপাত-পতন-প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ- 
রাকাশে স্থিরত। কৃত! যদি ভবেৎ স্তাশ্সিফলঙ্কঃ শশী ॥ ১১ 
গোড়েশস্য কুমারপ!লমুপতে দো বধাঁা-তেজম্পতেঃ 
ব্িলোক্যোদর-পুরি-ভূরি-বশসঃ প্রজ্ঞান-বাচল্পতেঃ। 
নপ্তাঙ্গ-ক্ষিতিপাধিপত্বমভি হঃ সঞ্চত্তয়ন্ন গ্রধীঃ 
শ্রণেভ্ো!প্যতিন্ধুরস্য সচিব: সে।২হদ্গুণিগ্রামণীঃ ॥ ১২ 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২২৯ 
ইহারই বরণীয় যুন্ধযাত্রীকালে ব্যোমতল থুলিকণায় যক্ঞদ্থলের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হুর্য্যের 
সপ্তাশ্বেরও যেন পদন্তাস-শ্রম উপস্থিত হইত। এমন কি স্বরং ইন্দ্রদেবও অন্য কার্য 
করিতে অক্ষম হুইয়া নয়নের অনিনীলনকর স্বকর্থেরও নিন্দা করিতেন। বাহুদণ্ডরূপ 
অরণিঘর্ষণজাত হোমাগ্রিমধ্যে শক্রসেণাবাররূপ ইন্ধনে *রণনভ্রপূজায় শক্রমস্তক-মালারূপ 
শ্রীফলদ্বারা হোমবিধির অনুষ্ঠান করিয়া পরনপতিগের পুর্ণাভনি প্রধানপুর্ব্বক এই বৈদ্ুদেক” 
অতুযুচ্চ যশোরূপ মহৎফললাভ করিয়াছিণেন | সেহ ঘোরতর সমরক্সেত্রের মধ্য হইতে 
খড্গাঘাতে উৎপতিত শক্রবীরগণের শিরোমালার ব্যোমমার্থ সমাকীর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সহসা 
রাহুব্যহের প্রসার মনে করিয়। হুধ্যদেবও ভীত হইয়া পৃশিগটলে যেন নিজন্বর্ূপ গোপন 
করিয়াছিলেন ।£বৈগ্যদেব জ্ঞানে বুহম্পতি, তেজে দিনপি, সহপোরুষে পতি, ধৈর্য্যে অন্ুপতি, 
ধনে ধনপতি এবং দানে চম্পাপতি ছিলেন, ডানায় এই সকল উপমার বিষয় বলিয়াই 
এরূপ বল! হুইল, বাস্তবিক তিনি সকল গুণসম্পন্ন বলিয়া আপনিই আপনার উপমাস্থল 1২১৯ 
শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ যেমন লক্ষণ, তাহার৪ অনুজ সেইরূপ বুধদেব। নিখিল নির্মলগুথে 
ধন্র্দি ও শীলদ্ধির নিকেতন বির" প্রখ্যাত ও সংফলপ্রন্থ দানস্বরূপ দ্বিজগণকে 


এতাদুশে! হণিহপিডু ব সংকৃতিসা হা হম্গাদেব-নুপতেক্সিকৃতিং নিশম্য। 
গোৌঁড়েশবরেণ ভুবি তলা নরেঙ্বরছে এবৈদাদেব উরকার্তিফয়ং নিযুক্ত? ॥ ১৩ 
শঞ্জমিব শিএন্যাদায়াজ্ঞাং প্রভোরুরুতেজসঃ 
কতিপক্দিনৈদ্দহ! জিফুঃ প্রচাণমসে: ভ্রতং। 
তমবনিপতিং জিদ্বা যুদ্ধে বৰ মধীপতি- 
ন্লিজভুহপরিপানৈঃ সাাদ্দবন্পা তবত্রমত ৮১৪ 
(২১৯) এতস্য প্রবপপ্রয়াণ-সূময়ে পাংশুৎকরেঃ স্ঙিল- 
প্রায়ে ব্যেমতলেংক্ক সপ্তিকগণেল কো হজ্ব যানশ্রমঃ। 
কিধাক্ষদ্বয়গেপনেন কসখ্ রপ্ত ক্রিয়া খক্ষম; 
সুজ্জাম। নয়ন।-নিমীলমকরং কদ্জ স্বকং নিন্দতি ॥ ১৫ 
দোন্দিগারণিজে হবি-ভুাজ ভটগ্রাতেম্বপৈরেধিতে 
সংগ্রামাধ্বর-পুজিতে রিপুশির:-শ্রেণীলস-শফলৈঃ। 
কৃত্ব। হৌমবিধিং পরক্ষিতিভূা দ|থ পুর্ণাহুতিং 
লক্ষ দগ্রযশে। মহতফলমমো গ্রবৈদাদ্দেবে। বভৌ ॥ ১৬ 
ঘদ্ুরু-সমরমধ্য।২ খড়াঘাতে|২পতস্তি; গপ্-হভট-শিরেভিব্যোমকীর্ণং নিরীক্ষা। 
টিতি বিসর-র।হ-বুহধী-বিভযদক ২ শ্বরূপমপি রজোভি; প্রোহয়ন্‌ সবং জুঙ্গোপ ॥ ১৭ 
জ্ঞানৈগথস্পতিরূজ্দিতৈদ্দিপতিঃ সংপৌরুষৈ: শ্ীপতি- 
দধ্যেগন্বুপতি্ধনৈদ্ধনপ তির্দানৈঃ স চম্পাপতিঃ। 
কিঞ্তেইপি গিগোপমান-বিষয়া; প্রায় প্রসিদ্ধেববলাদ্‌- 
জমঃ কিন্তু বরং স্বয়ং হ্থসবৃশঃ সবৈবগ শান।ং গণৈঃ | ১৯ 


২৩০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [যষঠ অধ্যা । 


প্রীতিদাদ করিয়া বাহুবলখ্যাত সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্পতরুর প্রতিমৃণ্তি বলিয়৷ সুপ্রসিদ্ 
হইয়াছেন 1২২, 

উপরে যে বৈদ্কদেবের প্রশস্তি উদ্ধত হুইল, তাহা রাজগুরু-পুত্র মনোরথের রচিত। এ 
প্রশস্তি এবং কাশীদাসের করণরর্ণনোক্ত দেববংশের আদিপিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে 


"যে, এ দেববংশ পুর্ব হইতেই জ্ঞানে, গুণে ও বাধ্যবস্তাক্স প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমাদের সংগৃহীত 


কাশীদাসের পুথিতে বৈদ্যর্দেবই 'বৈধদেব' নামে প্রবুক্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি বারেন্তর- 
সমাজের বাহিরে কামরূপের আধিপত্য লাভ করিয়া তথায় বাস করার পরবর্তীকালে তাহা- 
দের বংশধরগণের সহিত বারেন্ত্-সমাজের সম্বন্ধ (বাঁচ্ছনন হয়, এই কারণে যছুনন্দন বৈদ্ধদেবের 
অনুজ বুধদেবের নাম গ্রহণ করিলেও বৈদ্দেবের প্রসঙ্গ ছাড়য়৷ দিয়াছেন। বুধদেবও এক 
জন অতি ধান্মিক, মহাবীর ও আতিশয় দাতা ছিলেন। বৈগ্কদেবের তাম্রশাসন হইতেই ইহা 
জানা গিয়াছে । এই বুধদেবের পরামশেহ প্রাগংজ্যোতিষপতি বৈদ্যদেব বারেন্দ্রবাসী কৌশিক 


গোত্র শ্রুতিস্থৃতিতন্থবিদ্‌ শ্রাধর নামক ব্রাহ্মণ-প্রবরকে বৈশাখ মাসে বিষুবসংক্রান্তি একাদশী 


তিথিতে তাহার ৪র্থ রাজ্যা্কে স্বগ্-কামনায় প্রাগজ্যোতিষতূক্তির অন্তর্থত কামরূপমগ্ুলে বাড়া 


বিষয়ে সন্তিবড়। ও মন্দরা নামক গ্রানের কতকটা উক্ত তাভ্রশাসন দ্বারা দান করেন। এ 


মু 


সময়ে হংসাকোঞ্ধী নামক স্থানে বৈদ্ধদেবের রাজধানী ছিল। জ্যোতিষিক-গণন। দ্বারা জানা 


যায় যে, ১০৭৭, ১০৯৬, ১১২৩ ও ১৯৪২ ও ১৯৬১ খুগ্ভবে বৈশাখে বিধুবসংক্রান্তিতে একাদশী 


তিথি হইয়াছিল। উক্ত তান্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী মাননীয় ভিনিস সাহেৰ এ কয়ুটী অন্ধের 
মধ্যে ১১৪২ খুষ্টাব্বই তাত্রশাসন-দানের কাল বপির়া অবধ।পণ ক|রয়াছেন।২২১ কিন্তু কুমীরপাল 
বা বৈদ্থদেবের অভ্যুূর তাহার পুর্বেহ হ্হকাছিল। মহানহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহা- 
শয়ের মতে ১১০৪ খৃষ্টাব্বের অপ্নকাণ পরেই নদনপাল দেবের অভ্যুদয় ।২২২ সুতরাং তৎপুর্ববেই 
যে কুমারপাল ও বৈগ্ুর্দেবের অ্যুদদয় ঘটিয়াছিল, ' তাহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হুইবে। 
এব্সপ স্থলে ১*৯৬ খুষ্ঠাব্বই তাত্রশাসন-প্রদানের কাল ধরিয়া লইতে হইবে । তথৎকালে বৈস্ত- 
দেবের ৪র্থ বর্ষ চলিতেছিল। এই তাত্রশাসনে তিনি পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি 
ব্যবহার করায় কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈগ্চদেব গৌঁড়াধিপ কুমারপাল কতক রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও কুমারপালের মৃত্যুর পরই স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, 


(২২৭) “যূদ্য এুবুধণেব ইত্যনুজভূঃ শ্রর।মভদ্র।নুজ- 
প্রারণ্তদদীম-নিশ্মপগুশৈধ্দ্ধিপীলদ্ধিতূঃ | 
দানৈ: সংফল-পলবৈদিজবুল-শ্ীতি-প্রণানৈরপি . 
খ্যাত; ক্গনহীরুহ-প্রতিকৃতির্দো ব্বাধ্য-চঞ্চদ্যশাঃ 8২, 
( বৈদ্াদেবের কমৌলিতাঞজলিপি ) 
(২২১) $2071£150112 10)0109 ৮০), 11, 10 359, 
(২২২) 71500011501 00৩ 4১515010 ১০০০৫) 91 7)60851, ৬০1, 111, 0. 8০, 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কা্ড ই৩$ 


এ তাত্রশাসন-দানকালে কুমারপাল জীবিত ছিলেন এবং তাশ্রশাসনে তিনি বৈগ্যদেবের প্রভূ: 
ৰলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। এরপস্থলে ইহাঁও মনে তয় যে, গৌড়াধিপ কুমারপাল প্রিম্ববয়স্ত 
বৈগ্ভদেবকে আপনার স্তায় শ্রেষ্ঠ উপাধি-গ্রহণের অধিকার দাঁন করিয়াছিলেন । 
সংক্ষিপ্ত ঢাকুর-রচয়িতা যছুনন্দন বৈদ্বদেবের অনুজ বুধদেব 'ও কুলদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। 
যেজ্রাতা বারেন্দ্-সমাজে আসিয়৷ বাস করেন ও পিতার কনিষ্ঠ হইলেও কুলমর্ধ্যাদায় শ্রেষ্ঠ» 
হইয়াছিলেন, তিনিই সম্ভবতঃ “কুলদেব খ্যাতি লাভ করেন 1১২৩ বারেন্্-কুল-মধ্যে ইহার 
ংশধর গুণাঁকর বাঁণকোটে কুলরাঁজচ্ছত্রলাভ করেন, কাণীদাস 'ও বছুনন্দন উ 5য়েই তাহা 
ঘোষণা! করিয়৷ গিয়াছেন ।২২৪ 
বারেন্দ্র-সমাজে নন্দীবংশ বহুকাল হইতে প্রথিত। রাঁমচরিতকার কলিকাঁল-বাক্সীকি 
সন্ধ্যাকর এই নন্দীবংশই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, 
কাশীদাস এ নন্দীবংশের কিরূপ আদিপরিচয় দিয়াছেন__ 
“কভিব নন্দীর কুল আদি হৈতে শুদ্ধ মূল 
কাশ্ঠপগোত্রের বংশসার । 
সর্বনামে করে পুজা করেণ অমিততেজা 
মহামান্য বদান্ত প্রচার ॥ 
তমসার তীরবন্দী আছিল মাণিক্যনন্দী, 
তার পুত্র শিবনন্দী মানী। 
ৃ অশেষ পুণোর ফলে পুজিত রাজার কুলে, 
পুত্র তার শঙ্কর ভবানী ॥ 
পাইয়া রাজার আহ্বান ত্যজি পুণ্য পিতৃস্থান 
আইলেন গ্ৌড়রাজস্থানে । 
তার বংশে কত মান, নাহি তার পরিমাণ, 
রাঁজকার্ষ্যে দক্ষ সর্ধজনে ॥ 


নম্দীবংশ 


(২২৩) বন্থনন্দনরচিত ঢাকুরের কোন কোন পুথিতে বুধদেবের এক ত্রাত! শ্রীধরের নামোল্লেখ আছে-- 
“জনীধর বুধদেব কুলদেব আর। 
দেবতুলা করণ হইল তা সবার ॥ 
সম্ভবতঃ তাত্রশীসনে ধর ও কুলদেবের নাম একত্র উল্লেখ থাকা কোন কোন প্রাচীন কুলপন্্রী-লেখক গোল 
করিয়াছিলেন, বছুনন্দন পরে তাহা “ই অনুবস্তা £ইঘাছেন। 
(২২৪) এ সম্বন্ধে কাণীদাসের উক্তি পূর্বেই উদ্ধত হইয়াছে ৷ যছুনন্দন এইরূপ লিখিয়াছেন_ 
“সেই ধংশে বাণ।ধিপতি শুণ।কর নাম । 
শুদ্ধাচার অরপ্রতিষ্ঠ অতিগুণধাম ॥ 
সেই সে দেবের আদি শুনহ বিস্তার । 
তারাগুণ| বাস কৈল মহিম! অপার |" 
জীকৃষ্চরণ মতুমন।র প্রকাশিত মুল ঢাকুর ৫৯ পৃষ্ঠা 


২৩২ 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 


করতোয়া-কুলে বাস, নন্দীগ্রাম স্থপ্রকাশ, 
নিবাস পুরুষ সপ্তদশ । 

সেই কুলে কীর্তিমান্‌ মৈনাক রাজ প্রধান 
বারেন্দ্বসমাজ যার বশ ॥ 

তার পুত্র প্রজাপতি জ্ঞানে গুণে ধনে খ্যাতি 
গৌড়েন্দ্র বাহার অনুব্রত্রী । 

তাঁর পুত্র মহেশ্বর আর পুত্র সন্ধ্যাকর, 
কালিদাস সম কবি খ্যাতি ॥ 

তার হইল ছুই পুত্র জানিহ কুলের সুত্র 
বিধি নিধি কুলের প্রধান । 

ভগুরাম কুলমণি কুলের প্রধান গণি 
সপ্ত পুত্র হইল তাহান ॥ 

শ্রীক্ঠ শিব শঙ্কর কৌতুক বাল্ীকি পর 
কানু মাধু এই কয়জন । 

বাল্সীকির না হৈল সত কানু মাধু কুলযুথ 
যাহ! লইয়া বারেন্দ্র গণন ॥ 

পাগডববর্জিত দেশে  শ্রীকণ্ঠ যাইল শেষে 
এহি হেতু স্দাজে নিন্দিত। 

রাজার আদেশ পাই শিব শঙ্কর ছুই ভাই, 
কানাখ্যায় হল উপনীত ॥ 

কারে দোহার বংশ ' কুলশীলে অবতংশ 
মহিমায় নাহিক তুলনা । 

বিষুভক্ত অনুরক্ত পাইল রাঁজার তক্ত 
দাঁসখ্যাতি হইল গণনা ॥ 

কানাই মাধাই ভাই রহিল সমাজ ঠাই 
বড়-বলি বড় হৈল দৌহে। 

আদরে চন্দন পাইল শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাতি হৈল 
সর্ধবজন-পুজ্য হেয়া রহে ॥ 

যবন-বিপ্লব-ভয়ে ধনজন প্রাণ লয়ে 
নানাস্থানে সন্তান ছহার। 

কেহ গেল পোতাজিয়া কেহ বা কালাইদীয়া 
কেহ গঙ্গাবাস কৈল সার ॥” 


[ধ্ঠ অধ্যা 


পাল-রাজবংশ। ]  স্বাজন্য-কাণ্ড ৃ তত 


কাশীদাস পরিচয় দিয়াছেন যে, নন্দীবংশ সুদূর পশ্চিম তমসাঁর তীর হইতে এদেশে আসিয়া 
বাস করেন। এই নন্দীবংশের বীজপুরুষের নাম মাণিক্যনন্দী, তৎপুত্র শিবনন্দী, শিবের পুত্র 
শঙ্কর ও ভবানী উভয়ে রাঁজাহবানে গৌড়দেশে আগমন করেন। ১ম অধ্যায়ে আদিকায়স্থ- 
সমাঁজ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, ত্রাহ্মণমহারাজ সর্বনাথ *( খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাববীর ১ম ভাঁগে ), 
বিষু-মন্দিরের সংস্কার ও বিষুণ্র নিত্যসেবা, বলি, চরু, সত্র, গন্ধ, ধৃপ, মালা, দীপাদি পুরুযান্ুক্রমে 
নির্বাহ করিবার জন্য শিবনন্দী, শক্কিনীগ, কুমারনাগ ও -্বন্দনাগকে তমসানদীতীরস্থ 
আশ্রমক নামক গ্রাম ভাগ করিয়! দিয়াছিলেন।২২৫ উক্ত মহারাজ সর্বনাথই কাশীদাসের ঢাকুরে 
সম্ভবতঃ “সর্বনাম” অঁভিধা লাঁভ করিয়াছেন এবং সন্ধ্যাকর নন্দী নিজ-রামচরিতে যেরূপ 
“করণ্যানামগ্রণী* ২২৬ অর্থাৎ করণ্য বা কায়স্থগণের অগ্রগণ্য বলিয়া নিজ পূর্বপুরুষের পরিচয় 
দিয়াছেন, ফাশীদাসের গ্রন্থে বিকৃতভাবে তাহাই “করেণু অমিততেজা+ রূপে বিবৃত হইয়া 
থাকিবে । যে সময় সম্রাট যশোধন্দ্ী লৌহিত্য-তীর পর্যাস্ত আপনার শাসন বিস্তার করেন, সম্ত- 
বতঃ সেই সময়ে শিবনন্দীর অপর পুত্রদ্বয় শঙ্কর ও ভবানী সৌভাগ্যান্বেষণে পৌগু,দেশে আগমন 
করেন, এখানে পৌগু, বা বরেন্্র-নৃপতি কর্তৃক তাহার! প্রতিষিত হইয়াছিলেন। তৎকালে 
বরেন্দ্রপতি ধর্্মাদিত্য প্রমুখ নৃপতিগণ এ অঞ্চলে বহু কায়স্থ প্রতিষ্ঠ' করিয়াছিলেন । তাহাদের 
তাত্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিক়্াছে। নন্দীবংশ করতোয়াকুলে যেখানে প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হন, সেই স্থান নন্দীগ্রাম নামেই পরিচিত হইয়াছিল। কাশীদাসের বর্ণনা 
হইতেও মনে হইতেছে যে, খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে নন্দীবংশ বরেন্দ্রভৃমে 
করতোয়াতীরে আসিয়া বাস করেন। সংক্ষিপ্ত বারেন্দর-ঢাকুর-রচয়িতা যহছুনন্দনও 
লিখিয়াছেন__ 


“্চতুবিংশতি পুরুষ ভূ অবধি করিয়া । 
উত্তম মধ্যম কার্য যাইছে চলিয়! ॥” 


এদিকে কাঁশীদাঁস লিখিয়াছেন যে, শঙ্করনন্দী ও ভবানীনন্দীর পর অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ গত 
হইলে এই বংশে মৈনাক ক্মক এক ব্যক্তি রাজপ্রধান বাঁ গৌড়াধিপের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
ইহার পুত্র প্রজাপতি নন্দী, গৌড়াধিপ এই প্রজাপতির অন্ুরক্ত ছিলেন। এই প্রজাপতির 
পুত্র মহেশ্বর ও সন্ধ্যাকর। এই সন্ধ্যাকরই রামচরিত রচনা করেন:ও “কলিকাল-বাল্সীকি' 
নামে পরিচিত হন । সন্ধ্যাকর নিজেও লিখিয়াছেন যে, তাহার পিতামহের নাম পিনাকনন্দী ও 
পিতার নাম গ্রজাপতিনন্দী। প্রজাপতি গৌড়াধিপের পান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন ।২২৭ সম্ভবতঃ 


(২২৫) ৩৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 
(২২৬) ব।মচরিত--কবিপ্রশস্তি ওয় প্লোক । 
(২২৭) ৪৭ পৃষ্ঠা অষ্টব্য। 

ও 


১৬৪ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [হষ্ঠ অধ্যায় । 


ফাশীদাসের গ্রন্থে পিনাক" স্থানে 'মৈনাক” পাঠ গৃভীত হইয়াছে । অগ্াপি বারেন্ত্র নন্দীবংশের 
একশাখা "পিনাকনন্দীর ধাবা? বলিয়! পরিচয় দিয়! থাকেন । 
রামচরিতপাঠে জানা! যায় যে; সন্কাকরণ নন্দী “গাঁড়'ধিপ রামপাল ও তৎপুজ্র মদনপালের 
সময় এবং বারেজ্-ঢাকুর- অনুসারে ভগুনন্দী বল্লালসেনের সময় বিছ্বমান ছিলেন। কাশীদাসের 
ঢাকুর-অস্থুসারে শিবনন্দী হইতে জন্ধ্যাকঞ্নন্দী পর্যান্ত ২২ পুরুষ এবং তৃগুনন্দী পর্যন্ত ২৪ 
পুরুষ হইতেছে | এদিকে যছুনন্দন অন্তত 3 জিশিয়গছেন_- 
প্ৰাঙহার বিংশতি “লাকে নলাল-ঘর্যাদা | 
নয়শ চৌনাঁনই শৃকে নং ডিল একদা ॥” 
এই প্রমাণে ৯৯৪ শকে বাঁ ১০৭২ খুষ্টান্দে ননঃবশে বিৎশতি পুরুষ হইয়াছিল, ততকালে 
বল্লালীমর্ধ্যাদা প্রতিচঠিত হয় নাই | এক্ষণে দামি ভাঅিপ, হাম্চকিত ও পরবর্তী কুলগ্রসথ 
আলোচন' দ্বারা বুঝিতেছি ছ বে, খুষ্টর ডর সক ননাবৎশৃব হভূদর এবং পালাধিকারে 
এই বংশ ধনে মানে বিশেদন্ভ'বে সন্মানিত হইয়াহুলেন। সন্ধাকরনন্দ*্ল রামচবিত হইতে 
জান! যায় যে, পাঁলাধিকারকাচে এই বংশ পৃর্জান্ত নন্দীগ্রাম ভাতে উঠয়া! পৌগু,ব্ধনপুর 
গ্তিবন্ধ “বৃহতবটু” গ্রামে আসিয়া বান কুনন 1৮২৮ 
উক্ত দাস, দেব ও নন্দীবঃশ বাতীত বর্তমান বাপন্দু পঠাযস্থ সমাজে চাক ও নাগ এই ছুই 
ঘন অভি জগ্যানিত এবং কলএ্র নথ 9 এই ছুই বংশের যথেষ্ট খাতি 


নন 


বারেজ্স চাঁকি-ব'শ | ৮ 
ও গরশংসাপ আছান হকি ছে | বদিতত কি, প্রধানতঃ এই দ্বই 


বংশের আনুকুল্যলাঁভ করিয়া ডূগুনন্দী ৮ জী তত হাতত -নব প্রতিদ্বন্িতা ও স্বতদ্ব ভাবে 


০ রর লা টে 
বারেন্দ্র-সমাজ গঠন করিতে সাভলা ভহঠ। ছু ভত 1 এহ ছহ বহনের ভিত গৌড়াধিপ পাল- 


চব 


বংশেরও যে নানা প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, ভাহারিও ভাভাস পাকা গিয়াছে ।  শ্রথমে 
আমর! “চাকি*-বংশের পরিচয় দিতেছি । কাশীদাস এইরীপে গৌতম গোত্রিজ দেব বা চাকি- 
শের পরিচয় দিয়াছেন-- 


(২২৮) “বহধাশিরে! বরেজ্ীমগুল্চুডামপিঃ কুলস্থানং | 
জপৌগু বর্দনপুর গতিবন্দ' পদ্য বুছটঃ ॥ 
তত্র বিদিতে বিদ্যেতনি ন ন্দরহসঙ্গীন। 
সমজনি শিনকনন্দী নন্দীব নিধি 'শৌঘসা ॥ 
তস্য ৬নয়ো মতন? করণ [নামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ | 
সা্ষিপ্নুপদসন্ত/পিতা ছধান*হ এজাপতিঞ্ীতং ॥ 
নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পৃর্ণেন্দুন দনে'ইভবত্তদ্য । 
উসঙ্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাঙ্কন্দী সদ। নান্দী 1" 
( রামচরিত কববপ্রশস্কি ১ম হইতে ওর্থ জোক) 


পাল-রাজবংশ | ] বরাজন্য-কাণ্ড ২৩৫ 
“আর কহি চক্রীবংশ বিখ্যাততি ধরাধাছে। 
গৌতম গোজ্রের সার অশেষ প্রভাব বিস্ভা় 
বাস্তবত:৮২৯ সর্বত্র বাখানে ॥ 
খধিকুল্যা শক্তিমতী সঙ্গম হইল তখি 
আঁ পবদ পারিচল্য়ু দিব । | 
বীজী নাম গণদতত এ গর প্রীতি 


লাভ সাগর উপুর নি হ্টল ঘরে ঘরে 
ভূি ফখ্য চলল উপ জন ॥ 
টািরিনিভার আচারে বিশুদ্ধ অতি 
বিশ্দ্ধচাল দঃ ১5ল নাম। 
অশেষ পিত ভূ-পুণ্য কু রাজা-ঙাভ সাগরকুনে 
দেব-সদাচার পুত্র ভাল ॥ 
গরিষঠঠ বণিক্‌ সহায় উত্তর করিল জয় 


চক্রব্ভী নৃপতিশ্রধান । 
খাতি ইল চক্রমল তেতজ্জ বার্ষো নাহি তুল 


শক্রুপক্ষ বলবান্‌ তীইল রাজানান, 
দিশ্ু পুল বিপিন প্রবেশল॥ 

নাম তার বিন্য়ীচার বিনয়ের অবন্ভার 
নাগরাজ তারে রক্ষা! কেলা। 

তার স্ুত প্রচারদেবা নাগরাজে কৈল সেবা 
সেই হেতু গ্রাম ভাভ পাইলা ॥ 


(২২৯) ্ক্ষিণরাঢীয় ও বর্জজ বহবংশেরও গে:তম গৌর এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থে এই বংশ বাস্তব? খ 
€শ্ীবাস্তঘ বলিয়া অভিহিত । নাশীদাস তহা লক্ষ্য কারযাই কি খৌতম দেব বা চাকীবংশের “বাস্তবতা, 
খোধণ। করিয়াছেন। ্রতিহীসিক কাশীগ্রসাদ জয়স্বাঁল্‌ বলেন বে, মধ্য প্রদেশের হগ্রাচীন বাকাইক্ষ-রাঁজযংশই 


পরে ঘাত্বয্য হ। গ্রীবাত্তব নাংম পরিচিত হইয়াতহন। 


২৩৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বষ্ঠ অধধ্ায়। 
চক্রবর্তী ধংশহেতু গ্রামের নাম চতক্রবর্ত, 
তেঁহ চাকি প্রসিদ্ধি হইল । 
কমলপাণি তার স্থত তার পুত মহিমাযুত 
দণ্ডপাশি আধ্যাতি লভিলা ॥ 
তৎপুত্র হেরম্বদেবা বিপ্রভক্ত দেবসেবা 
তক্তিগুণে বহুকীষ্ঠি তার। 
সপ্ত পুরুষ তার গত ধনে জনে প্রিয়ব্রত 
তার পর জন্মিল লন্বোদর ॥ 
অশেষ বাহুর বলে পূজা দিলা গৌড়েশ্বরে 
জটাধর তাহার নন্দন। 
তার পুত্র ক্ষেমেশ্বর রাজার প্রিয় সহচর 
কীতি তার না যায় বর্ণন ॥ 
পুত্র তাহার পশুপতি ধনে মানে কুলে খ্যাতি 
ত্রেলোক্যদেব তাহার কুমার। 
পুজি দেব গজতুড পুত্র তার সুপ্রচণ্ড 
মুরহর যশের আধার ॥” 
উদ্ধৃত পরিচয় হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চক্রী বা চাকিবংশের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যে খষি- 
কুল্যা ও শুক্তিমতীর সঙ্গম-স্থানে বাস করিতেন । যে সময়ে নন্দীবংশের পূর্বপুরুষ সুদূর পশ্চিম 
হইতে এ দেশে আগমন করেন, প্রায় সেই সময়ে গণপতিদেব পুত্র মহামতি দেব সহ তাতশ্্রলিপ্ত 
নগরে আসিয়া বাস করেন। এখানে সাগরতীরে সৌভাগ্যবলে তাঁহার ধন, জন ও ভূমি 
লাভ ঘটে । মহামতি-দেবের পুত্র বিশুদ্ধাচার ক্রমে লাগরকুলে রাজা হইয়া বসেন। তৎকালে 
তাম্রলিপ্তের ধনকুবের বণিকৃগণের প্রভাব সমস্ত এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত ছিল ।২৩* তাহাদের সাহাযো 
বিশুদ্ধাচার দেবের পুত্র সদ্বাচারদেব উত্তর দিক্‌ জনন করিয়৷ রাজচক্রবর্তী হইয়া বসেন। এই 
সদাচারদেব ও ফরিদপুর জেলাস্থ গাগ.রাহাটা গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাত্রশাসন-বর্ণিত সমাচার- 
দেব উভয়ে এক ব্যক্তি কিনা তাহ! প্রণিধান-যোগ্য । উভয়েই এক সময়ের লোক বটে, 
সদাচারদেব রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন, এবং "চক্রমুল+ উপাধি লাভ করেন। সমাচারঙ্েবের 
তাত্রফলকের মুদ্রার 'পরাক্রমমূলন্ত” লিখিত আছে । চক্রমুল ও পরাক্রমমূল এই উপাধি 
ছইটিও প্রত্রতত্ববিদগণের আলোচ্য । 
সদাচারদেবের পুত্র ভিক্ষাচারদেব সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগী ভিক্ষু হইয়াছিলেন। 
এই সুযোগে তাহার শক্রপক্ষ প্রবল হুইয়! তাহার রাজ্য অধিকার করেন। তাহার আত্মীয়- 


(২০৯) বঙ্গের জাতীয় হঠিহাস, বৈশাকাণ, গুথধ।ংশে এ লঙ্বক্ষে বিস্তৃত অ।ললান। কর! হইয়াছে। 


পাঁজ-রাজবংশ । ] রাজন্য-কাণ্ড ২৩৭ 
স্বজন তাহার শিশু পুত্রকে লইয়! বনে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাঁধ্য হন। যে সময়ের কথা 
লিখিত হইতেছে, তৎকালে কর্ণন্বর্ণে মহারাজ শশাঙ্কদেবের অভ্যুদয় হইতেছিল। সম্ভবতঃ তিনি 
( অথবা! অপর কোন নৃপতি ?) শিশু বিনয়াচারদেবের রাজ্য অধিকার করেন। নাগবংশীয় 
কোন এক নৃপতি সেই শিশু রাজপুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিনয়াচারের পুত্র প্রচারদেব 
নাগরাজের কাধ্য করিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করেন, সেই জন্য নাগরাঁজ তীহাকে একখানি গ্রাম, 
দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী-নৃপবংশধরের বাস হেতু সেই গ্রাম চক্রবর্ত, 
নামে খ্যাত হয়। এই গ্রামে প্রচারদেবের বংশধরগণ পুরুধানুক্রমে বাঁস করিয়াছিলেন । 
তাহার অধস্তন দশম পুরুষে লম্বোদরদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপনার বাহুবলের 
পরিচয় দিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট উপযুক্ত নন্মীন লাভ করিয়াছিলেন। লক্বোদরের পোত্র 
ক্ষেমেশ্বর গৌড়াধিপের প্রিয় সহচর ও বহুকীর্তিমান্‌ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।২১১ ক্ষেমেশ্বরের 
পৌত্র ত্রেলোক্যদেব। যছুনন্দন ত্রৈলোক্যদেবকে সিদ্ধবংশের প্রধান বলিয়া পরিচিত 
করিয়াছেন ।২৩২ 

পূর্ববে বারেক্ুসমাজ-প্রতিষ্টাতা যে সকল মহাত্মার পুর্ববংশাবলি লিখিলাম, তীহাদের 

মধ্যে নন্দী, চাকী ও দাস এই তিন সিদ্ধবংশই নাগবংশের প্রতিষ্ঠিত 

বলিম্প! পরিচিত হইয়াছেন, সুতরাং নাগবংশ যে অতি পরাক্রান্ত ও 

প্রসিদ্ধ বংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সন্ধ্যাকরের রামচরিত হইতেও দেখিতে 

পাই যে, গৌড়াধিপ রামপাল ও তৎপুত্র মদনপালের সময় এই নাগবংশ অতি প্রবল ছিলেন, 

তাহার! কখন পালবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন,১৩৩ কথন বাঁ তাহাদের বশ্ততাস্বীকার 

করিয়। তাহাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ কার্য করিয়া গিয়াছেন।২৩৪ এখন দেখা ষাউক, কাশীদাস 
এই নাগবংশের কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন-- 


নাগবংশ 


(২৩১) মন্ধ্যাকর রামচরিতে রামপালের সহচর এক ক্ষেমেশ্বরেস উল্লেখ করিয়াছেন-__ 


“€কুর্বব(স্ঃ শংশদেবেন হেতীশ্বরেণ দেবেন। 
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সন। খৈ2॥৮ 
রামপালের দেবকীর্ডি-প্রতিঠায় যে সকল মহাত্মা ভাঁহ।র পরাসর্শদাত। ছিলেন, ৬ম্সধ্যে ক্ষেমেশ্বর একজন 
এই ক্ষেমেশ্বর ও কাশীদান বণিত 'রাজার প্রিয় সহচর? ক্ষেমেশ্বর উভয়ে অভিন্র বাতি বলিয়াই মনে হয়। 


(২৩২) “সিদ্ধ মধো স্প্রধান, ত্রেলোকাদেব চাকি নাম, 
চক্রবর্ত গ্রামেতে বসতি । 
গৌতম গোত্রের সার লিখে পঞ্চ প্রবর 


কায়স্থ প্রধান উত্পভিি ॥” (যগুনন্দনের ঢাকুয় ) 
(২৩৩) রামচরত ৩৪৩, ৩1৪৫ জরষ্টুব্য। 
(২৩৪) নামচরিত ৪1৩৭। 


২৩৮ 


“অষ্টনাগের অষ্টবংশ ভূভারতে স্থপ্রশংস 


নাগপুজ চিত্রের সম্তান । 

চিরদিন ধনী মানী সর্বত্রেত রাজস্থানী 
(কিবা কহিব বশের বাখান ॥ 

পুরাণে পুরাণ কথা লিখিক়াছে ব্যাস যথা 
শুনিয়াছ পুরাণ প্রবীর । 

আর্্যাবর্ত কৈলা জয় নাগপুরে রাজ্য হয় 
মায়াপুরী মথুরা! কাশ্মীর ॥ 

স্ুশাসনে বল্ুম তা ভোগ কৈল কত পতি 
চিরদিন সমন লা যার । 

কর্কোটনাগের ধার! হৈয় নিজ রাজ্যহারা 
হিমালয় করিল আশ্রয় ॥ 

মৌপায়ন খনি স্থানে সমাদর পুণাধামে 
কেহ সৌপায়ন গোত্র সার । 

সৌপায়ন আঙ্গিরস বাঞ্ম্পতা অপসার 
নৈষ্রব প্রবর পঞ্চ তার ॥ 

তাদের ছিল এক জ্ঞাত অশ্বপতি মহামতি 
সমাঁদরে কাশ্মীর নৃপতি । 


বিধিলিপি সুপ্রলনন কাশুশিরে হইল ধন্ঠ 
রাঙ্গালাভ এশর্ধ্য সম্প্রীতি ॥ 
ধবে সেই রাজবংশ কান্কুজ করিল ধ্বংস 


সেই কালে হিমালয় ছাড়ি । 

কর্কোটনাগের ধার! বার্তিনাগ বিদিত ধরা 
গৌড়দেশে আসি কৈলা বাড়ী ॥ 

শুনিয়া রাার জ্ঞাতি পুজা কৈল গৌড়পত্তি 
আদিশুর নাম মহামতি | 

তেহ হ'তে পাইল স্থান হইল সামস্তপ্রধান 
কিরাতশৈলের অধিপতি ॥ 

পৃজিয়া বুষভধবজ পুত্র পাইল নাগধ্যজ 
স্থবুষ আর জয়বুষ নাম । 

স্বষ কিরাত সঙ্গে বঞ্চিল অনজরক্ে 
সেই হেতু না হৈল সন্মান ॥ 


[ বড অধ্যায় 


পাল-রাকবশে |] 


রাজন্য-কাণ্ড 

আঁম্চর্য্য কলির ধার স্ববৃষের সস্তানেরা 
পাাড়ীয়া নাগা নামে খযাতি। 

কিরাতের সঙ্গে মিলি কিরাত রীতিতে চলি 
কিরাত জাতিতে হইল গত”। 

জয়বৃষ ধন্য হইল সবে 'দিল জয়মীল্য 
সেই হইল সমাজ্র পতি। 

জয়বৃষের ছুই পূত্র ফণি মণি কুলক্ত্র 
মণিনাগ নেপংক্েতে গন্ত ॥ 

ফণীজ্জ করাণে হন্া ₹ করণে কৈল মান্য 
বহু জনস্থান কৈল জয় । 

তার পুত্র সর্ধনণগ 'আর পুত্র দর্পনাগ 
বোধিধর্্শ করিল আশ্রয় ॥ 

দর্পনাগের বংশধর অভয়াকর ভিক্ষাকর 
দেবক%1 কৈল পরিণয় 

ভয়ের ছুই সত জয়ধর গুণযূত 
আর পুত্র রক্ষাকর হয় ॥ 

উত্তরে দক্ষিণে রণ রক্ষ' কৈল পলায়ন 
মহাঁবনে বাঁস কৈল সার। 

জয়ধর জয়যৃত নাঁগরাজা অধিষ্ঠিত 
বহুকীন্তি করিল বিস্তার ॥ 

চক্রীবংশে কন্তা দিল অশেষ সুষশ হইল 
তার পুত্র শ্রীধর হরিহর। 

যুদ্ধ করি শ্রীধর মৈল ভর্হর কুবচে গেল 
রাজকার্ষ্যে খ্যাতি বহুতর ॥ 

হেরুক বাস্থকীনাগ পুত্র হেল মহাভাগ 
কোটাদেশ করিল বিজয় । 

বাস্থুকী গেল কলিঙ্গেতে ভেরুক রৈল নাগকোটে 
বাণকোট বলিয়া খ্যাতি হয় । 

এক পুত্র হৈল ভূপতি আর পুত্র পশুপতি 
ভূপতির পশ্চিমে প্রবাস। 

নাগকোটে পশুপতি কীর্তিমান্‌ নরপতি 
বাশরাজ বলিয়। প্রকাশ ॥ 


২৩৯ 


২৪* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষ্ঠ অধ্যায়। 


গণপতি তার বেট! কুলে তার ছিল খোঁটা 
পালদেবের তনয়! লইলা। 
তার পুত্র শঙ্করনাগ কুলে শীলে অনুরাগ 
কুর্বচতে অধিকারী হুইলা ॥ 
; দেবাদত্ত তার স্ৃত অশেষ মহিমাঁযুত 
মহাবনে কৈল রাজধানী । 
পাল সনে কৈল সখ্য অশেষ সমরদক্ষ 
পুত্র তার রুদ্র আর শিবানী ॥ 
ধনে পুত্রে লক্মীমান কেহ নহে তৎসমান 
বাহুবলে বহু অধিকার । 
কত নরপতি হটে ভয়ে কেহ নাহি আটে 
লক্ষসংখ্য যাহার যুঝার ॥ 
উত্তরেতে বহু রাগ শিবতুল্য শিবনাগ 
তার পুত্র কর্কোট জটাধর। 
কি কব তাদের পুণ্য সর্বালোকে ধন্য ধন্ত 
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু-পর ॥ 
দোহার আশ্রয় করি ভূগুনন্দী নরহরি 
মুরহর দেব তিন জন। 
বল্লালের রাজা ছাড়ি উত্তরেতে কৈল বাড়ী 
ধাহা! হ'তে বারেন্্র গণন ॥” 
উদ্ধৃত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, যে নাগবংশের খ্যাতি পুরাণেও বিবৃত হইয়াছে, 
একসময় নাগপুর, অযোধ্যা, মথুরা এবং মায়াপুরী পর্য্যস্তও ধাহাদের আধিপত্য প্রসারিত 
হইয়াছিল-_ধাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্টবংশের অভ্যুদয়, সেই প্রথিত রাঁজবংশ হইতেই 
বারেন্দ্রকায়স্থসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার জন্ম। সম্ভবতঃ গুপ্ুসত্রাুগণের আধিপত্যকালে 
নাগবংশ হিমালয়-প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদ্দেরই এক ধারায় কাশীরের কায়স্থ- 
রাজবংশের অভ্যুদয় । কহলণের রাজতরঙ্গিণীতে যিনি অশ্বঘোষ বা! অশ্বঘাস নামে পরিচিত, 
তিনিই সম্ভবতঃ কাশীদাসের “করণবর্ণন” বা আদিঢাকুরে অস্বপতি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। 
থৃ্টায় ৭ম শতাব্দে যে সময় কাশ্মীরে কর্কোটক-নাগবংশীয় কায়স্থগণ আধিপত্য বিস্তার করিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে উত্তরবঙ্গেও নাগরাজবংশ পার্বত্য প্রদেশে ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন 
করিতেছিলেন, কাশীদাস চক্রী বা চাকিবংশের পরিচয়-প্রসঙ্গে সেই প্রাচীন নাগবংশেরই 
আভাস দিয়াছেন। কিন্তু এই নাগবংশের সহিত কাশ্মীরের কাযস্থনাগবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল 
কি না। তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই। তবে গৌড়াধিপ আদিশুরের সময় যে কর্কোটক- 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২৪১ 


নাগবংশ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং তাহার! যে কাশ্মীরের কারস্থরাজবংশেরই জ্ঞাতি 
বা! দায়াদ ছিলেন, কাঁশীদাসের বর্ণনা হইতেই তাহাব সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । সম্ভবতঃ 

কর্কোটকনাগবংশীয় কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের ভিত গৌঁড়াপ্পিপ আদিশুরের আত্মীয়তা স্থদৃট 

হইলে অনেক নাগসন্তান শম্তগ্ত(মল গৌড়মগ্ুলে বাস সুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন। 

আদিশূরের সময় কর্কোটক-নাগবংশ ব্যতীত বানুকীনাগবংশ ও রাঁটদেশে অধিষিত হ্ইর়াছিলেন, 
মহেশঠাকুরের বাস্ুকী-কুলগাঁথা হইতে তাহার এইরূপ পরিচয় পাই 


প্বান্থুকী খধির শিষা পৌলব হইল । 
তেই সে বান্থকীগোর পৌলব পাইল ॥ 
পৌলবের বংশে জন্ম লৈল বিশ্বনাথ । 
সেনাপতি কর্মে তিনি ছিল বড় খ্যাত ॥ 
কান্তকুব্স রাজার হইল সেনাপতি । 
বিশ্বনাথ বহু ঘুদ্ধে লভিল সুখ্যাতি ॥ 
তাহে তিনি হইলেন বিশ্বনাথ সেন । 
তার 'অংশে মহীপতি সেন জন্মিলেন ॥ 
সেই বংশে রমাঁনাথ উদ্ভব হইল । 
কনোজ হইতে তিনি গৌড়ে আইল ॥” 


বাস্থুকীকুলগাথারচয়িতা বলিতে চাঁন যে, বাস্থকীগোত্রজ সেনবংশেব বীজপুরুষ রমানাঁথ 
আদিশুরের সময় গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বান্থকীগোত্রের ডাক বা প্রাচীন 
কুলগাথা পাঠ করিয়া আমাদের মানে হইতেছে যে, রমানাণের পুন্পুরুষ আদিশূরের সময়ে 
এদেশে আপিয়! থাকিবেন। তাহারা বাস্থকীনাগের উপাসক এবং সেন বা যোদ্ধা ছিলেন 
বলিয়া বাঁস্তকীসেন বলিয়া পরিচিত হন । 

আসামে যে তৎপূর্রেই নাঁগবংশের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল, আসাম-বুরুঞী হইতে 
তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাঁয়। আসাম-বুরুঞ্জীতে লিখিত আছে যে, নাগশঙ্কর বা 
শঙ্করনাগ খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্বীতে আসামের দরঙ্গ জেলায় রাজত্ব করিতেন। করতোয়ার চরে 
তাহার জন্ম। তাহার বংশ চারিশত বর্ষ রাজত্ব করেন। 

যাহা হউক, বারেন্দ্রসমাজের নাগবংশের বীহী কীত্তিনাগ যে খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে 
গৌড়দেশে আগমন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশীদাস লিথিয়াছেন, যে সময় 
কাশ্বীরপতি কান্তকুজ আক্রমণ করেন, সেই সময় কীগ্ডনাগ হিমালম্ন পরিত্যাগ করিয়। 
কাশ্শীরপতির সহিত সন্মিলিত হন। কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজবংশের ইতিহাসপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি 
যে, কাশ্শীরপতি জয়াগীড় ছইবার কনৌজ জয় করেন, একবার গৌড়ে আপিবার পূর্বে, 
আর একবার গৌড়রাজকন্তা কমলা-দেবীকে বিবাহ করিয়া শ্বরাজ্যে প্রশ্থান-কালে । 

৩৯ 


২৪২ বঙ্গের জাতীয় হাতহাস [বষ্ঠ অধ্যায়। 


সম্ভবতঃ ইহারই কোন সময় কর্কোটক কীন্তিনাগ ও বাস্থুকী বিশ্বনাথ প্রথমে কনৌজ হইয়! 
তৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য দলে গৌড়দেশে আগমন করেন। গৌড়াধিপ জয়স্ত বা ১ম আদিশুর 
কীর্ভিনাগের দক্ষভাঁর পরিচয় পাইয়া তাহাকে কিরাতশৈলের মহাসামস্তপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। আসাম ও চট্টগ্রামের পার্ধতাপ্রদেশ পুরাণে কিরাত, জনপদ বন্টিয় 
উক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আঁদিশুর আপনার সামাজ্যের পূর্ব্ববীমা রক্ষা করিবার 
জন্ত পূর্বোক্ত নাগবংশের স্থানে কায়স্থবীর কীষ্ঠিনাগকে স্থাপন করিয়াছিলেন। কীত্তিনাগের 
ছুই পুত্র সুরু ও জয়বুবষ। স্বুষ কিরাতরমণীতে অনুরক্ত হইয়া! কিরাতসমাঁজে মিশিয়! যান। 
ই হীনাচারনিবন্ধন তিনি পিতৃ অধিকার মহাসামস্তপদ লাভ করিতে পাঁরেন নাই । সম্ভবতঃ 
তাহাকে পদচ্ুত ও সমাজচাাত করিয়া তাহার কনিষ্ঠ জয়বুষ পিতৃপ্দ অধিকার করেন। 
এই উপলক্ষে উভয় ভ্রাতায় সুদ্ধ হইয়াছিল এবং জ্য়বুধই জয়মাল্য অর্জন করেন। সুবৃষের 
সম্তানেরা পাহাড়ীয়-নাঁগা নামে পরিচিত হন। 

মহাসামন্ত জয়বুষের পুত্র মণিনাগ নেপালে গমন করেন, অপর পুত্র ফণা বা ফণীন্দ্রনাগ 
অনেক শ্রেষ্ঠ কায়স্থবংশের সহিভ করণ ও নানাস্থান জয় করিয়া যশন্দী হইয়াছিলেন। 
ভাহার ছুই পুনৰ সর্ধনাগ ও দর্পনাগ, উভয়ে বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেন। দর্পনাগের পুত্র অভয়াকর 
ও ভিক্ষাকর,-_দেববংশীয় কাঁয়্কন্তার সভিত তাহাদের বিনা ভয়। অভয়াকরেব পুত্র জয়ধর 
ও রক্গীকর। ইহাদের সময় ( প্রার খুষ্টায় ১০ম পত্র প্রথম ভাগে ) উদ্ভর ও দক্ষিণবাসীর 
মধ্যে ঘোরতর দুদ্ধ চলিয়াছিল, এই সনয় রক্ষগাকর পৈতৃক শাসনকেন্ত্র পরিভ্যাগ করিয়া মহাবনে 
গিয়া বাপ করিরাছিলেন। জয়ধর পরে সেই মহাবণে জক্ষগাভ করিয়া! নগরাজ্যে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। তিনি চাকিবংশে কন্ঠাদান করেন। তাভার দুই পুত্র শ্রীধর ও হ্রিহর। 
শ্রীধর যুদ্ধে প্রাণবিসঙ্জন করেন। ইরিহ্‌র কুবচে পলাইয়া যান, তথায় রাঁজকার্যে নৈপুণা- 
প্রদর্শন করিয়! তিনি খ্যাতিলাভ করেন | করিভরের দুই পুত্র হেরুক ও বাঁস্ুকীনাঁগ | উভয়ে 
কোঁটাদেশ জয় করেন । বাস্থুকী কলিঙ্ষের অধিবাসী হঈলেন। হেকুক বাণকোটে আধিপত্য 
করেন। এই নাগবংশের অধিষ্ঠানহেতু এ স্থান নাগকোট নামেও পরিচিত হুইয়া- 
ছিল।২৩৫ হেরুকের ছুই পুত্র ভূপতি ও পশ্তপন্তি। স্ুপতি পশ্চিম প্রবাসী হন। পশুপতি 
বাণকোটে রাঁজা হইয়াছিলেন এবং বাণস্লাঁজ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তৎপুত্র গণপতিনাগ, 
পালরাজকন্ার সহিত তীনার বিবাহ হয়, তাহাতে 'পালরাজের নিকট তিনি মর্য্যাদ! প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমান্জে গণপতির অপযশ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পালবৃপতির সাহাযো 
তৎপুত্র শঙ্করনাগ কুবচের অধিপতি হ্ইয়াছিলেন। তিনি শ্রেষ্ট কায়স্থকুলে সম্বন্ধ করিয়া 

(২৩৫) কাণীদাসের বর্ণন। হইতে মনে হয় যে, নাগবোট বা বাণুকোট কোটাদেশের অস্থর্গ 5। পালর।জগণের 
সময়ে এই কোটাদেশ 'ক্?টাবর্ষ” নামে পরিচিত ডিল। মুসলমান আামলে এই স্থান 'পরগণ। দেকোট? নাষে 


খ্যাত হয়, অদ্যাপি এই স্থান দিনাজপুর জেলায় 'দেওকোট পরগণ। নামে প্রসিদ্ধ | বাণকোট ব| বাগগড় ইহার 
অন্তর্গত বটে। ইহার অপর ন।ম উমাবন। 


পাল-রাজবংশ। ] রজিহ্য-কাণ্ড ্‌ ২৪৩ 


সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহার প্রিক্পুত্র অশেদ সমরদক্ষ *দেবদভ্তনাগ মহাঁবনে রাজধানী 
করিয়াছিলেন ।২৩৬ পাঁলনৃপতির সহুত তাহার মিত্রত! ছিল। দেবদত্তের ছুই পুত্র-_কুদ্রনাগ ও 
শিবনাগ বাহুবলে বহুস্থান অধিকার করেন। তাহাদের লক্ষ সৈগ্ত ছিল। উত্তরবঙ্গে শিব- 
নাগের নামে সকলেই সন্ত্রস্ত হইত। রাজ শিবনাগের পুত কর্কোট ও জ্টাঁধর। ছুই ভাই 
পুণ্যবান্‌, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও মহাদাতা বন্িয়। পরিচি৬ ছিলেন । 'এই ছুই জনের উৎসাহে ভৃগুনন্দী, 
নরহরি ও মুরহরদেব গৌড়েশ্বর বল্লালসেনকে উপেক্ষী করিরা স্বৃত ন্থভাবে বারেন্দ্রসমাজ গঠন 
করিতে সাহসী হুইয়াছিলেন। 

আসাম-অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার ব্যতীত অপরাপর ব্লাশবংশের নিকটও কায়স্থগণ 
সম্মানিত ও উচ্চ রাজকীয় কা্যে নিধুক্ত হহয়াছিলেন, এমন কি ভগদত্তবংশীয় নৃপতিগণও 
কায়স্থগণকে বিচার-িভাগের উচ্চপদে নিদুক্ত করিরাছিলেন | খুষ্টার় ১ম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে উৎকীর্ণ প্র/গজ্যোভিষপতি বুলবন্মার ভামশাসনে কায়স্থরাঁজপুরুষ “করণব্যবহাঁরিকঃ 
নামে অভিহিত হইয়াছেন ।২৩৭ 

কামরূপ-জেলার বেটনার নিকট বৈদরগড় নাঘে এক গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই 
গড়টা কারস্থবীর বৈদ্ভাধেবেপ নির্মিত বনিঘা মনে ভ্য়। 'আনামবুরক্জীর মতে এই স্থানে 
আরিমত্ত নামে এক রাজা রাঁজহ করিতেন। তিনি দর্সিণপশ্চিমাগত ছত্রা জিতারিরাজের 
পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র বলে! খাত । রামচন্দ্র কমলকুম।রী ব! চন্্রপ্রভা নানে এক 'কাঁয়েত”- 
রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন ২৮ আসাম বুকুপ্্রীমতে এই রাজকন্তা নাগাখ্যবংশীয়া |২৩, 
আরিমত্ত .১৬০ শাকে (১২৩৮ খুষ্টান্ধে ) বাজহ করিতেন | বলা বাল্য এ সময়েও আসাঁম- 
অঞ্চলে কায়স্থ-নাগবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, আরিমঞ্জ তীহাঁদের দৌহিত্র সম্তান। 

আদি পরিচয়ের সুবিধার জন্ত পর পৃষ্ঠায় পান, শন্দী, ধেব, চাক ৪ নাগবংশের আদি- 
খংশলতা উদ্ধৃত হইল £__ , 


(২৩৬) সন্ধা।করনম্নীর রামতারত হইতেও জানা দায় 'ধ। গেডাধপ রামপালের সময়ে মহাবনে নাগবংশ 
অতিশন্স শ্রধল হইয়াছিলেন। রাষ্ট্কুট তুঙ্গবংশকে জীহাক্গা তাড়াইয়। দিয়।ছলেন, অবশেষে রামপাল তাহাদিগকে 
শাসন করেন। (রামচরিত ৩1৪৩) 

(২৩৭) [00105] 01 11554515010 90319) 01 ট5112%1, 1697) 0,202, 

(২৩৮) 05191 ৬৬650৩০6০15 09০05515105 ১৩৪০ ৩2৩0], 15355 05195, 

(২৩৯) রাগ গুধ।গর।ম বড়য়ার অ।ণ[মধুর্নী। 


২৪৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহীস [ষষ্ট অধ্যার। 


পালাধিকারে কায়স্থপ্রভাবের পৌর্ববাপর্যনির্দেশক-বংশলত! 


অত্রি-গোত্র দাসবংশ আলম্যান গোত্র দেববংশ কাশ্তপ-গোত্র নন্দীবংশ 
মঙ্ঘদাস শিখিধবজদের মাণিক্যনন্দী 


টগ্কপাণি “ শ্্রীকেশব শিবনন্দী 
ঘবৃদ্ধকায়স্থ টগ্কদাদ নামে পরিচিত) 
(আনুমানিক ৭৯৫ ুঃ) ক 


| 
.. একদেব শঙ্কর তবানী 
চক্পাণি (৯ম'মহীপালের অমাতা ) (গৌড়াগত) 
(কায়স্থ চাকাদাস) 
| ( পত্রনাঁম অঙ্ঞাত) 
বরদাদ সুরদাঁস যোগদেব ১৭ পুরুষ পরে 
শ্রীধর জি 


ৰ রব মৈণাক 
বোধিদেব জ্ঞান মধু শ্রীংওর (পিনাকনন্দী ) 
| 
ভূধর গদাধর ] ৰ ী প্রজাপতি 
বৈধ . বুধদেব কুলদেব 
রাজাধর (বৈদ্যাদেব) ] | 
(১০৯২ খুঃ কামরূপপতি) ঞধবদেব মহেশ্বর সন্ধ্যাকরনন্দী 


আর্ধ্য শীধর | কলিকাল-বান্সীকি 
] গুণাকরদেব (রামচরিতরচয়িতী) 
তা (বাণকোটে কুলগতি' 1]. 
| 
|... | বিধি নিধিরাম? 
পিনাকপাণি চক্রপাণি ঈ 
| ভগুরাম 
টহ্কপাণি 4৪ 
ট | ৃঁ ণ ৃ | 
রত্বপাঁণি শরীক শিব শঙ্কর কৌতুক বালীকি ক্ষ মাধব 
(রাজাভ&) (কামাধ্যায়) 
নরসিংহদাস (নরদাসঠাকুর ) 


( বল্লালের সমকালীন ) 
| ১৯মপঙ্গে হয়পক্ষে 


| 1 | 
মহাপামস্ত পটুদাস ভুবনাদি 
বটুদাস 


| 
মহামাগুলিক 
শ্রীধরদাস 


পাল-রাজবংশ। ] 


গৌতম-গোত্র চাকিবংশ 


গণপতিদেব 
মহামতিদেব 


বিগুদ্ধাচারদেব ( তাঘলিপ্রে রাজ্যপাত ) 


রাষ্জচক্রবর্তী স্দাচাঁরদেব 
ভিক্ষাচার ( বৈরাগী ) 
বিনয়াচার (নাগরাজরক্ষিত ) 


প্রচারদেব 
(নাগরাজ কর্তৃক চক্রবত্তী-গ্রামলাভ ) 


কমলপাণি 
দণ্ডপাণি 
রা 
৭ পুর পরে 
লগ্বোদর € গৌড়াধিপ-সম্মানিত ) 
জটাধর 
ক্ষেমেশ্বর | 
পণুডপতি 
ত্রিলোকাদেব 
০ ( বল্লালের সমকালীন 


রাজন্যু-কাণ্ড 


২৪৫ 


সৌপায়ন-গোর নাগবংশ 


মহাসামৃস্ত কীর্ডিনাগ 


টি 


বুদ... জয়বুষ 
| । 
কণিনাগ মণিনাগ 
সর্দনাগ দর্পনা? 
ভয়াকর ভিক্ষাকর 


রাজ! জয়ধর রক্গাকর 


হ্ীধর হরিহর 


| 1 
হেরুক বাঙ্গুকানাগ 
(কোটীাদেশজেতা) 


| 
তৃপতি 


পশুপতি বাণরার্জ 
শঞ্করনাগ 


দেবদত্বনাগ 
রুদ্রনাগ  শিবনাগ 


ককোট  জটাধর 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [যঠ অধ্যায়। 
পাঁলব 


ংশের আধিপত্যকাঁলে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাঁজ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের পুর্বপুরুষগণ কিরূপ 
সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাহার পরিচয় দিয়াছি। এই সকল বারেন্তর-কায়স্থ 
ব্যতীত অনেক রাড়ীয় কাযস্থও যে পালাঁধিকারে. যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও আধিপত্য 
বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, থৃষ্টায 
৬ষ্ঠ শতাঁবীতে বাঁরকমণগ্ডলে (অধুনা ফরিদপুর জেলায়) 
ঘোষবংশ উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম 
শতাব্দীর শেষভাগে সৌকাঁলীন গোত্রজ ঘোববংশ আদিত্যশুর নৃপতির উৎসাহে রাট়দেশে 
মহাসামস্তবুপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।২৪* উত্তররাঢ়ে পালবংশের আধিপত্য 
বিস্তৃত হইলে সম্ভবতঃ এই ঘোষবংশের কোন কোন মহাত্মা গৌড়রাজ্যের সুদুর উত্তরপূর্ব 
প্রান্তে আসি আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্চোগী হইয়াছিলেন। অল্পদিন হইল, এই ঘোষ- 
ংশোডভব মহামাগুলিক ঈশ্বরঘোষের একখানি তাম্রশানন প্রকাশিত হইয়াছে । এই তাত্র- 
শাসনখানি দিনাজপুর জেলার বর্তমান মাঁপদোঁয়ারষ্টেটের দপ্তরথ|নায় বহুদিন হইতে রূক্ষিত 
আছে। মহামাগুলিক উঈশবরঘোষ এই তাম্রশাসন দ্বারা ভার্গবগোত্রজ নিব্বোকশন্াকে 
একখানি গ্রাম দান করেন। মাঁণদোয়ারে জনশ্রতি আছে, “নিব্বোকশন্মা ঈশ্বরঘোষের 
গুরুদেব ছিলেন। তিনি দান গ্রহণ খরির। তাত্রশাসনসহ গ্রামথানি তাহার গুরুদেবের চরণে 
উৎসর্প করিয়াছিলেন । এই গুরুবংশই মাঁলদোয়ারের রাজবংশ । এঠ জনঞ্তি মালদোয়ার- 
রাঞজবংশে পুরুষাচুক্রমে প্রচলিত আছে 1২৪১ 
উক্ত তামলেখ হইতে এইরূপ পরি5য় পাইতেছি বে, প্রাঢ়াধিপ হইতে যিনি জন্মলাভ 
করিয়াছেন, তিনি হুর্য্যের গ্ভায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া নৃপবংশকেতু হইয়াছিলেন। 
সেই ধূর্তঘোষের সুশাণিত অসিধারার শক্রকুলের গর্নলেশ নির্দাপিত হইয়াছিল। তাহা হইতে 
রণনীতিকুশলতায় দক্ষ,বিস্ফ ট্জিত হরবারিরূপ বঞাঁঘাতে বৈরিবর্থনিধনকারী, শ্রীবালঘোষ ঘোষ- 
কুলকমলে জন্মগ্রহণ করিয়! মার্ড গুম গুলস্বরূপ প্রথিত হুইয়াছিলেন। তাহার ধবলঘোষ নামে 
এক পুত্র জন্মে, তাহার শাসনদও প্রচণ্ড ছিল বলিয়া জগতে তাহার মহাপ্রতাপ গীত হইয়াছিল । 
ইহলোকে যোদ্ুবর্মরূপ-রণতিমির-বিনাশে হৃুর্য্যতুল্য এবং বৈরিকুলাচলের পক্ষে বজজতুল্য 
বাহার কাধ্য ঘোষিত হইত, তাহার ভবানীর অভিন্না-মৃত্তি, সীতার স্তায় পতিব্রত। এবং বিষুর 
লক্মীর স্তাঁয় সপ্তাবানাম্মী এক ভার্্যা ছিলেন। তাহার পুত্র ঈশ্বরঘোষ সপ্তাংশুর আলয় অর্থাৎ 
অগ্নির স্তার জয়শীল ছিলেন। ঈশ্বরের ছুদদর্য সাহস, অধিক কি, কাস্তিপ্রভায় ইন্ত্রহ্যাতিও তীহার 
নিকট পরাজিত ছিল। ধাহার শৌর্ধ্যপ্র'ভাবে অতি পরাক্রান্ত রিপুগণ পরাজিত হইয়াছিল- 


টি ঘোষধংশ 


(২৪*) ১৩৩ ও ১৩৭ পু দ্রষ্টব্য । 
(২৪১) . সাহিত্য, ১৩২* সাল, ৩৭ পৃষ্ঠ। জষ্টধা। 


পাঁল-রাজবংশ। " রাজন্য-কাণ্ড ২৪? 


ধাহার পূর্ণপ্রভাবের কথা শুনিয়া! মুখম গুল বাম্পজলধারাঁয় মলিন করিয়া শক্ররমণীগণেরও 
ভয়োৎপাঁদন করিত 1২5২ 

উদ্ধৃত সমসাময়িক লিপি প্রমীণ হইতেই বুঝিতেছি যে, যে দোস-রাঁজবংশে ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ 
করেন, সেই বংশ সামান্য নহে। এক সময়ে সেই বংশ হাট শাসন করিয়াছিলেন, আবার 
ভুজবীর্যা-প্রভাবে ভিন্ন দেশেও তাহাদের আপিপত্য এবং প্রন্থিপত্তি প্রসারিত হইগ়্াছিল। » 

ঈশ্বরঘোষের উক্ত তাত্রলেখ হইতে আরও জানা বায় যে, তিনি মভামাগুলিক ছিলেন। এই 
পদমর্ধ্যার্দা বড় অল্প ছিল না। “তাহার আন্রা অশেষ বাজরাজন্কগণকে পালন করিতে 
হইত। তীহারও সামস্তসহচর ছিল, তাহার অ্দানে9 বিনয়পতি" ও “ভূক্কিপতি” ছিল ;-_ 
তাহারও কোট্ট (হুর) ছিল; দেনাপতি-কোট্ুপতি ছিল । একজন রাঁজাধিরাজের প্রবল- 
প্রতাপবিজ্ঞাপক যে সকল 'রাজপার্দোপজীবী” থাকিত, মভামাগুণিক ঈশ্বরঘোষেরও সেই সকল 
“রাজপাদ্দোপজীবী” ছিল ।*২৪৩ 

মগ্ডলশব্ষের আভিধানিক অর্থ “দ্বাদশবাজক+২১৩ অর্গাৎ দ্বাদশটী সামন্তরাজ বা বারভূ'য়ার 
উপর যিনি কর্তৃত্ব করেন, তিনিই মণ্ডল ব' মাগুলিক। মাঁগুলিকের উপরও যিনি কর্তৃত্ব 
করিতেন, তিনি মহামাগুলিক। তাহার অধিকার সাপারণ বাজপদবাঁচা ব্যক্তির অধিকার 
অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল 1২৪৫ সে কালের শাসন্বাবস্থার় রাজাধিবাজ “পরম ভট্টারক+ 
ছিলেন, তাহার পরেই মগুলাধিপতির স্থান নিদ্দিষ্ট ছিল। 


(২৪২) “বৃষ রাঢ়াধিপ-লক্ধজন্ম। (ঠগ্াংশুচণ্ডো নৃপবংশকেতুঃ। 
শীধুর্ঠঘোষে। নিশিতাসিধারে। নির্ববা পিতা রিব্রগর্বলেশঃ 1১ 
অ।সীত্তভোপি এমববাবসায়সার-বিক্ষ,জ্জিত। সিকুলিশক্ষতবৈরিনর্গঃ। 
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষকুলভজ।তে। আগডুম হলমিব প্রথতঃ পৃথিব্য।ং ॥২ 
তস্তাঁভবদ্ধবলঘে।ঘ ইতি প্রচ গুদ সুতে। জগণ্ত শীতমহা প্রতাগঃ। 
যেনেহ যোধতিমিরৈকদিবাকরেণ বজ্র য়িতং প্রব্লবৈরিকুস।চলেমু ॥৩ 
ভবানীষাগরা মুনা লীতেব চ পতিব্রতা | 
সন্ভাবা নাম ক্ক্ঠাভূদ্ভা। পদের শাঙগিণঃ ॥২ 
তস্টা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ত সপ্পাংজ্ধাম। জয়" 
ত্যেকে। ছুর্দরসাহসং কিমপরং কান্তা। জিতেন্দছাতি' | 
যস্ত প্রোজ্জিত-শৌর্ধ্যনিজ্জিতরিপো; প্রো প্রভাগশ্রুনে- 
রাস্তম্ব প্পঙ্গলপ্রণালমলিনং শক্রানয়ে। বিরতি 0৮৫ ছৌশ্বরঘোষের তাআলেখ) 
(২৪৩) সাহিহা, ১৩২০, ২৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অঙ্গয়কুমার মৈত্রেঘের “মহামাগুলিক ঈশ্বরঘোষের তাঁত্রশীসন? 
প্রবন্ধ দ্র্টঘা। 
(২৪৪) “ত্যান্সগুলে দ্বাদশরাছকে চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশ। 
(২৪৪) “চতুর্যোজনপধ্যন্থমধিকাঁরং নৃপস্ত চ। 
যে! রাজ। তচ্ছতগুণঃ স এব মগ্ডলেশখরঃ ॥” (ক্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্ীকৃ্জদ্মথ* ৮৬ অঃ) 


২৪৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [বষ্ঠ অধ্যায় । 


মহামাগুলিক ঈশ্বরঘোষের তাত্রশাঁসনের পাঠোদ্ধারকারী শ্রীযুক্ত মৈত্রের় মহাশয় লিখিয়া- 
ছেন--“থৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 'মাত্ন্তায়' প্রচলিত হইয়াছিল । ভারানাথ লিখিয়। গিয়াছেন 
ষে, সমগ্র দেশের একচ্ছত্র অধিপতি ন। থাকায়, সকলেই স্ব-শ্ব-প্রধান হইয়া, অরাজকতা'র 
প্রশ্রয় দিতেছিল | ইহাতে বাহুবলই প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল। সবলকবলে ছূর্ববলদল 
লিগীড়িত হইতেছিল।...সেই মাশশ্তন্তায দূর করিবার উদ্দেশ্তে প্রকৃতিপুগ্ত গোপালদেবকে 
রাজ! নির্বাচিত করিয়াছিল। এইরূপে পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হুইয়্া- 
ছিল। এই দকল এঁতিহাসিক বিবরণ ম্মরণ করিলে মনে হয় যে, যিনি “মাতস্তন্তায়ের” বিপ্রবযূগে 
“রাঢ়াধিপ” ছিলেন, তিনি বা তাহার “নৃপবংশকেতু+ পুত্র, গোপালদেবের নির্ব্বাচন-সময়ে, 
[ দেশের কলাঁণকামনায় ] স্বাতন্ত্রা পরিভ্াগ করিয়া 'মহামাগুলিক" হইয়া “সামস্ত' শ্রেণীভুক্ত 
হইয়াছিলেন।”২৪৬ | 

কিন্ত আমরা পূর্বেই দেখা ইয়াছি যে, মাঁ্ন্তায়ের বিপ্লব দূরীভূত হইবার পর খৃষ্টীয় ৯ম 
শতাঁবীতে উত্তররাঁড়ে ঘোঁধবংশের অভুদয়। দেবপাল ও জয়পালের তিরোঁধানের পর যখন 
বিশাল সামাজ্য লইয়! গৌড়ের পাঁলনৃপতিগণ ভারাক্রান্ত এবং সেই সঙ্গে নানা বৈদেশিক 
আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই শুভ অবসরে মহামাগুলিক ঈশ্বরঘোষের 
প্রপিতামহ ধূর্তঘোষ রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে আপিয়া উত্তরবঙ্গের প্রান্তসীমায় 
আধিপত্য বিস্তার করিয়! থাকিবেন। পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, আদিশুরের সময়ে নাগবংশীর 
কীত্তিনাগ হইতেই কিরাত বা আদামের পার্দত্য প্রদেশে কায়স্থসামস্তাধিপত্য বা মাগুলিক পদের 
স্ষ্টি ঘটিয়াছিল। পাঁলবংশের আপধিপতা-বিস্তারের সহিত এই বংশ মধ্যে হীনবল হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, সেই সনয়েই ঘোষবংশ গৌড় ও প্রাগজ্যোতিষের সীমায় শাসনবিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরঘোষের উক্ত তামলেখে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, তিনি মার্গসংক্রাস্তি 
উপলক্ষে জটোদায় স্নান করিয়া "ঢেক্করী' হইতে উক্ত তান্রশাপন প্রদান করিয়াছেন 1২১৭ সম্ভবতঃ 
এই “ঢেক্করীতেই” ঈশ্বরঘোমের তৎকালীন রাজধানী ছিল। টেক্করী নাম পাইয়া কেহ কেহ 
এই স্থান ও ইছাইঘোষের রাজধানী “ঢেকুর+ অভিন্ন বলিয়া মনে করেন এবং জটোদাস্থানে 
জটোদয়া* পাঠ ধরিয়া উহ গঙ্গার নামান্তর বলিয়া অভি প্রায় প্রকাশ'করিয়াছেন।২৪৮ আমরাও 
রামপালের সামন্তরাজগণের প্রসঙ্গে ঢেক্ষরীয় পপ্রতাপনিংহের পরিচয় দিয়াছি। ঢেকর বা 

(২৪৬) সাহিত্য, ১৩২* সাল, ৪১ পৃষ্ঠ 

(২৪৭) “সখলু ঢেদ্টরীত:। মভামাগুলিকঃ শ্রীমনীশ্বরঘোধঃ কুশলী। &* * অটইবাহদেবপুত্রায় তট- 
প্রনিব্বোকশন্দণে ভার্গবলগোজাঁয় জমনগ্রি উ্ব্বা-আগপ্রবান্‌ প্রনরায় আপ বান্‌-উক্দ্য-জামদগ্রাচাঘন ভা*****, য্ু- 
বের্বদাধ্যাগজিনে মার্গসংক্রান্তো জটোদায়াং মাতা ঠিলদর্ শবিরপূন্নিকং ভগন্নং শঙ্ঘর উ্টারকমুদদিশ্ঠ মাতাপিজোরা খা- 
ন্শ্চ পুণাবশোভিবৃদ্ধয়ে তাম্রশাসনীকৃতা. প্রদত্তো হস্মীতিঃ 1” 

( ঈখরঘোষের মালদোয়ার-তাত্রলেখ-_সাহিত্য, ১৩২০১ ১৭৬ পৃষ্ঠা ।) 
(২৪৮) সাহিতা, ১৩২*, ৩৯ পৃষ্ঠা । 


পাঁল-রাজবংশ। ] 


রাজন্য-কাণ্ড 


২৪৯ 


ঢেকুরের রাজা থাকায় তিনি “ঢেক্করীয়” বলিয়া পরিচিত হইস্মাছেন, কিন্তু ঢেকর ও টেন্ধরী এক 
ঢেকুর অজরনদের ভীরবন্তী, এ অঞ্চলে জটোদা বলিয়া! কোঁন নদী নাই। 
তাত্রশাসনোক্ত ঢেক্কপ্রীর নিকট জ?টাদাপ্দী গ্রবাতিত ভিল 1২৪৯ কালিকাপুরাঁণে জটোদা-নদীর 


বলিয়া! মনে হয় না । 


সি 


মাহাত্ম্য বশিত হইয়াছে । এই পুরাণের বর্ণশাভিগারে জটোদা কামরূপের অন্তর্গত ২৫, 
এই নদীতে স্নান করিলে মে নভ পুণানাভ ভইন্না থাকে, সে'কথাও কালিকাপুরাণে লিখিত 


আছে। 


স্থতরাং 


স্পলি 


(২৪৯) মুল তাত্রলেখধধো “হটোদা। ৮1 শি, জণ্টানস। 


(২৪) 


বান গরিব 
জটোদা-প্রধাডিভ কামসপ অঞ্চল ভিউ 


প[ঠ দাই | 


পুর্ব ৪ পরবর্তাঁ গ্লোকাঝলে চচ্ধ ত হঙল-_- 


“বামনপন্থ সবলং গত: দেবমফনুথ। | 
প্রতোকং দর্শয।দাল অমহস্থিপরাস্থকও ॥ 
প্রথনং করছে [চদা সমাগদ] মশাশবাম্‌। 
পুণ্যতে যমতত শষ দন্দিখাত্ধিকগাতিনীম্‌। 
»তস্ট কাস তু স মাং িপরানুকত। 
আত্মনে। লিগ হুছং জলীশান্যং বাদর্শযৎ ॥ 
য্জ নন্দী সমারাবা মহ েধং গত? ও তম্‌। 


যস্ত(নভ দহ।দেবীং নাতিছিরে ব্যবস্থিতাস্‌। 
টিদ্ধেশরীং যোনিজপাং মহযায়াং জগন্মযাম্‌ ॥ 
ব্রঃদ্ঘকে। পশঁখামাস ভৈনপায় মহাস্মনে। 

যত নন্দা মহামাদাহ জয়া শাশাতশ ॥ 
দত্ত তি পুজা গানগত্যমবাপ্তবান্‌। 
সবর্ণমলসন্ত ৭ মদুঠু খা। মনোহর ॥ 
নল্দিনে।ইনুগ্রহয়াও মাননাখ ₹ সরস্ত তত । 
আগতঞ্চাজ্ঞয়। *স্েঃ পুবমেব তপস্ত ইহ ॥ 
জটোভ্তবা তত্ত নদী 'হমতপ্রহব। শুভ।। 
ঘন্তাং াত। নরঃ পুণাম।গে।তি জাহবীত মহ্‌ ॥ 
গেরীনিবাহমমযে সন্দিমাতৃগশৈ) কুতিঃ 1 
জলভিষেকভর্গশ্ত জটাজ টেযু যঃ পুর! ॥ 
তৈস্তেয়ৈরভ বদ্যম্মাজটোদখ্য। নদী ততঃ | 


চৈত্রে ম।সি সিতাষ্টমা।ং যত্যাং আত! নরেো। ব্রলেও ॥ 


৩২ 


প্রাচীন ঢেক্বীর অবস্থান 


হইতে জটোদ।মাহ।আুযুনির্দেশক 


২৫০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষ্ঠ অধ্যায়। 


নির্ণয় করিতে হইবে। প্রাচীন ডাকার্ণবতন্ত্রে কামরূপ ও ঢেক্করীর উল্লেখ আছে। সৌমাঁর 
বা উপর-আসামের লোকের] কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার 
অধিবাসী এবং তাহাদের ভাষাকেও ণঢেককরী” বা ণঢেকৃরী” বলিয়া 
অতিহিত করিয়া থাকেন। মোগলবাদশাহদিগের সময়ে এবং ইষ্টইগ্ডিয়া কে।ম্পানীর প্রথম 
আমলেও তাহাদের অধিকারভূক্ত আপামপ্রদেশ “সরকার বাঙ্জালভূম”, সরকার ঢেক্রী” সরকার 
কামরূপ ও "সরকার দরঙ্ষ*,_এই কয় বিভাগে বিভক্ত ছিল । মুসলমান-আমলে বর্তমান রঙ্গপুর 
জেলা ও দিনাজপুর জেলার পূর্ববপ্রান্ত লইয়া “সরকার বাঙ্গালভূম* এবং তাহার পারে ই বর্তমান 
গোয়ালপাড়া জেল “সরকার ঢেকৃরী” বলিয়! পরিচিত হইত। গোরালপাড়া জেলার অধীন 
গৌরীপুররাজের জমিদারী অগ্াপি “ঢেক্রী” নামে অণ্ভহিত হইতেছে । বর্তমান গোয়ালপাড়। 
সহরের উত্তরপূর্ব যেখানে মানস ও জয়া (পৌরাণিক জটোদ ) দিলিত হইয়াছে, সেই স্থান 
অগ্ভাপি পুণ্য তীর্থ বলিয়! পরিচিত । এ অঞ্চলে বভতর শৈবকীর্তির নিদর্শন বিদ্যমান । ইহাঁরই 
নিকটে মগ্ামাগুলিক ঈশ্বরঘোষের শাসনকেন্দ্র ঢেক্করী থাকা সম্ভব । অনুসন্ধান করিলে এই 
অঞ্চল হইতে সেই প্রাচীন স্থান বাহির হইতে পারে। 

সম্ভবতঃ তাম্রশীসনোক্ত শাসনকেন্ত্র ঢেকরী হইতেই বর্তমান গোয়ালপাড়া ও কামর্প 
জেলা এক সময়ে 'ঢেক্করী” নামে পরিচিত হয় । এখানকার প্রচলিত ভাষাও কালে “ঢেকৃরী” বা 
“ঢেকুরী” নামে চলিয়া গিয়াছে 1২৫১ আধুনিক আপামবুকভ্্ীলেখকের মতে -উপর-আসাম হইতে 
অহোমের আসিরা কামরূপ অধিকার করিবার পর এখানকার ভাষার সহিত তাদের 


ঢেক্করীর অবস্থান 


পূর্ণায়ান্য। নরশ্রেঠ শিবন্ত সদনং প্রাত। 
থাঁপরস্ত তু যা গস তিশ্রোভাগা। সগিদ্বর। ॥ 
হিমবৎ প্রভব। শুদ্ধ! চন্দ্রবিশ্বাদ্বনিগগত। ।" ( কালিকা পুরাণ ৭৩ গঃ) 
উক্ত প্রমাণ অনুসারে কামবূপের বায়ন্যে বা উত্তরপশ্চিমাংশে করতোয়া, ভ্রিলোত। (বর্ধমান তিন্ত। ), স্থবর্ণ- 
মান (বর্তমান মানস) ও জটোদ্‌| এই কয়টি নদীহই হইতেছে । ইহার মধ্যে বর্ধমান গোগালপাড়া জেলার 
পূর্বসীমা মানসনদীর সহিত যে জিয়1 বা জয়।নদী মিলিত হইয়াছে, 'াহ।ই কালিকাপুরাণোক্ত জটোদ। বলিয়। 


মনে হয়। 

(২৫১) এন 55200655 5701500 11) 0০015000091 নি] চো 00011)2125 10101 চো 
056 1051 565007 010. 0)5 00108 5100 01110 1912101010৮ 51155, 15 17700 5০05 026 
92776 25 1159 51500210 121211580 01 01061 2750 06111] 055521705 196117 10000510060 05 076 
[91920551 357085]1 99000 17010601015 00 06 6৮05, 12050 09211) 2110. 00 3607 
ঠ51 015010107২2), 005 টা) 90558005515 50171507065 ০00160 [)1১91:671) 10100 
15 1১05/6561 00185100700 17001507155 25 2 (610) 06 01)1)101)1112110, 15110109507 হাড৮ 90560 
1060 (15৩ [011017 01 4899817) 1705৮100017 25 00 [িছোছা0) 210৫ 2011চ% 21501055৮85 
02019000760 1১5 115 £&10105- 2070 র00 বিজ 525০0862906 91018561101 
[06৮00 00 0015 0০৮20000106 0) 1281 50000 1ো132025 17010101150515 207), সা25 
8552) 60 0015 007600,0185520) 199 000 15000700510 06150106 11520101720 06017 ৫017086160 
800 ০0156010015015 053 1১501)15 18250. 10100 10000,” 

(52 0. £৮ 00157150125 11008581500 905) ০117015. ৬০], 5. চ৮ 1,025 414) 


পাল-রাজবংশ। ] লাজন্-কাণ্ড ২৫৯ 


ভাষার পার্থক্য দেখিয়া পরাজিত অধিবাসীর প্রতি “ঢেক্রী” এই অবন্ঞাচক শব্ষ প্রয়োগ 
করিতেন, তাহ! হইতেই “চেক্রী' শব্দ অবজ্ঞার চঞ্গে' মাসাম অঞ্চলে চলিয়া আসিতেছে ।২৫২ 
কিন্তু বুরুপী-লেখকের শ্রী উক্তির কিছুমাত্র মুল্য আঁছে ধলিয়। মনে হয় না। কমিরূপে 
অহোম-আগমনের বছ পুর্ব হইতেই মে ণচেন্ধরী* 'আখা। প্রচলিত ছিল, তাহ! ঈশ্বরঘোঁষের তাত্র- 
শাসন হইতেই প্রমাণিত হইরাছে। পশ্চিমবঙ্গবাসিগণের নিকট যে ভাবে পুর্ববঙ্গের অধিবাসী | 
ও ভাষা “বাঙ্গাল” নাম পাহয়াছে, পুব্ব আনামবাপিগণের নিকট পশ্চিম.আদামের অধিবাসী 
এবং ভাষাঁও সেই তাঁবেই “ঢেক্রী” জা পাভ করিয়াছে । “চেক্ধদী বা “ঢেকুরী; ভাষায় মূল 
আসামী-প্রভাব অপেক্ষা ব্ধভাখার প্রভাবই অধিক, ইহার স্বরোচ্চারণ ঠিক বঙ্গভাষারই মত, 
আদর্শ আসামী ভাষার মত নহে ।২৫৩ সুতরাং বাঙ্গালার প্রভাবেই “ঢেক্রী' বা ণঢকুরী” ভাষার 
উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 'আনাদের মনে হয় যে, পশ্চিমরাংটুর অজয়নদের 
তীরস্থ “ঢেকুর” (প্রাচীন নাম “তেকর? ) হইতেই ধুর্তঘোষ প্রস্ততি আসামে আগমন করেন। 
যেরূপ নন্দীবংশ সুদূর পশ্চিমাঞ্চল হইতে “গীড়ে মাপিয়া করতোয়াকূলে যে স্থানে প্রথম বাস 
করেন, সেই স্থান নন্দীগ্রাম নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ বরাটঢ়ের “ঢেকর” অঞ্চলের 
অধিবাসীর অবস্থানহেতু জটোদানদাতীরবন্তী তাহাদের জধিষ্ঠানকেন্দ্র ণঢেক্পী” নামে পরিচিত 
হইয়াছিল। বলা বাহুণ্য, আদিত্যশুরের সমর রাটের পশ্চিমাংশাস্থৃত টেকুর ঘোববংশের সামস্ত- 
রাজ্যতুক্ত ছিল, ভৎ্পরে সেনবংশ কিছুদিনের জন্ত এই স্থান অর্ধিকার করেন, পরে ইছাইঘোষ 
প্রবল হইয়া অন্নদিন এখানে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি লাউসেনের হস্তে পরাজিত 
ইইলে আবার এই পশ্চিমপাটাংশ কিছুদিন সেনবংশের শাঁসনাধীন হইয়াছিল। কিন্তু বেশী 
দিন তাহাদেরও অধিকারে ছিল না। বামপলের সময় এই স্থান দিংহবংশের অধিকার ভুক্ত 
হইয়াছিল, তাহা সন্ধাকরনন্দীর রাশচরি হত হইৃতেহ অবগত হইতেছি। 
ঈশ্বরঘোষ রাঢের প্রসিদ্ধ কায়স্থবোধরাজধংশসন্ৃত হইলেও ইহার প্রকৃঙ জাতি লইয়া নানা 
লোকে নানা কল্পনার অবতারণা করিতেছেন । ইহার তীভ্রশাসন হইতেই এমন আভ্যন্তরীণ 
ঈপ্রঘে।ষের জাতি ও প্রমাণ বাহির হইয়াছে, যদ্দারা ইহাকে আমরা কাঁয়স্থ বলিয়। 
কালনর্শয় গ্রহণ করিতে গারি। পুর্কেই পিথিয়াছি যে, গৌড় বা রাঢ়দেশে 
পালাধিকারের পুর্বে যখন সব্ধত্র কায়স্থ-আধিপতা বিস্তৃত ছিল, তৎকালে রাঁজবল্লত ব1 রাজ- 
কুটুম্বগণই রাজ্যের শাসনবিভাগে সর্কেসর্ধা ছিলেন । পালাধিকায়ের প্রথম অবস্থায় গৌড়াধিপ 
ধন্মপালের রাজ্যকাল পর্যন্ত কায়স্থগণ পুর্বাধিকার কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ক্রমশঃ পূর্ববাধিকার হাঁরাইতে থাকেন। ক্রাঙ্গণ- 


(২৫২) রায় গুণািরাম বড় য়ার আসামবুরুঞী দ্রষ্টব্য। 
(২৫৩) * 129 [১7080170197 0101) ০4 1) %০9৮01১ ৪].1)9715 10 21)1)10251 13001633694 6০ (551 
01186798517 05913 0995 5/2/50710 4১5507,656 
(10108015505 5055১ 0£ [00125 ৬১ ৮৮ 16 0, 414) 


২৫২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ ষ্ঠ অধ্যায়। 


প্রভাব-বিস্তারের সহিত বরেন্দ্র হইতে কায়স্থৃশক্তি হীন হইয়া! পড়িলেও রাঢদেশে কায়স্থপ্রভাব 
অন্ষুপ্রই ছিল। রাচ়ীয় কায়স্থঘোষবংশ ঢেক্রী বা পুর্ব আসামে আধিপত্যলাভ করিলে 
তাহারা এখানে রাজকীয় শ্রেষ্টপদসমূহে কারস্থগণকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় 
, রাজনীতিরই অন্থলরণ করিতে থাঁকেন। তাই ঈশ্বরধোধের উক্ত তাত্রশাসনে মহাসান্বিবিগ্রহিক, 
ফাকরণাধ্যক্ষ, মহামুদ্রাধিক ত, মহাক্ষপটলিক, মভাকাগস্থ, মভাওকুর প্রভৃতি রাজপুরুষগণের 
উল্লেখ পাই । বলা বাহুল্য, তৎকালে এঁ সকল পর্দে অ পকাংপস্থদেই কা'য়ন্থগণ নিযুক্ত হইতেন, 
এমন কি, বহু পরবর্তী কালেও আগাম অঞ্চলে কারস্থগণহ উত্ত বাজপুরুষের পদসমূহে অধিষ্ঠিত 
হইতেন। আনামের প্রাচান বুরুপ্ী এবং ৩ তত্য মন্ত্রান্ত ভমক কারস্থগণের প্রাচীন কুলপরিচয় 
হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । অল্লাদন পুপোে ও এই রাঢ়দেশের কারস্থসমাজে সন্তরান্ত 
ঘরে কোন জাতীয়-সভা আহৃত হইলে এবং ৩থায় খ্রাঙ্গণকার়স্থ উভয় জাতি উপস্থিত 
থাকিলে কায়স্থদিগের মধ্যে কারস্থবিপ্রচরণে' ইত্যা'দ সম্মানজনক পাঠ উচ্চারণ করিবার 
পদ্ধতি ছিল। মহামাগুলিক ঈখ্বরঘোষের ভান্রশাসনে ৪ সেভ কারণেহ বোধ তর 'সকরণব্রাঙ্ষণ- 
"মাননাপুর্ববকং, পাঠ গৃহাত হইয়াছে ।২৫৪ ইভাতে ঈপ্বরতঘাযের করণ ধা কারস্থত্বই চিত 
হইতেছে । কেবল সুদূর কামর্প বলিয়া নহে, কগিঙ্গ ও দঁক্ষণকোশলেও ততৎকালে রাট়ীয় 
কারস্থঘোববংশ তত্রত্য রাজকীয় উচ্পপদে নিঘুক্ত [হুদেন, পুণ্বে তাহার উল্লেখ কগিরাছি। 

এ ছাড়। ফরিদপুর জেলা হইতে আবিষ্কৃত ধন্মার তাপধেব, গোগচন্দ্রদেৰ ও সমাচারদেবের 
তাত্রশাসনের উপর পরাচহিত রাঞ্মুদ্রার যেরূপ 'পরাঞ্ননুলন্ত' উতৎকার্ণ আছে,২৫ 
আশ্চধ্যের বিধর, ঈশ্বর্ঘোষের ভামশাননের হাঅমুদ্রাপাও সেহন্ধপ 'পগাক্রনমূলস্য খোগিত 
রহিয়াছে । এমন কি থৃষ্টার ৬ষ্ঠ শতান্দবাতে উত্কীণ উক্ত বঙ্গাধপগণের তাত্রশাসন হইতে 
যেরূপ মহাপ্রতিহারোপরিক, মুলক্রিরামাত্য, ভ্যেইবাদছ, জ্যে্াবিকরাণক ও পরবতী বর্গায় 
শাসনলিপিবমূহে যেরূপ শ্রাকরণিক বা বঝণক্ন্ুপ প্র সাও রাজপুরুধগণের উল্লেখ 


পাইয়্াছি,২৫৬ € উক্ত তাত্রলেখত্রয়ের প্রায় পঞ্চশভান্ধাপরে উতৎকার্ণ) মহামাগুলিক ঈশ্বর- 
ঘোষের তাত্রশামনেও সেই সকল রাজপুরুধহ য হ[প্রতাভার, কুমারামাত্য, মহাকায়স্থ, 
মহাঁকরণাধ্যক্ষ বা মহাবলাধিকরণিক 'ও মহাঁঠকুর হত্য।দি আখ্যাণাভ করিম্জাছেন। ফরিদপুর 


জেলার উক্ত সুপ্রাচীন তাত্রশাসনমধ্যেও আনরা “ঘায উপাধিধারী কাযস্থরাজপুরুষগণের 
সন্ধান পাইয়াছি ! তাহাদের নধ্যেও ৰে কেহ কেহ উপবুক্ত সহায়শক্তি লাভ করিয়া পরবর্তী 
কালে রাঢ়দেশে আধিপত্য বিস্তার কিয়া থাকিবেন, ভাহাও অপস্তব নহে। 


(২৫৪) জ্ীযুক্ত অক্ষয়কুম!র মৈত্রেয় মহাশয় পিখিয়|ছেন, "ধর্দ্রণাপের | খালিমপুরে আবিষ্কত ] তাম্রণপনে 
প্রাক্মণমননাপুন্বিক' আছে, পরবর্তাঁ পালনরপাপশপের শাদনে তাহ! নাই। 'সপরণত্রাক্গণমসন।পূর্বকং' প1 
ঘুক্তিঘুস্ত হইলে ঈশ্বরঘোধ জাতিতে 'করণ' ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।” (মা1হত্য, ,৩২* সাঁলঃ ১৭৫ পৃঠ। ॥) 

(৫৫) ৪৭ পৃষ্ঠ! দ্রব্য। 

১৮২৫৬) ১৭৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ ভ্রষ্টবা । * 


পাল-রাজবংশ । ] রাজন্য-কাঁড হী 


ঈশ্বরঘোষ কোন্‌ সময়ে ঢেক্রী ব1 কানন্ূপ অঞ্চলে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তাহার ঠিক 
সন-তারিখ এখনও বাহির হ্য় নাই । তার শানশাসনের পিপিবিস্তাস হইতে অনেকে 
তাহাকে খুষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতান্দীর লোক বনি অবধারণ করিয়াছেন। পূর্বেই 
লিথিয়াছি যে, কাঞ্চীপতি রাঁজেন্্রচোলে খাট়বিজয়েশ্ অহান্নকাল পরে প্রায় ১০৩০ 
ুষ্টান্দে গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সমর দাউদেনের অস্াদর । ঈশ্বররঘোসেব ভাম্রলেখের 
লিপিকাল ও লাউসেনের অস্ভাদয়কাল প্রাপ্ধ এক 
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সদয়ে গিয়! পড়ে ।  ধন্মমঙ্গলমমুহে লিখিত 
আছে যে, লাউসেন কামরূপপতি কপুরধবল্গকে পরাজয় করেন । এই কপুরিধবল ও ঢেন্করীপতি 
ঈশ্বরঘোষের পিতা ধবলঘোম অভিন্ন বন্িয়াত বোধ তয় এরপস্কলে মনে হয়, যে সময় 
চন্দেল্ল ও কাশ্বোজবংশ পালাধিকার গ্রাস করিতেছিলেনহ৫৭, দই স্থাযোগে রাট়-রাজ- 
কুমার ধূর্তঘোষ বাহুবলে কামরূপ অধিকার কিয়া স্বাপান নুপতি হইয়া বসেন। 
এখানে এই বংশ তিন পুরুন স্বাধীনভাবেই প্রবল গ্রভাপে বালা চালাইয়াছিলেন । অবশেষে 
১ম মহীপালের অস্া্দরে ভৎক ক প্রেরিত ভইয়া শাউমেন কাদরূপপতি ধবলঘোম বা কপ্পুর- 
ধবলকে পরাজর করিয়! গৌড়েশ্বরের অধীন করেন । ভৎপরে ধবলঘোধ বা তৎপত্র ঈশ্বরঘোষ 
পরমভট্টারক মহারাজাপিরাজ ১ম মহীপালের আন্ুগন্য স্বীকার কখিয়া মভাঁমাগুলিক হইয়া- 
ছিলেন। বারেন্দ্রবীজী কীন্তিনাগ সব্প্রথম জাসাঁনের পান্দভাপ্রদেশে মহাসামন্তপদে বরিত 
হইলেও রাুরাজকুমার ধূর্তউঘোষের সমর হইতেই প্র তপ্রস্তাবে আমাম- প্রদেশে রাট়ীয়-কায়স্থগণ 


কায়স্থবংশের হস্তে রাঁজ্য হারাইতে বাঁধা ভইয়ছিলেন ৷ ঈখরঘোষের উক্ত তামশাসন হইতে 
জানিতে পারি যে | খুষ্টায় ১৯শ শতাব্দীতে ) বর্তনান আনামপ্রদেশের পুক্বপ্রান্ত সোদিয়া 
পর্যান্ত তাহার শাপনাদীন হইরাছিল। তিনি এই সোধিরা গ্রামই নিব্বোকশশ্বীকে দান 
করিয়াছিলেন 1২৮ ঘাহা হউক, ুষ্টায় ৯১শ শতাব্দী হইতে কুচবিহাঁর-রাজ্যে বিশ্বসিংহের 
অত্যুদয়কাঁল পধ্যস্ত সমগ্র আসাম প্রদেশে কাদুস্থণাসন - অব্যাহত ছিল, এমন কি, সুলতান 
হোসেন শাহ যখন আগামের কামতারাজা ধ্বংস কদিতে গমন করেন, সে সময়েও এখানকার 
কাঁয়স্থ ভৌমিকগণ অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এখনও আনামের নানাস্থানে গৌড়রাঢ়াগত 
কায়স্থভৃ'য়াগণের বংশধরগণ বিদ্যমান এবং তীহারাই এখানকার কায়স্থসমাজে সর্বপ্রধান 
মর্ধযাদালাভ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের করণীয় ঘর ব্যতীত স্থানীয় অপর শ্রেণীর 
কায়স্থকে তীহার! কায়স্থ বলিয়াই স্বীকার করেন না ।২৫৯ 


(২৫৭) ১৬৭ পৃষ্ঠা প্রষ্টব্য। . 

(২৫৮) তাহার তাজ্রশাসনে এইরূপ পাখিঠ আছে রাহা 

গ্পিণোল্প-মগুলানস্ত:পাতি পা1লিটিপ্যকব্ষয়সন্তোগর্িগ্ধ। তো দক) _ (সহি, 1, ১৩২৭ মাল, ১৭৪ পৃষ্টা) 
সোদিক। এক্ষণে সে।দিয়। এবং গালি/িশ্লক এখন গাঁণিছিপ! নামে সাদিয়।রই কিছুদুরে প্রাচীন ম্মতর়ক্ষা 


তে 
৮৭ আমের কায়ন্থলমাবের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিচ ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আঁছে। 


২৫৪ বঙ্গের জাতীয় হাতহাঁস [যঠ অধ্যায় 


পালাধিকারে কায়স্থগণের প্রভাব-বিস্তারের সহিত তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ধন্শাচার্য্য ও 
ধন্মগ্রন্থ-রচয়িতার আবির্ভাব হইয়াছিল। দাঁসবংশপরিচয়ে ধর্মপালের 
লেখ্য প্রধান টঙ্কদাসের উল্লেখ করিয়াছি । তিনি বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষুধন্্ 
অবলম্বন করিয়! “মহাসিদ্ধাচার্ধা” উপাধিলাভ এবং এই সময় তিনি সংস্কৃতভাষায় কতকগুলি 
প্রাচীন তন্ত্রের টাক1 ও তান্ত্িকগ্রন্থ রচনা! করেন। তিব্বতের টেক্গুরগ্রন্থে যে কল তান্ত্রিকগ্রন্থের 
অনুবাদ আছে, তল্মধো মিভাসিদ্কাচার্যা বৃদ্ধকায়স্থ টত্ষদাস'-রচিত “ম্থুবিদসম্পুট+ নামে শ্রীহেবজ- 
তন্ত্ররাজের টীকা! দৃষ্ট হয় ।২৬* এছাড়া উক্ত তিব্বততীয় শাস্্রত্বাকরমধ্যে আমরা বহুসংখ্যক 
কায়স্থ্-ধন্দ্ীচার্য্য ও বৌদ্ধতান্র্িকগ্রন্থরচয়িত] কাযস্থপত্ডিতের সন্ধান পাইয়াছি, তন্মধ্যে মহামহো- 
পাধ্যায় উপাধিধারী কায়স্থ গয়াঁধর, মহাচাধ্য তথাগত রক্ষিত, শাব্দিক-ভদস্ত সু্য্যধবজ শ্রীভদ্র, 
বিনয়শ্রীমিত্র, মহামগুলাচাধ্য শ্রীরাহুলঘোষ, কায়স্থ বিদ্ভাকরসিংহ, পণ্ডিত পুণ্য শ্রীমিত্র, পণ্ডিত 
দানশীল, গগনঘোষ ও তৎপুত্র, মহাশাব্দিক হুধাধবজ জেতকর্ণ, দিবাকরচন্দ্র, বিভূতিচন্্র, 
মহাযোগাচার্ধ্য জ্গৎমিত্র, উনাপতি দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । ইহাদের 
মধ্যে কায়স্থ গয়াধর প্রায় ৫*থানি তা্রিকগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । গয়াধরের শ্রীহেবজবলিক্রম 
নামক গ্রন্থে তিনি 'সিদ্ধকায়স্থ', নৈরাম্মযোগিনীনাধন নামক গ্রন্থে উপাধ্যায়+, তরী বজ্রডাঁক- 
তস্ত্রের তত্বন্স্থিরা নাম্মী পঞ্জিকায় ও বজডাকবিবৃত্তিনিবন্ধে 'কায়স্থোপাধ্যায়', তত্রুত ভগবচ্ছী- 
চক্রশস্বর-মগুলবিধির শোঁধনপত্রে মহাপপ্ডিত” এবং চত্রঃপীাঠতন্ত্রাজের মগুলোপায়িকা-বিধি- 
সারসমুচ্চয় নামক টীকায় “মহাঁমহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত ভইয়াছেন।২৬১ এইরূপ সুষ্যধ্বজ 
শ্রীভন্ত্, রাহুলঘোঁধ 'ও বিদ্ভাকরসিংহও বহু তান্ধিকগ্রস্থ ও তন্ত্রের টাকা লিখিয়া গিয়াছেন। 
গৌড়েশ্বর রামপাল জাগদ্দলমনাবিহার প্রতিষ্ঠা করিলে এখানে বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্ধা আসিয়া! বাস 
করেন এবং তাহার! বহু তান্্রিকগ্রন্থ রচন। করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তন্মধো কায়স্থাচার্যের 
অভাব ছিল না। তীভাদের রচিত গ্রন্থসমৃহের অনুবাদ তিব্বতের টেস্কুরগ্রন্থে আজও রক্ষিত 
আছে। এই কল কায়স্থাচার্যের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসাকারধ্য করিয়া বৈস্ত বলিয়াও 
পরিচিত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তন্বরূপ এখানে কায়স্থ তথাগতরক্ষিতের নাঁম করিতে পারি। 
কায়স্থ-প্রবর তথাঁগতরক্ষিত তদ্রচিত শ্রীহের কাভ্যুদয়-মহাযোগিনী-তম্থরাজ-ক ভিপয়াক্ষর-পঞ্জিকা 
নারী গ্রন্থে উপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত ও বৈদ্ভবংশোষ্ঠব ধলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।২৬২ 
পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পালনৃপতিগণ গ্রতীচ্যরাজগণের অনব্রশাসন ও শিলালিপিতে “বঙ্গপতি' 
বলিয়া পরিচিত হুইয়াছেন। এই বঙ্গপতিগণের যত্বে বঙ্গনাহিত্যেরও প্রথম পুটি সাধিত 


কায়ন্থধন্ম।চযা 


(২৬৯) মহামহোগাধ্যান় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহ।শয় এই গ্রস্থকায়ের পরি5য় দেখাইয়। দিয়! আমাকে কৃঙজ্ঞতা- 
পাঁশে আবদ্ধ করিগাছেন। ৬:৭৩ ০9:01675 086910896 00001057962) 0৩ 17 1310110005505 
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গাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ই 


হইয়াছিল। তৎকালে যেমন সংস্কৃতভাষায় তান্তিকগ্স্থমৃহ রচিত হইতেছিল, সেইরূপ 
বঙ্গভাষাতেও বহুতর তন্ত্রতত্ব ও সাধনভজনমূলক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল 1২৬১ এই মাতৃভাষার 
পুষ্টিকল্ে যে বহু কাযস্থাচার্য্যেরও হাত ছিল, তাহ বলাই বাহুল্য । 
পূর্বোক্ত বংশবিবরণ, বৈগ্যদেবের তাঁনলেখ ও কায়স্থধরন্মাচার্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
হইতে পালাধিকারে কায়স্থ-্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন গাইতেছি। এমন কি, পাঁলনুপতিগণ কোন 
কোন সন্ত্রান্ত কায়স্থবংশের সিত আদান-প্রদান করিও কুষ্ঠিত হন নাই। রামচরিত-বঞ্িত 
বীর রামপালস্থাপিত “কনকময়লেখাধিকরণ/ও তৎকালীন কায়স্থ- 
প্রভাবের একটী অন্তনম নিদর্শন । পালবংশের জািনিণয় প্রসঙ্গে 
প্রথমেই লিথিয়াছি যে, বৈগ্যদেবের তাগ্নশাসনে এই বংশ ন্র্যাবংণীয় বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। ল্ধ্যবংশীয় নিগমকুলের সন্দান প্রাচীন শিলালিপিতে বাহির হইয়াছে 1২৬৪ 
পূর্রবকাল হইতেই নিগমের! “নৈগমানয়কারস্থ* বলিয়া পরিচিত 1২৬৫ এখনও উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে কারস্থজীতিমধো নিগমশাখা বতিয়াছে | সস্তবতঃ পাঁলরাজবংশ এইরূপ 
হুর্যযবংশোষ্ঠব নৈগমান্বয়-কায়স্থ ছিলেন, তাই আবুলফজল তাহার স্থবিখ্যাত আইন-ই- 
অকবরীগ্রন্থে 'পালরাজগণকে” কায়স্থ বলিয়াই স্বীকার কবিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা 
লখ্‌নৌ যাঁছঘরে রক্ষিত ১১৬৭ বিক্রম সংবনে ১১১১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ মহাসমুদ্রপতি 
কীর্তিপালের তাম্রশাসনে পাল” উপাধিধারী কাযস্থ-রাজাম্বীয়ের সন্ধান পাইতেছি। 
সেনবংশ গৌড় অধিকার করিয়া বসিলে পালরাজ মগর্ধে পলারন করেন, সে কথা পূর্বেই 
লিথিয়াছি। এই সময়ে তীহাদের আস্মীয়স্বজন কেহ কেহ সেনবংশের আনুগত্য স্বীকার 
করিয়া পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ অদৃষ্ট পরীক্ষার 
জন্য দলবল সহ উত্তরভারতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভূবনপালের পুত্র ও উক্ত 
কীর্তিপালের পিতা বিভ্রমপাঁল অন্ততম,। উক্ত তাত্রশাসনে লিখিত আছে যে, “তীব্রকর 
সূ্ধযবংশে সমুস্তব ভূবনপালের পুত্র বিক্রমপাল নিজ ভূজবলে জয় করিয়া সৌম্য-সিন্কুরাজাধিপত্য 
অর্জন করিয়াছিলেন। তাহারই সৎপুত্র কীর্তিপাল হ্ধ্য হইতে সমুত্পন্ন মন্থুর স্তায় ধনী 
এবং রূপেও যিনি মন্মথকে পরাজয় করিয়াছেন, তিনি শ্রীবান্তবা বিষয়ে ডবিরামকুল 
গ্রামের গৌতমগোত্রীয় প্রহসিতশন্মাকে ফাল্তিনমাসে দ্বিতীয়া তিথি বৃহস্পতিসংক্রাস্তি 
রবিবারে ১১৬৭ সংবতসরে দরদগণ্ডকীদেশে বিক্রমগ্রাম দান করিতেছেন ।”২৬৬ যে সকল 
(২৬৩) মহামহোপাধ্যার হর প্রসীদশীস্্রী মহ।শয় এইকপ কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত টীকাঁসহ নেপাল হইতে 
সংগ্রহ করিয়।ছেন, এবং সেই সফল গ্রশ্থ-প্রকাশে মনোযোগী হইয়াছেন । 


(২৬৪) 058117177121700775 /51010001081621 05০5 60০16, ৬০1]. 1৬. 0. 425. 
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(২৬৬) “অ।সীৎ সমন্ত ভুবন প্রতিপালনলব্মংজ্ঞঃ 
শক্রোপমে| ভূবনপালবৃপঃ প্রনি্ধাঃ | 


২৫৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ষষ্ঠ অধ্যায়। 


পাত্রকে জানাইয়া কীর্তিপাল এই তাত্রশামন দান করেন, তন্মধ্যে তাঁহার গুরুপুরোহিত, 
ধর্মীধিকরণিক প্রভৃতি ব্রাঙ্মণপঞ্ডিত বাতীত ঠঠন্কুর শ্রীদেবপাল*, “করণকা য়স্থ শ্রীকর্ণপাঁল* 
'মহোখাসনিক শ্রীমহীপাল', ও “মহাসাধনিক ভ্রীহরিপাল”, পাঁল-উপাধিধারী এই চাঁরিজন 
পাত্রের উল্লেখ আছে ।২৬৭ বলা বাহুলা যে, ব্রাহ্গণ ব্যতীত রাঁজবংশীয় বা রাজসন্বন্বিগণই 
মুসলমান-শাসনের পূর্বে ঠিক, উপাধি গাইতেন। গৌড়বঙ্গের প্রাচীন তাম্শাসনাদিতে 
এই উপাধি “মহাঠস্কুর” বা “কার়স্থঠকুর নামেও পরিচিত হইয়াছে । ফরিদপুর জেলা 
হইতে খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উতকীর্ণ তাম্রশাসনে ও ধর্মপালের তাঁত্রশাসনে “জোষ্ঠ-কায়স্থ” 
এবং ঈশ্বরঘোষের তাশ্রশাননে 'মহাকায়স্থ” নামে যে অনাত্য পরিচিত, কীর্িপালের উক্ত- 
তাত্্রশীননে তিনিই “করণকায়স্থ' নামে পরিচিত হইয়াছেন । কীর্তিপালের পরিচয় ও ব্রাহ্মণেতর 
অপর সকল পাত্রের পাল-উপ্শধি দেখিয়া মনে হয় যে, স্ুবর্ণকার বাতীত ত্রাঙ্গণেতর পাল- 
উপাঁধিধারী সকলেই রাজার স্বভাতি বা আন্বীর কুটুম্ব ছিলেন। তীহারা কৃুর্য্যবংশীয় 
হইলেও সম্ভবতঃ নৈগম-কাঁরস্থ বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। কীর্তিপালের স্তাঁয় গৌড়ের পাল- 
রাঁজবংশ হূর্যাবংশোত্ভব বলিয়া পরিচিত ভইলেও তাহারা “সমুদ্রবংশ*, 'সমুদধগোত্র+ “সিদ্কুকুলজ" 
বলিয়াও অভিহিত হইরাছেন, পালবংশের জাতিনিরয়-প্রসঙ্গে প্রথমেই সে কথা লিখিয়াছি। 
কীত্তিপালের তাত্রশাসনেও ভিনি এবং তত্পত! “সৌম্সিদ্কুরাঁজ+ বা! উত্তরসমুদ্রপতি” বলিয়া 
কীন্তিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, রাজ! কীর্ডিপাঁল পূর্বাতন সমুদ্রবংশকে 


যন্তীব্রভাম্ুসমবাপ্রশরীরমষ্টিঃ 

মাণর্ণিবংশবহধেশ্বরশেখরহ্ীঃ ॥ 

তস্তায্ুজে। নি্গুজার্জজিতসৌম্যদন্ধু- 

রূজাধিপঙ্ঠয ই£ বিক্লমপাঁলনামা। 

যদ্ধক্রমেণ পরিপ।পিতভূ মিচক্র- 

মহ্যক্বাধিতমিব প্রতিবুদ্ধম।নীৎ ॥ 

তস্মদজনি সৎপুরঃ কীরঙ্ঠিঃ গালঃ প্রহাপবান্‌। 

দুর্য।দিব মনুধন্থী মুত্তিঃ শরজিতমন্মথঃ 0১ ০০ 
এতীবাভ্তব্যবিষয়ে ভবিরামকুলগ্রথমে ভট্টগ্রামোৎদয়ায় গেহমগেহ।য়'ককুর হী প্রহসিতশর্ণে  ব্রাঙ্গণায়ত। 
ফান্ুনে মাসে শুক্লপক্ষ দ্ধি তীয় য়াং বৃহম্পতিন,ক্রাদেখ সৌরিদিনে সপ্তষ্টাধকে একাদশসংবৎসরে শ্রীদরদগঞণ্ডকী- 
দেশে সষে।রল্নিয়প্রতিবদ্ধ: ডশ্বউলিগ্র।ম যেবিসাপ্রতিসদ্ধ গ্রাম হ্রীমইকীর্ভিপালদেবে! দদৌ।” 

(কাঁত্পালের চাতশাসন--701820010 [00102 5০] ৮1], 9 66.) 
(২৬৭) “নহ।পুংরাহিতঠকূর আবাশবেবঃ |] মহাপুরোহিত প্রধরঃ | ধর্মাধিকরণিক শ্রীমপ্িবরঃ| দৈবা- 

গারিক হ্কেশবপ্উটমা | শংখধারি প্রবানহরিঃ। পাগ্ুত শ্রীবান্ধুকঃ। উপাধ্যায় শ্ীরিশিকেণঃ | উপাধ্যায় গরীআনুকঃ। 
উপাধ্যার ই্রসিহড়ঃ। পণ্ডিত হ্সাংঘাকঃ| দৈবজ্ঞ শ্রীরতিকরঃ। ঠক জ্রীদেষপালঃ। মহাক্ষপটলিক 
ছ্ীমহিচন্দঃ | আইষ্টবর্গিক এীঙজাগৃ+:| করণকায়ন্থ শ্রীবর্ণপালঃ। মহোথাসনিক ঈমহীপালঃ। মহাসাধনিক 
“জীহরিপাল: 1 সর্ববপাত্রপরিজ্ঞানাদ্দত্তং তাম্রন্ত গট কম্‌।” ( কীর্তিপালের উক্ত তাস্্রশীসন ) 


পাল-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২৫৭ 


দক্ষিণসমুন্্র-ধারা স্থির করিয়া আপনাদিগকে উত্তর-ধার৷ ধরিয়া 'উত্তরসমুদ্রপতি বলিয়া 
পরিচিত করিয়াছেন। দরদগণ্ডকী বা বর্তমান বড় গণ্ডকনদের উত্তরাংশ লইয়াই বিক্রম- 
পাল অভিনব উত্তরসমুদ্ররাঁজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। প্রকুত প্রস্তাবে বিক্রমপাঁল 
ও কীত্তিপাল বর্তমান গোরথপুর জেলায় সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেও গড়ের পূর্বতন 
পালরাজবংশের পরাক্রম ও আধিপত্যনির্দেশক “পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাঁজঃ 
উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন । নারায়ণপালের ভাগলপুর-তাত্রলিপি, সন্ধ্যাকরের রামচরিত 
ও মদনপালের মনহলি-তামলেখ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পরবর্তী পালবংশ সৌগত 
বলিয়া! পরিচিত হইলেও পাশুপত শিব ব' বিষ্ণুর উপাসক এবং ত্রাঙ্গণভক্ত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন। তাহাদের আস্তন যে শাখা উত্তরে দরদগগ্ডকীদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারাও 
ব্রাঙ্ষণভক্ত ও পরম-মাহেশ্বর বলিয়া! অভিহিত হইরাছিলেন। পুর্ব হইতেই গোরখপুর অঞ্চলে 
বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব কায়স্থের বাস ছিল,২৩” সেই স্থানই কীগ্ডিপালের তাত্রশাসনে শ্রীবাস্তবাবিষয় 
বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়া! থাকিবে। পূর্বতন পালরাজসভায় যেরূপ অমাত্যের মধ্যে দৈবজ্ঞ বা 
জ্যোতির্বিদধ্যক্ষের উল্লেখ পাইয়াছি, কীর্তিপালের তারশাসনেও সেইৰপ দৈবাগারিক জ্ীকেশব 
ও দৈবজ্ঞ শ্রীরতিকরের নাম পাইতেছি। ইত্যাদি কারণে উত্তরসমুদ্রপতি পালবংশকে 
গৌড়ের পালরাজ বংশেরই উত্তর শাখা বলিয়া মনে করিতেছি । 


(২৬৮) [00127% 420002755৮০, ১৬1] ৮62 5৫ (0০016990515 ঠ115051/219609$ 
2:552)95 ০1. ]], 9, 247. 


ও 


হলগুভক্ব ভঞ্যাম্স 


স্পিন) ৬ পাশ 


চজাবংশ ও বম্ম বংশ 


অল্পদিন হইল, বঙ্গাধিপ ভ্রীচন্ত্রদেব ও ভোজবর্মদেবের তাঅলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, 
তদ্দারা আমর। নিঃসন্দেহে জানিতে প্াঁরিয়াছি, যে সময় গৌড়মগধে পালবংশ সামাজ্যভোগ 
করিতেছিলেন, ততকালে পূর্র্বঙ্গে চন্দ্র ও বন্মবংশর থা ও প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। 

এই ছুই বংশের মধ্যে চন্দ্রবংশ অতি প্রাচীন। ভারতীয় বৌদ্ধণর্ম্মের ইতিহাঁসলেখক 
তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথ লিখিয়াছেন যে, প্রাচাভারতে চক্র, পাল ও সেনবংশের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল, এই বংশত্রয়ের মদ্যে একটির পর অপরটি যথাক্রমে 
রাভত্ব করিয়া গরিয়াছেন। এই বিবরণী অন্ুলারে বলিতে হয় 
যে, পাল ও সেনবংশের অভ্যাদয়ের পুর্বেই চন্দ্রবংশের অভ্দয়। তিবনভীয় তারনাথ পর 
পর ১৯ জন চন্দ্র-নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন । বথা _ 


চক্্ররাজগণের নাম 


১ হরিচন্্র ৮ চক্র ১৫ সিংহচন্ত্র 
২ অক্ষয়চন্দ্র ৯ ধর্মচন্ত্র ১৬ বলচন্র 
৩ জয়চন্ত্র ১০ কনকচন্তর ১৭ বিমলচন্দ্র 
৪ নেমচক্জ ১১ কন্মচন্ত্র ১৮ গোবিচন্ত্র 
৫ পণিচন্দ্র ১২ বুক্ষচন্্র ১৯ ললিতচন্জর 
৬ ভীমচন্দ্র ৩ কামচন্র্র 

৭ সলচন্দজ্র ১৪ বিগম বিক্রমীচন্ছ 


তারনাথের মতে, চন্দ্রবংশীর প্রথম সাতজনই সিপ্তচন্ত্র ৭ঘিঠ়া প্রণিদ্ধ ছিলেন এবং পূর্ববদেশে 
এই সাঁতজনই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । নেম্চন্দ্র রাজ! হইবার অল্পকাঁল পরেই পুষ্যমিত্র 
ৰ! পুষ্যগুপ্ত নামে তাহার এক মন্ত্রী কিছুদিনের জগ্য বাভা 'অধিকার করিয়া বসেন । পাঁচ বর্ষ 
রাজ্য করিয়া পু্য উত্তরদেশে কালগ্রাসে পঠিত হন | এই সময়ে কিছুদিন য্লেচ্ছমত চলিয়া- 
ছিল। শুলিকদেশাগত মাঠর নামে এক বীদ্ধভিক্ষু এ মস্ত প্রচার করেন। পুষ্যের মৃত্যু 
হুইলে পণিচন্দ্র পৈতৃকরণজ্য প্রাপ্ত হইলেন । মলচ'্দ্রর সময়ে চন্ত্রগুপ্টের অভ্যুদয় । এই 
সময় চাণক্য নামে এক সামন্তাধিপতি বু জনপদ »পিকার কশিয়া বসন। শ্রীচজ্র ও তৎপুত্র 
ধর্মচন্দ্র কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গে আধিপতা করিয়া শিয়াছেন | ধম্মচজ্ে সভায় স্থবির বন্থুবন্ধু 
বিস্তমান ছিলেন। ধর্শচন্দের পর তার ভ্রাতুপুত্র কনকচন্দ্র রাজ। হন, তীগার সম্পর্কীয় 
এক বড় ভাই ত২কালে বারাণপা শাসন কর্পি5হিংলন। কর্মচগ্রের পুত বৃক্ষ (বা মহীক্ষহ.) 


রাজবংশ । ] রাজন্য-কাণ্ড ১৫৯ 


চন্দ্রের সময় উড়িষ্যার অধিপতি জালেরুহ সমস্ত পূর্ধদেশ অধিকার করেম। রাঁমচন্ত্র উৎকল- 
পতি নাগরাজের অধীনতা শ্বীকার করিয়াছিলেন। বলচন্ত্র সিংহ নামক এক নৃপতির হস্তে 
বঙ্গরাজ্য হারাইয়া ত্রিহতে গিয়া আশ্রয় জয়েন এবং তথায় কিছুদিন সামস্তভাবে ভূমিভোগ 
করেন। বিমলচন্দ্র অনরুসিংহের আশ্রয়দাতা ও একজন মহাবীর ছিলেন। ভিনি পৈতৃক বঙ- 
রাজ্য উদ্ধার করেন, কারূপ পর্যান্ত ভাতার আঁধপতা বিশ্ব ভয়। তিনি রাজা ভর্তৃহরির্‌, 
ভগিনীকে |ববাহ করেন, তীহানহই গভে গোবিটজ্ুর জন্ম। গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের 
সহিত চন্দ্ররাজবংশের অবসান হর়। কিছুপিন অন্াজকতা চলিতে থাকে । রাজবংশীয়দিগের 
মধ্যে ধাহাকেই নির্বাচন কর। হয়, ভিনহ চক্ত্রবংশের এক রাণার কৌশলে বাত্রিকালে নিহত 
হইতে লাগিলেন, অবশেষে রাণার করালকধল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া গোপাল প্রজ- 
সাধারণকর্তৃক নৃপা৬পদে অধিষ্ঠিত হইলেন” 

তাঁরনাথের বিবরণা হইতে মনেকগুপি চন্দ্রনুপতির নান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে ভাষে 
তাহাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ175 এ বংশলতার উপর নির্ভর করিয়া ধারাবাহিক 
ইতিহাস বাহির করিবাঁর উপায় নাই । ভারনাথের বিবরণী প্রবাদমূলক, স্মৃতরাং তাহার 
গৃহীত নামগুলি প্রকৃত হহলেও পৌব্ৰাপর্মা ঠিক নাই, ইহা বলাই বাহুল্য । তারনাথ 
লিখিয়াছেন যে, সিংহচন্দ্রের সমর সু প্রপিদ্ধ চাক্বযাকরণরচণয়ূতা চন্দ্রাগোমধীর আবির্ভাব হইয়া- 
ছিল। আবার তাহার পুর্বপুরুৰ কনকচন্দ্রের সময় তুকক্ষপ্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে উত্তরভারতে খৃষ্টায় ১২শ শতাব্দীতে তুঁরুকষ প্রভাবের সুত্রপাত এবং চন্দ্রগোমী ভাহার 
বছুপুর্বে খুষ্টায় সপ্পুম শতান্ধাতে বিগ্বমান ছিলেন। নালন্দার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাধ্য চন্ত্রকীন্তির 
প্রতিদ্বন্দ্বী আচাধ্য চন্জ্রগোমী »৩০ হইতে ৬৪* খৃষ্টানদের মধ্যে বিগ্কমান ছিলেন ।* পূর্বেই 
লিখিয়াছি যে, এ সময়েই পূর্ববঙ্গ খ্জীবংশের অভাদয় । ৰ 

এদিকে কাঞ্চীপতি গাজেন্দ্র চালের নাড়বঙ্গ-আক্রমণকালে প্রায় ১০২২ খুটাবে পূর্বববঙ্জে 
গোবিন্দচন্ত্রকে অধিপতিরূপে দেখিতে পাই । ছুর্লভমল্লিকের গোবিন্দচন্ত্রগীতে লিখিত আছে-- 


*নবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধাড়িচজ্্র পিতা । 
তাঁর পুত্র মাণিকচন্ত্র শুন তার কথা ॥৮ 


এদিকে নবাবিষ্কৃত ভ্চন্দ্রদেবের তাত্রশাসনে লিখিত আছে,_ 

“এই পৃথিবীতে বিখ্যাত রোহিতাশিভোণী বিশাল-শ্রীসম্পন্ন চন্দ্রদিগের বংশে পুর্ণচজ্জনদৃশ 
পূর্ণচজ্্ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিমার পাদপীঠিকায়, সন্তানিগণের অগ্রভাগ, টক্কোৎকীর্ণ 
নবপ্রশস্তি, জয়ন্তস্ত ও তাত্রসমূদহ তাহার নাম পঠিত হইত | যে ভগবান্‌ দুধাংশু বুদ্ধের 


(১) ৬/8551175 1300013157005) 2০7. 
(২) 107. 02571751501) 350901500) 0, 18০. 


২৬০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সপ্তম অধ্যায়। 
শশকজাতক অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলজাত বলিয়াই যেন তীহার পুত্র 
সুবর্ণচর বৌদ্ধ বলিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এক অমানিশায় তাহার মাতা গর্ভাবস্থায় সাধ 
করিয়া উদয়ী চন্ত্রবিশ্বদর্শনের বাসন! প্রকাশ করিলে সৌণার চাদ পাইয়া তপ্ত হইক়্াছিলেন 
বলিয়াই তেৎপুত্র) স্থবর্ণচন্ত্র নামে উদাহৃত হইয়াছিলেন। তাহার ন্বর্ণের) পুত্র উভয়কুল পবিত্র 
করিয়াছিলেন ও তাহার গুণাবলী লোকবাদভয়ে অতিথিরূপে চারিদিকে ধাবিত হইত বলিয়। 
বৈলোক্যে তিনি ত্রেলোক্যচন্ত্রনামে খ্যাত হইয়াছিলেন | হরিকেল অর্থাৎ বঙ্গরাজের রাজ চিহ্ন- 
শোভিত ছত্র ধাহাকে দেখিয়া শ্মিত হইত, সেই রাজ্যশ্রীর আধার চন্্র-উপপদযুক্ত দ্বীপে অর্থাৎ 
চন্ত্র্ধীপে) দিলীপের ন্যায় রাজা হইয়াছিলেন। চন্দ্রের জ্যোতম্না, ইন্দ্রের শচী, হরের গৌরী 
এবং হরির লক্ষ্মীর ন্তা় সেই বিহিতশাসন (ভ্রলোক্াচান্দ্রের ) শ্রীকাঞ্চনানায়ী কাঞ্চনকাস্তি 
প্রিয্না ছিলেন । সেই ইন্ত্রসদূম তেজস্বী নীতিবিৎ (রাজ ) রাজযোগযুক্ত গুভমুহূর্তে কাঞ্চনার 
গর্ভে দৈবজ্ঞগণ-স্থচিত রাজচিহ্নধারী চন্দ্রের স্া় শ্রীচন্দ্রনামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। 
যে (পুত্র) বনুন্ধরাকে একচ্ছত্রে অলঙ্কৃত করিয়া ও অজ্ঞলোকের অনুপযুক্ত ( অর্থাৎ 
বিশ্বংলোকবেষ্টিত ) হইয়? শক্রগণকে কারায় নিবেশিত করিয়া যশঃম্ুগন্ধে দশ দিক্‌ আমোদিত 
করিয়াছিলেন |” 


(৩) জার্ধযশূররচিত জীতকমালার ৬ষ্ঠ শুবক শশজ।তকে বুদ্ধদেবের শশকরূপে জন্মবিবয়ণ তাছে। অনশেষে 
শশরগে বুদ্ধের চত্রে অবস্থান সম্বন্ধে লিখিত আছে-_ 
“সংপূর্ণেহগ্ঠাপি তদিদং শশবিম্বং নিশ।করে। 
ছাঁয়ামর়মিবাদর্শে রাজতে দিবি রাঁজতে ॥ 
ততঃ প্রভৃতি লোকেন কুমুদাকরহাসনঃ। 
, ক্ষণদতিলকশ্চন্দ্র; শশাঞ্ক ইতি কীন্ক্যতে |” (জাতক মাল ৬।৩৭-৩৮) 
(৪) *চজরীণিমিহ রোহি হাশিতুজান্বঙ শে বিশ'ল শ্রিয়।- 
স্বিগ্যাতে| ভুবি পূর্ণচন্রসদৃশঃ প্রপূর্ণচন্ত্রোহহবৎ। 
অর্চ।নাম্পদপীঠিকানহু পঠিতঃ সম্ভাঁনিনামগ্রত- 
ইক্কো ৎকীর্ণনৰপ্রশভ্িযু জয়ন্ততেযু তাজেষু চ ॥ 
বুদ্ধন্ত য;ঃ শশকজাতকমন্কসংস্থং ভক্তা। বিভর্তি ভগবানমূ তা করাংশুঃ | 
চক্্রস্য তন্ত কুলজাত ইতীধ বোদ্ধঃ পুত্র: শ্রুতো| জগতি তন্য সুবর্ণচর; ॥ 
দর্শেস্ত মাতা কিল দোহদেন দিদুক্ষমাণোদক্রিচজ্রবিদ্বং। 
কুষ্চন্রেণ ছি তোধিতেতি সুবর্ণচন্্রং সমুদ্বাহরস্তি ॥ 
পুত্রস্তল্ত পবিব্রিতোভয়কুলঃ ফৌলীনভীতাশয়ে- 
স্তোলেক্যে বিদিতে। দিশামতিথিভিস্েলোক্যচন্ত্রো গুণৈং। 
আঁধারে হরিফেলরাজককুদচ্ছত্রশ্মিতানাং প্রিগ্নাং 
হশ্চক্রোপপদে বতুব নৃপতিহ্থীপে দিলীপোপমঃ ॥ 
জোযাৎছের চত্রস্ত শচীব জিফে-গোঁ রী হয়ভেব হরেরিব প্র | 
তন্ত প্রিয়া কাঁঞ্নকাত্তিরাসীচ্ছী কা ফদেত্যঞ্তশীসনন্ত ॥ 


চচ্্র-রাঁজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২৬১ 


উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে শ্রীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের এইরূপ বংশলতা পাইতেছি__ 


পুর্ণচন্ত্র স্থবর্ণচন্ত্র 

সুবর্ণচন্ত্র রী ৃ 

ভ্রিলোক্যচন্ত্র মাণিকচন্দ 

শ্রীচন্দ্ পরিকর | 


উদ্ধৃত বংশলতা৷ হইতে শ্রীচন্্র ও গোবিন্দচন্ত্রকে একই বংশো।ব বলিয়া মনে হয়। যদি 
ত্রেলোকাচন্দ্রের'ডাক নাম ধাড়িচন্দ্র হয়, তাহা হইলে শ্রীচন্দ্রকে সম্পর্কে গোবিন্দচন্দ্রের জোর্ঠ- 
তাত বা খুল্লতাত বলিয়' ধরা যায় । কিন্তু উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণভারতে প্রচলিত মস্নামতীর গানে 
গোবিন্চন্দ্রের মাত। ময়নামতী রাজ! ত্রৈলোক্যচন্ত্র বা তিলোকচাদের কন্তা বলিয়াই পরিচিত 
হইয়াছেন। উভয় ত্রৈলোকাচন্দ্রকে বদি অভিন্ন বলিয়' ধর! যাঁয়, তাহা হইলে ভ্রৈলোক্যচন্দ্ 
মাণিকচন্দ্রের পিতা না হইয়া শ্বশুর হইর' পড়েন। ১ম মহীপাঁলের বাণগড়-তাম্রলেখ, ঈশ্বর- 
ঘোষের মালদোয়ার-তাঘ্রলেখ এবং শ্রীচন্দ্রাদবের রাঁমপাল-ভাম্রলেখ ঠিক একই অক্ষরে 
উৎ্কীর্ণ, এই লিপিত্রয় মনোযোগপূর্বক 'মআলোচিনা করিলে একই শতাব্দীর বর্ণলিপি বলিয়া 
গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না । পুর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, গৌড়াধিপ মহীপাল 
ও লাউসেন একই সময়ে বিছ্চমান ছিলেন ।* তিরুমলয়-শৈললিপি ও উপরি উক্ত গানে 
গোবিন্দচন্ত্র বঙ্গাধিপ বলিয়াই প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গাক্রমণকালে প্রায় 
১০২২ খুষ্টাবে বিদ্যমান ছিলেন, তংপুর্বে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র বঙ্গাধিপ বলিয়া 


সরাজযোগেন শুভে মুহূর্তে মেছুর্ডিকেঃ সঁচিতরাঁজচিহ্নং | 
অধাপ তন্তাং তনয়ং নয়জ্ঞঃ হ্চন্দ্রমিন্ন গমমিন্দ্রতেজাঃ | 
একতপত্রাভরণাং ভুবং যে! বিধায় বৈধেয় জনাবিধেয়; | 
চকার কারান্থ নিধেশিহারিধশঃ সগন্ধীনি দিশাং মুখানি |” 
( গ্রচন্ত্রদেবের রামপাল-তাস্রলেখ ২-৮ শ্লৌক। সাঁহত্য, ১৩২, সাল, ৪০১-৪০২ পৃষ্ঠা |) 
(৫) লাউসেনকে তিষ্বতীয় তাঁরনাথ হুরধ্যবংশীয় লঘসেন নামে পরিচিত করিয়াছেদ। তাঁরনাথের মতে সেন- 
যাজধংশের অভাদয়ের পুরে লবসেন আ।বিভূতি, হন। (17012) 40600215৬০1. 1৬, 0,366, ) ধর্ম ল- 
সমূহে ধর্মপাঁলের মৃত্যুর পরেই লাঁউসেনের অভুযদয়ের কথ। বর্ণিত হইয়াছে । লাউসেন যে গোড়েশ্বরের আদেশে 
ফামক্বপাঁধিপতি করূরধবল ঘ। ধধলঘোধকে পরাজয় করেন, তিনি ধর্মমঙ্গলে কেবল 'গৌড়েশ্বর' আখ্যা লাত 
করিয়াছেন । গৌড়মহীগাল ও গৌঁড়েস্বর শব্দ একার্থবাচী। পরবর্তী ধর্দমঙ্গল-রচয়িতৃগণ “মহীপাধা। যে একজন 
যাজার নাম তাহ। বুঝিতে না গাঁরিয়। উহাকে 'গীড়েশখর নামেই পরিচিত করিয়া খাকিবেন। সম্ভবতঃ কাঞ্ীপতি 
রাজেজ্চৌলের হস্তে ওভুক্তি বা মেদিনীপুর অঞ্চলের অধিপতি ধর্দপাল নিহত হইলে ও রাজেন্্রচোল রাজ্যে 
্রন্থীন করিলে যহীপাল ধন্মপ।লের রাজ্য অধিকার করেন। মহীপাল বে ময়নামতীর সমসাময়িক, তাহা স্রনা- 


ধতীয গাদেও পাওয়া বায়। 


২৬২ বঙ্গের জাতীয় ইীতহাস [ সপ্তম অধ্যায়। 


পরিচিত ছিলেন।* সম্ভবতঃ মাঁণিকচন্দ্রের পর শ্রীচন্ত্র কিছুদিন বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হুইয়া- 
ছিলেন। শ্রীচন্দ্রদ্দেবের তাম্রলেখ হইতে বেশ বুঝ! যাইতেছে যে, ত্বাহার পিতা পিতামহ 
গ্রভৃতি পুর্বপুরুষগণ চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ভ্রেলোক্যচন্ত্রই “হরিকেল, 
বা বঙ্গরাজ্যের "আধার" অর্থাৎ তাহার পুত্র শ্রীচজ্্র হইতেই বঙ্গার্দিপত্যের স্থচন। 

্রীচন্ত্রদেবের তাম্লেখ-পাঠোন্ধারকাঁরী যথার্থই লিখিয়াছেন, "এই লিপির কাল যেন 
বন্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে এবং সেনরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত 
পূর্ব্বে। বর্্মরাজ হরিবন্্রদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই ফোন সুযোগে চন্দুদ্বীপাধিপতি 
ব্রৈলোক্যচন্ত্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্য অবলম্বনপুর্বক কিছুকাঁলের জন্ত এক 
অভিনব বৌদ্ধ-রাজা সংস্থাপিত করিতে সনর্থ হইয়ীছিলেন | | 

বলা বাহুল্য, সমুদ্র-পরিবেষ্টিত চন্দ্ররাজবংশের অধিষ্ঠান-ভূমিই চন্ত্র্বীপ আখ্য' লাভ করিয়া- 
ছিল। পুর্বেই ধলিয়াছি যে, খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চন্দ্রগোমী 
আবিভূত হন। তিব্বতের জ্ঞানভাগ্ার টেশ্ুর গ্রন্থে লিখিত 
আছে, “বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয়বংশে চন্ত্রগোশীর জন্ম। আচার্ধ্য স্থিরমতির নিকট ইনি সুত্র ও 
অভিধন্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিগ্ভাধরাঁচার্ধ্য শোকের নিকট বৌদ্ধধর্ধ্ে দীক্ষিত হন। 
তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার বড় ভক্ত ছিলেন। তৎকালে বরেন্দ্র হর্ষের উত্তরাধিকারী 
শিলের সাত্রাজ্যান্তর্গত ছিল এবং পিংহ নামক এক লিচ্ছবি এই প্রদেশ শাসন করিতে. 


চন্রদ্বীপের রাজবংশ 


(৬) অলঙ্কারশেগর-রচয়িত| বে শব'মশ্র মাণিকাচন্্র নামে এ+ চন্দ্রবংশীয় নৃপতির পরিচয় দিয়াছেন, এই 
মাণিকাচন্দ্রের পিতার নাম ধর্ধচন্দ ৪ পিতামছের নাম রামচন্দ্র। কেশল রামচন্দ্র এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন-- 
“হুত্রামে।দ।মডিল্লীপরিবঢবিলসৎকাবিলক্ষোণীভর্ত 
*** দে প্রোচযুদ্ধে মমদলয়সৌ কোটিশে। সৈরিবীরান্‌।' 
অর্থাৎ 'সভন্ত্র ইল্ররপে যিনি (1দলী )-পাত হইয়া! বিরাজ কঠিতেছিলেন, সেই ক।বিলের ( কাবুল) অধিপতি 
ধকেও যিনি কোটী বৈরিগণের সাহহ দপন কারয়।ছিলেন।' এই প্রমাণ অনুন।রে গোবিন্দচ/ন্্রর পিতা ম।শিকচন্ত 
হইতে রামচন্দ্রের বংশধর মাণিক্যচন্দ্রকে ভিন্ন বংশীয় বলিফ্। মনে হয়। ভারনাথ ধর্মচন্দ্রের ভ্রাতুপ্ুত্র কলফচন্ত্রকে 
তুরুক্ষর মধ'ন বলিম্| গ্ুকা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অলঙ্ক।রখেখর-বর্ণিত মাশিক্যচন্দ্রের পিতা ধর্মচন্র ও তায়- 
নাথের ধর্শুচন্ত্র অভিন্ন হইতে পারেন। শৌদ্ধোদনিরচিত অলঙ্ক।গসুত্রের টীকাই অলঙ্ক।রশেখর। 
“বেদাস্তস্তায়বিদ্তাপরিচি তচতুরং কেশশং সরিযোগ্য 
পরমন্সাণিকাচন্তরঃ ক্ষিতিপতিতিলকো গ্রস্থমেতং বিধত্তে ৮ » 
এই বচনামুনারে মাণক্যদন্দ্ের আ:দশেই “তলঙ্কারশেখর? রচিত হয়। গ্রস্থারস্ভে লিখিত আছে, '“অলঙ্থায়- 
বিদ্যান্ত্রকারো! ভগবাংচ্ছোদ্ধোদনিঃ পরমকারণকঃ স্বশাপ্রে প্রবর্তরিষ/ং" এতদ্বারা পরম দয়ালু বুদ্ধদ্নেবকেই 
নিদ্দেশ করিতেছে। ইহাতে বোধ হুর, উপরোক্ত চন্দ্রর/জগণের গ্তার কেশবের পৃষ্ঠপেধক মাণিক্যচন্রাও 
বুদ্ধন্তক্ত ছিলেন। 
(৭) শ্রীধুক্ত রাধাগোবিদ বসাক মহ।শয়ের 'প্রচন্ত্রদেবের নবাধিক্কৃত তাত্রশাসন, প্রবস্থা সাহিত্য, ১৩২, 
নাল, ২৯ পৃষ্ঠ! । 


চন্জ্-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ২৬৩ 


ছিলেন। সম্রাট শিল নিজ কন্যার সহিত চন্দ্রগোমীর বিবাহ দিবেন ইচ্ছা করিয়া বরেজ্্রাজের 
নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন, চন্দ্রগোমীও প্রথমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত পরে সেই রাঁজকন্তার তারা নাম শুনিয়া তাহার আরাধ্য দেবী তারার নামের 
সহিত মিল হওয়ায় আর বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন ন। বরেন্দ্রাজ ততপ্রতি নিতাস্ত 
জুদ্ধ হইয়া তাহাকে একটা দম্পৃটে আবদ্ধ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন । পেটিকাটি ভাসিতে 
ভাসিতে গঙ্গ। ও সমুদ্র-সঙ্গমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় একটি দ্বীপ উৎপন্ন 
হইল। চন্দ্রগোমীর নামানুসারে এই ভূভাগ চন্ত্রদ্বীপ নাদে পরিচিত হইয়াছিল । ক্রমে চক্রীপে 
লোকসমাঁগম হইলে এই দ্বীপে চন্দ্রবংশের রাজ্য হইল । 

মনোহরকল্প-লোকনাথস্তোত্র নামক নিজ গ্রন্থে চন্দ্রগোমী আচাধ্য-মহাপপ্তিত ও বারেক 
বলিয়া! পরিচিত ভইয়াছেন। সুতরাং প্রথমে তিনি বরেন্-প্রদেশেরই 'অপিবাসী ছিলেন 
এবং বরেন্দ্র ভইতেই চন্ত্রত্বীপে আসিয়া পড়েন! ভিব্বতীয় গ্রন্থে যে ভর্ষের উত্তরাধিকারী 
শিলরাজের উল্লেখ আছে, তাহাকে আমর £সীবর্দনপুত্র পৌগ্ুভিৎ শৈলোছব-রাজকুমার 
বলিয়া মনে করি।” তৎ্পুর্ববর্তী পোগুযাধিপ তর্ষদেব ' নেপালের নিচ্ছবিরাঙ্জ জয়দেবের 
মাতামহ বলিয়া তীহার শিলালিপিতে পরিচিত আছেন এক্ধপ স্থলে মনে হয় যে, 
আত্মীয়তাস্থত্রে কোন কোন লিচ্ছবিরাজ-কুমার ভর্ষদেবের অধীনে বরেন্দ্র-শাসন করিতেছিলেন। 
সম্ভবতঃ তিনি শৈলোস্তব বা শিলরাজের আধিপভ্যকাঁলেও তাহার 'অধীনতা স্বীকার করিয়া 
মহাসামস্তুকপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। গৌড়াধিপ ধর্মপাঁলের খালিমপুর-তাঁমলেখ-বণিত 
মহাসামন্ত নারারণবর্্মা প্রৰপ কোন রাঁজবংশধর ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়াই 
মনে হয়। 

যাহাই হউক, এখন দেখিতেছি ষে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চন্ত্রদ্বীপ ও এখানকার চন্দ্রবংশের 
উত্তব।৯ কিন্তু থুষ্টীয় ৭ম হইতে ৯ম শতাব্দী পধান্ত এখানে কে কোন্‌ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা 
ঠিক জানিবার উপযুক্ত উপকরণ এখনও বাহিব হয় নাই। তাঁরনাথ যে সকল চন্ত্রবূপতির 
উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ ত্র সম্ব-মুধাই বিগ্বামান থাক] সম্ভব, কিন্তু তাহার 
প্রবাদমূলক নামমালার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত তিন শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচিত হইতে 


(৮) *৮ পৃষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 
(৯) বিশ্বকোে চত্্রহ্থীপ শব্দে »ব্রজশ্ন্দর মিত্র মহাশয়ের ত্দ্রদীণরাজবংশ' গ্রাশ্থর প্রমাণে লিখিত হইয়।ছে 


যে, রাজা দনুজমর্দনের গুরু চক্ীশেখরের নামানুসারে চন্দঙ্গীপের নামকরণ হইয়াছে, এখন তাহা অপ্রামাণিক বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইতেছে । রাজ! দনুজমদীনের অত্যুদয়ের বহুশত পংসবই যে চন্দদ্বীপ খাত ছিল, তাহ। চন্দ্রগোমীর 
বিবরণ ও আচন্ত্রদেষের তাজলেধ হইতে জানা যাইতেছে । সম্ভবতঃ তারাভক্ত আচাধ্য চক্ত্রগেমী প্রথমে চক্রন্বীপ- 
পতির গুরু ছিলেন, সেই প্রন প্রবাদ পৎবর্তী কালে রূপান্তরিত হইয়। রাজ! দনুজমর্দনের গুরুদেবের স্বন্ধে 
আরোপিত হৃইগাছে। 


২৬৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [পথম অধ্যায়। 


পারে না। শ্রীচন্দ্রের তাঅশাসন-বর্ণিত পূর্ণচন্ত্র হইতেই এই বংশের ধারাবাহিক রাজমালা 
কতকটা স্থির হইতেছে । 

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে পালবংশের নির্দিষ্ট ধর্মচক্রমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে । এদিকে ধর্- 
চন্দ্রের পরিচয় প্রসঙ্গে তারনাথ লিখিয়াছেন, যে তাহার জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি-ভাই বুদ্ধপক্ষ রর 
শ্টসন করিতেন। বলা বাহুলা, চন্দ্রবংশের বিদ্বমানকালে বারাণসী পর্য্যস্ত বৌদ্ধ পালবংশে 
অধিকারে ছিল। এদিকে ললিতচন্ত্রের মহিষীর কৌশলে মহানিশায় রাজবংশীয়গণের ঠ 
শেষে গোপালের মুক্তি ও নির্বাচন হইতে মনে হয় যে, পাল ও আদি চন্দ্রবংশ একই বংশ 
হইতে সমুভ্ভূত। এক এক রাজবংশের এক এক প্রকার রাজমুদ্র। প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ 
শ্রীচন্দ্র ভগিনীপতি মাণিকচন্ত্রের রাজ্য অধিকাঁর করিয়৷ তীহার রাজচিস্ক বা বঙ্গরাজমুদ্র 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীচন্দ্রের তাম্রলেখ হইতেও তাহার আভাস পাইতেছি। এরপ স্থলে 
পালবংশের স্ভাঁয় চন্ত্রবংশের তাম্বশাসনে ধর্মচক্রমুদ্রার ব্যবহার হইতেও চন্দ্র ও পালকে এক 
বংশ বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ সমতটের প্রাচীন খঙ্গীবংশের উত্তরশাখা পালবংশ শাকছীপী 
সৌরব্রাঙ্ষণগণের শিব্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের নিকট সুর্যাবংশোস্তব এবং দক্ষিণশাখা 
আচার্য্য চন্দ্রগোমীর শিষ্যত্বম্বীকার করিয়া হয়ত চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। 
ছর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্ত্রগীতে এই বংশ “বাণিয়! জাতি ক্ষত্রীকুল” ( €৩ শ্লোক ) বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে । প্রাচীন শিলালিপিতে কর্ধযবংশীয় নিগমশ্রে্ঠীর পরিচয় বাহির হইয়াছে 1১০ 
সম্ভবতঃ এই চন্দ্রবংশও আদিতে এরূপ কোন ক্ষত্র শ্রেঠাবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। 

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে পুর্ণচন্দ্র হইতে শ্রীচন্ত্র পর্যন্ত চারিপুরুষের যেরূপ পরিচয় আছে, 
তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে । এখন মাণিকচন্ত্র ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় দিতেছি । 

রঙ্গপুর জেলায় প্রচলিত ময়নামতীর গানে ও গোপী্াদের গানে তাহাদের এইন্ধপ 
পরিচয় আছে-_ 

“বঙ্গে মাণিকচন্দ্র নামে এক “সতী” অর্থাৎ ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচাদের বন্তা 
ময়নামতী তাহার রাণী, কিন্ত তিনি একমাত্র রাণী নহেন। রাজার ময়নামতীতে তৃপ্তি জন্মিল 

বঙ্গাধিপ মাণিকচন্ত্রও না, আনন্দ-মহলে "নও বুড়ী” রাণী সত্বেও তিনি পুনরায় বাসনা- 

গোবিন্মচন্দ্রের পরিচয়. তৃপ্তির জন্ত দেবপুরের পাঁচ কন্তা বিবাহ করিলেন। ইহার 
অবশ্ঠন্ভাবী ফল ফলিল। “দেবপুরের পাঁচ কন্ন! ডাহিনী মএনা কোন্দল লাগিল”। রাজ। 
তখন বর্ধীয়সী ময়নামতীকে পৃথক করিয়া ফেরুসানগরে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলেন। মাণিকটাদের রাজ্যে প্রজার সুথের ইয়ত্া ছিল না। প্রত্যেক হালে দেড় বুড়ী মাত্র 
খাজনা, একজনের বাড়ীর পথ দিলনা অপরে ছাটে না, একজনের পুফরিণীর জল অপরে 
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ব্যবহার করে না, এমন কি যে বেতনভোগী ভূতোর ছুয়ারেও ঘোড়া বাধা, বন্দী পর্য্যন্ত দ্বণায় 
পাটের পাছড়া পরিতে অনিচ্ছুক। কিন্ত প্রজার অনৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন টিকিল না । এক 
বৈদেশিক আসিয়৷ সমস্ত নষ্ট করিল। তখন কাজেই-_চাষা খাজনা দিবার জন্ত হাল গরু ও 
সদাগরেরা নৌকা পর্যযস্ত বিক্রয় করিল, ফকির ঝোলা-কীথ] পত্যস্ত বেচিয়া ফেলিল। নিরীহ 
বঙ্গপ্রজা এ ঘোর দুরবস্থায় কি করিবে ? সকলে পরামর্শ করিয়া গ্রামের মহত্তর বা প্রধানের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইল । অবশেষে নদীতীরে ধর্মপূজা করিয়া রাজাকে অভিশাপ দেওয়া 
সাব্যস্ত হইল। 

প্রজার! ধূপ, ধুনা, ঘ্বত, কলা, ধবল কৈত্োঁর, ধবল (মতান্তরে কালা ধলা ১) পাঠা 
এবং একটা করিয়া “বিশ্নার থোপ” লইয়া যথাসময়ে “পরাণী গঙ্গা” অর্থাৎ তিস্তা নদীর 
তীরে উপস্থিত হইল। যথারীতি ধর্মপূজা হইল, বালির পিণ্ডে বিশ্নার থোপ' পুতিয়া দেওয়া 
হইল, পাঠাগুলি নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। এই অব্যর্থ অভিচারের ফল হাঁতে হাতে ফলিল, 
রাজার আঠার বতসরের পরমায়ু ছয় মাসে পরিণত হইল, *চিত্রগুপ্ত” দপ্তর খুলিল, বিধাতা 
তলপচিটি লিখিয়া গোদা বমকে রাজার “জীউ” আনিবার হুকুম দ্িলেন। কিন্তু এ জীউ যার 
তার নহে, ময়নামতীর ন্বামীর,_বমকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। ফেরুসাঁনগরে 
রাজার পাত্র হেমাই নেঙ্গা সশরীরে উপস্থিত হইয়া মযনামতীকে গীড়ার সংবাদ দিল। 
ময়ন] সুসজ্জিত হইল! রাজধানীতে চলিলেন। ময়নামতী তাহার নিজের জ্ঞান বা তাহার 
কিয়দংশ গ্রহণ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন, তাহা হইলে রাজা মের শক্তির অতীত 
হইবেন। কিন্ত মাঁণিকচন্দ্র তেজস্বী রাঁজা, তিনি স্ত্রীর নিকট জ্ঞানশিক্ষা অপমানজনক মনে 
করিলেন--রাঁজার জ্ঞানলাভ হইল না। অগত্যা ময়নামতী - 

“চাইট! মোমের বাতি দিলা ধরাইআ.। দ্রিবা রাঁতি ঘর রাখিলে জালাইঅ!॥ 

জেই রোগের জেই দাওম! আনিলে ধষিআ। রাজার পইথানত বসিল ধেআন করিআ ॥* 

যমগণ বড়ই বিপদে পড়িল। ময়নামতী কখন নির্জীব কখনও সজীব পদার্থ দ্বারা 
তাহাদিগকে ফিরাইতে লাগিলেন । যমদিগকে যে অনেক বার ফিরিতে হইল, তাহার কারণ 
উপঢৌকনের পশ্চাতে “্ডাহিন” ময়নার জ্ঞানের তেজ। একবার চণ্ডীকালীর রূপ ধারণ 
করিক়া “তৈলপাটের খাঁড়া” হন্তে লইয়া ময়নামতী যমদিগকে “মার মার” বলি অনেক 
দূর পর্য্স্ত ভাড়াইয়া দিলেন। অবশেষে *সকল যম মিলিয়া এক পরামর্শ আটিল। এক 
যম ইন্ছুর সাজিয়া “সেত-কুয়াপ্র জল চুষিয়! ফেলিল, এক যম '“বদাওমুরি” অর্থাৎ ঘূর্ণীবাসু 
হইয়া রাজার গৃহের দ্বীপ নিবাইয়া দিল এবং স্ষটিকপাত্রের জল ঢালিয়া ফেলিল। বুদ্ধিযম 
অলক্ষ্য তাবে রাজাকে পরামর্শ দিল__-“তূমি আর কোন রাণীর হস্তের জল গ্রহণ করিবে না, 
ময়নামতী নিজ হাতে জল দেওয়! চাই” । মাণিকটাদ “জল জল” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন । 
ময়নামতী রাজার নিকটে থাকিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার মিনতি ব্যর্থ হইল, মাণিকটাদ আর 
কাহারও হন্তে জল খাঁইবেন নাঁ। ময়নামতী অগত্যা সোণার ঝারি লইয়া জল আনিতে 
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চলিলেন। কিন্ত জল কোথায়? ময়নামতী নানা স্থান অঙ্বেষণ করিয়া -অবশেষে নিতে 
'গেলেন। যম দ্বর্ণভ্রমররূপে রাজার জীবন লইয়া উড়িয়া গেলেন, তখন ময়নামতী নদী হইতে 
জল তুলিতেছিলেন । গঙ্গাদেবী মুত্তিমতী হইয় ময়নাকে রাজার অবস্থা জানাইলেন | ময়নামতী 
আপনার কপালে আঘাত করিয়াংসোণার ঝারী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহার সি'তির সিঙ্দুর 
*ও হাতের শাঁখ! মলিন হইল, একটী আম্পল্পব হস্তে লইয়! গুতে চলিলেন। তারপর জ্ঞাতি- 
দিগকে সমবেত করিয়া তাহাদের উপর বাঁজাঁর শরীররক্ষার ভাঁর দিলেন এবং স্বয়ং যমপুরী 
যাত্রা করিলেন। গোপুচ্ছের সাহাফা বাতিরোকও ভীষণ বৈশুরণী নদী পার হইতে তাহার 
কষ্ট হইল না, সোণার ভোমরা! হইয়া অনায়াসেই উডিয়! গেলেন। ক্রমে যমেরা তাঁহাকে 
চিনিতে পারিল এবং পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে আরম্ভ করিল । ময়নামতী লুক্কায়িত যমফে বাহির 
করিলেন। ইন্দুর, পায়রা, সরিষা, ইচলা মাছ প্রভণ্ত ববিধ জূপ ধারণ করিয়াও গোঁদ। 
যম বিড়াল, বাজ, ঘুু, মভিষ প্রভৃতি বনবিধ-ক্পধার্রিণী ময়নামতীর তস্তে নিস্তার পাইল 
না। অশেষ লাঞ্চনার পর-গোদা যম মাণিকচন্ত্র বাঙ্তার "জীউ, বিধাতার নিকট হাজির করিয়া 
দিল। এদিকে দেবগণের মধো মহাভীতির সঞ্চার ভইল | যদি ময়নামতী এইরূপে নিজের স্বামীর 
প্রাণ বলপুর্বক লইয়া যায়, তবে মার বিধাতাঁর বিধান থাকে কৈ? তখন আশীর্বাদ-লিপি 
লেখাইয়া ময়নামতীকে পুত্রবর দেওয়া হইল । কিন্ত ময়নাঁমতীকে সন্ধষ্ট করা ততট। সহজ 
হইল না। ময়নামতী দেখিলেন শাণীর্বাদানুলারে পুত্রের বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র, 
উনবিংশ বৎসরে তাভার মৃত্যু । বন্দোবস্ত হইল যে ভাঁড়ীসিদ্ধার চরণ ভজনা করিলে 
ময়নামতীর উদরে একেবাঁবে আড়াই মাসিয়া গর্ভ এবং আঠার সংসে পুনের জন্ম হইবে। 
তখন রাজার শব ভম্মপাৎ করার মাঁয়োজন ভইল। ২১ কড়া কড়ি দিয়া মৃত্তিকা 
কিনিয়্া লইয়া আন্রপল্পব ভত্তে করিয়া ময়নামতী সঙ্গে চলিলেন। যখন মাণিকটটাদের দেহ 
জবলিতে লাগিল, তখন ময়নামতী ও সেই অনলে পসাতদিন নও রাত” পর্যন্ত রহিলেন ) কিন্ত 
অনলের তেজ এবং জ্ঞাতিগণের নিগ্রনে নয়নামতীর কেশও বিচলিত হইল না । তিনি সুস্থ 
শরীরে পতির অস্তো্টিক্রিয়া সমাপনের পর 'এক পুর প্রসব করিলেন । সোনাই দাই নাড়ী ছেদ 
করিল। পুত্রকে গৃহে আনিবার সমর ময়নামতা রাস্তায় আর এক শিশ্ত পাইলেন, তাহাকেও 
কুড়াইয়া' আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন । নবকৃমারের তিন দিনে তিন কামান, 
চতুর্থ দিনে চতুর্থা, দশ দিনে দশা এবং ত্রিশ দিনে [ত্রিশা হইল | রাঁজপুত্রের নাম রাখা হইল 
গোঁবিচন্ত্র, অপর বালকের নাম হইল খেতুয়া । ক্রমে রাজার বিষ্যাশিক্ষা হইল, তাহার পর 
ময়নামতী বিবাহের আয়োজন করিলেন। নয় বৎসর বয়সে (কোন মতে ১২ বৎসর বয়সে ) 
বিবাহের আয়োজন হইল ; হরিচন্ত্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্তা অছুনা ও পছনার সহিত সম্বন্ধ 
উপস্থিত হইল । গুয়া পান কাটিয়া! শুভ দিন ধার্ষয কর! হইল। “পঞ্চগাছি” কলায় গাছ, সোনালী 
চালুনবাতি ও পঞ্চ বৈরাতীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিবাহকা্ধ্য সম্পন্ন হইল,-_- 
“খহুনাক বিবাহ ক'লে পছনাক পাইলে দানে । এক শত বান্দী পাইলে ব্যবহার করণে |” 
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গোঁবিচন্দ্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাহার মৃত্যুকাল নিকটে আসিল। ভখন 
ময়নামতী এক দিন ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া, হেমন্তাঁলের লাঠি হস্তে লইয়া স্থবাস তাণ্ুল চর্বণ 
করিতে করিতে রাঁজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সভাভঙ্গ করিলে তাহার নিকট সিদ্ধা 
হাড়ির চরণ ভজিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ্বাজা হাড়িকে গুর-করার কথা 
গুনিয়। চমকিয়া! উঠিলেন। * 
“ভুবানু ম। জাতকুপ আর সবব গা্। বাইশ দত্তের রাঁজা হন হাঁড়ির ধরব পাঁও ॥% 
ময়নামতী পুত্রকে এমন অবজ্ঞান্চক বাক্যপ্রয়োগের জন্য ভপনা করিলেন, ভবিষ্যতের 
জন্ত সাবধান করিয়া দিলেন এবং বুঝাঁইন়া ঝলিলেন-_ 
"এ দেশীআ! হাঁড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর। চান্দ সুরুজ রাখছে ছুই কাণের কুণগডল ॥৮ 
রাজা বিশ্বাস করিলেন না, জননীর প্রতি কটুবাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলেন-: 
"হাড়ির খাইছেন গুআ' না হাড়ির খাইছেন পান। 
ভাব করি শিখি নিছেন এ হাড়ির গিআন ॥ 
তোর জ্ঞানে হাড়ির জ্ঞানে একস্তর করিআ। 
আমার পিতাক মাচ্ছেন তোরা গরল বিষ খায়াই আ| ॥ 
বুদ্ধি পরামিশে আমাক বনবাস পাঠাআ | 
শেষে বিটি থাকেন এ হাড়ি নৈমা ॥৮ 
এই সজ্বাতিক অপমান ময়নামতীর মন্দ ভেদ করিল, তিনি পুত্রকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে 
গুরুকে স্মরণ করিলেন ! 
ময়নামতী সে দিনকার মত ফিরিয়া! গেলেন, কিন্তু পুনরায় আসিয়া পুত্রকে নানারূপ উপদেশ 
দিয়া সন্গাসে বাইবার জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। গোবিচন্দ্র অহনা ও পুন! রাণীকে 
সহসা ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত নহেন, তাহাদিগকে তিনি “বটবৃক্ষের ছায়ার মত দেখেন । 
ময়নামতী বিবিধ নারী-চপ্রিত্র বণন। করিয়া নাগা প্রেমের অপারতা প্রদর্শন করিলেন এবং 
পুত্রের নান! জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন । 
অবশেষে রাজা সন্গ্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্ত অন্দর মহলে আসিলেই অছুনা 
ও পছুন! রাণী কাণে অন্ত মন্ত্র দিল, ময়নানতীর জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার পরামর্শ হইল। পরদিন 
ময়নামতী পুনরায় রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলে গোবিচন্ত্র ৭লিলেন__ 
“হাট গেছেন বাজার গেছেন কিনিআ! খাইছেন খই। 
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই ॥৮ 
ময়নামতী উত্তরে বলিলেন যে তিনি সতী যাওয়ার জন্য চেষ্টার ক্রটী করেন নাই, কিন্ত 
অগ্নি তীহাকে দগ্ধ করিতে অক্ষম । রাজা সুযোগ বুঝিয়া এই কথার সত্যতা পরীক্ষা! করিতে 
অগ্রসর হইলেন। প্বাইশ মোণী” কড়াই আশী মণ তৈলে পুর্ণ করা হইল। “সাত দিন নও 
রাত” অক্িসংযোগে এ তৈল উত্তপ্ত করা হইল। ময়নামতী ছদ্ধ দিন পর্যযস্ত তৈলে থাকিয়া, 


২৬৮, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ সপ্ত অধ্যার। 
অবশেষে সর্ধপরূপ ধারণ করিয়া উত্তপ্ত তৈলে ভাসিতে লাগিলেন। তখন রাজার এবং 
খেতুয়ার ভয় হুইল যে ময়নামতী আর ইহজগতে নাই। রাঙ্গার মাতৃভক্তি অকন্মাৎ 
প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি কান্দিতে লাঁগিলেন। রাজবধূগণ আনন্দে অধীর হইলেন, আর 
রাজাকে কে সন্গ্যাসে পাঠায়? কিন্তু ময়নামতী মরেন নাই, বধূগণের ভ্র্য শীপ্রই বিষাদে 
পরিণত হইল। রাজার মন কিন্তু ইহাতেও সন্ন্যাসাশ্রমের জন্ত প্রস্তত হইল না, তিনি 
জননীর অন্ত পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। যাহ! হউক অনেক পরীক্ষার পর গুক্রবার 
দিন দ্বিপ্রহর সন্্যাসের জন্য ধার্য্য হইল। রাণীগণের বাধা ও উৎকোচসত্বেও নাঁপিতকে 
ক্ষর লইয়! হাজির হইতে হইল। তখন রাজাকে যোগী করিবার উদ্ভোগ হইল-_ 
“এক সোতা দুই সোতা তিন সোতা দিল । 
যখন রাজার মন্তকের কেশ মৃ্কাএ পড়িল। 
কেশী গঙ্গা নদী হঞা বহিতে লাগিল ॥” 
ময়নামতী রন্ধন করিলেন; ইন্নাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের উদ্দেশে 
নিবেদন করিলেন । তার পর-- 
“পাঁচ নোটা কুআর জলে রাঁজাকে ছিনান করাইআ। 
মাড়োআর তলে নিআ। গেল ধরিআ । 
একথান রেজিছুরী আনিল জোগাইআ ॥ 
প্র রেজিনি গিআ ইন্নাথক দিল। :..... 
আড়াই হাত ফাড়ি রাজার পরিবস সাঁজাইল। 
সোআ তিন হাত কাপড় কাড়ি রাজার খিক্কা বানাইল ! 
চৌদ্দ অস্কুলি কাপড় ফাঁড়ি কগ্রি সাজাইল। 
আড়াই অঙ্গুলি ফাড়িয়৷ এ ডোর সাজাইল ॥” 
ময়নামতী তখম হাঁড়িপার হস্তে গোবিন্দচন্্রকে সমর্পণ করিলেন । হাড়িপা প্রথমেই 
রাজাকে আপনার জননীর মহলে গিয়। ভিক্ষা আনিতে আদেশ দিলেন। গুরুর আদেশানু- 
সারে রাজ! ভিক্ষায় গেলেন, ময়নামতী অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া! স্বর্ণের থালায় রাজাকে 
ভোজন করিতে বলিলেন, কিন্তু রাঁজ। এখন সন্ন্যাসী, তিনি স্থুবণের থালায় ভোজন লা! ফরিক়! 
কছুর থালায় খাইতে বসিলেন। স্ুবর্ণ-ভৃগ্গারের জর্ল “করঙ্গ তুম্মায়” লইলেন। জল মাটাতে 
পড়িয়া! গেল, রাজা তাহা চুমুক দিয়া খাইলেন। ময়নামতী রাজাকে বার কাহণ কড়ি ভিক্ষা 
দিয়া উপদেশ দিলেন-_ 
পপরর স্ত্রীক দেখি বেটা হান্ত না করিও । 
আগে মা বলিআ পিছে ভিকৃখা নিও ॥ 
পাখীগুল! দেখিআ ডিম! না মারিও ॥* 
স্বাা আবার হাঁড়িপার সহিত মিলিত হুইলেন। এবার হাড়িপাঁর আদেশ হইল-- 
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“আর কিছু আনক ভিক্খা তোর রাণীর হল যাঁঞা । 

রাঁজা অন্দরে আসিলে অছুনা ও পছুনা অনেক কাকুতি মিনতি করিল, সঙ্গে যাইবার জন্ত 
অস্থির হইল, রাজাকে বুঝাইয়া বলিল তাহারা সঙ্গে গেল, “ভোকের কালে অন্ন এবং তিয়াঁস 
কালে পানি, জাড়ের কালে ওড়ন এবং গ্রীন্মকালে বাতা দিবে, সন্ধ্যা! বেলা হাত গা 
টিপিয়া দেবে, হাঁসিয়৷ খলিয়া রজনী পোহাইবে”, ইত্যাদি । রাজা এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন 
না। তিনি পথের নানা বিপদের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাণীরা ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
রাণীহ্বয় ডোর-কৌপীন পরিয়া, সন্মুখের ছয়টা দাত ভাঙ্গিরা, মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভিক্ষার 
ঝুলি লইয়া রাজার পশ্চাতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। দন্ুতীতির যুক্তি বিফল 
হইল। রাজা কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীলোক সঙ্গে লইতে সম্মত নহেন। ভাই খেতুয়ার হাতে 
রাজ্য-ভাঁর এমন কি তাহার স্ত্রীগণকে পধ্যস্ত সমর্পণ করিয়া একাকী বনে যাইতে ক্ৃতসম্কল্প। 
কিন্তু রাণীঘ্বয় খেতুয়ার নিকট যাইতে একেবারেই রাজি নহেন। 

প্ছস্তপদ বান্ধিআ মোরে ডুবাঁও সাগরে । তবুও সঁপিয়া না জাও গোলাম খেতুর করে ॥” 

তাহারা! রাজার নিকটে পুত্র চাহিলেন, কিন্তু রাজ! সন্ন্যাসে চলিয়াছেন, পুত্র পাইবেন 
কোথায় ? তিনি স্বয়ং রাণীদিগের পুত্র হইবার প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য এই মাতৃ- 
সম্বোধনে রাণীদিগের মনস্তষ্টি জন্মিল না। তাহারা বক্ষে ছুরিক1 বসাইয়া৷ আত্মহত্যা 
করিলেন । হাড়িপার মন্ত্রবলে আবার তাহারা জীবন পাইল। রাণীরা এই অলৌকিক 
ঘটনায় ,অভিভূত হইয়া স্বামীকে হাড়িপার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। তখন রাজার বৈরাগ্যে 
সৈম্ত-সামস্ত, হুল্তী, ঘোড়া, পক্ষী ও বৃক্ষ যে যেখানে ছিল কান্দিতে লাগিল। রাজার 
অন্গপস্থিতিকালে রাজপুরীর বিশুদ্ধত! রক্ষার জঙন্ঠ বার জায়গায় চৌকী এবং তের 
জানগগায় থান! বসান হইল, রামজাল ও ব্রহ্মজালে পুরী বেষ্টিত হইল, বার বৎসর পর্যযস্ত কোন 
লোক পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই আদেশ প্রচারিত হইল। সত্যের অন্ন, সত্যের 
পাশা এবং দামামা গৃহে লপ্ঘিত রাখিয়া গোবিচক্জ হাড়িপার সহিত যাত্রা করিলেন। খেতুয়া 
রাজ্প্রতিনিধি হইল এবং বাজে রাণীগুলিকে হস্তগত করিল। 

হাড়িপা রাজার হস্ত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি মন্ত্রবলে রাজার ঝুলির ভার বৃদ্ধি করি- 
লেন এবং এক বৃহৎ অরণ্যের স্থষ্টি করিয়া! রাজার পথশ্রমের মাত্রা! চড়াইয়া দিলেন। কণ্টকে 
রাজার শরীর বিদীর্ণ হইল, তিনি গুরুত্ব করুণ! ভিক্ষা করিয়া বালকের স্তায় রোদন করিতে 
লাগিলেন এবং এই অরণা হইতে উদ্ধার পাইয়া সুর্য্যদেবের মুখ দেখিবার জন্ত বাগ্রতা প্রকাশ 
করিলেন। বালুকার ভীষণ উত্তাপে গোবিচন্ত্র ছটফট করিতে লাগিলেন এবং গুরুর নিকট 
বৃক্ষের ছায়া প্রার্থনা করিলেন। হাঁড়িপা এক বৃক্ষ স্থ্টি করিলেন। গুরুশিষ্য যাইয়া সেই বৃষ্ষ- 
ভলে হসিলেন। রাজার প্রার্থনান্ুসারে হাড়িসিঙ্বার বাম হাটু গোবিচন্ত্রের উপাধান হইল । 

তারপর রাজার মন পরীক্ষার জন্ত সিদ্ধা' নিদ্রিতাবস্থায় রাজাকে এক বজ্রচাপড় মারিলেন। 
রাজা “মাও মাও” না বলিয়। গুরু গুরু” বলিয়া! কান্দিয়! উঠিলেন। তারপর উভয়ে আবার 


২৭ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সম অধ্যায়। 
চলিতে লাগিলেন। এক মনোরম কুনুম-সমাকীর্ণ প্রশস্ত পথে চলিতে চলিতে রাণীদিগের 
কথা শ্বভাবতঃই রাঁজার মনে উঠিল, তিনি গুরুকে বলিলেন ণ্যদি ফিরিবার সময় আমাকে 
এই পথ দিয়া নিয়া যান, তবে রাণীদিগের জন্ত গোটা কয়েক ফুল নিয়া যাইতে পারি ।” 
ছাঁড়িসিদ্ধী মনে মনে কুপিত হইলেন এবং এই ধষ্টতার জন্ত রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে ক্কৃত- 
স্$কল্প হইলেন । চলিতে চলিতে রাজার নিকট গাজা সেবনের জন্য বার কড়া কড়ি চাহিলেন। 
রাঙ্জ! গাজার কথা গুনিয়াই তীব্র মস্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং সগর্ধে বলিলেন “বার কড়া 
কেন বার কাহনও দিতে পারি ।” হাড়িসিদ্ধা বুঝিলেন, মাতার নিকট ভিক্ষা লইয়া রাজার 
এই অহঙ্কার। তিনি মন্ত্বলে রাজার ঝুলি হইতে কড়িগুলি উড়াইয়! দিলেন ও কড়ির জন্য 
পীড়াপীড়ি করিতে লাঁশিলেন। তখন-__ 
“ঝুলিতে হস্ত দিআ রাজ পড়িয্কা গেল ধান্দা । পু 
ঝুলির কড়ি ঝুলিতে নাই গুরুবাপ এ কেমন কথা ॥* 
রাঞ্জা এই কথা৷ বলিবামাত্র হাড়িসিদ্ধা “বস্থুমা তা”কে সাক্ষী রাখিলেন এবং রাজাকে বীধা 
রাখিবার জন্ত বন্দরে চলিলেন। 
“বোল্লাচাকী কলিঙ্গার বাজার গেইছে লাগিআ। 
ঁ হাটক নাগি গুরু শিস্ন গেলত চলিআ ॥৮ 
পসার সাজাইয়। নান! দ্রব্য বিক্রয় করিবার জস্ত বনু স্ত্রীলোক বন্দরে ছিল। তাহার! 
সকলেই রাজার রূপ দেখিয়া তভীহাকে একেবারে কিনিরা! ফেলিবার জন্য ইচ্ছুক, অল্প, দিনের 
জন্ত বাঁধা রাখিতে কাহারও মন উঠিল না। 
“থাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি নেও । 
বান্ধা ছান্ধার কাজ্দ নাই এইঠে বেচাঁইআ৷ জাঁও ॥৮ 
হাড়িপা ক্রমে রাজাকে এক হালুয়ার নিকট উপস্থিত করিলেন, কিন্ত সে বলিল-- 
“এমন বূপ দেখি নাই দেবের দেবস্থান।**"** 
কি দিঅ। গড়ছে দেহ নাগছে জলিবার ॥ 
যেমন রূপ আছে রাজার শরীরের উপর । 
এই কি খাঠিবার পারে আমার চাধানোকের ঘর ॥৮ 
পরিশেষে হালুয়া! বলির! দিল__“ইহার যোগগ থান «আছে সেই হীরানটার ঘরে ।» 
হাড়িপা হালুয়াকে আশীর্বাদ করিয়া হীরার বাড়ীতে পৌছিলেন এবং কাষ্ঠথণ্ড ছারা দামা- 
মাপ প্রহার করিলেন । ভীষণ শব্দ হইল, হীরার পুরী চমকিয়া উঠিল, একি ভূমিকম্প! 
হীরানটার বান্দী বাহিরে আসিয়! দেখিল এক বৈরাগীর এই কাঁও,__ 
পচক্ষু ছুট! দেখ। জাইছে জেন স্বরগের তার! । দস্তগুল! দেখা জাএ মাঘমাঁসিআ! মূল ॥” 
সিছ্ধা জানাইলেন তিনি নট্টীর প্রেমপিপান্থ নেন, নিজের শিষ্যকে বীধা রাখিতে আসিয়া" 
ছেন। বান্দী শিষ্যকে দেখিল এবং ফিরিয়া গিস্বা হীরাঁকে জানাইল--- 


চঞ্জ-রাজবংশ। ] রাজনা-কাণ্ড ২৭ 


প্জেই রাজার তরে তপ কর এ বাঁর বছর। সেই রাঁজা'আইছে তোমার দরজার উপর | 

জেমন রূপ আছে তার চরণের উপর । তেমন রূপ নাই তোমার কপালের উপর ॥* 

হীরা! তখন সায়! গুজিয়! বনাতের “কাঁরোয়াঁল”এর উপর দিয়া হবাটিয়া বাহিরে আসিল । 
হীরা অবশ্তই গোবিচন্দ্রের রূপে মোহিত ভইয়া গেল, তাহাকে কিনিয়া ফেলিবাঁর জন্ত ব্যগ্র 
হইল) কিন্তু হাড়িপা জানাইলেন তাহার শিবাকে বিক্রয় করিবার অধিকার নাই, তিনি বর 
করা কড়ি পাইলে বার বৎসরের জন্য দলিল লিখি! দিয়া রাঁজীকে বন্ধক রাখিয়া! যাইতে 
প্রস্তত। তাহাই স্থির হইল, তিন জন মহাঁছন দলিলের সাক্গী হইল। রাজা স্বহস্তে খং 
লিখিয় দস্তখৎ করিয়া! দিলেন। এই আদান-প্রদানের পর স্বভাবতঃই “খটুমট নটা হাসিয়া 
উঠিল।” নটী মুখ ফিরাইলে পর সিদ্ধ৷ কড়িগুলি তাহার দরজার সম্মুখে মৃত্িকায় পুতিয়া 
ফেলিলেন, নিজের রূপ পরিবর্তন করিয়া পাভালে প্রবেশ করিলেন এবং “চৌদ্দতাল” জলের 
তলে যোগাসনে বসিলেন। যাইবার পুর্বে আর একটী কাজ করিয়া গেলেন- 

“ন1 তিরি না পুরুষ রাজাক করাইল। কান ক্রোধ রতি মাত্র অঙ্গ সকলি টুটাইল ৮ 

হীরার আদেশে রাজার “তৈলে খৈলে” ম্নানট। নির্বিন্নে সম্পন্ন হইল । সোণার পালকে 
তাহার জন্য অপুর্ব শয্যা রচিত হইল। প্টাটার উপর এক বুক-উচল পাটা” বিছান হুইল, 
“আসগাড়,* “পাশগাড়,” “শিয়রের মাদুরা” “ছয়বুড়ী পাচেরা” ইত্যাদি দ্বার! শয্যা রচিত হুইল, 
তাহার উপর নান। সুগন্ধি দ্রব্য বধিত হইল, স্তুবাসিত তান্গুল ইত্যাপির বন্দোবস্ত থাকিল। 
রাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে বিবিধ রসন'-তৃপ্তিকর খাগ্যের আস্বদ গ্রহণ করিতে হইল। 
মনের মত বেশভূষ! করিতে হীরার অনেক সময় লাগিল। কত বারই সেসাড়ী পরিবর্তন 
করিল এবং কত বারই কবরী বিন্তাম করিল। অবশেষে শতেশ্বরী হার প্রভৃতিতে সজ্জিত ও 
চন্দনে চচ্চিত হইয়া হীরা রাজার পালস্কের নিকটে গেলে এক ডা ছত্র ধরিল, এক দাসী 
বাজন করিতে লাগিল । হীরা রাজার” মুখে খিলি তুলিয়া দিল, রাজী চিবাইতে চিবাইতে 
বিদায়কালে মায়ের উপদেশ স্মরণ করিলেন। হীরার তুমুল আয়োজন বার্থ হইল। রাজা 
তান্বল ফেলিয়া দিলেন, হীরার ভালবাসা প্রত্যাখান করিলেন। 

“্জতকে ধর্ট্রী রাজ! স'রে সরে জাএ। অভাগীআ! হীরা নটা গাও ঘেসিমা জাএ” ॥ 

রাঁজ। নটার উপদ্রব নিবারণের জন্য তাহাকে অনেক কথ! বলিলেন।--শেষে নটাকে 
পরাস্ত ও অপদস্থ হইতে হইল, তার গ্রীতি ত্বণায় পরিণত হইল। প্রত্যাখ্যাত হীরা 
রাজাকে পদ্াঘাতে শয্যা হইতে মুত্তিকায় ফেলিয়া! দিল। হারার প্রতিহিংসাবৃত্তি বীভৎস 
আকারে দেখা দিল। রাজার বস্থালঙ্কার অপসারিত হইল, তিনি প্রত্যহ করতোয়া নদী হইতে 
১২ ভার জল আনিতে আদিষ্ট হইলেন। জলের পরিমাঁণ কম হইলে প্রহারের ব্যবস্থা হইল। 
জল আনা হুইলে হীরার “ভাড়,য়া”রা রাজাকে চিৎ করিয়া! ধরে এবং 

«সোণার খড়ম হীরাঁনটা চরণে নাগাআ!। 
রাজার বকৃখে গাঁও ধোএছে নটা দোমাআ দোমাআ |? 


ই বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সপ্তম অধযায়। 


“পাঁপের বিছানা” তোলা এবং পাপের কড়ি গণ! রাজার নিত্যকর্ম হইল। হীরার অত্যা- 
চারে রাজা যৃতকল্প হইলেন। অছুনা ও পছুনা রাণীর নিষেধবাক্য মনে পড়িল, তাহাদের নাম 
স্বর্ণ পড়ায় রাজপুরীস্থ সত্যের পাশা “আউলাইয়া পড়িল”, অদ্ুনা ও পছুনা রাণী কান্দিতে 
লাগিল, তাহাদের ভয় হইল রাজা ুঝি আর ইহলোকে নাই । রাণীদিগের রোদনে গৃহপালিত 
গুক ও শারী বিকল হইল এবং রাঁজার অন্বেষণে যাইবার জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিল। 
বন্ধনমুক্ত হইয়! তাহার নানাদেশে রাজাকে খুঁজিয়। বেড়াইতে লাগিল। গোবিচজ্জের স্তায় 
এক ব্যক্তিকে জল ভরিতে দেখিল এবং তাহার মস্তকের উপর উড়িতে লাগিল। গোবিচন্তরও 
দেখিলেন পক্ষী হুইটা তাহার পালিত পক্ষীর ন্যায়, তিনি কান্দিতে লাগিলেন; পক্ষীর৷ 
তখন তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, রাজা চমত্কত হইলেন -_ 

"এওথানে কেউ নাই রঙ্গের বাপ ভাই । নাম ধরিআ কে ডাকাইলি বঙ্গের গৌসাই ॥” 

পক্ষিদ্বয় তখন নিজমুখে রাঁজার পরিচয় লইয়া তাহার বাছুর উপর উড়িল এবং তাহার ছুঃখ- 
বস্তাস্ত আমূল শ্রবণ করিল। রাজ! দেখাইলেন প্রহারে তাহার পঞ্জরে অস্থি পর্যন্ত ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছে । পক্ষীদিগের অনুরোধে রাজা শ্নান করিলেন এবং রাজ্জীদিগের প্রদত্ত নাড়, তাহা- 
দিগের সহিত ভাগ করিয়া খাইলেন। তারপর “নাকর পাকর” ছুইটী পত্র আনিয়া এবং 
দন্তদ্বারা! এক লেখনী প্রস্তৃত করিয়।, বাম উরুর রক্তদ্বারা ছুইথাঁনি পত্র লিখিলেন ; একথানি 
অছুনা রাণীর সেখানি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ- অপর খানি ময়নামতীর নিকট, তাহা! করুণবিলাপোক্তি- 
পূর্ণ। পক্ষিদ্বয় যথাস্থানে পত্র প্রদান করিল। ময়নামতী চরক কাটিতে ছিলেন, পত্র পড়িয়া 
আলিয়া! উঠিলেন, কত আশায় তিনি পুররকে হাড়িপার ভস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই হাড়িপার 
এই কাঁজ! ময়নামতী ধানে বসিলেন, ভাঁরপর-- 

দ্বত্রচাপড় ভাড়িক মএন! মারিলে তুলিমা। ধেমানে আছিল হাঁড়ি উঠিল চমকিআ ॥” 

হাঁড়িপিদ্ধার অন্গুতাঁপ হইল,--এতকাল তিনি বাঁজপুত্রকে এই অবস্থায় রাখিয়াছেন, কোন 
খোঁজ থবর নেন নাই । তখনই হাড়িসিদ্ধা গোবিচন্দ্রকে উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন। বিরাশী 
ক্রোশ অন্তর পা ফেলিয়া! হাড়িসিদ্ধা অচিরেই করতোয়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। বাজার 
তখন বার ভার জলের মধ্যে এক ভার তোঁলা বাকী, তিনি গুরুকে দেখিয়া! জলতোল! বাঁক 
নদীতে ভাসাইয়। দিলেন, ঘড়া ভুইটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হাড়িসিদ্ধ! রাজাকে আপন ঝোপার 
মধ্যে লুকাইযা রাখিলেন এবং হীরার বাড়ীতে পৌছিয়া যথারীতি দামামায় ঘা মারিলেন। হীরার 
বান্দী আমিয়! হাড়িপাকে দেখিল এবং অন্তঃপুরে হীরাকে সংবাদ দিল যে, হাড়ি রাজাকে উদ্ধার 
করিতে আসিয়াছে । তখন হীবার মনে ভয় হইল, রাজাকে রাজপুত্র সাজাইয়া হাঁড়িপার 
নিকট উপস্থিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা কোথায়? 
নদ্দীতীরে রাজ! মিলিল না, তৈল-খৈল এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ বান্দীর হস্তেই রহিয়া গেল। 
বান্দী ভগ্ন জলপান্র দেখিয়া হীরাকে জানাইল রাজার মৃত্যু হইয়াছে । সিদ্ধা রাজাকে খালাস 
করিবার 'অভিপ্রাঙ্গ ব্যক্ক করিয়া "তাহাকে আনিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। 


চঞ্র-রাজবংশ | ] রাজন্যা-কাণ্ড ২৭৩ 


অনেক চেষ্টায় রাজাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, হীবর। সিদ্ধার চরণে পড়িল। তখন হাড়িপা 
রাজাকে ঝোলা হইতে বাহির করিলেন এবং বারকড়া কড়ি হীরাকে প্রত্যর্পণ করিয়া 
খত ছিড়িয়া ফেলিয়া রাজার উদ্ধার সাপন করিলেন। তারপর হীরার শাস্তির ব্যবস্থা হইল। 
অতঃপর গোবিন্দচন্দ্র রাজধানীতে চলিলেন । টিনা £্রাত্যাগমনের সময় পথে আসল 
কাজটা হাসিল হইল,-_রাজার জ্ঞানশিক্ষা হইল রি 

এবার রাজা বেশ পরিবর্তন করিয়া! এক ভিক্ষুকের স্তায় রাজপুরীতে পৌছিলেন। চা 
কথ। উঠিল, “কোন্‌ পুরুষ রাজাজ্ঞ। অমান্ত করিয়া এই পুরীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল ?” 
অছুনা ও পছুনা রাণীর আদেশে ভেঙ্গল কুকুরগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিরা রাজার উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল, কিন্ত তাহারা রাজার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, তাহার পায়ে পড়িয়া কাদিতে 
লাগিল, মত্ত হস্তীও তাহাদেরই পন্থা অবলম্বন করিল । বান্দীগণ ভিক্ষা লইয়! আসিল, কিন্তু রাজ 
বান্দীর হস্তে ভিক্ষী লইলেন না। তখন অদুনা'ও পছুনা রাণী উভয়ে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর 
হইলেন, কিন্ত রাজ! “তিরি” লোকের ভাতের ভিক্ষা লইবেন না, তাহাদের “মাথার ছত্বর” 
অর্থাৎ স্বামীকে চাই । রাণীর! ভিক্ষুকের হস্তে রাজার অঙ্গুবীর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি 
ইহা! কোথায় পাইলে ?” ভিক্ষুক-বেশধারী রাজা বলিলেন, “তোমাদের রাজা ও আমি এক গুরুর 
শিষ্য ছিলাম, একদিন “পইল সাঁঝে' আমরা! গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইলাম, তোমাদের রাজ। 
ভেদের পীড়ায় পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে এবং 
“কাখো দিলে ঝুলি খেল্ক1 কাণো গোগালডান। ভাবত থাকি শ্রীআঙ্কুট মোক কচ্ছে দান ॥» 

রাণীর! বিশ্বাস করিলেন এবং ছুরিকাহস্তে আম্মহন্তা! করিতে উদ্ভত হইলেন। রাঁজা আর 
থাকিতে পারিলেন না_-আপনার পরিচয় দিলেন । 

“যখনে ধর্মী রাজা মহলে সোন্দাইল। ছুআরের জোড়নাগরা বাজিআ উঠিল ॥৮ 

তৎপরে রাজা কালবিলম্ব না করিয়া সোঁণার ভোমরা হইয়া ফেরুসা-নগরে উড়িয়া গেলেন 
এবং মক়্নামতীর চরক] মন্ত্রবলে উড়াইয়! দিলেন । 

"ও মএনা পাইছে গোরখনাথের বর । উড়িআ জাইতে ধরলে মএনা চরকার ছত্বর ॥৮ 

পরে মাতা ও পুত্রে মিলন হইল, গোবিন্দচন্ত্রের রাজধানীতে আনন্দের স্রোত বহিল। নাপিত 
রাজার মন্তক মুণ্ডন করিল। হস্তী রাজাকে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইল, বীরসিংহ ভাগ্ারী 
মুলুকের হিসাব দিতে লাগিল । নজর প্রপ্তামী বিস্তর জুটিল। ময়নার হুস্কারে দেবগণ পর্য্ত 
আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিলেন। খাজন। পুনরায় দেড়বুড়ি স্থির হইল, প্রজার সুথের 
দিন ফিরিয়! আসিল ।”১১ 


(১১) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্ধা মহাশয়ের 'ময়নীমতীর গান' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । বিশ্বেশ্বর বাবু আদ্যোপাস্ত 
“গোগীচজ্্র" মাম গ্রহণ কপিয়াছেন। কিন্তু তাহা সংগৃহীত মযনামতীর গানের মধ্যে "গোবিন্নাই” শব্দ, 
আসামে গ্রাচীন গায়ফের মুখে 'গৌবিচন্ত্র' এবং রাঢ়, উৎকল, এমন কি দুর মহারাষ্ট্রে 'গোবিচন্্র' ও “গোবিন্দ- 
চক্র, নাম উদ্ত থাকা গোগীচন্ত্র, গোবিচ্ছ ও গৌবিন্দচঞ্জ এই নামত্রয় অভিন্ন বলিয়! গৃহীত হইল। 


৩6. 


২৭৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সপ্তম অধ্যা। 


মাণিকাদ বা ময়নামতীর' উক্ত গান অস্তাপি রঙ্গপুর, আসাম ও পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে 
প্রচলিত আছে। যদিও পরবর্তী কালে নানা ধর্মসম্প্রদায় বিশেষতঃ কণফট যোগিগণের 
প্রভাবে এই গান অনেকটা রূপাস্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভিতর তান্ত্রিক বৌদ্ধ-প্রভাবের 
পুর্ণ নিদর্শন বিস্তমান। আমর! এই গান হইতে সে সময়ের সমাজ-চিত্র, আঁচার-ব্যবহ্র, 
প্রাচীন বঙ্গীয় রাঁজগণের আদবকায়দা ও রাজপুরীর অবস্থার কতকটা আভাস 
শ্লাইতেছি। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সময় দীপন্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের 
অভ্যুদয় । তাহার জীবনীলেখকগণ তাহাকে বিক্রমপুর-রাঁজকুমার ও বজাসনবাসী বলিয়া! 
পরিচিত করিয়াছেন। বলা বাহুলা, বঙ্গাধিপ পরমসৌগত শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর হইতে আপনার 
তাত্রশাসন দান করিয়াছেন। তাহার সময়ে বিক্রমপুর বৌদ্ধদিগের একটি কেন্ত্রু বলিয়৷ 
প্ররিচিত ছিল। বর্তমান ঢাঁকাজেলাস্থ মাণিকগঞ্জ মহকুমার মধ্যে ধামরাই, শুয়াপুর ও 
বাজাসনের ভিটা বর্তমান। প্র তিনটি নামই যথাক্রমে বৌদ্বশাস্ত্রোক্ত ধর্ধবরাঁজিকা, 
ক্থখাবতীপুর ও বজাসনের অপত্রংশ। বৌদ্ধ-প্রভাবের পুর্ণ নিদর্শন বিক্রমপুররাজের অধীন 
উক্ত বজ্রাসনেই সম্ভবত্তঃ অতীশদীপস্কর অবস্থান করিতেন। বলা বাহুল্য, তিনি এখানকার 
তান্ত্রিক গুরুরই শিষ্য ছিলেন এবং তাহার পূর্ব হইতেই এখানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক-মত বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত ছিল। মাণিকাদ বা ময়নামতীর গানে সেই অতীত তাস্ত্রিক-প্রভাবেরই 
পরিচয় পাইতেছি। তিব্বতীয় টেম্গুর গ্রন্থে বহু তান্ত্রিক-গ্রস্থ রচয়িতা সিদ্ধাচার্য্য-হুড্ডিপপাদের 
উল্লেখ আছে, তিনিই বোধ হয় মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্ত্রের গানে হাড়ীসিদ্ধানামে পরিচিত 
হইয়াছেন । তিনি যে জাতিতে হাড়ী ছিলেন না, সে কথ! উক্ত গ্রন্থসমূহে স্পষ্টই লিখিত আছে। 
তাহার আদিবাস জালন্ধর (বর্তমান কাও.়া )। এজছ্ত তিনি তিব্বতীয় গ্রন্থে জালন্ধরাচার্য্য 
ও গোবিন্দচন্দ্রের গাঁনে জালন্ধরী নামে বণিত হইয়াছেন । 


“পাটিকানগরে রাজ গোবিন্চন্দ্র ভূপ। 
জালন্ধরী হাড়ীপা হইল হাড়িরূপ ॥৮ ( হুল্লভমল্লিকের গোবিন্দচন্ত্রগীত ) 
কিন্তু তিনি বহুকাল বঙ্গদেশে বাস করায় ময়নামতীর গানে “বঙ্গদেশী* বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন । রাজ! গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়! তিনি যেরূপ থেল! খেলিয়াছেন, তাহাতে তীহাকে 
একজন অসাধারণ তাস্ত্রিক সিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, এবং এই জন্তই তিনি "সিদ্ধাচার্য্য* ব! “সিদ্ধা' 
বলিয়। পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তান্ত্রিক সিদ্ধগণ অনেক অসাধ্য সাধন করিতে 
পারিতেন। মাণিকচন্দ্রের গানে, গোবিন্দচন্দ্রের গীতে ও মগ়নামতীর গানে তাহার পরিচয় 
পাইতেছি। বাণী ময়নামতী তিলোক বা! ত্রেলোক্যচন্ত্রের কন্যা বলিয়া অভিহিতা। পূর্বেই 
লিধিয়াছি, শ্রীচন্ত্রদেবের তাত্রশাসন হইতেও জান! যায় যে, তিনি রাজা ব্রৈলোক্যচক্ত্রের 
পুত্র। এক্সপ স্থলে ময়্নামতীকে শ্রীচন্দ্রদেবের ভগিনী এবং মাণিকচন্্রকে ভিন্ন 
বংশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। মাণিকচন্ত্র ও তাহার পুর্ববপুরুষগণ সম্ভবতঃ পূর্ব- 
বৃজ্জের উত্তর অংশে এবং শ্রীচন্দ্রের পুর্ববপুরুষগণ দক্ষিণাংশে রান্ত্ব করিতেন। হম্ত 


চজ-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড হ৫ 
মাঁণিকচন্দ্রের নিকট হইতেই শ্রীচন্দ্র বঙ্গাধিপত্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে উত্তরাংশে 
গিয়া আধিপত্য করিতে হয়। তাহার মৃত্যার পর সম্ভবতঃ রাণী ময়নামতী আপনার 
অসাধারণ প্রভাবে সমস্ত বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন । তৎকালে সিদ্ধাচার্ধ্যগণই 
বিজ্ডাক” বা কেবল “ডাক নামে এবং ধরূপ সিদ্ধা হক্ত্রীগণ বজ্যোগিনী, বজ্রডাকিনী 
বা কেবল ডাকিনী বলিয়া খ্যাত হইতেন। ময়নামতী প্রবূপ একজন তান্ত্রিক সিদ্ধা, 
ছির্পেন, এই কারণে “ময়নামভীর গাঁনে তিনি “্ডাহিনী” বা 'ডাকিনী” বলিয়া বণিত 
হইয়়াছেন। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষাঁ। গোরক্ষনাঁই প্রথমে “বজাচা্ধ্য রমণবজ্ঞ' 
নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মূলতঃ বৌদ্ধসমাক্তভুক্ত হইলেও পরে তাহার কতক. 
গুলি ম্বতন্ত্রমতের জন্ত বৌদ্ধ-সাম্প্রদায়িকগণ তাহাকে বিরুদ্ধপর্মাবলম্বী বলিয়া মনে 
করিতেন, এ 'জন্তই গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ নেপালের বৌদ্ধদমাজে “মতস্তেন্্' নামে 
অগ্তাপি পূজিত হইলেও তাহারা কেহই গোরক্ষনাথকে সম্মান করেন না। গোরক্ষনাথ 
এখন নেপালের শৈবসন্প্রদায়মধ্য এবং ভারতের সর্বত্র কণ্ফট্‌-যোগীদিগের নিকট পুজিত 
হইতেছেন। 
পূর্বববঙ্গবাসী যোগীজাতির ধারণ! ময়নামতীর চারি জাঁয়গায় বাড়ী ছিল--১ম কুলিকনগরে 

( বর্তমান রঙ্গপুর ব! দিনাজপুর জেলায় ), ২য় চট্টগ্রামে, ৩য় বিক্রমপুরে এবং ৪র্থ ত্রিপুরার 
লালমাই-পাহাড়ে ময়নামতী নামক স্থানে । এই প্রবাদ হইতে মনে হয় যে, সমস্ত পূর্ববঙ্গেই 
ময়নামতীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ময়নামত!র গানেও পাওয়া যায় যে, রাঁজা গোবিন্- 
চন্দ্রের পিতৃভূমি গৌড়, মাতামহের স্থান কামলাঙ্ক বা কুমিল্লা, মাতৃস্থান কুলিকনগর এবং 
তাহার নিজের স্থান মেহারকুল; ৪০ জন রাজা তাহাকে কর দিতেন। যথা - 

ণ্নয়ানগর জাবে উনশত বাঁণিয়া ॥ 

বাপের নিবাস” এরি জাইমু গোর সহর। 

দাদার নিবাস এরি জাব কামলাঙ্কনগর ॥ 

তুমি মাএর জত বাড়ী কুলিকনগর । 

আমি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর ॥ 

চল্লিশ রাজায় কর দেএ আমার গোঁচর। 

আম! হোত্ে কোন জন আছয়ে ডাঙর ॥ 

দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ থানার অধীনে “সুলতান হোসেন-শাহের পাটের' কিছু দূরে 

গোবিন্দপুর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম এবং এই গ্রামের অদূরে কুলিকনদী রহিয়াছে। 
এই নন্দী বরাবর উক্ত থানার অধীন পাতালঘরার কিছু দূর দিয়াও গিয়াছে। এই সুপ্রাচীন 
বছ ধ্বংসাবশেপূর্ণ পাতালঘরার অদুরেই সাধারণে হাড়ীভিটা” দেখাইয়া থাকে। কুলিক- 
নদীর নিকটস্থ গোবিন্দপুরের কি অপর নাম কুলিকনগর এবং বহু ইষ্টক ও প্রব্তরখণ্ডাচ্ছাদিত 
'ছাড়ীর ভিটা, নামক উক্ত প্রাচীন স্তপই কি সিদ্ধাচারধ্য হাড়িপার স্থৃতিজ্ঞাপক ? 


২৭৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ সপ্তম অধ্যায় । 


এদ্দিকে প্রবাদ অনুসারে সাভারের রাজা হরিচন্ত্র বা হরিশ্চন্দ্র বঙ্গাধিপ গোবিন্বচন্দজ্রের 
শ্বপ্তর বলিয়া! কথিত। এখন গোবিন্বচন্দ্রের মাতৃকুল; পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল হইতে মনে 
টা যে, পূর্ববঙ্গে চন্দ্র-উপাধিধারী বিভিন্ন বংশ রাজত্ব করিতেন, তাহারা সূর্য্য অথবা 
বংশ বলিয়াই পরিচিত হইতেন। তিব্বতীয় তারনাথ এঁ বিভিন্ন বংশকে এক করিয়া 
জিবন তাই তাহার পরিগৃহীত নামমালায় ব্যবহৃত রাজগণ প্ররুত পক্ষে কতকটা 
ধ্রতিহাসিক হইলেও উক্ত তালিকায় এতিহাসিক পৌর্বাপধ্য রক্ষিত হয় নাই। 
যাহা হউক, চন্দ্রবংশের মধ্যে গোবিন্দচন্ট্রের নামই ভারতপ্রসিদ্ধ। যে সময় পাঁল- 
ংশের সহিত সমস্ত ভারতের সংশ্রব ঘটিয়াছিল, বে সময় ভারতের দিখ্বিজয়ী নৃপতিবর্থ 
গৌড়বঙ্গের শ্রশ্বর্্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইরা লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, 
গৌড়বঙ্গের সেই স্বর্ণযুগের অবসানকালে গোবিন্দচন্দ্রের অস্াদয়। সম্ভবতঃ কাঞ্চিপতি 
রাজেন্্রচোলের বঙ্গবিজয্নকালে গোবিন্দচন্দ্র বৈরাগা অবলম্বন করিম্াছিলেন, স্থতরাং 
রাঁজেন্্রচোলের বঙ্গজয় সহজপাধ্য হইয়াছিল। এই সময় কেবল গোঁড়বঙ্গবাসী বলিয়া 
নহে, কাঞ্চিপতির সহঘাত্রী দাক্গিণাভা বীরগণও করুণ-রপাত্মক গোবিন্দচন্ত্রের বৈরাগ্য- 
গাথা! শুনিরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই কবল বঙ্গীয় সাহিভা বলিয়া নহে, উতৎ্কল, তৈলঙ, 
দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুহঠানাঁর প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের গীতি 
স্বান লাভ করিয়াছে, এবং অছুনা-পছ্নার নিকট হইতে গোবিন্দচন্দ্রের বিদায়-চিত্র 
আজও সুদূর দাক্ষিণাত্যের সন্্রান্্ জনগণের গুন অলঙ্গত করিতেছে । গোবিন্দচন্্র যে 
গৌড়াধিপ মহীপালের সমস+ময়িক ছিলেন, ভাহ়াও আনরা ময়নামতীর গান হইতে পাইয়াছি-_ 
“ধর্্মণাল নাদে ছিল রাজ্য অধিপতি । 
কদলীপাটন নান তাহার বসতি ॥ 
তাহার বংশে রাজ! ছেল মহীপাল নাম। 
শান্ত দান্ত সুশীল মঙ্া গুণবাম 0৮১২ 
কোন কোন আধুনিক গারক মহাপালকে মানিকচাদের পিতা বলিয়া উল্লেখ করেন। 
তাহার কারণ একই সময় মহীপাল ও গোখিশ্দচন্দ্রেপ গান প্রচণিত ছিল এবং উভয় 
গানের মধ্যে একই সম্বন্ধ রাঁণিবার চে! হইয়াছিল। বাস্তবিক পূর্ববতন গানগুলিতে 
কোথাও এ কথা নাই। সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের উত্তরাঃশে কদলীপাটন নামক স্থানে গৌড়াধিপ 
প্রথম ধর্পালের অন্থ্যদয় হইয়াছিল এবং তাহারই বংশে মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন,--- 
(১২) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট।চ।ধ্য মহাশয় এইর।ণ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন 
"্ল্মপাল নামে ছিল! রাজ্য অধিপতি । 
কদ্‌লী সহরে গ্রাম তাহার বসতি ॥ 
তাহার পুত্র রাজ। মৌপাল নাম ।” 
কিনব এঠ পাঠ আ্পেঙ্ষ। উপরি উদ্ধ ত পাঠই লমীসীন.ধলিয়। মনে.হর, 


চন্দ্ররাজবংশ |] . বাজন্-কাণ্ড ২৭৭ 


বহু পুর্ব্বকাল হইতেই এ বিশ্বাস গাঁরকদিগেব পো ছিল, 'তাই পরনশ্রী কালে কেহ মহী- 
পালকে গোবিন্দচন্দ্রের পিতামহ বলিয়া কণ্পনার নান্র। ধাড়াইফাছেন। খুব সম্ভধ গোবিনদচন্্ 
সিদ্ধিলাভ করিয়া ফিরিয়া আসির। আর সংসারী ভন নাই, গায্নকেবা পেষে মিলল গাইবার 
অভিপ্রায়ে পুনরায় রাজ্য গ্রহণের আভাস দিয়াছেন 1১৩ ৯ 
গোবিন্দচন্দ্রের পর কেভ কেহ পুঞ্র ভবচন্র বা উদরচান্দের উল্লেখ করিয়াছেন | তৎপরেই 
উত্তর-পর্বববঙ্গ হইতে চন্দ্রবশের অবসান হয়, কিন্ত তইপরেও ০৪ লে চক্রদ্বাপ হ্বীচন্দ্রদেবের 
ংশধর বা মান্মীয়স্বরনের অধিকারভুক্ু ছিল ণলধ়াই মনে হ॥ তন্মধ্যে রাজা টাঁণকাচন্্র 
একজন | এই চাণক্যচন্দ্রের অন্ুহোবে মহাকনি উমাপঠিদল চন্দ্রচুড়চরিত রচনা করেন । 
যেন্ধপ পালবংশ্ধরগণ টউন্তরকালে কাঁরস্থৃমঘাচ্জর জস্তুনিবিষ্ট ভইয়। গিরাছেন, চন্দ্ববংশ 
সম্বন্ধে এরূপ প্রকৃত পরিচয়ের অভাব । এই বংশের এন দারা পালবংনের জ্ঞাতিত্ব-নিবন্ধন 
সর্যাবংশ ও অপর ধারা চন্দ্রবং বাঁলয়া প্রথিত ভইদল৪ পবখ্র কালে পানবংশের স্ায় ইহার! 
অনেকেই কারস্থ-স ভিউ নিস বঙ্গিয়া মনে হয় না| বঙ্গীম্ব কায়স্থসমাজে দ্বিসপ্ততি- 
ঘর কায়ন্থের মধো কুলগ্রাস্থে ভরদ্বাজ, শাগ্ডিল্া, আলমান ও কাণ্তপ এই চারি প্রকার "পাল, 
এবং রোহিত-ভরদ্বাজ ও কাশ্তপ এই ঢুই প্রকার “চন্দ্র বংশের পত্রিচয় আছে 1১৪ ইভাঁদের মধ্যে 
রোছিত-ভরদ্বাজগোত্র কেবল ভরছ্বাজ নাদেও পরিচদ্ধ দিনা আটনভেছেন, ইভাদিগকে আমরা 
শ্রাচন্দ্রদেবের তাএশাসন-ঘণিত পরোহিতালি১৫ রাজবংশ বণিয় মনে কঙিতে পারি। 
আমাদের মনে হয়, চন্দ্রবংশের মঙ্ধো বৌদ্ধধঙ্মের গোড়ামি ভাগ করিয়া ধাহারা সেন- 
ংশের অভ্ভাদ্য়কালে ব্রাঙ্গণাশাসনাবীন হন ন! হাতার সম্মপতঃ কায়স্থসমাজভুক্ত হইতে 
পারেন নাই, স্ঠটাহারাই দল্ল'ভমল্পিকের গোপিনটচন্ছেন গীতে বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রীকুল' বণিয়া 
পরিচিত হইয়াছেন এবং অধুনা-বশিকৃপমাজে চিন্্রা বা; চন্দ উপাধিতেই পরিচিত হইতে- 
ছেন।১৬ বিপ্র গোবন্ধনের বণিকৃকুলকশরিকায় পক্যাখংশণমু্ ৩2 চন্দঃ শ্রারোহিতাগিরিঃ” 
নামেই তাহাদের বাজপুকষ পরিচিত । এইরূপ পালবংশেরও বৌদ্ধধন্্মীবলম্বী একধারা বণিক্‌- 


সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন ।১৭ 


বাঁদ্ধধ 
ই 
[হ) 


(১৩) ঢাকা-স।হিত্য-পরিষৎ হতে একাশিত প্রাহহয় (১৩২০ সাল) “ময়শামতীর গান? মুদ্রত হইতেছে। 
(১৪) “চশ্রবংশেষু রেহি৬-ভরখ।ডককাহপে। 
ভরদ্াজশ্চ শগিল্য আলম্ানণ্চ বশৃশ্তপ; | পাকবংশেষু বিখ্যাতাঁম ত গোত্রচতুষ্টযং ॥” 
( গাটীয়-কায়স্থ-কুলপঞ্রিক। ) 

(১৫) ২৬০ পৃষ্ঠা স্রষ্টব্য। 
(১৬) ১৪১৪ শ্রকে গোঁবধ্নরচি  ধণকৃধুলকা।'রকধ জাখত আছে - 

"“কনকা বৈশ্যকল্য। চ দ।নী নৃপবরস্ত চ। কনকাগভসম্ভুতঃ মনকে! বণিগুত্তম; ॥ 

কনকক্ষত্রিযখ্যাতি কখিতং ইা* কারণম্‌। তথা 

খা।ত শ্রীবণিকাগ্রণী জক্প(তি আদিতা নংশোত্তবঃ চন্দখ্যাঠিধর।তণে হবাণকং বণিজ্যন্ব্ণাদিকম্‌। 

বৈশ্ঠং পঞ্চদশবিশিষ্টনকলং চন্দেন মশ্মিলতং তে সবের বণিজো! ভবপ্তি বিদিতাঁং সংস্থাপিতং ভূপতিঃ॥ 

(গম-৮ম গ্লে।ক ) 


(১৭) খঙগের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যাক1ও। ২য়াংশে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাহ্ঠ। 


২৭৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ সপ্তম অধ্যায়। 


বর্মবংশ বা যাদববংশ 


. যে সময়ে বরেন্দ্রে বা গৌড়ে পাঁলবংশ, বঙ্গে চন্ত্রবংশ ও বাটে শূরবংশ আধিপত্য করিতে 
ছিলেন, সেই সময়েই প্রথিত বন্মবংশের অভ্যুদ্য়। হরিবর্মদেবের বেজনীসার-তাত্রলেখ, ভট্ট 
ভবদেবের অনস্তবাহুদেব প্রশস্তি এবং ভোজবন্মীর বেলাব-তাত্রলেথ 
হইতে বন্মবংশের সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উদঘাটিত হইয়াছে। 
বঙ্গাধিপ হরিবন্দ্দেবের বেজনীসার-তাঅ্রলেখের প্রথমাংশ অগ্নিদাহে অস্পষ্ট হওয়ায় তাহার 
পূর্বব-পুরুষগণের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়াছে । কিন্তু এই প্রথমাংশের শেষভাগে তাহার যে পিতু- 
নাম পাওয়া যাইতেছে, এক সময়ে “জ্যোতিবন্মা” বলিয়া যাহা! গ্রহণ করিয়াছিলাম,১ এক্ষণে মূল- 
লিপির প্রতিকৃতির সহিত বেলাব-তামত্লেখ-গৃহীত ভোজবশ্মার পিতামহের নামাংশ মিলাইয়া 
অবিকল সাদৃশ্ত লক্ষিত হইতেছে ।২ উভয় লিপির অক্ষরের ছাদও ঠিক একই প্রকার। 
উভয় তাম্রশাসনেই “খলু বিক্রমপুরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ * * 
বর্দপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজ শ্রী*** * শ্রীপৌগু তুত্ত্যস্তঃ- 
গাতি”__ এক রূপই লিখিত হইয়াছে । ইত্যাদি কারণে ভোজবন্মীর পিতামহ ও হরিবন্মার 
পিতা অভিন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে । ভোজবন্মীর তাম্রশানন আলোচনা করিলেও বুঝা যায় 
যে, এই শাসন-লিপির মধ্যে তৎপুর্ববর্তী হরিবন্্মনরপতির ইঙ্গিত আছে ।৩ এই ইঙ্গিত.হইতেও 
আমর! হরিবন্ী ও ভোক্তবন্্াকে যাঁদববংশসম্ভৃত বলিয়াই মনে করি। উক্ত বেলাব-তাম্রলেখে 
বিধৃত হইয়াছে, “বশী উপাধিধারী হরির বান্ধব বা পিতৃবংশ বন্ধন এই অতিগভীর নাম ধারণ- 
পূর্বক হ্লাঘা তুজধুগল লইয়া মৃগেন্দ্রগণের গুহার মত সিংহপুর আশ্রয় করিয়াছিলেন,৪ এই 
প্রমাণে হরিবশ্ীর পিতৃবংশকে সিংহপুরবাসী যাদববংশ বলিল স্বীকার করিতে পারি। 

“সিংহপুর মৃগেন্তরের গুহার মত' উল্লেখ থাকাক্স এই স্থান গুহাবেষিত ব৷ পার্বত্য ভূভাগ 
বলিয়াই মনে হইতেছে। অধুনা হিনালর-প্রদেশে দেরাছুন জেলায় মড়া৷ নামে একটি স্থপ্রাীন 


বর্মবংশের অভ্যুনয় 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্গকাও, ৩মাংশ, ২১৫ পৃষ্ঠা । 

(২) ভোজবন্মার তাম্রশামনে ভাহ।র পিত।মহের নম 'জাত্ররুশ্প।? 'জালবন্থা? বা 'জাতবন্মা? দেখ। যায়। এই 
নামের 'জ।ত? বা “জাল? শবোর পাঠ সন্দেহজনক। এ সম্বন্ধে ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলন ১৩১৯ সাল, ৩১৪ পৃষ্ঠায় 
বিন্ৃুত ভাবে আলোচন। করিয়াছি । হরিবন্(র তাঁজ্শ।সনবর্ণিত ভাহার পিতৃনামটিও ঠিক এইরূপ একই ভাবে 
উৎকীর্দ হইক়াছে। 

(৩) সহামহোপাধ্যায় হরপ্রস।দশান্ত্রী মহ(শয় বেলাব-তাজলেখের ৩য় হইতে ৫ম শ্লোকের মধ্যে বঙ্গাধিপ 
হরিষর্শদেবের ইঙ্গিত আছে, আমাকে প্রথম দেখাইয়। দেন । ও 

(৪) পবপ্দাপোতিগভীরতমদধতঃ ল্লাঘ্যো ভুজে। বিজ্ুতে! 

ভে: সিংহপুষ্বং গুহামিব মৃগেজাশাং হরেবন্ধ বাঃ 1/৫ 


চজ-রাজবংশ। ] বাজন্-কাঞ্ড ২৭৯ 


গ্রাম আছে, এই গ্রামের “লক্থা-মন্দল'নামক মন্দিরটি অন্ত প্রাচীন।* তত্মাধো ৃষটায় *ম 
দন শতাব্দীর অক্ষরে উতকীর্ণ শিলালিপি আছে । সেই লিপি হইতে 


জানা যায় যে, এখানে মিংহপুরে কলিযুগের আরম্ভ হইতে যাদব- 
বংশীয় বর্মরাজগণ রান্জত্ব করিতেন। সেই শিলাফলকে »বর্নবংশীয় ১২ জন বাজার নাম 


পাওয়া গিয়াছে । শেষ বর্মরাজ ভাস্করের কন্যা জালন্ররাজকুমার চন্দ্রগুপ্ের পত্ী ঈশ্বর! দেরী 
কর্তৃক উক্ত মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শিলা প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইগ্সাছিল।» খৃষ্টীর ৭ম শতাবে 
চীনপরিব্রাজক যুক্ন্চুঅও, এই পিংহ্পুবে আনিয়াছিলেন। তাহার আঁগমনকালে পার্বত্য 
সিংহপুর-রাজ্য কাশ্ীরের কর্কোট-নাগবংণীষ্ন কায়স্ত-রাক্বংশের শাসনারীন হইয়াছিল ।' 
বলা বাহুল্য, এখানে বর্দবংশ বভকাল সামন্তনৃূপতিরূপেই আধিপত্য করিতেছিলেন । 
বঙ্গাধিপ ভোজবন্মার তাত্রশাসনে লিখিত আছে--“অনন্তর কোন সময়ে যাদবসেনার সমর- 


(৫) 101. 21715 [150 016 4৮701102105 10 তি উড, ৮০1. ]. 
(৬) 75018152102 17001685 ৬০11, 011 উক্ত শিল।ফনক হইতে এইবপ বংশ বত বাহির হইয়াছে-_ 

সেনবন্ম। 

আধ্যবন্ধ। 

্ 

প্রদীপ্ত বন্ধা 

বর্ম 

সিংহবশ্ণ 

জলবশ্ম। 

ফজ্ঞবন্দা 

অচলবন্মা সমরঘজ্বল 


“টি 
দিবাকর বন্দী মহীঘজ্বল ভাম্করবন্্ী রিপুভ্বল 


| 
ঈশ্বরাদেবী 
(জালন্ধররাজপুত্র চন্ত্রগুপ্তের পতী) 


উক্ত শিলীফলকখানি রৌহীতকনিব।সী দতনটগের পুত্র ঈশ্বরনাগকর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল! (15. 170. 
৬০]. ]. 7. 74.) এই রৌহ্ীতকের সহিত হচন্রদেবের তায্শাসনবর্ণি হ 'রোহিতাসি'র কোন সম্বন্ধ আছে 
কিনা অনুসন্ধেয়। 

(৭) 5025 0৮) 00878, ৬০. 1, 

(৮) বন্দধংশের পূর্ব্ব-পরিচয়ে যেরূপ বঙ্গাগত বর্দাবংশের পূরববপুরুষগণ পার্ববহ্য ( ছিমালয়স্থ ) সিংহপুর হইতে 
বাহির হুইবার প্রদঙ্গ পাইতেছি, মেইরূপ আবার হিমালয় প্রদেশে আল মোর! ; কেদার) অঞ্চলে দক্ষিণ হইতে 

বৃ »ওম শতাব্বীচে চন্দ? (চন্দ্র) বংশের গমনসংবাদ পাইতেছি । (৬1৬ 77, 07 ৬/2169015 2100015 
(1911, 0. 166) এই চন্ত্রবংখের লহছত বঙ্গের চত্ত্রবংণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও অনুসন্ধেয়। 


২৮৩ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ সপ্তম অধ্যাক্স 1 


বিজয়যাত্রামঙগল স্বরূপ বজবর্ধ্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শক্রদিগের পক্ষে শমন, 
বান্ধবদিগের পক্ষে সোম, কবিদিগের মধ্যে কবি এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
ছিলেন। শান্ত হইতে গাঙ্গের় (ভীম্মের) ন্যায় তাহা! হইতে জাতবর্মী ৫) জন্ম লইয়া- 
ছিলেন ; দয়া ধাহার জীবনের ব্রত, সুদ্ধই ধাহাঁর ক্রীড়া এবং (স্বার্থ) ত্যাগই ধাহার মহোৎসব 
তিনি বৈণ্য পৃথুশীকে গ্রহণ করিয়া, কর্ণের ( কন্তা ) বীরশ্ীকে বিবাহ করিয়া, পৌগ্ডের * 
রা'জশ্রীকে প্রথিত করিয়া, কাঁমরূপন্ীকে পরাভব করিয়া, দ্িব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, 
গোবর্ধনের স্ত্রীকে বিকল করিয়া, শ্ীকে শোত্রিয়গাৎ করিয়া সার্বভৌমশ্রীকে বিস্তার 
করিয়াছিলেন ।”* 

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি যে, যাদববীর বছ্গবর্ধম! সর্দগুণভূঘিত হইলেও তিনি শক্রু- 
গণের শমনরূণী একজন সেনাঁপতিরূপেই পরিচিত হইয়াছেন । সম্ভবতঃ তাঁলশর বীরত্বের জন্যই 
এই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। শৎপুত্র জাভবন্মীও একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার 
সম্বন্ধে 'বৈণ্য পৃথুত্ীীকে গ্রহণ করিয়া" ইভযাদি উক্তি দ্বারা বুবিতেছি, পৌরাণিক আখ্যায়িকায় 
বেণের পুত্র পৃথু প্রজাবৃন্দূক রক্ষা করিবার জগ্ত ধনু ব্ণাণ হান্তে পৃথিবীর অন্ুদরণ করিয়াছিলেন । 
পৃথিবী গোমূন্টি ধারণ করিয়া ও পৃথুর ভন্ত হইত নিস্তার পাইলেন না, তখন তিনি পৃথুর নিকট 
একটী গোবৎস প্রার্থন। করিলেন । প্রণু স্বায়ন্ুব মনকে গোবৎনরূপে স্থাপিত করিয়া 
পৃথিবীকে দোঁভন করেন, এবং হদ্ারা অভীষ্ট এস্যফলান্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ 
আভাস ও গাঙ্গেয় ভীষ্মদেবেন সঠিহ তাভার তুলনা থাকায় মনে হইতেছে যে তিনি নিজে 
সার্বভৌম বিস্তার করিলে 9 আঁপনি রাঁজা হন নাই । তিনি স্বায়স্থুব মন্ুবূাপে আপন প্রিক্ 
পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপিপভা বিস্তার করিয়াছিলেন! তিনি 
যেকর্পেব কন্ঠা বীরঞ্জ'কে বিবাহ করেন, তিনি অপর কেহ নন, 
স্বয়ং চেদিপতি মহাবীর কর্ণদেব। পুল্েই লিখিয়াছি“নে এক সময় চেদ্দিপ্তি কর্ণদেব সমস্ত 
আধ্যাবর্ভ জয় করিয়া সম্রাট পদবী লাঁভ করিয়াছিলেন ।১* ব্লা বাঁভলা তাহার এই সার্বভৌম 


পি 


জাতযশ্ক! 


(৯) “অভবদণ কদ।চিদ্যাদবীন।ং চমুনাং সমর্বিজয়যাভামঙ্গলং বজ্বন্ধু। | 

শমন ইব রিপুণাং সোমবদ্বান্ধবনাং কবিরপি চ কবীনাং পণিতঃ পণিভানাস ॥ 

জাতবর্্। হনে জাতো গাঙ্গেয় ইব শাস্তুনেঃ। 

দয়! রত" রণঃ জীড। ভা।গে। যন্ত মহোৎসব? ॥ 

গুহুন বৈণাপুতুশ্রিক়* পরিণহন্‌ কর্ণস্ত বীর শ্রিয়ং 

পোগেসু প্রথয়ন্‌ শ্রিঘং পরিভবংস্তাং কাঁমরূপশ্রিয়ম্। 

নি্দন্দিবাদুগপ্রির' বিকলমন্‌ গোবর্ধনস্ শ্রিয়ং 

কুর্বন “শারিয়।চ্ছি য়" লিভ ম্বান্‌ যাং মাপিতৌমশ্রিযস্‌ 6" (বেলাব-তীস্রলেখ ৬-৮ পলক) 
* কেহ কেহ *যোলেযু” পাঠ শ্বাকার কারয়াছ্েন। এরপ স্থলে অঙ্গদেশে প্রধিত হইবার কথ! খাকে। 
(১) ১৮৬ পৃষ্ঠায় বিস্তুত বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 


বর্স-রাজবংশ। ] বাজহ্য-কাণ্ড ২৮৯ 


পদলাভে তাহার বীরজামাতা জাতবন্া তাহার প্রপান সার হইয়াছিলেন। যাঁদববীর যে 
দিব্য ও গোবদ্ধনকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, রামপালের প্রসঙ্গে এই উভয় নৃপতির কথা লিখিত 
হইয়াছে । কৈবর্তনায়ক দিব্যই হয় মভীপালের অপ্কার হইতে গৌডুরাজ্য গ্রাস করিয়া- 
ছিলেন। কৌশান্বীপতি গোবদ্ধন রামপালের সামস্ত-নৃপতি-মূধ্য পরিচিত হইয়াছিলেন।১১ 
জাতবন্ম! যাহাকে ্বায়স্কৃক মনুরূপে স্থাপন করিয়! পুণিবী দোহন করিয়াছিলেন, তাহার, 
নাম ভোজবন্মশীর তাত্রশাসনে ম্প্ই উল্লেখ নাই । তবে হরিবন্মদেবের তাশ্রশাসনে “মহারাজাধি- 
রাজ জাত ?)বন্মপাদানুধ্যাত” ইন্যা্দি উক্তি থাকায় জাতবন্মাও কিছুকাল শাসনদণ্ড 
পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হর। ভা ভোজবর্মদেবের শাদনলিপির ৩য়, 
*র্থ ও ৫ম শ্লোকের মধো প্রশস্তিরচরিতা কোনলে যেক্ণ ভাবে হরিবন্দদেবের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাহাকেই জাতবর্ম প্রতিষ্ঠিত স্থায়ন্তুব 
9 মন্ত্র সদৃশ আদিরাজ মনে করিতে পারি । এই শ্লোকত্রয়ের ভাবার্থ 
এইরূপ-_ 

“বীরপ্ী ও হরি যে বংশে বহুবার প্রভাক্জূপেই দখা গিয়াছিল। সেই হরি ( বন্ধাও ) 
ইহলোকে (বা এখানে ১ গোপাশতকেলিকার মহাভারতস্ধাবি আগ্যপুরুম অংশাবভার কৃ 
বল্য়াও অভিহিত হইয়াছিলেন। সেই পুকাষর আনব ত্রয়ী বদ, হন! নহে এবং নগ্াও 
নহে ( অর্থাৎ সেই পুরুষের বেদহ অবলম্বন, £তনি কথন বৈদ্িকাচার ছাড়! নহেন এবং নগ্ন 
অর্থাৎ বৌদ্ধক্ষপণকাদির মত অবৈদিকাচারসম্পন্ন 3 'ছলেন না।) ত্রয়ী বিদ্ভায় এবং অদ্ভুত 
সমরক্রীড়ায় আনন্দ হেতু রোমোপগমদ্বারা 'বন্মিন (এক পক্ষে বন্মাবৃত ও অপর পক্ষে বর্ধা 
উপাধিধারী )1১২ 

কোটালিপাড়ের বৈদিক-সমাজ হইত প্রাপ্ধু ভবদ্ণমবাত্তীঃ নানক কুলপরিচয়গ্রন্থে হরি- 
বর্মদেবের এইবপ পরিচন্ন 'আদ্ছ-_ 

“যিনি নরপাতিগণের মধো শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বাহার প্রচণ্ড ভুজদগালগ্কৃত করাল 
করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগভ বভসংথাক শক্ররাজগণ কম্পিত হইত, জৈন, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি বিধর্ষিগণের শান্তিস্খ যিনি বিদারিত করিয়াছেন $ ষাহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্ত- 
গণের গর্ব ও গৌরব খর্ধ হুইয়াছিল। ঘিনি নাগেন্খ্রপন্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া 
অতিমান্র যশস্বী হইয়াছিলেন। যিনি একামকাননে হরি, হর, ব্রহ্গা, সীতা, রাম, লক্ষণ, হন্ুমান্‌ 
প্রভৃতি অষ্টোত্তরশত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপুক্দ পতাকাপরিশোভিত সুরভি 


(১১) রানপাল-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিধরণ জষ্টব্য 

(১২) *সোণি প্রাপ যছুং ততঃ ক্ষিতিভুলাং বংশোয়মুজ্জন্ততে 
বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বুশ: প্রতাক্ষমেবৈঙ্গ্যত ॥৩ 
সোগীহ গোলীশভকেলিকার: বৃষ! মহাভীরতহত্রধ(42। 
আঃ পুমানংশকৃতাবতা রং প্র।ঢব ভূবোদ্ধ, তভুমিভারঃ 15 
পুংসাম।বরণত্রয়ীং ন চ তয়! হীন! ন নগ্র। ই তি 
অরধ্যাং চান্ভুতসঙ্গরেহু চ রসারোমোদগমৈব শিণ2।” 


৬১৬২ ॥ 


২৮২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সপ্তম অধ্যায়। 


কুন্ুমসমূহাদির সৌন্দর্ষ্যে নন্দমকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্ধম আমোদময় উদ্যানসমূহে 
পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দিররকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছতোয় কমল-কহলার-ইন্দী- 
বর ও কোকনদবৃন্দে সমুদ্তাসিত বিস্তৃত সরোবর-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; যিনি নান! 
শীস্ম ও অন্ত্রবিদ্তায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বিচক্ষণতাপম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য 'ও 
বাচম্পতিপ্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় *এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সকল 
“কার্য সুসম্পন্ন করিতেন । যিনি স্বীয় জননীর বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ-দর্শনে যাইবার 
অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহার শ্বচ্ছন্দগমনের জন্য নৃতন একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তত করাইয়া 
দিয়াছিলেন। যিনি প্রতিনিয়ত সাধুজন-সেবিত সুনীতির অন্ুদরণ করিয়া সর্ধবিষয়ে শুভ ফল 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশে সাভার অদ্ভত রাজকাহিনী বিঘো- 
ঘিত হইয়াছিল। যাহার কর্্মসকল ধর্্মান্ুগত, বাহার কী্িকলাপ দিগ্দিগন্তরে বিস্তৃত, যিনি 
পরম দয়ালু, যিনি ব্রাঙ্গণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ধাহার 
কুপাঁয় আমাদিগের ( অর্থাৎ গৌতম গোত্রে ) পূর্বপুরুদগণ এই কোটালিপাঁড়ে আসিয়া স্থথে 
বাস করিয়াছিলেন, সেই নৃপকুল-শিরোমণি রাজাধিবাঁজ শ্রীভরিবন্মদেবের জয় হউক |”১5 

ভবভূমিবার্ভায় হরিবর্মদেবের যে সপ্ত সচিবের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বালভট্র সম্ভবতঃ 
স্প্রসিন্ধ বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট । ভূবনেশ্বরের অনস্তবাজ্দেবের মন্দিরে বাচস্পতিমিশ্র- 
রচিত ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি উতকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবন্ম্দেব প্ধর্ম- 
বিজয্লী” বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। তিনি বে ধর্মরগগণর জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন 
এবং বৈদিক-বিদ্বেধী জৈন 'ও বৌদ্ধধন্শ-সম্প্রদায়কে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহ! ভবভূমি- 
বার্তা হইতেই প্রমাণিত ভইয়াছে। হরিবন্শীদেবের ৪২ রাজ্যাঙ্কে উতৎকীর্ণ বেজনীসার-তাত্রলিপি 
হইতে জান! যায় যে, তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভবদেবভট্ের প্রশস্তি আলোচন! 
করিলে মনে হইবে যে, প্রথমে ভবদেবের পিতামহ, আদিদেব জাতবধ্মা এবং তৎপরে ভব- 
দেবের পিতা গোবদ্দন ও অবশেষে ভবদেব স্বয়ং হরিবশ্মদেবের মন্িত্ব বা সান্ষিবিগ্রহিকের 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন | 


(১৩) *ন্বন্তি সমন্ত-নরপতিকুলললা মপ্রোদ্দ গুভুজদ গুসম্মি*-বিকর।লকরব।লভয় প্রকম্পিত-দক্গিণাপথাগত।- 
শেষরিপুরাজন্যজৈনবৌদ্ধা'দিবিধন্মিশর্দসম্মর্দনখববাকু তসর্বেধাব্বাঁতিগর্ববগৌববো  নাগেন্ত্পন্তনাগ্যনেকদেশবিজয়- 
লন্কোদ্দামঞ্জয় ঈ্ীরেকা ভ্রকাননপ্রতিষ্ঠাপি হহরিহ রবিরিধিবৈদেহীরাঘবলশ্ণহনুমদা দাট্টোত্তরশ হা ভুতবৈলয়স্তী-বিভামি 
তামনদগন্ধপ্রপ্রন্থনপটলসৌন্দর্ধ্য দিদ্তক্ তনন্দনকননবৈভবপরমমোদময়োগ্যানসমলঙ্ক ত-হরপথসংগ্প্শিহন্দরমন্দির- 
মন্দাঁকিনীধিমলকীঙালক মলকহ্লারেন্দীবর-সোণারবিন্দবৃন্দনংশোভিতন্নবিশালসরোবরসংহতিত  **১ **দেশনি 
বাঁসনিখিলশাস্তান্ত্রনিপুণ-পরিজ্ঞান্লব্কানন্য-বৈচ ক্ষণ্যবালভট্ট ৪ষ্টাচ।ধ্যগর্গবাচম্প!ভ প্রমুখ বিশ্ববিখ|তদ প্রস চিবদ।হচর্য্য- 
নির্বস্থিতদম্যকৃ্ষপররাষ্টর-র্বধ্যাপারো-বার।ণসীগরবিশ্বেশ্বরপাঁদা রবিন্দদন্দর্শনা খঁসমুদ্যতম্মটেননীবচ্ছন্দ-পরিচারকৃতে- 
প্রবিষ্ঠিত প্রশন্তব্থ নদনুমতপ্রতিনিয় হসন্লীতিপরিসেবনসম্প্র(গুগরমশন্ম। বঙ্গান-কগিঙ্গা দ্যশেষলনপদ বহুমতাুতক্ধ। 
ধর্দ্যানুগ চাখিলকন্মা দিগস্তসস্ত তা বার্তিসগ্ততিরত্যস্থদয়ার্চেত। ১550585858 জয়তাঁচিরং রাজাধি- 
রাঝে। দেবস্ীহরিবর্ধ। । ( ভবভূমিবার্।) 


বঙ্ধ-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২৮৩ 


ভবদেবের অনন্ত-বান্দদেব-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, “তিনি € আদিদেব ) বঙ্গরাঁজের 
রাজালক্ষমীর বিশ্রামসচিব, শুচি, মহামন্্ী,। মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী 
ছিলেন । তিনি পৃথিবীতে থাকিয়া উচ্চ পদলাঁভে সমর্থ ও পুরুবকারপ্রাপ্ত 
দেবকীগর্ভভব সরস্বতীপতি গোবদ্ধন নামে 'অচাতোপম* পুত্র উৎ্পাঁদন করেন। ঘিনি 
বীরস্থলীমধ্যে, সভাতে ও তীঘথ্িকদিগের মধ্যে হস্তলীলা, কলা ও বাগ্মিতা দ্বারা বিদ্ভা ও* 
বন্গমতীর বুদ্ধি সংসাধন করিয়া! ছুই প্রকারে স্বীয় নামের সার্থকতা জন্মাইয়াছিলেন। 
তিনি পুজনীক্সা বন্যঘটাকুলোদ্তবা সাঙ্গোক নামী প্রভা অঙ্গনারত্রকে পত্বীরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহাতে স্বপ্পবিপানে বোধিত ভগবান্‌ হরিই যেন ভবদেবমূদ্তিতে বরাঁমগুলের 
কশ্ঠপন্ধপ গোবদ্ধন হইতে পৃথিবীমগুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।*." বাহার মন্্রশক্তি-সচিব- 
রূপাদ্িত হইয়! ধর্মবিজরী হরিবম্্রদেব বহুকাল রাজ্য করিরাছিলেন। তাশাও পুত্রেও ধাহার 
দগুনীতিবশগা লক্গমী কল্পলতার স্যার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । * * বৌদ্ধ-জল-নিধির অগস্ত্স্ব রূপ 
সেই মুনি পাষণ্ড ও বৈতগ্ডিকদিগের মত খণ্ডন করিয়া অবনীতে লীলা করিয়াছিলেন 1১১৪ 

ভবভূমিবার্তী ও ভবদেবের প্রশত্তি হইতে বেশ বুঝ বাইতেছে যে, বঙ্গাধিপ হরিবদ্ম- 
দেবের সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রবল ছিলেন। হরিবন্মা অন্ত্রবলে এবং ভবদেব শাস্ত্রীয় 
যুক্তিবলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন । যেমন বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে 
দক্ষিণাপথপতি জৈনধর্্মানুরাগা রাঙ্জেন্দ্রচোল রাঢ-বর্গ আক্রমণ করেন, হরিবন্মদেবের সময়েও 
দক্ষিণাপথ হুইতে এ্ররূপ জৈন-বোদ্ধাদির আক্রমণ চলিতেছিল। | হরিবন্রদেবের হণ্ডতে তীভাঁরা 
পরাজিত হন। খুব সম্ভব সেই সময়েই হরিবসম্ম। কাঁলঙ্গ পধান্ত অধিকার করেন এবং 


(১৪) “যে। বঙ্গ রাজরজা শী(বিশ্রামসচিব: ০2 । 
মহামস্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ)ঃ অপ্চিবিগ্রহী ॥ ১, 
স দ্েবকীগভন্ডবং ভূবঃ হিতে। সমর্থমুস্চৈতপধলব্ধপে:রুষম্‌। 
সরম্বতী-জানিমজাজনত স্থতং জণৎ্ গোবদ্ধনমচ্যতে(পমম্‌ ॥ ১১ 
বীরস্থলীষু চ সভাস্থ চ তীথকনাং দাল্লীলয়। চ বলয়! চ বচধ্িতীয়াঃ। 
যো বদ্ধয়ন্‌ বহুমতীঞ সরন্বতীঞ্চ ৮ ছ্েধা বাধত্ত নিজন।মপদং সদর্থং ॥ ১২ 
বন্দযাং ধন্দাঘটায়স্য ব্রঙ্গণঃ প্রধ়তাং হৃতাং। 
সাঙ্গ োকাসঙজনরত্বং পক্কীং স পারণতবান্‌ ॥ ১৩ 
তন্তাং স্বপ্রবিধানবোধিতনিজে।২গাঁদঃ স দেবো হরি- 
জাাতঃ ঞভবদেবমুক্তিরমুতঃ গ্র!মগুলী কণ্ঠপাং ॥ ১৪ 

গং জু চল ্ 
ধন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সচিরং চা র রাজাং স ধন্মবিজয়ী হরিবন্মদেবঃ । 
তন্নন্দনে বলতি যন্ত চ দণ্ডনী তিব্র নুগাবহলক ্লতেব লক্ষ্ীঃ ॥ ১৬ 
রহ ং রী ঞ্ 

বৌদ্ধান্তোনিধিকুস্তসম্ভবমুনিঃ গাঁষওবৈতগ্ডিকঃ 
প্রজ্ঞাধপুনপত্ডিতো কলম বনৌ সর্ববজ্ঞলীলায়তে ॥ ২*” (অনস্তবাস্থদেব-প্রশস্তি 


২৮৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ সপ্তম অধ্যাগ্স। 


ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে ১০৮টি দেবমন্দির নিষ্ীণ করিয়া অক্ষয়কীর্তি রক্ষা করিয়াছিলেন । ভবদেব- 
ভট্টের পপ্রায়শ্চিতনিরূপণ' গ্রন্থে তিনি “সান্ধিবিগ্রহিক* বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, আবার 
তাহার অনস্তবান্ুদেবপ্রণন্তিতে তাহার পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহী বলিয়াই 
পরিকীর্তিত হুইয়াছেন, ইহাতে «মনে হয় যে, ভবদেব হইতে তিন পুরুষ বর্শবংশের সাদ্ধি- 
'বিগ্রহিক ছিলেন। হরিবশ্দেবের রাজত্বকালে বঙ্গভূমি বৌদ্ধপ্রভাবশৃন্ত হইতে পারে নাই, 
এই সময়ে বনুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্ধ্য হরিবর্মদেবের অধিকারমধ্যে বাস করিতেছিলেন । তাহাদের 
হস্তলিখিত বা রচিত গ্রন্থ এখনও নেপাল হইতে বাহির হইতেছে । তিব্বতের টেস্কুরপ্রস্থ- 
মধ্যেও হরিবর্মদেবের সময়ে রচিত বহু বৌদ্ধতন্ত্রের অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে । এর সকল 
প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, প্রথম প্রথম হরিবর্মমদেব বৌদ্ধদিগের প্রতিকূলতাঁচরণ করেন নাই, 
ক্রমে ক্রমে নিজ আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে ভবদেব ভট্ট প্রভৃতি ম্মার্ড ব মীমাংসক গণের 
পরামর্শে তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাব খর্ধ করিতে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। 

ভট্ট ভবদদেবের মত সর্বশাস্ত্ববিৎ মীমাংসক তৎকালে বঙ্গে আর কেহ ছিলেন বলিয়৷ মনে হয় 
না। বলা বাহুল্য, বঙ্গের বৌদ্ধপ্রভাব্র খর্ব করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ।১৫ 

বঙ্গাধিপ হরিবর্দদেবের আবির্ভাবকাল লইয়া মতভেদ আছে । প্রত্বতত্ববিদ্‌ 
কীলহোর্ণ ভবদেবভট্টের প্রশস্তির লিপিকাল ১২০* থৃষ্টাবঝের 
সমসাময়িক মনে করেন।১৬ অনস্তবান্থদেবের প্রশক্তিতে ভব- 
দেবের এইরূপ কুলপরিচয় আছে-_ 

সাবর্ণগোত্রে রাও সিঙ্কলগ্রামী 


হরিবর্দদেবের আবিভাবকাল 


ৃ ] | 
মহাদেব ভবদেব * অট্টহাস 


] 
রথাগ ৭ পুত্র 


অত 

রি 

আদিদেব (বঙ্গাধিপের সন্ধিবিগ্রহী ) 
গোবদ্ধন 

টিউন বালবলভীভূজঙল 


( হরিবর্দমদেবের মন্ত্রশক্তিসচিব ও তৎপুত্রের দগ্ডনীতিদাতী ) 


(১৫) বের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাক্ষণকাণ্ড ১মাংশ ৩৪ হইতে ৩১২ পৃষ্ঠা এবং ৩য় অংশ ৬//, হইতে ৯৮০/ 
পষ্ঠ। দ্রষ্ুব্য। 

(১৬) 15118121015 1001025৮০01, ৬1, 204. 

৮ ইমি গৌঁড়পতির নিকট হস্তিনী[ভট গ্রাঁগ ল।ভ করেছ। 


বর্দ-রাজবংশ।] . রাজন্য-কাণ্ড রী 


অধ্যাপক উরি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেছ কে বলিতে চাঁন, প্প্রশস্তিতে 
ভবদেব-বাঁলবলভীতভুক্ঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত 
প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষপাঁদে বর্তমান ছিলেন, একূপ অনুমান করা যাইতে 
পারে; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড়নৃপ হইতে হচ্িনী'ভট্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তিনি সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল। বাচম্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সুচনায় সিদ্ধলগ্রামবান্সী 
সাবর্ণগোত্রীয় ব্রা্গণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন 
স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়ের৷ তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন 
সাবর্ণগোত্রীক় রাট়ীয়-বারেন্্র ব্রাঙ্গণমাত্রই আদিশূর-আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশ- 
পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয় 
স্গহৃদের প্রশভ্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্তৃত হইতেন নাঁ। ভবদেবের ভূবনেশ্বরের 
প্রশস্তিতে আদিশুর কর্তৃক সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া আদিশুর- 
বৃত্তান্তের প্রতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়।১৭৮ 
গৌড়রাজমালাকার ষে ভাবে ভবদেবের সময় অবধাঁরণ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নছে। 
ভবদেব যে খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্বান ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে ।১ 
গোৌড়াধিপ মহীপালও প্র শতাব্দীতে বিগ্তমান ছিলেন, পুর্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি 1১৯ 
এরূপস্থলে বালবল শীভূজঙ্গ-ভবদেবের ৭ম পুরুষ উদ্ধৃতন ১ম ভবদেবকে খুষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর 
লোক “বলিতে হয়। গৌড়াধিপ আদিশুর জয়ন্ত তাহারও পূর্ববর্তী অর্থাৎ তিনি খৃষ্টীয় 
অষ্টম শতার্ীতে বিস্কমান ছিলেন। এ অবস্থায় ভবদেবভট্টের প্রশস্তিকার আদিশুরের 
পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই । খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে পাঁল- 
ংশের অভ্যুদয় এবং এ সময়ে বা তাহার অনতিপরে সাবর্ণগোত্রীয় ১ম ভবদেবের পূর্বপুরুষ 
রাঢ়বাসী হইয়া সিদ্ধলগ্রাম লাভ করেন, তখন হইতেই এই বংশ সিদ্ধলগ্রামীয় বলিয়া 
পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, ভবদেবভটের প্রশস্তি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। 
এনপস্থলে এই প্রশস্তিতে আদিশুরের নামোল্লেখ না থাকায় তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা 
যুক্তিদঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আদিশ্র-জয়ন্ত যে একজন প্রকৃত এতিহাসিক বাক্তি, 
তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। 
মহারাঞ্জ হরিবর্ঘদদেব যখন ভট্ট ভঙ্ষদেব অপেক্ষা বয়োবুদ্ধ ছিলেন এবং -তাভার সুদীর্ঘ 
রাজত্বের প্রকষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তখন আমর অনায়াসেই তাহাকেও খুহীয় ১১শ 


শতাব্বীর বঙ্গাধিপ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। 


(১৭) গৌড়য়াজমাল! ৫৯ পৃঠ1। 
(১৮) 917565 90৮85505520£ 73612891 0% 10017101921) 010157210270/- 00017002101 035 
/১5121010 90015৮ 06 397891, ( 15), ৮০1. ৬111, 0347 স্টব্য 


(১৯) পুর্ অধ্ার্জে মহীপা্গ স্ক্ধে তিত্ৃত শিল্প দরত্য । 


২৮৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সপ্তম অধ্যায়। 


ভবদেবের কুলপ্রশস্তি হইতে, পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার দণ্ডনীতি হরিবন্মীর পুত্রের 
উপরও প্রবল ছিল। এই প্রসঙ্গ হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, হরিবন্দদেবের পর তৎপুত্র 
বঙ্গাধিপতা লাভ করেন এবং ভবদেব তাহারও মন্ত্রিত্ব করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রশস্তিতে, 
হরিবন্মরদদেবের নাম এবং কিছু পরিচণ্র থাকিলেও তৎপুত্রের নাঁম পর্যন্ত উক্ত হয় নাই, ইহ' দ্বারা 
মললল হয় যে, তাহার পুত্রের ভাগো সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ ঘটে নাই । হরিবর্্ব- 
দেবের বৃদ্ধাবস্থায় সম্ভবতঃ তৎপুত্র যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ভবদেবের পরামর্শ লইয়া 
তিনি রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন । প্রকৃত পক্ষে হরিবর্মদেবের পর তাহার 
অপর ভ্রাতা সামল বা শ্তামলবর্্মাই বঙ্গাধিপ হইগ্জাছিলেন। 
সামলবন্মীকে আমরা হরিবম্মার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়াই মনে 
করি। ভোজবন্দার বেলাব-তামলেখ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গাধিপ সামলবর্মা জাতবন্মীর 
ওরসে চেদিপতি সন্ত্রাটু কর্ণদেবের কন্তা বীরশ্রার গভে জন্মলাভ করেন১*। মালবপতি 
উদয়ীর পুত্র জগদ্বিজ্য়মল্লের কন্যা! মালব্যদেবী ত্রৈলোক্াস্ুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহ 
হয়। এই মালব্যদেবী সামলবশ্ার পাটব্রাণী ছিলেন২১। 

সামলবন্ধার পূর্বোক্ত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে ষে, তাহার মাতৃকুল ও শ্বশুরুকুল 
ভারতপ্রসিদ্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। চেদিপতি কর্ণদেব কিছুকাল মালব অধিকার 
করিয়াছিলেন, উদয়াদিত্য তাহার করাল কবল হইতে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন২২। এই 
মালবপতি উদয়াদিত্যই ভোজের তাম্রশাসনে উদয়ী নামে পরিচিত হইয়াছেন। , তাশ্র- 
শাসনোক্ত উদয়ীপুত্র জগছিজরমল্ল নাণবের প্রাচীন ইতিহাসে জগদ্দেব, জগদেও পরমার এবং 
জগমল নামেও প্রখিত হইয়াছেন। জগদেও পরমারের অপুর্ব প্রতিভা ও বীর্যবন্তার 


সমল বা শ্া।(মলবন্ম। 


(২) “'বীরশ্রিরামজনি সামলবম্মদেষঃ « 
শমাপ্রগত্প্রথননগ্রলনামধেয়১।” ৮ম গ্রেেক। 

(২১) “তখোদয়ীহুনু রভূৎ প্রভৃভ প্রভাপবার্ষেপি সঙ্গত্যে। 
যশ্চন্দ্রহাসপ্রতিবিশ্বি তং স্থমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতে শব ॥ 
তন্য মালব্যদেব্যা সীৎ কন্যা ব্রেলোকানুন্দরী। 
জগছ্বিজয়মন্্স্য বৈজয়স্তী মনোঠুবং | 
পূর্ণেপ্যশেধকৃপালপুত্রীনামবরে ধনে? 
তন্ট।সীদগ্রসহিমী সৈব সামলবন্মণ; ॥” 

ভে।ঙ্গের বেলাব-তাম্রলেখ ১--১২ প্লেক। 

(২২) *তন্মিন বাপববন্ধুতামুপগতে রাজ্যে চ কুল্যাকুলে 
সগ্রন্থমিনি তন্ত বন্ধুরুদয়া দিঠ্যে।২ভবন্ভূপতি;। 
যেনোগ্ছ ত্য মহার্থবোপমিলৎ কর্ণাটকর্ণপ্রভু- 
দুধ্বাপ। লকদর্থিতাং ভুবমিম।: গ্রীমত্ঘরাহাদ্িতং ৪* ৩২ 

লঙ্গদেব ও নরবন্ার় নাগপুরপ্রশত্তি (750, [1305 117 0186, 


র্ম-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড 


২৮৭ 
গুগগরিমা পশ্চিমভারতে ভাট 3 চারণদিগের মুখে আজ কর্তিত ইয়া থাকে। উদয়া- 
দিত্যের প্রথম পুত্র লক্ষমদেব, ২য় নরবন্্ী ও ৩য় জগদ্দেব ২৩। মালবপতি লক্ষ্াদেবের 
নাগপুর-প্রশন্তিতে কীর্তিত হইয়াছে যে, তাহার মদ্ধযাত্রার সময় পূর্বদিকের নৃপতিগণ এতই 
ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, “ভীভারা াসবিস্বত হইয়া আন্মীয় স্বঙ্গনকে পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন লঙ্গাদেবের অদ্দিতীয়' হস্তিদলের প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তখনই তিনি হরির দিক্‌ অর্থাৎ ভরিবন্মাধিকত পূর্ববঙ্গ জনন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে গৌড়- 
পতির পুরে প্রবেশকরিয়! তথাকার পুরন্দর না গৌেন্টুকেও ভীতচকিত করিয়াছিলেন 1৯২৪ 
“এমন কি অঙ্গ ও কলিঙ্গের নৃপতিগণও স্টাভার নিকট বন্ধাঞ্জলি ভইয়াছিলেন 1২৫ উদ্ৃত 
বিবরণ হইতে মনে হয় মে, উদয়াদিভোর পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, ও কলিঙ্গ আক্রমণ কির 
ছিলেন। ভোজবন্মার তাম্রশাসনের ১০ম শোকে বেন মেই অতীত বীরত্বেরই আভাস 
প্রকটিত হইয়াছে । 

নাগপুর-প্রশস্তির ৩৭ ও ৩৮ শ্লোকের সভিত ভোঁজিব বেলাব-লিপির ৫ম শ্রোক একত্র 
আলোচনা করিলে আমরা আরও বলিতে পারি যে, মহারাজ হরিবর্মী বা 
তাহার বান্ধবগণ বেন পরাজিত ভইয়াই দিংভপুর বা উতৎ্কলেব কেশরীবংশের অধিকারে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। উদয়'দিতোব পত্র ভয়ত সেখানেও হাহীর অনুদরণ করিয়াছিলেন, 
তাশাতেই কলিঙ্গের সভিত তীহার দৃদ্ধ ঘটে । অধা!পক কীলচোর্ণের মতে লক্ষমদেব প্রায় 
১০৮০ হইতে ১১৪৪ খুষ্টাব্ব পর্যান্ত রাজত্ব কিয় গিয়াছেন |১৬ পাশ্চাভা বৈদিকগণের কুল- 
পঞ্জিকাতে ও দেখা বায় যে, বঙ্গাধিপ শ্টামলবন্ম বিক্রমপূরে অধষ্ঠিত হইয়া শাকুনসত্র সম্পন্ন 
করিবার জন্ত ১০*১ শকে ; ১০৭ ১৮ খষ্টাব্দে) কর্ণাবতীসনাঁজ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ 
আনাইয়! ছিলেন । নাগপুবপ্রশস্তি ও বৈদিক কুপপন্্ী একত্র করিলে মনে হইবে যে, মালবপতি 
লঙ্ষমদেব ও বঙ্গাধিপ সামলবন্মীর একই স্বুবয়ে অহ্াদয় হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গাধিপ অতিবৃদ্ 
হরিবর্মদেব বা তৎপুত্র রাঞ্জা হাবাইলে মালবপতির সহিত আম্মীয়তাসত্রে সামলবন্ম্মাই 
বঙ্গাধিকার প্রাপ্ত হন। সামলবন্দীই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম সমস্ত পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া 
আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ভোজবর্মের তীত্রলেখকার ইঙ্গিতে হরিবন্্মদেবকে 


(২৩) 0, ৮০০15078105 [চো 0%5 ৪১1 101,31 71001 1012, 1. 281 2 7001)65, [২857219, 
(২৪) “যশ্মিন্‌ সর্পতি বাদ্ধবোপি বিধুরৈং পৃরৈ পব্তাজাতে |” 
“প্রযাতি যন্মিন্‌ প্রথমং দিশং হরেজ্জিহীর্যযানগ্যসমীনদস্তিনাং 
বখাবিএদেগীড়পতেঃ পুরং দরস্তখ। শশঙ্কে সহস। পুরংদরঃ | 
লগ্মদেবের নাগপুরপ্রশস্তি ৩৭৩৮ শ্লোক (10, [70-70-1860 
(২৫) “যৎসেনা নৃপগন্ধসিস্ুরমরস্মৈআীবিহন্তীকৃতৈ স্ৈরপাঙ্গকলিঙ্গকুপ্রর £ূলৈযু ধার বদ্ধ।প্রুলিঃ ॥” এ ৪৩গ্লোক। 


২৬) 72106750012 17008059৮০1, [00০ 552. 


২৮৮ বঙের জাতীয় ইতিহাস [ সগুম অধ্যায়। 


'আগ্তপুরুষ” বলিয়া পরিচিত 'করিলেও সামলবর্্াকেই এ্শ্রীমাঞধ্গত প্রথমমঙ্গলনামধেয়ঃ" 
বলিয়! পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।২৭ 

ভোজশাসনে পাওয়া যাইতেছে, সামলবর্মী অনেক বান্ষকন্তার পাণিগ্রহণ ফরিযাছিলেস, 
তন্মধ্যে জগদ্ধি্জয়মল্লের কন্তা ত্ৈলোক্যনুন্দরী মালব্যদেবীই তাহার 
অগ্রমহিষী বাপাটরাণী ছিলেন। তাঁহার অপর পত্ধীগণের মধো কুল- 
পশজীতে স্থদক্ষিণা নায়ী এক রাণীর পরিচয় পাওয়! যায়, এই সুদক্ষিণা কনৌদ্র অঞ্চলের রাজা 
নীলকণ্ঠের কন্ত! বলিয়া অভিহিতা। রাজা নীলকঠও “জলপিস্থৃতসস্তান প্রস্মতমতিশয়রাজন্ত- 
কুমুদ প্রমোদ কৰরণং” অর্থাৎ “চন্ত্রবংশসম্ভৃত সমস্তরাক্নাকুলকুমুদগণের প্রমোদকারণ' বলিয়। 
পরিচিত হইয়াছেন । ঈশ্বরবৈদিক এই নীলকণ্ঠের পিতৃনাম উল্লেখ না করিলেও বৈদিক- 
কুলমঞ্জরী নামক গ্রন্থে তিনি “হরিহরনৃপতেরাম্মজঃ কীর্তিভাজঃ” অর্থাৎ হরিহররাজের পুত্র 
বলিয়া আখ্যাত। কান্তকুজের অন্তর্গত সীয়ডোনী নামক স্থান হইতে এক বৃহৎ শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, ১০২৫ সংবতের ' ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ) কিছু পরে 
হবিরাজ নামক এক সীমস্ত-নৃপতি মঞ্চোদয়ের অন্তর্গত সীয়ডোনী শাসন করিতেন ।২” এই 
হরিরাজই কুলগ্রন্থোক্ত হরিহররাজ হইতে পারেন। তাহার পৌত্রী স্ুদক্ষিণ। কুলগ্রন্থে 
কনোজরাঁঞ্জকন্য! বলিয়া অভিহিতা হইয়' থাকিবেন। হঈশ্বরবৈদিক আরও লিখিয়াছেন যে, 
এই নুদক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য নামলবন্মী বহু নৈনা-সামন্তে পরিবৃত হইয়া! সরন্থ তী- 
নদীতীরস্থ কনৌজব্রহ্ধশাদন অতিক্রম করিয়া উত্তরাপথে উপস্থিত ভইয়াছিলেন 1২৯ 

সামলবর্্া বিবাহোপলক্ষে বরাবর শ্বস্টরের রাজো না গিয়া! সরস্বতীনদী পার হইয়| উত্তরা- 
পথে যাইবার কারণ কি? 

ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন, স্বর্গঙ্গ। প্রবাহিত স্বর্ণরেখাপুরে সামলবন্ার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ও কুটুঘ 
আত্মীয়গণ অবস্থান করিতেন । ইহাতে মনে হয়, আমীয় স্বজনকে পঙ্গে লইবার জন্তই যেন 
তিনি স্বগুরগৃহে যাইবার পুর্বে উত্তরাপথে মিংহপূররাজ্জো যাত্রা করিয়াছিলেন। বৈদিক কুলগ্রন্থে 
লিখিত আছে যে, রাজকন্ত! সুদক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরে ফিরিয়া আপিবার 
পরই হঠাৎ একদিন সামলবন্্ার প্রাসাদে শকুনি আসিয়া পড়ে, 
তাহাতে রাজ্যমধ্যে নানারূপ উপদ্রব ঘটিতে থাকে । এই 


সামলবন্্ার বিবাহ 


বৈদিক-আগমন 


(২৭) গঠ ১৩১৯ সালের ঢাকা-রিভিট ও সম্মিলন, ৩১৭ পৃষ্ঠা স।মলঘর্্াকেই বর্দাবংশীয় প্রথম নৃপতি বলির! 
লিখিয়াছি। এখন সেই মন খণ্ডিত হইতেছে । 
(২৮) 20187517115 10002) ৬০], 1১ 09-0125178-179, 
(২৯) “উচ্চৈরুচ্চেঃ করিবরগণৈর্বারিবাহপ্রবাহৈরশ্বৈরুচ্চৈ: পবনসদূশৈর়াবৃতঃ সামলোহসৌ। 
আকাশ ক্ষিতিতলমতূত্তাসিতং বো]োনতুলাং কৃত্ব। সৈস্তৈঃ সকগক্ষিতিপতিঃ সত্াদেবং জগগাম । 
সরম্থতীন্দী ভীরে কনৌজব্রহ্মপাদনম্‌। সমুভতীধ্য মসৈপ্জোইসৌ প্রাবধধ ভ্রবিপং পরং ॥" 
(ঈশয় বৈদিকের কুজগঞ্জী ) 


বর্শ-রাজবংশ |] ৃ রাজন্য-কাণ্ড ২৮৯ 
ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি কর্ণাবতীসমা 
আনয়ন করেন ।”৩* 

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সকল গ্রন্থেই প্রায় দেখা যায় যে, কর্ণাবতী-সমাজ হইতেই তীভাঁদের 

, পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে আগমন করেন । 

্ডী 


জ হইতে,বেদবিব্‌ যশোধরমিশ্রকে ১৯৯১ শকে 


মহাদেব-শাখ্ডিল্যের সম্বন্ধ- 
তত্বার্ণৰে এই কর্ণাবভীর অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে__ 

'বারাণসীর পশ্চিমদিকে কর্ণাবতী নামক সমাজ অবস্থিত। তথায় বেদান্ের সহিত 
তিন বেদে পারদর্শী সমস্ত পাণিনি ব্যাকরণে অভিজ্ঞ খগ্বেদী যশোধর বাদ করিতেন। তগাঁয 
যশোধরের আবার তন্ত,ল্য ব্রিবেদবিগ্ায় নিপুণ হরি, রুদ্র ও গৌরীনামধেয় তিন পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ১৭৯১ শকে শুরু দশমী তিথিতে রাজাকে তুষ্ট করিয়া যশোধর ( সপ ) 
কুস্তলদেশে আগমন করেন ।”৩১ 

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুল-পঞ্জিকাম় আর ও লিখিত আছে,__ * 

পপুর্বে যে সকল ব্রাঙ্গণ কর্ণাবতীতে বাস করিতেন, তীহারাই পশ্চাৎ বঙ্গে আপিয়া 
পাশ্চাত্য নামে প্রথিত হইয়াছেন। ** 

মহারাজ সামলবর্্মার মাতুল চেদিপতি কর্ণদেবের পুত্ধ যশংকর্ণদেবের জবলপুর তাম্লেখে 
লিখিত আছে,--কি আর অপ্রিক কীর্ন করিব? দুপ্ধান্ধির তন্ঙ্গবলম্নের স্তায় এই কাশীধামে 
ধাহার ( কর্ণদেবের ) বিশাল কী কর্ণমের, যাহার কনকশিখরে বাতান্দোলিত বৈজয়ন্তী গগন- 
মগ্ডলে ক্রীড়াশীলা খেচরীগণের শ্রান্তিখেদ নিবারণ করিতেছে ! শ্রেয়ঃধামের অগ্রগণ্য, বেদ. 
বিস্তাবলীর কন্দস্বরূপ, স্বর্গ তরগগিণীর কিরীট, বঙ্গার স্তস্ত ও পৃথিবীর ব্রহ্মলোক স্বরূপ কর্ণাবতী 


বর্ণাবতীসযষাজ 


(৩) “ততঃ শ্ঠামলবন্ম! তু গত্ব! কর্ণাবতীং হুধীঃ। 
ন কর্ত,ং সম্মতং যজ্রে শশীক পৃধিবীপতিঃ ॥ 
কাঁশীরাজস্ততোঃ গত! সংস্ত য় চ যশোধধরমূ | 
চকার সম্মতং তন্মিন্‌ যজ্ঞ হ্যামলবন্মণঃ ॥ 
যশোধরঃ শশধরহরবত্মশৃম্থ বিধুমানে শ।কে বৈশাখমাসীয়গুরূদশমাগমৎ গৌঁডে হ্যামলবর্্-বাজধানীম্‌।” 
( পাশ্চাভ্য বৈদ্রককুলপঞ্রিকা 
(৩১) “ষারাণসীপশ্চিমদন্লিধানে কর্ণীবতীনাম সম।জসংস্থম্‌। 
খখেদিনং সাঙ্গজিব্দবিদ)ং অধীতনি£শেষিতপাণিনীয়ম্‌॥ 
তত্ত,লাবিদ্ান্্রিতয়! বিনীতা যশোধরত্যান্ত হতা বৃবুঃ। 
ভূপালতুল্যা হরিরুদ্রগৌরীশশ্মাভিধেহা: সকুলপ্রদীপাঃ॥ 
শাকেন্দুশৃস্তখবিধৌ শক।ব্দে বৈশীখমাসন্ত সিতে দশম্যাম্‌। 
প্রহবিতস্তেন নৃপেণ সার্থং যশেোধরং কুন্তলদেশমাগতঃ ॥ 
(৩২) «কর্ণাবত্যাং পুরা বাসে। যেষামাসীদ্দিজনাম্‌। 
পশ্চাছবঙ্গসমাযাঁভা; পাশ্চাত্যাস্তে প্রকীন্তিতাঃ ॥” 


“ ত৭ ৪ 


২ ৯ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সপ্তম অধ্যায়। 


(নামে সমাজ) যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।৮*৩ এই প্রমাণে বুঝিতেছি--সামলের মাঁতামহ 
কর্ণদেবই বৈদিকদিগের কেন্দ্র কর্ণীবতীসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । 

কুলগ্রস্থমতে রাজ শ্তামলবর্শী নিজে 'কর্ণাবতীতে গিয়াও যশৌধরকে যজ্ঞ করিবার জন্য 
ঈম্মত করাইতে পারেন নাই । তখন কাশীরাজ স্বয়ং গিয়া যশোধরকে বিশেমরূপে স্ততি করিয়! 
সামলবন্্ীর যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্ত সম্মত করাইয়াছিলেন। পাশ্চাতা বৈদিক কুলপঞ্জিকায় 
উক্ত কাঁশীরাভের নাম নাই। কিন্তু উক্ত কাশীরাঁজ অপর কেহ নেন, সামলের মাতামহু 
কর্ণাবতীসমাজপ্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজ স্বয়ং কর্ণদেব। ৭৯৩ চেদি-সংবতে উৎকীর্ণ 
কর্ণদেবের তাম্রশাসন হইতে পাইয়াছি যে, তৎপূর্ধে তিনি কর্ণাবতীসমাজ প্রতিষ্ঠ। করিয়া- 
ছিলেন এবং পুর্বে দেখাইয়াছি যে, কর্ণদেব ১০২৯ হইতে ১০৮৯ খুষ্টাব্ধের মধ্যে প্রায় ৬৭ বর্ষ 
রাজত্ব করেন। * 

একাধিক বৈদিক-কুলগ্রন্থে সামলবন্মীর শোর্যাবীর্ঘ্য ও ধর্মনিষ্টার পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে 
অনেকগুলির মধ্যে পরবর্তী ইত্তিহাসানভিজ্ঞের বথেষ্ট হাত পড়িয়াছে, আবার নকলকারীর 
অনবধানতায় কোন কোন কুলগ্রন্থ কিছু কিছু বিকৃত হইয়াছে 1, 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে পাশ্চাত্য-বৈদিক-বিবরণ-প্রকাশকাঁলে 
নানা স্থান হইতে তাহাদের নকল পাইয়াছিলাম । কথায় বলে “সাত নকলে আসল খাস্ত1» এই 
কারণে বৈদিক বিবরণপ্রসঙ্গে বছ দিন হইল ঘাহা প্রকাশিত ভইয়াছে, তাহাতে 
কতকগুলি গুরুতর ভ্রম ঘটিয়। গিয়াছে 1” কিছু দিন হইল, ঈশ্বর-নৈদিক রচিত একখানি 
বৈদিক-কুলপঞ্রী আমাদের ভস্তগত হইয়াছে । পুথিখানি তাঁলপত্রে লিখিত--অতিপ্রাচীন ! 
এই পুথিতে লিখিত আছে-_ 

“কুলতত্ব-সন্বন্ধীয় মূলগ্রন্থ গুলি বিচার করিয়া! এরং তাঁত্রশান দেখিয়া এই কুলপ্রী রচিত 


বৈদিক কুলগ্রস্থ 


(৩৩) “কনকশিখরবেল্লদ্বৈজয়ন্তরীসমীরগ্রপিতগগ নখেলৎখেচরীচক্রথেদঃ | 
কিমপগমিহ কাহ্যাং ষণ্ঠ ভুগ্ধা্ষিবীচীবলয়বহলবীর্ভেঃ কীর্তন: কর্ণমেরঃ ॥ 
অগ্াং ধান শ্রের়সো বেদবিদ্যাবল্লী কন্দঃ স্ব:শ্রবস্তা।ঃ কিরীটং। 
্হ্ষন্তন্তে। যেন কর্পাবতীতি প্র্া।পি স্দাতলব্রদ্ধলোক: 1” 
যশঃকর্ণেবের জবলপুর-তাম্রলেখ ১৩-১৪ প্লোক (চ2101, 1040, ৮০01, 1, 0 47 
উত্ত সম-সামফিক লিপিতে কর্ণানতী সম্বন্ধে যেরূপ পরি5য় আছে, "রবস্তাী বৈদিক হুলপঞ্রিক|য় এরূপ পরিচ্য 
পাওয়া গিয়াছে । বথ।-- 
“আন্ছে কর্ণাবহী নাম নগরী স্বর্গরীয়সী। গঙ্গাকল্লোলপুতেন বাতেন বিষণীকৃত| ॥ 
বেদপারঙ্গ তাঃ সর্ব বৈদিকাচারতৎপরা;। বসপ্থি ব্রান্মণাপ্তর যক্জনিধূর্তকলাধাঃ ৪" 
(রামচ্দ্রকৃত পাশ্চাত[বৈদিককুগদীপি11) 
(৩৪) গ্ভারতবর্ধ ১৩২৯, ১ম সংখ্যায় “কুলগ্রচ্থের ধতিহাসিকতা” প্রবন্ধে আধুনিক নৈদিক কুলগ্রস্থ গুলি? 
সমালোচন। কর! হইয়াছে । 
(৩৫) মৎসঙ্কলিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদ, ব্রাঙ্গণকাও, ৩য় ংশে বিস্বৃত বিববণ জষ্টঘা। 


ব্ম-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ২৯১ 


হইয়াছে ।+** পাশ্চাত্যবৈদিকগণের কুলগ্রস্থের পাঁতড়া মধ্যে অনেক স্থলে শ্তামলবন্্মার তাশ্র- 
শাসনের প্রতিলিপি পাইয়াছি, ঈশ্বর বৈদিক তাত্রশাসনের আভাস দিলেও তাঁহার গ্রন্থ 
মধ্যে শাসনলিপি উদ্ধৃত হয় নাই, স্থৃতরাং তিনি কিরূপ পাঠ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা 
. ঠিক বুঝা! গেল না তাহার গ্রন্থে ঠিক এইরূপ সামলবন্দার বংশ-পরিচয় আছে__ 

"কাশীর নিকটস্থ প্রদেশে যেখানে স্বর্ণবন্বমরী মঙ্গলপ্রদা, সক্জনতোধিণী, ও স্বর্ণগঙ্গার 
সলিল দ্বারা পতিতা ন্বর্ণরেখা” নায়ী পুরী বিগ্ভাঘাঁন, তথায় বীর্বতণীয় ত্রিবিক্রম মহারাজ 
আধিপত্য করিতেন । সেই স্থানে সেই মহীপাল মালতী নামী স্ত্রীতে “কর্ণসেন' নামে এক 
আত্মজ উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই মহামতি কর্ণসেনও সেই পুরে রাজত্ব করিতেন। 
তাহার কন্তা পূর্ণচন্দ্রের স্তায় রূপবতী বিলোলা শরীর গর্ভে মল্ল ও স্যামলবন্মী নামে পৃথিবীর 
রক্ষকম্রূপ ছুইটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন | 

ঈশ্বর বৈদিক পিতা ও পিতামহের নান উল্লেথ না করিয়া মাতামহ কর্ণের নাম 
করিলেন কেন ? ৃ্‌ 


(৩৬) “বিচ।য্য ভন্বমূলীনি চাঁলোধ্য হাঁত্রশ।সনমূ। 
ক্িয়তে কুলপণ্জীয়মীশ্বরেণ চ বীম 711” 

(৩৭) পাঁশ্চ।তা-বৈদ্িকগণের সকল কুলগ্রচ্থে “গ্য।মলব"।" পাঠ আজে, কিন্তু জ।মাদের আলোচ্য উশ্বরবৈদিক 
রত তালপত্রে লিখি ঝুলপঞ্জীর মধ্যে “সামলবন্ম” ও *স্তামলবন্ধা” এ০ উভয় গাঠই দৃষ্ট হয়। অথচ এই 
পুথিখ(নিতে ধর্ণাশুদ্ধি নাই ধললেই চলে। এদিকে নবাব» শে!জের হা্শীসানর সর্বজই “সাঁমলবশ্ম” ও 
এক স্থনে মূলের প্রতিকৃঠ্তে “না!মলবন্মা” (১ম পৃষ্টা ২*শ গং ) গিঠহ আছে ইহাতে মনে হয় ষে, এরূপ 
কে।ন তাজ্রশানন ঈশ্বর নৈদিকের নয়নখে)চর ₹ইযা খা কলে। 

(৩৮) “ত্রিশিক্রম মহারাজ শুরবংশসমুস্তনঃ | আন্মীৎ পরমবন্্রজ্ঞো দশে কাশীসমীপতঃ ॥ 

বর্ণ দেখা পুরী ঘত্র স্বরণযন্ত্রমরী শুভ! । শর্ঙ্গ।সলিলৈঃ পুত! মল্লোক্জনতোধি৭ | 

অসৌ তত্র মহীপালো! মালত্যাং নামক প্রিঘাং। আস্মজং জনয়!মাস নামা-কণলেনকং | 
আসীং স এব রাজ চ তত পূর্য্যাং মহামতিঃ। বন্য। তসা বিলোল! চ পূর্ণচক্্রনমছ্যুতিঃ ॥ 
শ্রিযাং তস্ত।ং হি স্বৌ পুত্রৌ মল্লস্যামলবদ্মকৌ। নস এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষাকর। বুতৌ ॥” 

(৩৭) মুল পুধিতে এই নামটা অস্পষ্ট থাকায়) পরবস্তী অপর বৈ দক-গন্রীকারগণ খেছু 'বিষলসেন? কেহ ব। 
ণবজয়সেন' প1ঠ গ্রহণ করিয়।ছেন। ঈশ্বরের কুলগর্ীর যে নকণ পাইয়াছলাম এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে 
বৈ্গিক-বিবরণ-প্রসঙ্গে যাহ! উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে বিজয়সেন নাম ভুল হইযাছে। যিনি নকল করিয়! 
পাঠাইয়াছলেন, ভাঙার বর্তমান বাজালার* ইতিহাসে ক্ষুত্রজ্ঞান থাকায়, এখন দেখিতেছি_তিনি মূল পুথির 
পাঠ কাটিয়! উদ্ধৃত প্লেেকের এইরূপে পাঠ পরিবন্তন করিয়াছেন _ 

১ম “শৃরবংশ” স্থানে “সেনবংশ”, ২ “দেশে কাশাদমীপহ?” স্থানে “কাশীপুর। সমীগত+*, ৩ “স্বররেখ| পুরী যত্র” 
স্বানে “ব্বর্ণরেখ। নদী যন্ত্র”) ৪ "জীকশগেনকং" স্থানে 'প্ীবিজয়সেনকং, ৫ “'কন্তা তদ্য বিলোলা ৮” স্থানে “পত্বী তন্ত 
বিলোল। ৮” এবং আরও ছুই এক স্থলে অবশি্ট অংণ পুরণ করিয়! দিয়াছেন। পূর্বের মুল পুথখানি হস্তগ্রত না 
হওয়য় এই জম সংশোধন করিবার সুযোগ আসে নাই। এ" দন্থা সামপবশ্মা মন্বদ্ষে অনেক জল কথা লিখিতে 


হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভ্রম সংশোধন করিতেছি । 


২৯২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস । [সপ্তম অধ্যার | 


মনে হয়, যখন মহারাজ হরিবন্মদেব বঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন, তৎকালে সামলবর্ধা 
মাঁতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন ৷ তাহার মাতামহ কর্ণদেব যখন মালব অধিকার করেন, 
তৎকালে হয়ত সামলও তাহার সহিত মালবে উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে মালবরাজকন্তার পাণি- 
গ্রহণে তাহার সুবিধা ঘটিয়াছিল। «মাতুপালয়েই তাহার অভ্যুদয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার 
সাতমহপ্রতিষ্ঠিত কর্ণাবতী সমাজই পাঁশ্চাত্য-বৈদ্িকগণের বীজপুরুষগণের আদি লীলাস্থলী 
ছিল বলিয়া কুলপঞ্জিকায় মাতামহবংশের পরিচয় উদ্ধত হইয়! থাকিবে। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, 
সামলবন্মা শ্বশুরকুলের সাহায্যেই বঙ্গাধিপত্য লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জ্োষ্ঠ 
ভ্রাতা মল্লবন্্ার ভাগ্যে আধিপত্যলাভ ঘটে নাই, তিনি মাতুলালয়েই প্রথিত হইয়াছিলেন। 
ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন,__-ণগৌড়দেশবাসী শক্রগণকে জয় করিয়া, ও বঙ্গদেশনিবাসী রিপু: 
শার্দ'লকে বিশেষভাবে পরাজিত করিয়া পরম ধর্জ্ঞ রাজ সামলবর্্মা নামে প্রথিত হইয়া- 
ছিলেন। ভুজবলে পঞ্চাননের তুল্য মহাবণশালী সেই নৃপতি বর্শমহীপতিকে জয় করিয়াই 
শ্রীমদ্বিক্রমপুর নামক নগরে রাজা হইয়াছিলেন 1৯৪০ 

ঈশ্বর বৈদিক ধাহাকে বঙ্গবাসী রিপুশাদ্িল” ও বর্মহীপতি” বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাঁহাকেই আমরা বঙ্গাধিপ হরিবন্রদেব অথবা তৎপুত্র বলিয়া! মনে করি। 
পাশ্চাতাবৈদিককুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে-_. 

“গোৌড়ে ধর্মপরায়ণ মহারাজ শ্তামল আবিভূতি হইয়াছিলেন। সেই মহীপতি বহু প্রচ 
বৃপতি-কর্তৃক অচ্চিত হইয়াছিলেন। ৯৯৪ শকে বা ১১৭২ খৃষ্টার্ধে নিজ বাঁছুবলে শবক্রগণকে 
পরাভূত করিয়া স্বয়ং গোঁড়ে রাজা হইয়াছিলেন।”৪১ যে সময়ের কথ! লিখিত হুইল, 
ততৎকালে গৌড় ও বঙ্গ ভিন্ন রাজ্য বলিয়াই গণ্য ছিল। অথচ রাঢ়দেশ গৌড়মধ্যেই গণ্য 
হুইত, সে সময়কার “প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক” হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ।৪২ এ 
অবস্থায় শ্তামলবন্মার প্রথম অভিষেক গৌড়দেশেহ হইয়াছিল, তখনও পুর্বববঙ্গে হরিব্ধ 


(৪.) “মন্নস্তত্রৈব প্রথিতঃ সামলোহত্র সমাগতঃ। 

জেতুং শত্রগণা ন্‌ সর্বান্‌ গৌডদেশনিবাসিনঃ। 

বিজিত্য বপুশীর্দ পং বঙ্গদেশনিবাদকং। 

রজালীৎ পরমধন্মজ্ো নায়া সমলবশ্থকঃ । 

জিত! বন্মমহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্বতুল্যো বলী 

শ্রমদ্বিক্রমপুরনাম নগরে রাজ! ভবন্ি শ্চিতম্‌। 

ভূপালেন্্রকুলাধতারকলিতঃ ক্ষৌশীসরংপন্কজ: 

সোহয়ং বঙ্গ শিরোমণি: ক্ষিতি তলে ব্যালেন্দুকার্ত্িপর |" 

(চীশ্বর বৈদিক কৃত বৈদিককুলপঞ্জী ) 
(৪১) “আনীদ্‌ গৌড়ে মহারাজ; শ্যামলো ধর্দরতৎপর। প্রচণ্ডাশেষভুপালৈর্চিত; স মহীপতিঃ ॥ 
বেদগ্রহগ্রহমিতে স বড়ৃব রাজা গড়ে স্বয়ং নিজধলৈঃ পরিভূর শন্ত্রন্‌ ॥” পোশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপরিকা! 

(৪১১ দগেড়রাপ্রমনুত্তমং নিরুপম। ৬ইব রা।পুরী।” (শ্রবোধচপ্রোদয়-নাটক ) 


বর্দ-রাজবংশ।] * রাজন্য-কাণ্ড ২৯৩ 
দেব অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গে পালগৌড়েশ্বর 'ও কৈবর্ভনায়ক ভীমের সমরক্রীড়ার 
অবসান হুইয়া আসিতেছিল। বলাবাহুল্য তৎকালে রা ও নিকটবর্তী জনপদ-সমূহের 
বীরগণ সকলেই প্রায় রামপালের পক্ষভুক্ত থাকিয়া সসৈষ্ঠে উত্তরবঙ্গে বিরাজ করিতে- 
ছিলেন। এই শুভ অবদরে মালব ও কর্ণাটগণের সাহাষেঃ৩ যাদববীর সামলবর্্মা রাঢ়দেশেই 
প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুর্বববঙ্গে আধিপন্য 
বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন । ঈশ্বর-বৈদিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে মনে হয় যে, গৌড়দেশে 
তাহাকে অনেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র রিপু-শার্দল বর্শমহী- 
পতিকে জয় করিয়া তিনি বিক্রমপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

গৌড়ের সামাজিক ইতিহানে “৯৯৪ শকাস্ক” স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাই; কি 
রাড়ীয়, বঙ্গজ বা বারেন্ত্র কায়স্থ, কি পাশ্চাতা-বৈদিক, কি ব্রাঙ্গণ-কায়স্থ ইহাদের সমাজের 
কুলগ্রস্থে এই ৯৯৪ শকাম্কটী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । যে দেশের 
কুলাঁচাধ্যগণ কাল-নির্ণয়ে বা শকাঙ্কাদি রক্ষায় সাধারণতঃ অন- 
ভ্যন্ত, সেই দেশেরই কুলগ্রস্থকারদিগের হস্তে এরূপ বিশেষভাবে শকাঙ্ক অবধারণের কারণ 
কি? উপরে বলিয়াছি, ৯৯৪ শকে পাশ্চাত্য-বৈদিক-প্রতিষ্টাতা সামলবন্মার অভিষেক । 
এদিকে এদেশের ভাটগণ দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থগণের বিবাহসভায় সমস্বরে কীর্তন করিয়া 
থাকেন যে, পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চব্রাঙ্গণের সহিত ৯৯৪ শকে আশ্বিনমাসে পুর্ণিমায় গুরুবারে গৌড়- 
রাঁজসভাক় আগমন করেন 8৪ শতাধিক বর্ষ পূর্বে রচিত দ্বিজবাচস্পতির “বঙ্গজজ-কুলজী-সার- 
ংগ্রহে”ও ভাটগাথারই সমর্থন পাইতেছি৪ং। আবার প্রসিদ্ধ বারেন্্-ঢাকুর-রচয়িতাঁ যহ- 
নন্দনও লিথিয়াছেন যে, ওঁ সময়ে পঞ্চঘর কাযস্থ আদিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মানিত ও মূল 
বারেন্দ্র কায়স্থবংশের তখন ২* পুরুষ গণিত হইতেছিল, তৎকালে বল্লালী কৌলীন্তের নাম- 
গন্ধ ছিল না, সপ্তদশ ঘর কায়স্থ এসময়ে শমলিত হন নাই ।৯৬ 


৯৯৪ শক 


(৪৩) সামলবর্ার় অভ্যুদয়কালে রাটের কর্ণাট-ক্ষত্রি সেনবংশ বোধ হয় কোনপ্রকারে তাহাকে সাহাধা 
করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিজয়সেনের অভাদয়ের পর রা হারাইয়। সেনরাজের অধীন নৃপতিরূপে বঙ্গে কিছুকাল 
রাত করিয়াছিলেন । নেই ঘটনাই বিকৃত করিয় ও পূর্ব ইতিহ।সে গোলযে।গ ঘটাইয়। পাশ্চতাঝুলপঞ্জিকাকার 
সামপকে বিজগের পুত্র-নিদ্দেশ করিয়। ভরমে পতিত হুইয়াছেন। 

(8৪) «শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাঙ্মণঞ্াপ্চ(ৎ যদ1। অঞ্কে অস্কে বামাগতি বেদযুক্ত তদ। | 

দিও তুলাগ্ক অঙ্কে গর পুর্ণদিশে । সহর পহর তেজিয়। গৌড়ে প্রযেশিলেন এসে ॥” 
(ভাটের কথ!) 

(৯) “নয়পত চৌরানই শক পরিমাণে। আঁসিলেন দবিজগণ রাজসন্লিধানে ॥ 

পঞ্চ কাযস্থ সঙ্গে আরোহণ গোনে। সম্মানপূর্বক ভগ রাখিল| সর্ববজনে ॥” 
( দ্বিজ বাচম্পতি ) 

(৪৬) একারে। কিন্তু পুর্র্বধীব নহে উপেক্ষিত। আর পঞ্চঘর পরে হইল! উপনীত ॥ 

পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্ম(ন। প্রাণপণে কুলকা ধা করিয়া প্রধান ॥ 


২৯৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [সপ্তম অধ্যায়। 


উদ্ধৃত কুলপরিচায়ক বিধরণী ভুইতে মনে হইতেছে, গোঁডানতর্গত রাঢ়ের নাজসভায় 
এ শকে বিশেষ কোন ধর্মনৈতিক, সমাজনৈতিক অথবা রাজনৈতিক ব্যাপার অন্থষ্ঠিত 
হইয়াছিল, যে জন্য প্র শকাঙ্ক বহুকাল গৌড়বাসীর হৃদয়ে অস্কিত ছিল। আমাদের মনে 
হয়, যে সময়ে কৈবর্ত-নায়কের হস্ত হইতে গৌড়েশ্বর রামপাল হিন্দুধর্্ান্থুরাগী রাঁজন্বর্দের 
আন্গকুল্যে বরেন্ত্রী উদ্ধার করিয়া মহোৎসবে ব্যাপূত ছিলেন, ততৎকালে রাঢ়দেশে শ্টামলবন্মার 
অভিষেক-উৎসব উপলক্ষেও ব্রাঙ্গণ গৌরব প্রতিষ্ঠার সুচনা হইতেছিল। যাদব, কর্ণাট ও 
মালব বীরগণ সকলেই প্রায় বৈদিক-ধন্মান্ুরাগী ছিলেন, তাহাদের উৎসাহে নানাস্থান হইতে 
বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাঁঢ়াীধিপতির সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তররাঢ় 
হইতে পঞ্চঘর কায়স্থ আসিয়া! রাঢ়াধিপের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়া দক্ষিণরাঢের 
অধিবাসী হইক়্াছিলেন। সমাগত ব্রাহ্গণ কায়স্থের মধ্যে সমাজসংস্কারের উদ্যোগ আরম্ত 
হয় একারণ তাহাদ্দের অধিকাংশ কুলগ্রন্থে উক্ত শকাঙ্ক প্রতিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত রাড়ের 
রাজলম্মী বেশীদিন সাঁমলবন্থার প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। সামলের শ্বশুর-কুলপালিত 
মালব ও মাতামহপুষ্ট কর্ণাটসেনা রাটভূমি পরিত্যাগ করিবার পর সেনবংশ প্রবল হইয়' 
তাঁহাকে রাঢ়দেশ হইতে সম্ভবতঃ বিতাড়িত করেন এবং পূর্ববঙ্গে সেন বংশের করদরূপে 
কিছুকাল আধিপত্য করিতে থাকেন ।৪ 

বলা বাহুলা হরিবর্্দেবের হ্যায় ম5।রাঁজ সামলবর্শ(ও একজন পরম বৈষ্ণব ও বৈদিক 
বিপ্রতত্ত ছিলেন, তাহার সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু বৈদিক ব্রার্ছণ বঙ্গদেশে আসিঙ্সা বাদ 
করেন, তাহাদের বংশধরগণই এক্সণে পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। ঈশ্বর বৈদিক্ষের বিবরণা 
হইতে জানা যায় যে, তাহার রাজধানী বিক্রমপূর “বীরেশ্বরশঙ্করবসতি, ব্রঙ্গপুত্র-জলকল্লোল- 
বলগ্িত, বিবিধ মনোহর মন্দিরনগরতরুবরাদিভূষিত ও বিবিধ বুধ- 
গণ সেবিত” ছিল। “বীরেশ্বর শঙ্কর' সম্ভবতঃ সাঁমলের মাতা বীরশ্রীর 
স্থৃতি-উদ্দেস্তে প্রতিষ্ঠিত কোন বৃহৎ শিবমুদ্ধি হইবে। তিনি কত দিন বঙ্গরাজ্য শাসন করেন, 


বিক্রমপুর রাজধানী 


যাহার বিংশতি লেকে বল্লাল নধ্যানা। নয়শ চুর/নববই শকে ছিল ন। একদ] | 
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর। দুই তিন পঞ্চ সপ্ত ঘর মাত্র সার” ( যছুনন্দনের ঢাকুর ) 
(8৭) তাই আমর! সামস্তপীরের বৈদিক-কুলার্ণৰ হইতে এইরূপ বচন পাইয়াছি_ * 
“গল য়: পূর্ববভাগঞ্চ মেঘনানদ্যশ্চ পশ্চিমং। 
উত্তরাল্লবণ।বেশ্চ বারেক্রাচ্চৈৰ দক্ষিণম্‌ ॥ 
করদং রাজমাসাদা গ্যামলাধ্যে।পাশাসয়ৎ। 
সেনবংশীয়ভূপানামা শ্রয়েণ ব্য ধর ছাক্‌ ॥” 
গঙ্গার পূর্ববন্।গ, মেখনানদীর পশ্চিম, লবণসমুদ্রের উত্তর এবং বারেক্রের দক্ষিণে মেনবংশীয় রাজার আশ্রয়ে 
ক্ষরদরণপে শ্বধন্দপর।য়ণ গ্ব।মল রাঙ্য-শীসন করিতেন । 


বর্মশ-রাজবংশ। ] ॥ বাজন্য-কাঁণ্ড ২৯৫ 
তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না1%* বেলাব-তালেশ উষতে 'জানিতে পারি যে. সামলবর্ীর 
পর তভাঁর পাটরাণী মালবদেবীর গর্ভজান্ত ভোজবর্বদেব বিক্রম- 
- পুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ভইয়াছিলেন। এ্ী শাসনলিপির ১৩শ 
শ্লোক হইতে মনে হয় যেন ভোজবন্মী পিতৃকুল ও মাতৃকু উভয় বংশের একমাত্র বংশধর 
ছিলেন ।১৯ রাজপুতনার ভাটদিগের গ্রন্থে বঙ্গাধিপ ভোজদেবের মাতাম জগদেবের মৃত্- 
সম্বন্ধে এই কবিতাটি পাওয়া যায়-_ 

“সম্বৎ গ্যারসৌ একাবন চৈত্র সুদী রবিবার । 

জগদেব সীস সমীপয়ে ধাবানগর পাবার ॥৮ 

১১৫১ সংবত অর্থাৎ ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে চৈত্র শুর্পক্গে রবিবার দিবসে দারানগরের পরমার 
জগদেব কালীমাভার সম্মুথে নিজ্মব্তক উৎসর্গ করিয়াডিলেন। সম্ভবতঃ তীভার কন্ঠ ভিন্ন 
এ সঙ্য়ে অপর কোন বংশধর ছিলেন ন! । এ সময়ে সাঁমলবর্্মা বিক্রমপুরে অধিষিত ছিলেন। 
পূর্বেই লিখিয়াছি যে ১০৭৯ খুষ্টান্দে তিনি বিক্রমপূরে শাকুনসত্র সম্পন্ন করেন। সম্ভবতঃ 
তিনি এ সময়ে বা তাহার কিছু পুর্বে রাঢ় হইত এ দেশে আপিয়া রাঁজত্ব করিতে থাকেন। 
তাহার রাজ্যকাল মোটামুটী ২৫ বর্ষ স্বীকার করিলে ১০৯৭ খুষ্টান্দে শৎপুন্র ভোজবশ্মীর 
রাজ্যারস্ত ধরিয়া লইতে পারি । ভোঁজবর্মীৰ ভালে হইতে জানা যায় যে, তাহার 
শাসনের শ্লোকরচয়িতা কবি পুরুষোন্তম তীহান পিতৃদভাতেও রাঁজকবির আসন অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। কবি উক্ত রাজপ্রশস্তির শেষ শ্লোকে লিখিরাছেন,-_ 

“হা! ধিক! কি কষ্ট ! অগ্য পৃথিবী বীরশন্ত হইয়াছে! তবে কি আবার রাক্ষপগণের 
উৎপাত উপস্থিত? শঙ্কাই বাকি? এখন ভুবন অলঙ্কাধিপ অর্থাৎ রাবণশৃস্ত হইয়াছে। 
(রাজা ভোজ ) কুশলী হউন ৮ 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, সাঁমলবর্শশীর পিতা জাতবর্্মা দিবা নামক কৈবর্ত-নায়কের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হয়ত কৈবর্তপতি রাবণরূপী ভীমের পক্ষীয় যোদুবর্গের অনুসরণ 
করিয়া রামপাল কিছু দিনের জন্ পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, আর সামলবন্্ী তৎকালে 
ভীমপক্ষকে ধ্বংস করিয়া! উৎপাত নিবারণ করিয়াছিলেন, রাঁজকবি যেন তাহারই আভাস 
দিয়াছেন। যেখানে সামলবন্্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভার্থনা করিয়াছিলেন, সেই 

(৪৮) কোন কোন আধুনিক বৈদিক কুলগিদ্থম:ধা ত[মলবর্্াব হ[স্রশ।সনের প্রতিলিপি উদ্ধত হনয়াছে, কিন্ত 
নানাকারণে সেই আধুনিক অনুলিপির উপর আগাদের সন্দেহ জন্বিয়াছে । অজ দিন হইল, ঢাকাঁর সেট লৃমেন্ট 
আসর আস্ক'ল স।হেব ইদিলপুরে শ্টামলবন্ম(র তাম্রশাসনের অস্তিত্বসংবাদ প্রকাশ ক্রিয়াছেন। (109005. 
[২6৮16৮%) 7972, 7১ 7136) কিন্ত এখনও পর্যান্ত সেই মুল তাম্রশীসনের প্রকৃত পাঠ কোথ।ও প্রকাশিত 
না হওয়ায় পূর্বোক্ত অনুলিপির মৌলিকতা! সম্বন্ধে স্িরসিদ্ধাত্ত হইতেছে না। 

(৪৯) «আসীতয়োঃ নুমুরিহাস্তরং যঃ ক্রভো।জবন্মো জ়বংশদীপঃ |” 

(৭৭) “হাধিক্‌ কষ্টমধীরমদাভূবনং ভূয়োপি কিং রক্ষসা- 

মুৎপাতোয়ূমুপন্থিতোস্ত কুশলী শঙ্বস্বলস্ক(ধিপঃ 7১৪ (ভোজবশ্নার ফেলাবলিপি ) 


ভোজবর্শ| 


২৯৩ বঙ্গের জাতীয়- ইতিহাস [ সপ্তম অধ্যায়। 


স্বানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে পরামপাল” নামে পরিচিত রহিয়াছে । যাহা 
হউক, রাঁজকবির উক্তি হইতে আরও মনে হয় যেন ভোজবর্দ্ার উক্ত তাত্রশাসন দান- 
কালেও কোন প্রকার বিদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিদ্ব শাস্তি করিয়াছিলেন বলিয়াই যেন 
বঙ্গাধিপ শান্ত্যাগারাধিকৃত সাবর্ণগোত্র যকুর্ধবেদে কথশাথাধ্যায়ী শ্রীরামদেবকে তাত্রলেখ দ্বারা 
ভূমিদান করিয়াছিলেন । তাঁহার তাম্রলেখে শ্রীরামদেবের পিতার নাম বিশ্বরূপ, পিতামহের নাম 
জগন্লাথ ও প্রপিতামহের নাম পীতান্বর দেবশন্্ী লিখিত আছে এবং পীতাম্বর “মধ্যদেশবিনির্গীত 
উত্তরাঢ়ায়াং সিহ্ধলগ্রামীয়” বলিয়! অভিহিত হইয়াছেন। এদিকে ভবদেবভট্রের কুলপ্রশক্তিতেও 
তাহার পূর্ববপুরুষগণ সাবর্ণ গোত্রীয় ও সিদ্ধলগ্রীমবাসী বলিয়া পরিচিত | উক্ত রামদেব ও 
ভবদেব উভয়ের এক গোত্র ও উভয়ে এক স্থানের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ 
উভয়কে এক বংশসম্ভৃত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উভয় বংশের এক বেদ ছিল কফি না 
তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে । ভবদেবের গ্রস্থাবলী ও তাহার কুলপ্রশস্তি হইতে মনে হয় না যে, 
তিনি যজুর্বেদী ছিলেন। তিনি সামবেদীর জন্ত “ছন্দোগসংস্কারপদ্ধতি* রচন! করেন। ইহাতে 
বরং তাহাকে সামবেদী বলিয়াই মনে হয়। হয়ত বঙ্গাধিপের সান্ধিবিগ্রহিক তাহার পিতামহ 
নিজ গ্রামবাপী অনেক নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্গণসস্তানকে আনিয়া! বঙ্গাধিপের কার্যে নিয়োজিত করিয়া 
থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে রামদেবের প্রপিতামহ একজন হইতে পারেন। অথবা সামলবন্দার 
সহিতই রাঁটবানী রামদেব বঙ্গরাজধানীতে আসিয়া! শাস্তিগারাধিকারীর পদে অধিঠিত হইয়া 
থাঁকিবেন । 

বঙ্গাধিপ ভোজবর্মী বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে যেখানে নিজ নামে ভোজেশ্বর নার্টম দেব- 
মুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানই সম্ভবতঃ অধুনা ভোজেশ্বর নামে পরিচিত ও পাশ্চাত্য বৈদিক- 
গণের একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। 

নিম্নে বর্মবংশের বংশলতা ও আনুমানিক রাজত্বকাঁল প্রদত্ত হইল-_ 


নর বজবঙ্দা 
জাতবন্মা 
(১৪২২-১০৩০ থৃঃ অঃ) 
এক পক্ষে | অপর পক্ষে 
বরা সামল বা শ্তামলবর্শা 
€(১৯৩*-১০৭২ খৃঃ অঃ) & ৫ থুঃ অঃ) 
ভোজবন্্া 


(১০৯৭ খৃঃ অঃ) 
বেলাব-তাত্রলেখ হইতে জানা যায় যে, ভোজবন্ধা রাজত্বের ৫ম বর্ষে রামদেবকে তা 
শাসন দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি আর কতদিন রাজত্ব করেন, তাহ! জানিবার উপকরণ 
পাওয়া যায় নাই, সম্ভবতঃ বিক্রমপুরে সেনবংশের অপর রাজধানী প্রতিষ্ঠার সহিত বর্মবংশের 
হস্ত হইতে বঙ্গাধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল । 


ভভ্উম্ন অজ্যাম্স 


স্পা সপসস্থ ক ৫... 





মেন-রাজবংশ 


যে সময়ে সুদুর উত্তরবঙ্গে কৈবর্ভ-বিপ্লীব এবং পূর্ববঙ্গে বর্মবংশের অভ্যুদয় হইতেছিল, সেই 
সময়ে রাঢ়দেশে পুণাতোয়া ভাগীরথীতীরে সেনবংশ ধীরে ধীরে মস্তকোত্রোলন করিতেছিলেন। 
গৌড়াধিপ বিজয়সেনের প্ররহ্যয়েশ্বর প্রশস্তি বাঁ দেওপাড়া-শিলালিপিতে বিবৃত হ্ইক্জাছে যে, 
দাক্ষিণাত্যে চন্ত্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি ষে সকল কীর্তিমান্‌ নৃপতি রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন, 
পরাশরনন্দন বেদব্যাসের লেখনীতে ধাহাঁদের কীত্তি বিঘোধিত হইয়াছে, তাহাদেরই বরঙ্গ- 
ক্ষত্রিয়বংশে সামস্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন।” এই সামস্তসেন একজন অদ্িতীয় বীর ছিলেন। 
দীর্ঘ ৫টি শ্লোকে কবি উমাপতিধর তাহার শৌধ্যবীধ্যের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। জক্ষ্মণসেনের 
মাধাই-নগর-তাত্রলেখেও সামন্তসেন “কর্ণাটক্ষত্রিয়দিগের কুল. 
শিরোদীম+ং বলিয়াই পরিকীর্ভিত হইয়াছেন। এদিকে বিজয়সেনের 
শিলালিপিতেও বর্ণিত হইয়াছে, “ধিনি শক্রুকুলাচ্ছন্ন কর্ণাটরাঞজলস্ট্রীর লুঠনকারী-ছূর্ত্রগণের 
ধ্বংসসাধন করিয়া একাঙ্গবীর নামে প্রথিত হইয়াছিলেন |» “যে স্থান আজাধুমের স্থগন্ধে 
আমোদিত, বেখানে মৃগশিশ্ড বৈখানস-রম নীগণের স্তন্তক্ষীর পান করিত, যে স্থান শুকপক্ষিগণের 


৪ 


(১) “বংশে তন্তা মরস্ত্রীবিততরতকল। সাক্ষিণে। দাক্ষিণা ত্য 
ক্ষৌলীব্রৈবাঁরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্তিমস্তিব ভূবে। 
ষচ্চারিত্রান্ুচিস্তাপরিচ য়নুচর়ঃ সুক্কিমাধবীক ধারাঃ 
পাঁরাশধ্্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরশ্রীণনার প্রণীতাঃ ॥ 
তন্মিন্‌ সেনাত্ববার়ে প্রতিস্থভটশতোৎসাদনব্রহ্মধাদী 
ব ব্রন্গক্গত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামস্তমেনঃ ॥” 

(বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি ৪-৫ প্লোক) 


২) “কর্ণাটক্ষজিক়্।নামজনি কুলশিরোদাম সামস্তমেনঃ।” 
( লক্ষণসেনের মাধাইনগর-তাঅলেখ ) 
৩) “ছুষ্‌ পানা ধয়মরিকুলা কীর্ণকর্ণাটলক্্মী- 
লুণ্টাকানাং কদনসতনোতা দৃগেকাঙ্গ বীরঃ 1” 
(বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি ৮ম প্লোক) 


৩৮ 


২৯৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস । 1 অষ্টম অধ্যায়। 


্রহ্ষপারায়ণ বা বেদপাঠ-পরিচিত, ভব-ভয়াক্রাস্ত ধার্মিক তপন্থিগণে যে স্থল পরিপূর্ণ, সেই গঙ্গার 
পবিত্র পুলিনে অরণ্যময় পুণাশ্রমে ধিনি বৃদ্ধ বয়সে অতিবাহিত করিয়াছিলেন 1, 

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ জান! যাইতেছে যে, দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-অঞ্চলে সেনরাজবংশের 
পূর্ববপুরুষগণ বাদ করিতেন, তথা ব্রন্ক্ষত্রিয় বা কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বলিয়াও তাহারা পরিচিত 
'ছিলেন। ূ্‌ 

এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটা-তাম্রলেখে লিখিত হইয়াছে, “সেই চেন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধিশালী 
ংশে রাজপুব্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, ধষাহাঁরা সদাচারচর্ধ্যার খ্যাতি-গৌরবে রাঢ়মগ্ডল অতুল 
প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সেই রাঁজপুত্রগণের বংশধর শক্রসেনাসাগরের প্রলয়- 
তপন, কীর্তিরপ জ্যোত্ন্নায় সমুজ্জলত্রী, কুমুদবনে শশাঙ্কস্বরূপ প্রিয়জনের আনন্দবর্ধক, 
আজন্মান্গরক্ত সুহদ্গণের মনোরাঁজো হিমাচলের স্ায় স্থুপ্রতিষ্ঠ, সত্যশীল ও অকপট করুণা 
ধার সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন ।% 

কর্ণাটলক্মী-লু্নকারী দুবুন্তগণের দমন, শেষবয়সে গঙ্গাবাস, আবার রাঢ়মগ্ুলের 
চন্দ্রবংশে জন্ম এই বিরোধ লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিতে চান, প্যদি অনুমান করা 
যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাটরাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাটরাজ কর্তৃক রাঁঢ়শাসনার্থ নিয়ো 
জিত কর্ণাটক্ষত্রিয়বংশজাঁত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া! রাটদেশেই 
কর্ণাটরাজের শক্রগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, স্তাহা! হইলে এই বিরোধ ভঞ্জন হয়। 
বিহলণ-বিবৃত চালুক্যরাজকুমার বিক্রমাদিত্য * ॥ « গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, 


(৪) “উদগন্ধীন্যা জাধুমৈমূ গশিপ্তরদিত!শিন্পবৈখানসনত্রী- 
স্তম্তঙ্গীরাণি ক্ীরপ্রকরপরিচিক্্রক্ষপারায়ণ।নি । » 
যেন।সেবান্ু শেষে বয়নি ভবক্ধয়াক্কন্দি ভিম স্বরীন্তৈঃ 
পুর্ণোজঙ্গানি গঙ্গা পুলিনপরিসরা রণ্যপুণ্যাশ্রমাণি ৪" (দেওপাডা-লিপি *ম শ্লোক) 
উম।পতি ধরের উক্তি হইতে মনে হয় যে এই সেনবংশ অতি প্রাচীন, পুরাণে ও ইহাদের পূর্ধপুরুষ বীরসেনে? 
কথা আছে। এদিকে স্বন্দপুরাণের সহাপ্রিগণ্ডে দাক্ষণাতঠ্ের কতকগুলি ব্রহ্গক্ষত্রিয়-রাজনংশের পরি6য় মধো 
বীরদেনের নামও পাওয়। গিয়।ছে । ২৫ বর্ষ পুর্দে ধিশকৌে 'কুলীন' শবে এষ বীরসেনের সন্ধান বাহির করিয়াছি। 
সম্তাত্্রিখণ্ডে লিখিত আছে, 'সৌজিনীদেবঠাভক্ক শাগ্তিল্য খষির গোত্রে ভূবদস্কর নামে খ্যাত এক সহার।হ 
আবিভূতি হঈয়াছিলেন, তন্বংশে ছ্যমৎসেন দামে এক ব্যক্ি দাঁজচক্রবত্তী বলিয়া খ্যাতিলাত করেন। তদ্বংশে 
বীরসেন ও তদনস্তয় কাস্তিমালী গ্রতৃত্ত জন্মগ্রহণ করেন ।, (সহযাদিখ, পুর্দার্দ, ৩৪1২৫-২৩ প্লোক ) 
(4) “বংশে তন্াভ্যুদর়িনি দদাচারচরধ্যা নিরূড়ি-প্রোঢাং রাঢ়ামকলিতচরৈ ভূপয়ন্তোহনুভবৈঃ। 
শ্দিশ্বাভয়বিতরণসূললক্ষধলক্ষৈঃ কার্ত্ল্লোলৈঃ হপি হাবয়তো জজিরে বাঁজপুত্তাঃ॥ 
তেষাম্বংশে মহোজাঃ প্রতিশুটপৃতনাস্তো ধিকল্লাস্তহুরঃ 
কীর্ভিজ্যোৎমোজ্ছজলত্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোলাসলীলানুগাক্কঃ ॥ 
আ'সীদাজগ্মরভপ্রণয্িগণমনোরাঙ্জাসিদ্ধি প্রতিষ্ঠা শ্রীশৈলঃ সত্যশীলে| নিরপধিকরুণোধাম সামস্তসেন; ।" 
( বল্প।লসেনের সীতাহ।টা-তারলেখ ৩য়, ধর্থ প্লোক ) 


সেন-রাজবংশ। ] ৃ্‌ রাজন্য-কাণ্ত বহি 


সেই রাঢ়দেশ গোঁড়রাষট্র হইতে বিচ্ছিয়্ করিয়াছিলেন। সবজিত রাটশাসনার্ ক্ণাটযাজ 
বে রাজপুত বা ক্ষত্রিয-সেনানাঁয়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামস্তসেন তাহারই বংশধর ।»* 
কিন্ত চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সামন্তসেনের কোন প্রকার নন্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে 
হয় না। সামস্তসেন যে বিক্রমাদিতোর পূর্ববর্তী, তাহা, পরবর্তী সেনরাজবংশের ইতিহাঁস 
আলোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে। 

বাস্তবিক নারায়ণপাল হইতে মদনপাল পর্য্যন্ত পালবংশীয় নৃপতিগণের তাত্রশাসন আঁলৌ- 
চনা করিলে আমরা জানিতে পারি বে, তাহাদের আধিপভাকালে যেন তাহাদের অধিকারভূক্ত 
গৌড়মগ্ডলে গোদ বা গৌড়," মালব, খশ, ভ্ুণ, কুিক, কর্ণাট ও লাটগণ বাস করিতেছিলেন 
এবং তাহারা “সমুপাগতাশেষরাজপুরুবান্” মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় 
যে নারায়ণপালের পুর্ব হইতে কর্ণাট, লাট প্রভৃতি দেশীয় রাজপুরুষগণ গৌড়দেশে 
প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ধাহাদের পূর্বাবাস দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটে ছিল, পরে 
রাঢ়দেশে আসিয়া কোন কোন স্থানে সামস্থরূপে কিছুদিন, ধাঁহারা রাজত্ব করিতে থাঁকেন, 
তাহারা তাত্রশানে কর্ণাটক্ষত্রিয় বা বঙ্গক্গত্রির বলির পরিচিত হইয়া থাকিবেন। 

আদিশুরের প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, তিনি মালব কর্ণাট পধ্যন্ত জয় করিয়াছিলেন । এ সময়ে 
তাহার অধিকারভূক্ত রাঢুদেশে কর্ণাটসামসন্তবংশের সমাগম অসম্ভব নহে। তৎপরে গৌড়- 
বিজেতা বৎসরাজ রাষ্রকূটনৃপতির হস্তে পরাজিত হইয়া বখন মরুভূমি আশ্রয় করেন, তৎকালে 
সমস্ত গৌড়মগুল এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হয়, এই সময় কর্ণাট- 
সামস্তবংশ গঙ্গাবিধৌত রাঁড়জ্নপদে অপরাপর জাতির সহিত প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিলেন ।” 
রা়দেশে কর্ণাটগণের যে উপনিবেশ ও সামস্তরাঁজ্য ছিল, সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে সামস্তসেন 
ছুবূর্ত-আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে সেই অধিকাঁর রক্ষা করিয়া থাকিবেন, বিজয়সেনের 
প্রহ্যন়নেশ্বর-প্রশস্তিতে তাহারই আভাস, বুহিয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের বীজপুরুষ 
কর্ণাটবাসী হইলেও পালবংশের সহিত দাক্ষিণাত্যের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সহিত প্রায় খৃষ্টীয 
ঈম শতাব্দী হইতে তাহারা দলে দলে রাঢ়দেশে আসিয়া! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
অথচ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটগণের সহিত তীহারা' এককালে সম্বন্ধবিষ্যুত হইয়াছিলেন 


(৬) গৌড়রাজমালা ৪৭ পৃষ্ঠ! । না 
(৭) নারায়ণপ।গের তাত্রশ।সমে “গোঁদঃ এবং মহীপাল ও মদনগালের তাত্রশ।সণে “গৌড়? নামে পরিচিত । 


(৮) ধর্পালের খ।লিমপুর-তা্রশাসনে লিবিত আছে, “মহা সামস্তাধিপতি হ্রনারায়ণবর্মণা দুতক শ্ীযুবরাজ 
হবনপাপমুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ। ঘথ|হস্মাভিমীতাপিতোর।ত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলং 
কাঁরিতন্তত্র প্রতিষ্ঠাপিত ভগবন্নম্ননারায়ণভটারকায় ততপ্রতিপালক-লাটদ্বিজদেবাচ্চকারদি মুলসমেতায় পূজোপ- 
স্বান।দিকণ্দণে চতুর! আমীন্‌ তত্রত্য হটিক! তলপাটকমমেতান দদাতু দে ইতি।” ইত্যাদি উক্ভি হইতে 
বুঝিতেছি যে, গৌড়াধিপ ধন্মপালের সময় পৌগু-বন্ধনভূক্তির মধ্যে লাটব্রাহ্মণের বান ছিল এবং দেবপু্জক 


বলিযাই পয়িচিত ছিলেন। ধর্ঘপাল্র তাহাদিগকে ৪ খানি গ্রম দন কররয়াছিলেন। 


৩৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিছাস 1 আইটদ অধ্যায। 
বলিয়াও মনে হয় না। সম্বন্ধতত্বার্ণৰ নামক বৈদিক-কুলগ্রস্থ হইতে পাওয়া যায় যে, 
৯৫১ শকে বা ১০২৯ থুষ্টাব্ধে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।» তৎপূর্ব্বে তাহার পিতামহ 
সামস্তসেনের অভ্যুদয় । 

মালবরাজ উদয়াদিত্য ও তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে বেশ জান! গিয়াছে 
যে, কর্ণাটগণ চেদিবংশীক্ন গাঙ্গেযদেব ও তৎপুত্র সম্রাট, কর্ণদেবের দক্ষিণহত্ত স্বরূপ ছিলেন ।১ 
পুর্বব পূর্বব অধ্যায়ে কর্ণদেব প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ পর্যযস্ত সর্বন্ধই 
হার পিতার সময় হইতেই কর্ণদেবের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। গোঁড়াধিপ বিগ্রহ- 
পাল ও বঙ্গাধিপ জাতবর্মা তীহার জামাতা ছিলেন । সুতরাং গৌড়ে ও বঙ্গে না হউক 
রা়দেশে (বর্তমান বর্ধমান জেলায় ) কর্ণদেবের অনুগত ও অন্ুরক্ত কর্ণাটগণ তৎকালে 
প্রভাব-বিস্তারে স্ুবিধা পাইয়াছিলেন। আমর! মনে করি সেই শুভ অবসরে কর্ণাট- 
সামন্ত সামস্তসেনের অভ্যুদয় । কেবল রাঢ়দেশ বলিয়া! নহে, তৎকালে ভারতের নান৷ 
ক্থানে এমন কি মিথিলাপর্য্যন্ত কর্পাট কগণ স্ব স্ব প্রভাববিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। 

কর্ণাটবংশের অভদয় হইতে রাঢ়দেশে দাক্ষিণাত্যের বৈদিকাচার-প্রবর্তনের স্ুবিধ! 
হইয়াছিল। এ কারণ সেনরাজগণের প্রাচীন লেখমালাসমূহে সর্বত্রই তাহাদের বৈদিক- 
ধর্মপ্রির়তার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । 

বিজয়সেনের প্রছ্যয়েশ্বর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, ভীম্মের ন্যায় অশে পরমাত্মজ্ঞান- 
সম্পর্ন সেই সামন্ত হইতে নিজ্ভুজমদে মত্ত অরাতিগণের মারাঙ্কবীর ও চিরস্থারিরূপে 
প্রকাশিত নিষ্কলঙ্ক গুণসমৃহ-মহিমার আধার হেমস্তসেন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার মস্তকে অদ্দেন্দুচুড়ামণি (মহাদেবের ) 
চরণধুলি, ক মধ্যে সত্যবাক্‌, কর্ণে শাস্ত্র, পদতলে শক্রগণের কেশজাল এবং বাহুধুগলে 
লুদৃঢ় ধনুর ভায় চিহ্ন নিয়ত শোভিত ছিল ।+১১ * ৭ 


ছেমস্তসেন 


(৯) “যতীলগন্থাজ জয়ীশবর্ধারশ্বর্য-শৌর্ধযার্জধবীর্ধযভালী | 
অপুৰ্বতক্তিভবদেবদেবেষবে শশাকশ্মররনধ পাকে ॥ 
জাতে! বিয়সেনো গুণগণগনিতততস্ঠ নৌহিত্বংশে | 
পপ্যাত্বা দোবশূন্তো ধরণিপতিগণৈঃ পূজ্যমানঃ প্রধানঃ ॥” 


( মামস্তারদিবাসী কাণীচন্র বিগ্যাবাসীশ-প্রদত্ত ) 
(১) ১১২ পৃষ্ঠা ও 10161917102 1001, ৬০1, ], 0. 185-189 ভ্ষ্টব্য | $ 
(১১) “জচরমপরমান্ষজ্ঞানভীমাদমুক্সাক্লিগভূজমদমত্তায়াতিমা রাক্কবীয়ঃ। রি 
অতব্দনবসানোক্িনদিপিক্ততত্তদ্গুণনিবহমহিয়।ং বেশ্ম হেমপ্তমেনঃ | 
ূর্তনর্েন্মুচ্ড়ামশিচরণরজঃ সত্যবাকঠতিত্বৌ৷ 


শান্বং প্রোত্রেরিকেশাঃ পদতুষি ভূজয়োঃ ক্র রমোব্বাঁকিণাঞ্কঃ |” 
( বিজসেশের দেওপাড়ী-লিপি ১০-১১ পোষ ) 


সেন-াজবংণ। ] রাজন্য-কাণ্ড রি 


রাচীয়ব্রাঙ্মণকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,__ 'শূরবঃশীয় মৃপতি নিজবংশ সংহার করিয়া 
গ্ব্গলাভ করিলে পর অরাজকরাজ্যে সেনবংশধর হেমস্ত গৌড়রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া 
বা রাজালক্ষমী ধারণপুর্ববক শ্রীধর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন 1২ হ্মস্তসেনের সমসামগ়্িক উক্ত 
শুররাজের নাম কুলগ্রস্থে স্প& উল্লেখ নাই, তবে তিনি যে শৃরবংশের সহিত আত্মীয়তা- 
সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন, সে কথা আমরা মহাদেবশাগ্ডিল্যের সম্বন্ধতত্বর্ণব হইতে জানিতে 
পারি।১৩ যছনন্দনের ঢাকুরগ্রস্থে লিখিত আছে, “নিত্যশূর নামে এক শুরবংশীয় রাজা বহু নিম 
শ্রেণীর কায়স্থকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। সেই নিম্নশ্রেণীর গর্ভজীতি পুত্রগণের আচরণে 
বিরক্ত হইয়া তীঁহাদিগের প্রাণ-সংহারের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। তাহার! প্রাণভয়ে 
সেনরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।”* অনেকে “সনবংশের আশ্রয় পাইর! প্রাণরক্ষা করিতে 
পারিলেও হয়ত নিত্যশূরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী দেই সময়ে পিতৃ-আদেশে নিহত এবং 
পরে নিজে নিত্যশূর পুত্রশোকে মনের ছুঃথে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে হেমস্তসেন সেই শূর- 
নৃপতির রাজ্য অধিকার ফরেন, সম্ভবতঃ ভেমস্তের মাশ্রিত শূররাজবংশীয়গণ এ সময়ে তাহার 
প্রতিবন্ধকতাচরণে সাহলী হন নাই; 
রাট়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, হেমস্তসেনের পুত্রের নাম ধীসেন, তিনি 
অরাতিগণকে পরাজয় করিয় “বিজয়? নামে খ্যাত ভইয়াছিলেন১৫। বিজয়সেনের দেওপাঁড়া- 
লিপিতে আছে, হেমস্তসেনের ওরসে তাহার সর্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠা মহিষী যশোদেবীর 
গর্ভে বিজয়সেনের জন্ম। কুমারকাল হইতেই অরাতিবল 
ংস ও চতুঃসাগরমেখলা বঙ্গন্ধরাকে জয় করিয়া ৰূজয়সেন নামে 
খ্যাত হইয্াছিলেন।+১৬ শুন যায়, বিজয়সেনের অপ্রকাশিত একখানি তাত্রশাসনেও নাকি 
লিখিত আছে যে তিনি শৃররাজকন্ঠ। বিলখ বা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন ।১৭ 


বিজয়সেন 


(১২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহ।স, ব্রাক্ষণ কও, ৩ অংশ, ১৯--২* পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(১৩) এ ব্রাহ্মণকাও, ৩য় অংশ, ২১ পৃঠ1। 
(১৪) ১৮১৩ শকে প্রকাশিত মূল ঢকুর, ৩২ পৃ] । 
(১৫) “ধিয়! ধীসেনলংজ্ঞোহলদৌ বিজিভারাতিনংহ তিঃ। 
বিজয়ে! নামকশ্চাসীৎ সর্ববভূমিভূজাং বরঃ। 
প্রা জগ্মার্জিতপুপ্যেন ত্বিয়ী বিজয়োহভ বত ॥* 
| ( রাগাঘাটনিবাসী স।তকড়িঘটক-সংগৃহীত ডি 
(১৬) “মহারাজ ধন্ত স্বপরনিখিলাস্তঃপুরবধুশিরো রক্শ্রেণীকি রণনরণিল্মেরচরণ|। 
নিধিঃ কান্তেঃ সাধবীত্রতবিতত নিত্যোজ্জবলযশ। যশোদেবী নাম ব্রিভুষনমনোজ্াকৃতিরভূৎ ॥ 
ততন্ত্রিজগদীঙখরাৎ সমজনি দেব্যান্ততোপ্যরাতিবলশাতনৌজ্ৰলকুমারকেলিক্রমঃ। 
চতুজ লখিমেখল।বলয়সীমবিশ্ব্তরাবিশিষ্টদয়সাদ্ঘয়ো বিজয়দেনপৃথ্বাপতিঃ |” 
(বিঙ্গর়সেমের দেওপাড়া-লিপি, ১৪-১৫ শ্লোক) 


(১৭) দীক্গাপাজতজ্র ধল্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, মানলী, ১৩২৭ । 


৩০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস , [টন ধা । 


পূর্ব্বে লিখিয়াছি, আদিশুরের' দৌহিত্রবংশে ৯৫১ শকে (১৯২৯ থৃষ্টাবে ) বিজয়সেন জন্প- 
গ্রহণ করেন। সামস্তসেন হইতে এই বংশের খাতি এবং হেমস্তসেন হইতে অধিকাঁর- 
বিস্তারের স্থত্রপাত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিজয়সেন হইতেই সেনবংশের গৌরব ও 
সৌভাগ্যনথয্য সমুদিত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় মহাবীর, তাহার স্তায় রণকুশল ও তাহার 
্াঁয় বুদ্ধিমান নৃপতি সেনবংশে আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। উমাপতিধর 
লিখিয়। গিক়্াছেন, প্রতিদিন রণস্থলে তাঙ্গার হাতে কত নৃপতি পরাজিত ও নিহত হইয়াছে, 
কে তাহা গণনা করিতে পারে? এই জগতে তাহ'র নিজ পুর্বপুরুষ স্ুধাংগুতেই কেবলমাত্র 
রাজশব্য হইত। সংখ্যচতীত কপীন্দ্রপতি রাম ব! পাণুবচমূনাথ পার্থের সহিতই বা কি তুলনা 
করিব? যিনি খড়গলতাবতংসিত তুজদ্বারা হেলায় বলয়্াকারসমুদ্রবেষ্টিত বস্ুধাচক্রের 
একরাজ্য ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক এক গুণে সিদ্ধ হইয়া কেহ সংহার 
করেন, কেহ রক্ষা করেন, আবার অন্তে জগৎ স্থষ্টি করেন, কিন্তু ইনি বহুগুণে ভূষিত 
হইয়া বিদ্বেষিগণকে দলন, আশ্রিতগণকে পালন ও শক্রগণকে সংহারপুর্বক দিব্যপ্রজা প্রতিষ্ঠা 
(হুষ্টি স্থিতি ও লয় এই ত্রিকাধ্য) করিয়া স্বয়ং দেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। 
পৃ্থীর (নিজ্জাধিকৃত ভূমির ) শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া € এই বিজয়সেন ) প্রতিপক্ষ 
রাজগণকে দিব্যতূমি দান করিয়া বীরের রক্তলাঞ্চিত অসি আবৃত করিয়াছিলেন। এরূপ 
না হইলে ভোগে বিবাদোনুখী (অর্থাৎ অনন্ুরক্তা) বস্থমতী আকৃষ্ট-কপাণধারী এই রাজাকে 
কেন প্রাপ্ত হইবে, আর শক্রপস্ততিগণই বা কেন ভঙ্গ দিবে ?”১৮ 

উদ্ধৃত শিলালেখের ১৭শ, ১৮শ ও *৯শ শ্লোক হইতে কতকটা! প্রচ্ছন্ন এরতিহাসিক 
ঘটনার আভা পাইতেছি। এর শ্রোকত্রয়ের দ্বার্থ রহিয়াছে । ১৭শ গশ্রোকোক্ত রাম ও পার্থ 
এক পক্ষে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ও মহাবীর অজ্জুন, অপর পক্ষে গৌড়াধিপ রামপাল ও 
তাহার দক্ষিণহস্তন্বরূপ অঙ্গাধিপ মহনকে ইঙ্গিত,কব্রিতেছে। ১৮শ শ্লোকের পদব্যাঃ প্রজাঃ, 
মন্দনপালের মনহলি-তাম্রলেখের ১৫শ শ্লোক-বণিত “দিব্য প্রজা” এবং বিজয়সেনের দেওপাড়। 


(১৮) এগণয়তু গণশঃ কে! ভূপতীংস্তাননেন প্রঠিদিনরণতভাজ| যে ন্িত। বা হতা! বা। 
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্ত বংশন্ত পূর্ববঃ পুরুষ ইতি সুধাংশোৌ কেবলং রাজশব? ॥ 
সংখ্যাতীতকগীন্দ্রসৈম্তবিভুনা তহ্তারিজেতুজ্বল।ং কিং রামেণ বদাম পাওবচমুনাথেন পরেন ব। 
হেতোঃ খড়ালতাবতংসি হভুক্জা দাত্রস্ত যেনার্তিতং সপ্ত]ন্কো ধিতটাপিনদ্ধবহুধাচক্ৈক রাজযং ফলম্‌ । 
একৈকেন গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকা দৃতে * 
কশ্শিদ্ধন্ত/পরশ্চ দক্ষতি হজত্যন্তশ্চ কৃত্প্রং জগৎ । 
দেযোয়ং তু গুণৈঃ কৃতে। বহুতিখৈষ্ধীম।ন্‌ জঘান দ্বিবে। 
বৃতস্থানপুষচ্চঙ্ক।র চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যা; প্রজা: ॥ 
দব| নিষ্যভূলঃ প্রতিক্ষিতিভূ তামুব্বামুরীকুর্ববত। বীরাশ্থত্রিপিলছিতো হসিরযুন। প্রাগেব পত্রীকৃতঃ। 
নেঞং চে কখমন্যথা বন্থমতী ভোগে বিবাদোশগ্বথী ততাকষ্টকপাণধারিণি গত! ভলং দ্বিষাং সম্ভতিঃ ৪৮ 
(বিজগ্নসেনের দেগুপখড়া-লিপি ১৯-১৯ মোক ) 


সেম-রাজবংশ।] . রাঁজন্য-কাণ্ড ৩২ 


লিপির ১৯শ শ্লোকের “দিব্যতৃবঃ এবং সন্ধ্যাকরনন্দীর'রামচরিতোক্ত (৪1২) “দিব্যবিষয় যেন 
এফই বিষয়ের ইঙ্জিত করিতেছে । রামপালের সাহাধ্কারী সামন্ত-নৃপাঁণগণের মধ্যে 'নিদ্রাবলীয় 
বিজয়রাজ” নামক এক সামস্তরাজের উল্লেখ করিয়াছি। বরেন্ত্রভৃভীগে বিজয়নগর নামক 
প্রাচীন স্থানের নিকটই নিপ্রাবলী বা নিদ্রালী নামক গ্রাম বিগ্বমান ছিল। এই গ্রামের নাম 
হইতে বরেন্্র-্াক্ষণদিগের নিদ্রালী গাঞ্জির নামকরণ হইয়া্িল। গৌড়াধিপ বল্পালসেনের 
দাঁনসাগরে পাওয়া যায় যে, বরেন্দ্র অঞ্চলে বিজয়সেনের প্রথম অত্যদয় 1১৯ 

বৈদ্দিককুলগ্রস্থান্ুসারে ৯৫১ শকে বা ১০৯৯-৩* খুষ্টান্দে নিজয়সেনের জন্ম । সুতরাং নয়- 
পাল ও বিগ্রহপালের অধিকার-কালেই তাহার বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত হয়। তৎ্পরে ২য় 
মহীপালের সময় কৈবর্তবিদ্রোহে যখন সমস্ত উত্তরবঙ্গ আলোড়িত হইন্তেছিল, সেই সময়ে 
বিজয়সেন পিতার সহিত নানা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত গাকিয়া সেনবংশের প্রভাব ও গৌরব বৃদ্ধি 
করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের লীলাস্থলী উত্তররাঁ 
বটে, কিন্ত যখন ২য় মহীপালের হন্ত হইতে ববেন্ভূমি কৈবর্তনায়ক দিব্যের অধিকারে 
আমিল, শুরপাল ও রামপাল পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই 
সময় বিজয়সেন নৌবিতানসাহাযো গঙ্গার অপর পারে নিদ্রাবলী নামক স্থানে আসিয়া 
আধিপত্া বিস্তার করেন, তৎপরে নিজ অধিকাররক্দার জন্ত কৈবর্তনায়ক দিবোর সহিত 
তাহাকে একাধিকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি গোঁড়াধিপ রামপালের 
আহ্বানে তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়! ভীমের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
রামপালের জয়লঙ্ী-অর্জন ও কৈবর্ভনায়ক ভীমের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সহিত বিজয়সেনেরও 
ভাবী সৌভাগ্যপথ উনুক্ত হইয়াছিল। রামপাল প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সামস্তরাজগণ 
সকলে মিলিয়া কৈবর্তপ্রভাব ধ্বংস করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশ্ত 
ধী ব্যাপারে বিজক়সেনেরও কিছু হাঁত ছিল সন্দেহ নাই। অত্যুক্তিপ্রিয় বিজয়সেনের 
প্রশস্তিকার দত্ব! দিবাতৃবঃ প্রতিক্ষিতিভতাং' ইত্যাদি উক্তি দ্বার! যেন বিজয়সেনের উপরই সেই 
পৃরা বাহাছুরী দিতে চান। যাহা! হউক বালাকাল হইতেই ক্রমাগত রণক্ষেত্রে অতিবাহিত 
করিয়া! বয্বোবৃদ্ধির সহিত বিজয়সেনের উচ্চাকাঙ্ষা ও নিজ গ্রতুত্ববিস্তারে ব্যগ্রতা আসিয়! 
পড়িয়াছিল। তাহার ফলে পার্খবন্তী সকল নৃপতির সহিতই তাহার বিরোধ অবশ্ঠস্ভাবী 
হইয়াছিল। স্বতরাং যে পালবংশের -হইয়। একদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সেই 
সেই পালবংশই তাহার উদীয়মান প্রভাব খব্ব করিবার জন্ত বাগ্র হইয়াছিলেন, তাই বিজয়- 
সেনের প্রশস্তিতে পালবংশ 'প্রতিক্ষিতিভং' অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতি বলিয়া পরিচিত হ্ইয়া- 
ছেন। উক্ত প্রশন্তিকার উমাপতিধর আরও লিখিয়াছেন__ 


(১৯) “তদন্ু বিজয়সেনো প্রাছুরাসীদ্বরেনে 
দিশি বিদিশি তজন্তে বস্ত বীরধ্বজতবং।” (দানসাগর উপত্রম) 


৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [অস্টম অধ্যায়। 


ঞ্ঝাপনি নান্তবীরবিজয়ী* কবিগণের এই উক্ি শুনিয়া মনে মনে কুদ্ধ হইয়াই তিনি গোঁড়ে- 
শ্বরকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কামরূপপতিকে দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং ক্ষিপ্র- 
গতিতে কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন । প্নান্ত | তুমি কি এইরূপ শুরকে মনে কর? রাঘব! 
ভূমি কিরূপে এখানে শ্লীঘা করিতেছ? বর্ধন ! তুমি স্পর্ধা ত্যাগ কর। বীর! অস্তাপি কি 
তোমার দর্প দুর হইল না?” (বিজয়সেন কর্তৃক কারানিবন্ধ) নৃপতিগণ পরম্পরে দিবা- 
রাত্র এইরূপ বলাবলি করিত, তাহাতে কারাগৃছের প্রহরীগণের নিদ্রাপনোদনের ক্লান্তি 
কতকটা নিয়মিত হুইয়াছিল। পাশ্চাত্যচ্র-জয়রূপ কেলিকালে ধীাহার নৌবিতাঁন যতদুর 
গঙ্গা প্রবাহিত ততদূর ধাবিত হইয়াছিল, তাহা! যেন শিবের মৌলিসরিতের জলে ভক্রপন্ক- 
লগ্নোস্তিত ইন্দুকলার তরির স্তায় প্রতিভাত হইত ।”২* 

উদ্ধৃত উক্তি হইতে স্থির হইতেছে--বিজয়সেন গোঁড়েশ্বর, কামরূপপতি ও কলিঙ্গরাঁজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শর, নান্ত, রাঘব, বদ্দন ও বীর প্রভৃতি রাজগণ তাহার হজ্তে 
পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। এমন কি গঙ্গাপথে নৌকাযোগে বহুদূর অগ্রসর হইয়া 
পাশ্চাত্য-চক্রবর্তী (সম্ভবতঃ কান্তকুজ বা কাশীপতিকে ও ) জয় করিয়াছিলেন । 

উপরি উক্ত রাজগণের মধ্যে শুর, বর্দন ও বীরের নাম রামচরিত ও তাহার টীকার পাওয়া 
গিয়াছে, রামপালের প্রসঙ্গে তাহাদের পরিচয় পূর্বোই বিবৃত হুইয়াছে। নান বা নান্তদেব 
হইতেই মিথিলার কর্ণাট কবংশের প্রতিষ্টা । শিমরুণগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে 
জানা যায়, ৯০১৯ শকে বা ১০৯৭ থুষ্টন্দে নানাদেব রাজত্ব করিতেছিলেন।২১ দিকে 
রামচরিতের .টীকায় বীরগুণ «কোটাটবীকগীরব দক্ষিণসিংহা সনচক্রবর্তী* বলিয়া! পরিচিত 
হইয়াছেন। নুতরাং দেখা যাইতেছে,-বিজ্য়দেনের প্রভাব সুদুর উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশে ও 
বিস্তৃত হইয়াছিল। 


(২*) *ত্বং নাগ্তবীরবিজয়ীতি গগিরঃ কপীনাং ক্রত্বাইস্কখামননরূঢ়নিগুঢ়রোধঃ | 
গৌড়েজ্রম্রবদপাকৃত কামরপভূপং কলিঙ্গমপি যন্তরস! জিগায় ॥ 
শুরং মন্য ইবাস নামত কিমিহ শ্বং রাখব প্ল।ঘসে . 
হপর্দাং বর্ধন যুগ্চ বীর বিরতে| নাচ্যাপি দর্পস্তব। 
ইতাচ্ঠোস্ভমহদিশ প্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ স্রাভুজাং 
বৎকারাগুহয়ামিকৈ ব্রিয়মিতে| নির্াপলোদকুমঃ ॥ 
পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্‌গঙ্গা প্রবাহমনুধাঁবতি নৌধিত।নে 
ভর্গন মৌলিসরিদন্তসি ভন্মপন্কলগ্নোজ্বিতেষ তরিরিম্দুফল। চফাত্তি ॥” 
( বিজয়সেনের দেওপাড়া-শিলালিপি ২*--২২ প্লোক ) 
২১) “নঙ্েসবিুবিধুসিতশাকষে ততশ্রাষণে সিতাদলে যুনিসিদ্ধতিথ্যান্‌। 
স্বাতিশনৈশ্চরদিনে করিনৈগিলগ্নে পীনান্তদেবনৃপতেবি দধীত বাস্তস্‌ ৪” 
( নানগেবের শিষকণগড়'শিলালিপি ) 


সেন-বাজবংশ। ] রাজন্য-কা ও ৪ 


উপরোক্ত নৃপতিগণের আন্মপুর্ত্বিক ইতিহাস আলোচনা ক'রিশেও মনে হয় যে, রামপালের 
আধিপত্যকালে বিজয়সেনের প্রবল প্রতাপ উদ্ভাসিত এবং রামপালের মৃত্যুর পর পালাধিকার- 
ভুক্ত দক্ষিণ-বারেন্্র ও রাচের অধিকাংশ বিজয়সেনের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। এই 
সময় সামলবন্্াও তাহার রাঢ়-রাজধানী পরিত্যাগ করিস! বিক্রমপুরে গিয়া আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। ৃ 

প্রথমতঃ বিজয়সেন দক্ষিণবারেন্দ্রের অন্তর্গত বর্তমান গোদাগাড়ী মহকুমার অধীন 
দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরেই অধিষ্টিত হইরাছিলেন। এখানেষ্ট নিত বিজয়-কী্তিস্তস্তরূপ 
সুপ্রসিদ্ধ 'ও বিশাল প্রত্যয়েশ্বরমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কবিবর উমাপতিধর উক্ত মন্দির. 
স্বতি-উপলক্ষে বে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহাই দেওপাড়া-শিলালিপি বলিয়া! প্রত্তাত্বিক- 
গণের নিকট পরিচিত। বিজয়সেন এই মন্দির- প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত দেওপাড়ায় বু যজ্ঞ 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তদৃপলক্ষে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ৪ আত ভহয়াছিলেন । 

গৌড়রাজমালাকার লিখিয়াছেন, “গড়ার পশ্চিমাংশ “পাশ্চাতাচক্র” ] জয় করিবার 
জন্য, তিনি যে “নৌবিতান” প্রেরণ কবিয়'ছিলেন, সাহা! অপ্দিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় "১: দক্ষিণদিকে বাগ এবং বাটে বন্মরাজ বন্ভুক বিজর়সেনের গতি রুদ্ধ 
হইরাছল |” (*৫ পৃঃ) কিন্ক দেওপাড়ালিপির ৯৫ শোক হইতে আমরা আভাস পাইতেছি যে, 
তিনি “যজ্ে ব্রতী হইয়া! মেরু হইতে দেবগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই মেরুর 
পাদদেশ তত্কর্তক নিহত শক্রনিকরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাভাতেই স্বর্গের ও মর্ত্ের 
পুরবালিগণ শ্বস্থান পরিবর্তন করিতে বাধা হইয়াছিলেন। বহুসংখাক অতুচ্চ দেবমন্দির 
নির্মাণ ও ন্ুবুহত হদসকল খনন করাইয়া স্বর্গ ও পৃথথবীর আয়তন যেন তুলা করিয়া- 
ছিলেন ।”২২ 

কর্ণদেব-প্রতিষ্ঠিত কর্ণমেরুই উক্ত শ্লোকের মেরু । সুতরাং কর্ণমেরুভূষিত তৃত্বর্গ কাশীধামে 
গিয়। বিজয়সেন শত্রুকুল সংহার করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া:ছলেন তাহারই আভাস 
পাইতেছি। বলা বাহুলা, তৎকালে কাশীবামে তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হতযাছিদ : 
যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি যে সকল দেব বা ব্রা্চ- আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বত এ 
মধ্যবর্তী কর্ণমেরুর পার্শ্ববন্তী কণাবতী-সমাজস্থ বৈ'দক ব্রাহ্ণ বলিয়াই মনে হয়। বিড় ১৭ 


€ 
(২২) “অশ্রাস্তবিশ্র।ণিতষজ্ঞূপন্তস্তাবলীং দভ্র/গবলম্বমানঃ। 
যন্তানুভাবাদ্‌ ভূবি সঞ্চার কালক্রম:দেকপদে!হপি ধর্ম: ॥ 
মেরোরাহুতবৈরিসঙ্কলতট।দাতুয় যহ্বামরান্‌ 
ব্ত্যাসং পুরবাসিনামকৃত ষঃ হবর্গস্ত মর্তযস্য চ। 
উত্ত ঈগৈঃ সুরসম্প্রভিশ্চ বিততৈন্তল্লৈষ্চ শেষীকৃত; 
চক্ষে ষেন পরস্পরস্ত চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোব পুঃ ॥” 
( ধিজয়সেনের দেওপাঁড়ীলিপি, ২৪-২৫ ফ্লোক ) 


খটটি ৪ 


৩০৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [অষ্টম অধ্যায় 


বহু বৈদিক ব্রাঙ্গণ আনিয়া! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার নাম নানা বৈদিককুলগ্রন্থে 

নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে । কায়স্থৃকুলগ্রস্থেও ইনি এক জন আদিশুর বলিয়া অভিহিত হইয়- 
ছেন। একাধিক কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় যে, আঁদিশূর কাশীরাঁজকে পরাজিত করিয়া সাগ্সিক 

বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন | , দেওপাড়ালিপির ২«শ শ্লোকের "মেরোরাহতবৈরিসন্কুল- 
তটাদ্‌* ইত্যাদি উক্তি কুলগ্রস্থোক্ত প্রবাদেরই যেন সমর্থন করিতেছে। এদিকে বাঁট়ীয়- 
বারেন্ত্রদোষকারিকায় লিখিত আছে, (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ প্রভাবে বারেন্্রবাসী যে সকল ব্রাঙ্গণ বৈদিক- 

স্কারচ্যুত হইয়াছিলেন, বিজয়সেনের সময় সমাগত বৈদিকক্রাহ্মণগণেব যত্বে আবার তাহারা 
বৈদ্িকসংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ সময় বৃদ্ধ হেম়স্তসেন ভীবিত ছিলেন, তিনিও বৈদিকা- 
মুষ্ঠানের এক জন প্রধান উৎসাহ্দাতা বলিয়াই শিলালিপি ও তাক্নশ!সনে পরিচিত হইয়াছেন । 
বলিতে কি, সেনরাঁজ বিজয়ের বৈদিক ধন্মান্ুরাগিতার ফলে বৈদিকক্রাঙ্গণগণ প্রভূত বিভবশালী 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিবর উমাপতি বৈদিকগণের সই অভৃতপুর্বব খ্রশখ্ধ্য প্রাপ্তির এইক্ধপ 
আভাস দিয়াছেন যে, তাগার প্রসাদে শ্রোত্রিয় ! বা বেদজ্ঞ ) ব্রাহ্মণগণ এরূপ বহুবিভবশালা 
হইয়াছিলেন যে, নাগরিকগণ সেই শ্রোত্রিয়'রমণীগণের নিকট মুক্তাকে কার্পাসবীজ, মর- 
কতকে শাকপত্র, রৌপ্যকে অলাবুপুষ্প, রত্ব বা জহরতকে পক্কদাড়িশ্ববীজ এবং স্বর্ণকে কুম্মাপডী- 
লতাঁরবিকসিতকুঙ্গম বলিয়া শিক্ষালান করিয়াছিল ।+২৩ 
এই ঘটনা সম্ভবতঃ স্মরণীয় ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ঘটনা থাকিবে । দক্ষিণ-বারেন্ছরে 

বিজয়সেনের মন্দির-প্রতিষ্ঠার মহোৎসব এবং রাটদেশে সামলবন্্মার অনিযেকোৎসব, গৌড়- 

বঙ্গের কুলগ্রস্থ বা সামাজিক ইতিহাদে চিরম্মরণীয় রহিয়াছে। বিজয়সেনের উদীয়মান মহা শক্তি 
লক্ষ্য করিয়া পাল-গৌড়েশ্বর উত্তরবারেন্্র আশ্রয় করিয়াছিলেন। হয়ত পালনৃপতি তাহার 
কতকটা অধিকার ছাড়িয়া দিয়, বিজয়সেনের সহিত মিত্রতীস্থাপন করিতে বাধা হইয়া- 
ছিলেন, বোধ হয় এই কারণেই বারেন্দ্র-অঞ্চলের প্রবাৰ লইয়া রচিত আধুনিক 'শেখ শুভোদয়া, 
নামক গ্রন্থে রামপালের মৃত্থ্যুর পর তাহার অমাত্যগণ কর্তৃক বিজ্ময়সেনকে গৌড়াধিকার 
প্রদান করিবার কথা পাইতেছি। বাস্তবিক পূর্বাপর ঘটনা আলোচনা করিলে মনে 
হইবে যে, তৎকালে সেনবংশের আম্মীর-স্বজনগণ পালরাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া! ধীরে ধীরে 

প্রতৃত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। এ সময় পালরাজপুরে নানা বড়যন্ত্ররে অবতারণ! 
চলিতেছিল। এই সময় পশক্রন্নবধোপায়ে” ৩য় গোপালনকালগ্রামে পতিত হইলেন । রাম- 

পালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালই এ সময় সম্ভবতঃ সেনবংশের সাহাঁধোে গৌড়-সিংহাঁসনে 


(২৩) মু্তাঃ কর্প।সঘাজৈমরিকতশকলং শাকপ্রৈরলাবৃ 
পুষ্পৈরপ্যাণি রদ্বং পরিপতিভিদুরৈ: কুক্ষিতির্দাড়িমানাং। 
কুষ্ম শীবল্পরীণ।ং বিকসিতকুহথমৈং কাঞ্চনং নাগরীতিঃ 
শিক্ষ্যপ্ডতে বতপ্রলাদাথহুধিতবস্ুধা: যে।যভঃ প্রোত্রিয়াণাং ॥৮ 
(এ দেওপাড়া-লিপি ২ওগ্লোক ) 


অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রামচরিতে “দ্বিজপরিকর্‌ পরিপাঁলনরচিনোচৈৈর্মগুলাধিপতিনা চ 
ইত্যার্দিক্রমে মদনপালের সুহৃদ ও সহার যে মগুলাধিপতির উল্লেখ আছে, তিনিই সম্ভবতঃ 
মহাবীর ও বৈদিকত্রাহ্মণ-ভক্ত বিজরয়সেন। বলা বাহুল্য, সেনবংশের সাহায্য মদনপাল পিতৃ- 
'পিংহামন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি শুরসেন নামক এক বাক্তিকে সেনাপতিত্ব প্রদান 
করিয়াছিলেন । বোধ হয় সেনবংশের প্রভাবেই মদনপাল নিজে একজন সৌগত ও পৰম 
সৌগতের বংশধর হইলেও ণ্চণ্ডীচরণসরোজ প্রনাদসম্পন্ন-বিগ্রহ ভীকং” বলিয়াই বামচরিতে 
পরিচিত হইয়াছেন । মনে হয় যে, মদনপালের মতিগভি এইরূপ পরিবর্তিত হঠয়াছিল বলিয়াই 
আত্মীয়ম্বজনগণ ঘোর বিরোধী হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করেন, সম্ভবতঃ বিজয়সেন সেই 
পালবংশীরদিগকে সমুলে বিনাশ করিয়া২৪ তাহা!দগের চক্রজাল ব্যর্থ করিয়াছিলেন ২৫ 
যেখানে বিজয়সেন পালবংশধরদিগের ধ্বংসের জন্ত ছাউনি করিয়াছিলেন, তাহা অগ্ঠাপি 
বগুড়ায় আদমদীঘী থানার মধো “বিজয়কান্দি নামে পরিচিত রহিয়াছে । বলিতে কি, এ 
সময়ে মদনপাল নামমাত্র গৌড়েশ্বর ছিলেন, মগুলাধিপ বিজরয়সেনই একপ্রকার গৌড়, রা 
ও বঙ্গভূমির অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন কি দানসাগর হইতে আরও জানিতে পারি 
যে, পরাক্রান্ত শেখর-তূপতিও যে উন্নত রাজবংশের আল্ঞ। পালন করিতেন, তাহারাও বিজয়- 
সেনের বৈজয়ন্ত্রী বীরধ্বজ ভজনা করিয়াছিলেন ।২৬ 
বিজয়সেন অন্তিমকালে যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যেন কেবল ধর্মচচ্চাতেই কালযাপন 
করিতেন। তীহার তেঙ্জংপুঞ্জ-বিশাল ও মনোহর অঙ্গকান্তিদশানে প্রজাসাধারণে তাহাকে 
সাক্ষাৎ মহাদেব বলিয়া ভয়-ভক্তি করিত! এই কারণে তাহার বংশধর বিশ্বরূপ ও কেশব- 
সেনের তাম্রশামনে তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের অবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।২? এদিকে 
তাহার একটি উপাধি ছিল- বুষভশঙ্কর । 
বিজয়সেনের আবির্ভাবকাল সন্বঞ্থোও *এতিহাসিকগিণ একমত লহেন। প্রত্বতত্ববিৎ 
মনৌমোহন চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিজয়সেন প্রায় ১১৪৭ হইতে 
বিজয়সেনের ১১৫৮ খৃষ্টা্ধ পযান্ত রাজত্ব করেন? তিনি উতৎকলপতি চোড়গঙ্গ 
প্রকৃভ আবির্ভাব-কাল ও বাঁঘবের মমসানয়িকৎ+ | গৌড়রাজমালাকার অনেকটা তাহারই 


(২৪) এ সম্বন্ধে বিশ্বরূপদেনের মদনপাড়-তাম্রলেখ ও হকণবসেশের ইদিলপুর-তামতরশাপনে এইরূপ 


লিখিত আছে” * ভা ম্বাবব্রিংশনিপ্র|(বর$খিল[সট হবৈ গিভুপালবংশা 
মুচ্ছিদ্যোচ্ছিন মূলীবধিভুবমখিল[ং শাসতে। বন্ড রাঃ ” 
(২৫) “তশ্াদতৃদ খিলপা রিচ ক্রবর্তী নিবগীজবিরুম-তরন্কতসাংসাফঃ । 
দিকপালচক্রপুটভেদনগীতকাগ্ডিঃ পৃথীপতিবিজয়সেনঃ পদপ্রকাশঃ ॥ 
( বল্পালসেনের সীতাহাটা-তাম্রলেখ, ৭ শ্লৌক ) 
(২৬) “তনু বিডফনেন: প্রা্ুধাসীন্ছ'রন্দ্রে দিশিবি'দশি ভজতে যন বীরধ্বজত্বং । 
শেখরবিনিহিতা জ্ঞ। বৈজয়ন্তীং বহপ্তঃ প্রথতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবে। রাজবংশাঃ ॥ 
( বল্লালসেনের দাননাগর উপক্রম ) 


(২৭) 7০987:091 ০৫0১৩ 1১5190050০1 ০ 067821, ( ই: 5.9 59০5১ 6, 59, 


৩০৮ : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [আইন অধ্যায়। 


অন্বর্তী হইয়া ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটক নান্তদেব ও বিজয়সেনের আবির্ভাবকাঁল স্থির 
করিয়াছেন। গৌড়রাজমালার মতে--“হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠন্ধুরের সংগৃহীত “বিবাদ- 
রত্বাকরের” মঙ্গলাঁচরণ হইতে জানা যায়, হরিসিংহ ১২৯ শকাব্দে | ১৩১৭ খুষ্াবে ] 
জীবিত ছিলেন। প্রতি পুরুষ গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে হরিনিংহের উর্ধতন সপ্তম পুরুষ 
নান্তদেব, মোটামুটি ১১৫০ খৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এব্সপ অনুমান করা যাইতে 
পারে ।” ৬১ পৃষ্ঠা) আমরা কিন্তু পূর্বোক্ত কোন মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। বিজয়- 
সেনকে যদি চোড়গঞঙ্গ-সথ! ধরা হয়, তাহ! হইলে তীহাঁকে রা'ঘবের সমসাময়িক বলা বাইতে 
পারে না। চোড়গঙ্গের তামলেখানুসারে ৯৯৯ শকে বা ১০1৮ খৃষ্টাব্দে তাহার বাজ্যাভিষেক 
হয়। তিনি ৭* বর্ষ রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎপুত্র ভানুদেব ১০৬৪ শকে , ১১৪২ খুষ্টাকে ) 
এবং পরে রাঘব ১১৫২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।২৮ এদিকে শিমরৌণগড়ের 
শিলালিপি ট্দ্ভৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ১০৯৭ খুষ্টাব্ধে নান্তদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। 
মিথিলার কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, নান্থদেবের ৭ম পুরুষ অধস্তন হরিসিংহদেব ১২৪৮ শকে 
[ ১৩২৬ খৃষ্টাকে ] তাহার ৩২ রাজ্যান্দে সভাস্থ পণ্ডিতগণের কুলমর্ধ্যাদা পঞ্জীতে লিপিবদ্ধ 
করাইয়াছিলেন। শিম্রৌণ-গড়ের শিলালেখ ও পজীবচন আলোচনা করিলে ও আমরা নান্তদেব 
ও হরিসিংহের নিদ্দিষ্ট কাল মধ্যে ২২৯বর্ষ বাবধান পাইতেছি। পুরাবিদগণের সাধারণতঃ নিদিষ্ট 
তিন পুরুষে শতাব্দী-গণনা ধরিয়া! লইলেও নান্তদেবকে অনায়াসেই আমরা খৃষ্টীয় একাদশ 
শতাবীর শেষ পাদ্দের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি । বলা বাছুলা, এ সময়ে চোড়গঙ্গ 
উৎকলে আধিপত্য করিতেছিলেন। চোড়গঞ্গ বিজয়সেনের সথা বলিয়া আধুনিক বল্লীল-চরিতে 
পরিচিত হইয়াছেন । এ অবস্থায় ১১৫২ খৃষ্টাবের পরবর্তী উৎকলপতি রাঘব দেওপাড়া-লিপির 
রাখব হইতে পারেন ন!। বিজয়সেনকর্তৃক বন্দী রাঘবকে অপর কোন নৃপতি বলিয়া 
মনে হয়। বিশেষতঃ পূর্বেই সমসাময়িক প্প্রমাণ-বলে দেখাইয়াছি যে, গৌড়াধিপ 
রামপালের সময় বিজয়সেনের অভুদয়। এ অবস্থায় তাহাকে খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর 
নূপতি না দরিয়া ১১শ শতাব্দীর বলিয়া ধরাই কর্তব্য সাতকড়ি ঘটক মহাশয়ের 
সংগৃহীত রাট়ীয়-কুলপঞ্জিকার বচনানুসারে হেমস্তসেন ৩৪ বর্ষ ও বিজ্য়সেন ৪* ব্য 
প্লাজত্ব করেন। আবুল-ফজলের আইন্ই-আকবরীর মতে, বল্লালসেনের রাজত্বকাল 
৫* বর্ষ। এদিকে বল্লালসেনের দানসাগর ও অদ্ুতুসাগরের নিদিষ্ট সময় ধরিয়া আলোচনা 
করিলে মনে হইবে যে, ৯১৬৯-৭৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপ বল্লালসেন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
এখন উপরোক্ত রাজ্যকাল হইতে বুঝিতেছি যে, বল্লালের মৃত্যুর ৫*বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১১১৯ 


(২৮) 12101672018 120102) ৬০1. ৬০ 21709070189 7), 01 52, 
(২৯) “শাকে শ্রহরিসিংহদে বনৃপতেত পার্ক তুলেই নি। 
হন্মান্দগুমিতেহকে বুধজনৈঃ পত্রী প্রবন্ধ: কৃত)” 
(মহাদহোপাধাগ চিত্রধরপিস্র প্রত্ত পঞ্ীবচন ) 


সেন-রাজবংশ |] রাজন্য-কাণ্ড নং 


ৃষ্টাব্বে তাহার অভিষেক, তাহার ৪* বর্ষ পূর্ব, অর্থাৎ ১*৭৯ খুষ্টা্ে বিজয়সেনের 
অভিষেক এবং তাহার ৩৪ বর্ষ পূর্ব অর্থাৎ *৪৫ খষ্্ান্দে হেমন্তসেনের বাঁজ্যাতিষেক 
হইয়া থাকিবে । আশ্চর্যের বিবয়, বিজয়সেনের উক্ত অভিষেকবর্ষেই কর্ণাবী হইতে 
বঙ্গে বৈদিকাগমনের সুংবাদ একাধিক বৈদিককুলগ্রন্ে বিবৃত হইয়াছে । সম্ভবতঃ উক্ত 
১০৭৯ খুষ্টব্দেই সামলবন্্া বিক্রমপুরে গিয়া আশ্রয় 'লইয়াছিলেন এবং বৈদিক গণ 
আনাইয়! শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন। 

বিজয়সেনের প্রকৃত রাজধানী কোথার ছিল, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও 

বিজয়দেনের রাজধানী. মতে নবদ্ীপে,৩১ আবার কাহারও মতে রাজসাহী জেলায় দেও- 

বিজয়পুর পাড়ার নিকট বিজয়নগন্দে তাহার রাজধানী ছিল ।৩২ 

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দক্ষিণবারেন্দত্রের অন্তর্গত নিদ্রাবলী নামক সামন্তরাজ্যে রামপুর- 
বোয়ালিয়া হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে যেখানে বিজয়সেনের অভভাদয় হইয়াছিল, সেই স্থান অধুনা 
বিজয়নগর নামে প্রসিদ্ধ। তাহার অভুদয়-কালে তাহার পিতা হেমস্তসেন জীবিত ছিলেন, 
এজন্য তিনি তৎকালে “কুমার বলিয়াই অভিহিত হইতেন। বিজয়নগরের পার্শবর্তী কুমারপুর 
জন-প্রবাদ অনুসারে অগ্ভাপি “কুমার রাজার রাজধানী” বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরই ৭ মাইল 
দূরে বিজয়সেনের প্ররহরাম়নেশ্বর-প্রপস্তির প্রাপ্তিস্থান দেওপাড়া। দেওপাড়ার একাংশ 'পছুমসহর, 
শিলালিপি-বণিত প্রছ্বায়নেখ্বরের স্মতিই রক্ষী করিতেছে । যাহা হউক, বিজয়নগর ও দেও- 
পাড়ার মধো কুমার বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পিতা 
হেমস্তসেন রাঢ়দেশেই গঙ্গাপ্রবাচিত স্থানে রাজত্ব করিতেন | সেই-গঙ্গা-সলিল-বাহিত স্থানই 
হেমস্তপুর নামে খ্যাত ভইয়াছিল। বিজয়সেনের সৌভাগ্যোদয়স্থান বিজয়-নগরের পার্থে 
তৎকালে গঙ্গা বা এখনকার পদ্মানদীও প্রবাহিত ছিল না। তাহার পিতার মৃত্যুর পর এবং 
চারিদিকে আধিপতা-বিস্তারের সহিতৎ্তিনে উত্তররাড়ে আসিয়া! তাহার পৈতৃক রাজধানী 
হেমস্তপুরের নিকট অতি সমৃদ্ধিলম্পন্ন বিজয়পুর-রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। 

শূরবংশ-বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, বর্তমান মুশিদাবাদ জেলায় নসীপুর হইতে দেড়মাইল 
উত্তরপূর্ববে এবং ভাগীরথী হইতে দেড়মাইল পৃবের “সিঙ্গা” নামক স্থানে মহারাজ অন্ুশূরের 
_ সময় “সিংহেশ্বর' নামক রাজধানী ছিল। তাহারই নিকটবর্তী শুরুই 
বা শূরপুরী ও অন্ুপুর শুববংশীয় মহারাজ অন্ুশুরের স্থৃতিরক্ষা 
করিতেছে । *এই অন্ুপুর হইতে ৩ মাইল উত্তরপুর্ধে হেমতপুর ও হেমতপুরের ১ মাইল 


বিজয়পুর 


(৩৯) অবাতরদখাত্বয়ে মহতি তত্র দেধঃ স্বয়ং হুধাকরণশেখবেো! বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া। 
যদজিবনখধো রণিস্ছুরি হমৌলয়: কা গুজাং দশা স্তনতিবিভ্রমং বিদধরে কিলৈটৈ কশঃ ॥” 
( বিশ্বরূপ ও কেশবলেনের তাত্রলেখ, ৪ প্োক ) 


(১১) 19100108101 0176 2১9150659৩6) 011)91)61, (বৈ, 55) 1998, 0 285, 
(৬২) গোড়রাজমালা, ৭৫ পৃষ্ট।। 


৩১০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যায়। 


চি) 


পশ্চিমে সু প্রসিদ্ধ বিজয়পুর বিদ্যমান । মহারাজ লক্মণসেনের সভাকবি ধোরীর “পবনদূত' 
পাঠ করিলে মনে হইবে যে, সুন্ধদেশ বা রাট়ের মধ্যেই ভাগীরর্ীর নিকট “বিজয়পুর' রাজধানী 
ছিল। পবনদূতে লিখিত আছে-_ 

গঙ্গাতরঙ্গে চতুদ্দিক্‌ প্লাবিত শ্রেষ্ঠ প্রাসাদরাঁজিপৃর্ণ সরস সুঙ্গদেশে গেলে তুমি বিশ্ময়প্রাপ্ত 
হইবে। যে স্থানে নবচন্ত্রকলার স্তায় কোমল তালীপত্রসকল ব্রাঙ্গণপত্বীগণের শ্রোত্রের 
ক্রীড়াভরণরূপে পরিণত হইয়াছে। তরঙ্গবিধৌত জলব্রড়ায় সরস-নিপতিত ব্রহ্মসীম্তিনী- 
গণের সুন-মগ-মদ দ্বারা শ্ামলবর্ণ ভূষাসম্পন্ন যে দেশ, ভাগীরথী এবং যমুনা! যে দেশে 
প্রবাহিতা, পৃথিবীমধ্যে পবিত্র সেই দেশে ভক্তিনস্্র হইয়! তুমি গমন কর। ইতস্ততঃ গমনশীলা 
প্রকৃতিকুটিলা দ্শিতাবর্তচক্রা গঙ্গাজল হইতে নির্গতা সেই যমুনাকে দেখিয়া নির্মৃক্ত 
অনিতবর্ণ সর্পবধূশস্কায় তুমি কাতর হইবে, কারণ সর্প দেখিলে সকলেই ভীত হয়, তোমার 
হ্টায় অবস্থাপন্নের কথা আর কি? তরঙ্গ-ভঙ্গে রহস্যবশে জলে ক্রীড়াকারিণী কামিনী- 
গণের স্তনছয়ের বন্ত্রত্রংসন দেখিবে, সগ্ঃই রমণালোকনব্যাকুল সেই রমণীগণের ক্রীড়া-মস্াণ 
হাপ্যজাত উত্তরীয়রূপে পরিণত হউক । ভূবনবিজয়ী সেই রাজার বিজয়পুর স্কন্ধাবার-- সেই 
অস্থান্নত রাজধানী দেখিয়া তুমি সেস্থানে গমন কর, যেস্থানে তোমার স্কায় চতুর গঙ্গাবাত 
সম্ভোগাস্তে পৌরাঙ্গনাগণের অঙ্গসংবাহন করিতেছে এবং যেখানে সৌধোঁপরি প্সিগ্ক বড়ভীশাল- 
ভঞ্জীতে প্রক্ৃতিমধুর! কেলি-কৌ ভুলে লীলাপরায়ণা হস্তপন্কজম্পর্শ পুলক! স্ুুব্মগণ হল্প ভকত্তৃক 
গোপনে অতি কষ্টেই যেন নীত হইয়া থাকে । প্রাঙ্গণে রমণমণি ছারা ল্গিপ্ধশাখ বন্ধমনোরম- 
আলবাল ক্রমুকতরুদকল পৌর স্ত্রীগণ কর্তৃক রোপিত হইয়াছিল। যেখানে অযত্বোপাগত 
গঙ্গ! সলিল দ্বারা রাত্রিতে সিক্তমূল তরুগণ পরিজনবধূপাণিপ্রদত্ত জল উপেক্ষা করে নাই ।”৩৩ 


(৩৩) পাঙ্গ বাচিপ্ন চপরিসরং সৌধমালাবতংনে। 
যাগ্তহু্চৈন্থয় রসমদে। বিন্মদং ছক্ষদেশঃ | 
শ্রোত্রত্রীডাভরণ? দবীং ভূমিদ্ব!ঙগনানাং 
তালীপত্রং নবশ'শক্লাকোমলং ঘত্র যতি ॥২৭ * 
তোয়ক্রীড়।সরসনিপতত্বরহ্মপীমস্তিনীনাং 
বীচিধৌতৈত স্তনমূগমদৈ: প্বামলীভূ তত়ুয়ঃ। 
ভাগীরখা। তপনতনর। যর নির্য।ত দেবী 
দেশং যায়ান্থমথ জগ হীপাবনং ভক্তিনঅঠ 8৩৩ র 
সংসপন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্তচক্রাং 
তামালোফা ত্রিষশসরিভং শির্গ হামদুগর্ডাৎ। 
স| নিমুক্ত/সিতফণিবধূশক্কয়! কাতরোহভু - 
ভাঁতঃ সর্দো! তবতি ভূজগাৎ কিং পুনস্ুদুশো হঃ 15 
ক্রীডস্তীনাং পদ্পসি গভসাত্তত্র লীলাবতীন।ং 
খীটাহত্ৈরচয় ?চয়োয়ংগুকশ্রংলনানি | 


সেন-রাজবং ংশ ।) রঃ | রাজন্য-কাণ্ড রা ৩১৬ 


মহারাজ লক্ষ্ণসেনের সমসাময়িক কবিবর ধোয়ী বিজয়পুরের যেবূপ এ করিয়াছেন, 
তাহাতে দক্ষিণবারেন্দ্রের অন্তর্গত বিজয়নগর ও রাট়ের বিজয়পুর ছুইটি ভিন্ন স্থান বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । কবিরাজ ধোঁরী তাহার সময়ের কএকটি প্রধান স্থানের মাত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণী, 
তাহার পর আবর্তচক্রা বা চাঁকদ, তাঁচা ছাঁড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা ও 
অপরদিকে রমণ| (সরোবর ), তন্মধ্যে ম্তাসমৃদ্ধিশালী বিজয়পুর। এরূপ স্থলে উপরে যে 
মুশিদাবাদ জেলাস্থ “বিজয়পূর নামক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করিরাছি, তাহাই মহারাজ বিজয়- 
সেনের রাজধানী বিজয়পুর বলিয়া! মনে হইবে। বল! বাহুলা, এই বিজয়পুরের অনতিদূরে 
স্থবৃহত রমণার্দীঘা বিস্তমান, এ অঞ্চলে এতবড় দীী আর নাই। মুসলমানেরা আসিয়া এই 
স্থান অধিকার করিয়া বাস করিলে এই রমণা-দীঘী শেখের দীঘী এবং হেমস্তপুর হেমৎপুর- 
নামে খ্যাত হয়। 

পুর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, দ্বিজ বাচস্পতিব কুলজীপার-সংগ্রগ ও রাট়ীয় ভট্র-বচনান্থসারে 
৯৯৪ শকে বা ১৭২ খৃষ্টাব্দে গৌড়বাজ সভায় পঞ্চকারস্থদ বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়া- 
ছিলেন 15৪ বলা বানুলা, ই শুকে বিনি প্রত গৌড়েশ্বর নামে 
পরিচিত ছিলেন, তিনি পালবংশীয় নৃপতি, ঠিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত, 
তাহার সভায় বৈদিক ত্রাঙ্ষণাগমন সম্ভবপর নহে? তরী সময়ে বিজয়সেন নানাস্থান হইতে 
বৈদিক ব্রান্মণ আনাইয়াছিলেন, দ্াঁহা পূর্বেই লিখিয়াছি। গড়ের অন্তর্গত দক্ষিণ-বারেন্দে 
তিনি আধিপতা করিতেছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে গৌড়েশ্বর বলিয়া! পরিচিত 
হইয়াছেন । তাহার সভায় বৈদিকরাক্ষণের ন্যায় কায়স্থগণের৪ সমাগম ঘটিয়াছিল, কিন্ত 


গৌড়রাক্গ-মভায় কায়স্থাগমন 


স্যল্তাসামশি চ রমণালৌকক্কবা।কুলা"াং 

যাস্ত ক্রীড়া মন্থণহ মিতানুন্তরীযাঞ্চলত্বং 1৩৫ 
ক্ষন্ধ।বারং বিজঘপুরমিতুন্নতাং রাজধানীং 

দৃষ্ট। হানভূবনজয়িনন্তন্ত রাজ্ঞোইধিগচ্ছেঃ | 
গঙ্গা বাতন্তমিব চতুরে। যন্ত্র পৌ়াঙগনান।ং 
সন্ভোগাস্তে সপদি বিতনে। শ্যঙ্গসংবাহনা'ন 4৩৬ 
যৎমৌধানামুপরি বড়জিশীস্ভঞ্'যু লীলাঃ 
্িদ্ধীষু প্রকৃতিমধুরা: কেলিকৌতুহলেন। 
উন্নীয়ন্তে কখমপি রহঃ পাশিপদ্ধেরুচাগ্র- 
স্পর্শে লগচছৎপুলকমুকুলাঃ সরক্রবো বল্লুছেন ॥৩৭ 

*. কিদ্ধপ্ঠাম। রমণমণিভিব দ্ধিমুগ্ধীল বালা: 
পৌর্ত্রীন্ডিঃ ক্রমুকতববে! রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেধু।” 
(ধোয়ী কবির গষনদুক্ষ ) 
(৩৪।) ২৯৩ পৃষ্ঠায় ৪৪ ও ৪৭ সংখ্যক গাদটীক! ভষ্টবা। 


৩৯২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহীস  , [অক অধ্যার। 


সেই কায়স্থগণের নাম কি তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। রুনি ঘটকগণের মতে, এ 
পঞ্চকায়স্থের নাম মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বনু, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ ও পুরুষোত্বম 
তাহাদের মধ্যে পঞ্চগোত্র ছিল, । কিন্তু সংখ্যায় তাহারা পঞ্চজনের অধিক! তাহারাই 
মক্ররন্দ প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চকায়স্থের বংশধর। অবার আধুনিক কুলগ্রন্থের 
্রান্ত-মতে পরিচালিত হইয়া অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, গৌড়াধিপ ১ম আদিশুরের 
সমকালীন ভ্টনারায়ণাদি পঞ্চসান্সিক বিপ্রগণের সঙ্গেই মকরন্দাদি পঞ্চকায়স্থ গৌড়রান্র- 
সভায় আগমন করেন, কিন্তু ভষ্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ ও ছান্দড় এই পঞ্চ 
মহাত্ব ষে মকরন্দ প্রভৃতির সময়ে বিদ্মান ছিলেন না, তাহারা মকরন্দাদদির বহু- 
পূর্ববর্তী শূরবংশ-প্রসঙ্গে তাহ! আলোচিত হইয়াছে ।৩৫ খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে 
ভট্টনারায়ণাদির আবির্ভাবকাল এবং খুষ্টায় নবম'শতাবদীর শেষভাগে মকরন ঘোষের পিতামহ 
সোম ঘোষ এবং কালিদাস মিত্রের প্রপিতামহ সুদর্শন মিত্রের অভ্যুদয়কাল নির্ণীত 
হইয়াছে ।৩৬ উত্তর-রাট়ীয় কারস্থ-কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে, সোম ঘোষের পুত্র অরবিন্দ, 
তৎপুত্র মহেশ ও মকরন্দ । মক্রন্দ দক্ষিণরাটে সপ্রগ্রামে মাসিয়া বাস করেন এবং বস্থবংশে 
কন্তা দান করেন।৩৭ বাচম্পতির দক্ষিণরাটীয়-ঢাকুরী গ্রস্থেও লিখিত আছে যে, সোমঘোষের 
ংশে মকরন্দমঘোষের জন্ম ।৩৮ পঞ্চাননের উত্তররাটীর-কারিকায় পাওয়া যায় যে, সোম ঘোষের 
সহযাত্রী সুদর্শন মিত্র ॥ এই স্থদর্শ;নর বংশেই কালিদাস মিত্রের জন্ম ।৩৯ নুদর্শনের পুর সোম, 


(৩৫) ১১ হইতে ১১৭ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টধ্য। 
(৩৬) ১৩৪ পৃষ্ঠ। ভ্রঈুব্য। 
(৩৭) - “অযোধা! হইতে আইল সোম। বিপ্রসাথে করি হোম ॥ 
তশ্ত সত অরবিন্দ । সু মহেশ মকরন্দ ॥ 
মকরন্দ সপ্তগ্রামে। পুঙ্জিত পিতার নামে | 
দক্ষিণে ব/ড়িল মান । বোসে কৈল কন্ঠাদান॥” ( উত্তররাটীয় কলপঞ্রিক! ) 


(৩৮. "সোম ঘোষ-বংশ গুণাবতংস মকরন্দ সুভাচন।” 
(বাঁচম্পতির দক্ষিণ-রাট়ীর ঢাকুরী ) 
(৩৯) “নুদর্শ নহৃতঃ সোমন্তৎহুতঃ শড়ুমিতঅকহ। 


্কণ্ঠন্তংহতে। জাতন্তৎসুতে| ব্যাদমিত্রকঃ ॥ 

পুরুধোত্তমন্তসা পুত্রশ্ত্বারন্তস্য নন্দনাঃ। 

কোচে বাচন্পতিরজে! বটমিশ্রশ্চ মধ্যমত ॥ 

কনিষ্ঠাখো! নরপতিশ্চতা রঃ মোদ্র1 ইমে। 

বল্পালপুজিতো। ভূত্ব! বটোহতুল্সগধেশ্বরঃ ॥ 

নুদর্শনবংশে কোহপি কালিদাস মিত্র ঃ। ূ 

গতবান্‌ দক্ষিণরাট়ে তত্রৈব খ্যাতিমাপ্তবান ॥” ( পঞ্চাননের উত্তররাচীয় কারিফ1) 


সেন-রাজবংশ। ] ৃ বাজন্য-কাণ্ড তি 


সোমের পুত্র শল্তুমিত্র । বাচম্পতির দক্ষিণরাটীয় ঢাকুরী-মতে শ়্ুমিত্রের তিন পুত্রের মধ্যে 
কালিদাম (ও উত্তররাটীয়-কারিকা-বর্ণিত গ্রীক) প্রসিদ্ধ ।৪* পঞ্চাননের উত্তর-রাটীয় 
কারিকাঁ-অন্থুসারে মৌদগল্য পুরুযোত্তম দন্ত মোম.ঘোষাদির সমদামরিক। এই পুরুযোত্তম-বংশ 
ছয় পুরুষ পধ্যন্ত দত্ত উপাপিভূষিত ছিলেন । যথা_-১ম মৌদগ [ল্য পুরুযোত্তম, তৎপুত্র ২ 
কুলকর দত্ত কবীন্দ্র, তৎপুত্র ৩ বিক্রনদত্ত, তৎপুর ৪ বিশ্বন্তব দত্ত, হৎপত্র ৫ গদাধর, তৎপুত্র 
৬ দামোদর দত্ত এবং এই দাঁমাদরের পৃত্র ( রুষেন্তম দান্তের "ম পুরুষে ' রামদাস সরস্বতী (৪১ 
উত্তর রাড়ীয় কুলপঞ্জিকা-মতে, মৌণ্গলা গোত্র £ দামোদর দত্ত?) অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন 
বলিয়া! “দাস” উপাধিতে পরিচিত ভইয়া'ছালেন ৪২ [ 

এখন দেখিতেছি, সৌকালীন গোত্রজ দাম ঘোষ, বিশ্বাদিত্র গোঅদ সুদর্শন মিত্র এবং 
মৌদগলা গোত্রজ পুরুষোন্তম দত্ত এই তিন জনই বগাক্রমে বর্ধনান উন্ভররাট়ীয়, দক্িণরাট়ীয় ও 
বঙ্গজ ঘোষ, মিত্র ৪ দত্তবংখের বীজপুকম ভইচ5ছেন এবং মহারাজ আদিত্যশুরের সময়ে উত্তর 
রাঢ়ে আগমন করেন" তাহাদের বংঘধর হইতৈছেন যথাধ্মে মকরন্দঘোষ, কালিদাস মিত্র ও 
পুরুষোত্বম দত্ত । সম্ভরতঃ এই তিন বাক্তিব ভ্াহাদের বংশধরগণ মুল কুপস্থান ছাড়িয়! দুর 
দক্ষিণরাট়ে আসিয়া বনু ও গুহবংশের সহিত আত্মীয় ত1 স্থাপন করেন ও পুর্বতন আত্মীয়-স্বজন- 
গণের সহিত একটু পৃথক হইয়! পড়েন। বলা ব'হুল্য, তৎক!লে গৌঁড়বঙ্গের কায়স্থসমাজে 
শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই । সম্ভবত টৈতি ক সামন্তুরাজা ব' কুলস্থানের অধিকাঁর লইয়া ভ্রাতৃগণের 
মধো বিরোধ উপস্থিত হইরাছিল, ঠাভাবই ফলে মাধ দক্গণণাঢ়বাসী ভইয়। পৃর্নকুলস্থানের 
সংশ্রব ঠ্যাাগ করিঞে। বাধ্য হইয়ণাছুতলন, ৯ হাণাত হন্ধংণধূর দক্ষিণ শ়ীগগণের বীজপুরুষ বলিয়া 
পরিচিত হইনাছেন। দক্ষিণ্রা্ড আলির ভাহগদ্র দচিত লস্থা ৪ গুইবংশের সম্বন্ধ হইয়াছিচ | 
উত্তররাটয়-কারিকায় গৌতম গোত্রজ ধু ও কাশবন গু5বংনের কান উল্লেখ নাই। 

রাড়ীয় ও বঙ্গজ সকল কুলশ্রন্থেগ গুগঝুশ্র বাঁজনুকষ রাজকুমার বশিয়া পরিচিত হইয়া- 
ছেন। কোন কোন কুলকা'র কায় 'অননগ্র উপোসাবে! গুহব'শাভিধানে। মহান্ অর্থাৎ ইনি 

অন্সিকুলোন্ভর মহান্‌ গুহবংণীয় বলিয়া পরিচিত । মিকৃসিমিলগ্রাম 


গহবংশের মা দপরচয় হইতে প্রাপ্ত ঘউক নন্দরাম মিত্র-সংগৃহীত প্রাচীন কারিকার 
(৪৯) “শঙ্তুমিত্র নাম মত অন্ুপাম কালী আবি তিন ভন।” 
৪ (বাচম্পঠির দক্ষিণ-রাটীক্গ ঢাকুরী ) 
(৪১) “সৌদগ স্যবীজে। পুরুযোত্তম।খো। ত্মাৎ কথীন্তো কুলকরদত্তঃ। 


তশ্মাদত্তঃ বিক্রমনামধারী তম্মাচ্চ খিশ্বস্তরদত্তল।রী || 

তশ্মাৎ গদাধরে| নৈকষ্য কক্ষঃ তল্মাদদত্দ।স-দামোনরাখ্যঃ | 

তস্যান্মজো। কবির!মদাসঃ সরস্ব তীখাতিঃ ভূবি প্রকাশঃ ॥” (পঞ্চাননের কারিফ) 
(৪২) “হরিতে তকতি বড় মৌদগলানন্দন | 

দস বলি গ্যাতি তাঁর শুন বিচক্ষণ ॥” ( উত্তরগাঁ়ীয় ঢাকুরী ) 


8, 


১৪ বঙ্গের জাতীয়' ইতিহাস  “ [অষ্টম অধ্যায়! 


দৃশরথ গুহ সম্বন্ধে লিখিত আছে; “এই , যে জ্ঞানবান্‌ শুদ্ধবেশ দশরথ গুহ, ইনি গুহবংশের 
উজ্জ্বল চন্ত্রস্বরূপ, কোটদেশের অধিপতি বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণভক্ত ;_-গুহের এইরূপ কুলপরিচয় 
পাইয়া সকলে হাসিয়াছিলেন।” ৪৩ 

উক্ত পরিচয় হইতে দশরথ গুহকে কোটদেশের রাজকুমার বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্বেই 
লিখিয়াছি, বীর নামক এক নৃপতি রামচরিত টাকায় “কোটাটবীকগ্টীরবদক্ষিণসিংহাঁসন-' 
চক্রবর্তী” বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন । এই বীর নৃপতি বিজ্য়সেনের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, 
সে কথাও পূর্বেই বলিয়াছি। উক্ত কোটাটবী' কুলগ্রন্থে কোট-দশ+ বলিয়া পরিচিত হওয়া 
সম্ভবপর। উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চল্ই কোটাটবী বা কোটদেশ বলিয়া গৌড়বাসীর নিকট 
পরিচিত ছিল। আঁইন্-ই-অকৃবরীমতে কোঁটদেশ কটকসরকারের অন্তর্গত। রাঁমচরিতের 
হস্তলিপিতে কোটরাঁজ বীরের “গুণ” উপাধি দৃষ্ট তয়। লিপিকর-প্রমাদে “গুহ”স্থানে কি 
গুণ” হইয়াছে? বহু পূর্ব্বকাল হইতেই গুবংশ কলিঙ্গে আধিপত্তা করিতেন, নান! প্রাচীন 
পুরাঁণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে তাঁহার সন্ধান পাঁওয়] যাঁয় 18৪ 

এই গুহবংশীয় কলিঙ্গাধিপ গুহশিব বা শিব্গুহের নাঁম বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। 
সিংহলের পীথাবংশ'৪ নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের দস্তরক্ষা-প্রসঙ্গে এই গুহশিবের ইতিহাস 
বিবৃত হইয়াছে । এই প্রাচীন পালিগ্রন্থপান্ঠি বুঝিতে পারি যে, শাক্যবুদ্ধের নির্ধাণের পর 
ক্ষেম নামা তীহ্ার এক প্রিয় শিষা চিতা ভইতে বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত লইয়। কলিঙ্গাধিপ ব্রঙ্গ- 
দত্তকে অর্পণ করেন। ব্রহ্মদত্ত নিজ রাজধানীতে মণিমাণিকাগচিত একটি সুবর্ণমন্দির নির্মাণ 
ফরিয়া তন্মধো সেই পবিত্র দন্ত রক্ষা করেন। এই দস্তু ভইতে কলিগের রাজধানী দস্তপুর 
নামে খ্যাত হইয়াছিল । খুষ্টীয় ৪র্থ শতাবে । ৩৭০-৩৯* খুঃ অবমধো ) উত্তরাধিকারস্ুত্রে 
শিবগুহ দস্তপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তিনি প্রথমে অতিশয় ব্রাঙ্গণভক্ত ছিলেন। 
প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে তৎপুর্ধবতন নাজ।দিগের ন্যায় দত্তের পুঁজায় বিরত হন, কিন্তু 
কোন এক নৈসর্শিক ঘটনায় বিচলিত হইয়া পরে তিনিও দস্তের একজন গোঁড়া ভক্ত হইয়! 
পড়েন। ব্রাঙ্গণগণ তাহাতে বিরক্ত ভইয়' পাটলিপৃত্রাধিপের নিকট কলিঙ্গাধিপের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উপস্থিত করেন! তাঁচাদেব পরামর্শে পাটলিপুত্রাধিপ বুদ্ধদস্তসহ গুহ শিবকে আনিবার 
জন্ত চিত্যান নামক এক সামন্থরাজকে পাঠাইয় দেন, গুহশিব তাহার গভিরোধ করিতে সমর্থ 
হইলেন না, তাকে দস্তসহ পাটলিপুত্র নগরে আসিকে হইল । পাটপিপুত্রে দন্ত আপীত হইলে 


(৪৩) "দশয়খ গুহ এব জ্ঞানবান্‌ শুদ্ধসেশো গুহকলরজনীশঃ কোটদেশক্ষিতীশঃ | 
ঘিজধরকুলসেবী বেদনিষ্টপলীবী শ্রুচহকুলভষস্তর সর্দদসা হাস" (প্রাচীন কারিক! ) 
(৪৪) সহাসহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয় ও প্রত্ধ »ববিৎ কে, পি, জয়স্বাল মহোদয় এই সংবাদ দিয়া 
আমাকে ঘাধিত করিয়াছেন। 
(8৫) এই গ্রন্থ ধন্মকীত্তি থের কর্তৃক ১১৯৭ খষ্টান্দে রচিত হয়, তৎপরে গ্য।ম এবং ব্রক্ম ভাবাতেও এই গ্রন্থ 
কানুবাদিত হইয়াছে। 


রঃ ৃ 
সেন-রাজবংশ |] » রাজন্য-কাণ্ড . ৩৯৫ 
এখানে বহু অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটতে লাগিল, তাহাতে পাটলিপুত্রপতি বুদ্ধদন্তের ভক্ত হইয়! পড়ি- 
লেন। তাহার মৃত্যুর পর গুহশিব পুনরার সেই দত্ত দত্তপুরে লইয়া আসিলেন। কিন্তু এখানেও 
তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অল্প দিন পরেই ক্ষীরধার নামক পার্শ্ববর্তী এক বৃপতি 
, আসিয়া গুহশিবের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ক্ষ'রধাঁর পরাস্ত ও নিহত হইলে তাহার ভ্রাতু- 
পুত্র বু সৈগ্তামস্ত লইয়া দগুপুরী আক্রমণ বপ্েন। গুহশিব এবার আর নিস্তার নাই 
ভাবিয়া তাহার প্রিয় জামাতা উজ্জঞয্িনীরাজকুমার দন্তকুঘারকে আদেশ করিয়া গেলেন যে, 
তাহার অবর্তমানে যেন পাত্র বুদ্ধদস্ত সিংহলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গুশিব বুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিলে দস্তকুমার রাজকন্তানহ ছদ্মবেশে সেই পবিত্র দন্ত লইয়া তাশ্রলিপ্ত হইয়া সিংহলে গমন 
করিলেন। তদবধি বুদ্ধদন্ত সিংহলে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। 
সম্ভবতঃ উক্ত শিবগুহের বংশ দ্তপুরী ভাপাইর! উৎকলের গড়জাত আশ্রয় করেন 
এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত গড়জাত প্রদেশে প্রতুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হন। তীহাদের বংশধর গৌড়- 
কবির নিকট ্নানারত্নকুট কুটিম-বিকটচকাটাটবাকগ্াীরবো দক্ষিণসিংহাসনচক্রবন্তী” বলিয়া 
পরিচিত হইয়া! থাকিবেন। প্রাচীন হস্তপিখি৩ কুলগ্রন্থে গৌড়াগত গুহবংশের বীজী দশরথ 
গুহের পিতামহের নাম বীরাট বা বিরাট লিখিত আছে। এই কোটদেশাধিপ বিরাট গুহ 
ও “কোটাটবীকণ্ঠীরব বীরগুণ' অভিন্ন ব্যক্ত কি না অন্ুসন্ধেয়। একখানি জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন 
বঙ্গজকুলগ্রন্থে ৯৯৪ শকে সেন-রাজসভায় ব্রাঙ্গণকারস্থাগমন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, 
যজ্জোপলক্ষে যখন সেনরাজ ব্রাঙ্গণ এবং কায়স্থগণকে আহ্বান করেন, তংকালে (সম্ভবতঃ 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক ) ত্রাঙ্গণেরা এইরূপ পরামশ করেন-__ 
“চল যাই বিরাটবাড়ী, তবে সে যাইতে পার, রাজ ন! বলি যাইবে কে। 
শুনিবা যে মুনিবর, চলে যাই সত্তুর, কাহতে লাগিলা রাজাকে ॥ 
শুন রাজ! নৃপবর, চল যাই সত্বর, আবাহন করিছে গৌড়পতি | 
বিরাট রাজা কহেন কথ', আমি না যাইব তথা, পৌত্রে পাঠাইয়! দিব সঙ্গতি ॥* 
( ইদিলপুর হইতে সংগৃহীত ও বিশ্বকোধ-কার্যযালয়ে রক্ষিত প্রাচীন পুথি ২য় পৃষ্ঠা ।) 
প্রবাদ, মেদিনীপুর জেলায় গুহবংশের সুপ্রাচীন রাজধানী দস্তপুর বা দাতন হইতে ৫ মাইল 
দুরে রাইবনিয়া-গড়ে বিরাট নৃপতি রাজত্ব করিতেন, এখনও তথায় তাহার বহুতর কীত্িনিদর্শন 
বিদ্কমান। এই রাই-বনিয়। গড় এবং মযুরভঞ্জের নানা স্থানে সাধারণক্তৃক বহুততর বিরাটকীন্তি 
নির্দেশিত হইয়। থাকে । সম্ভবতঃ সেই বিরাট নৃপতির নাম লুপ্ত হওয়ায় কুপগ্রস্থে তিনি বিরাট 
ব! বীরাট গুহ নামে পরিচিত হুইয়া থাকিবেন। এই বিরাটগুহ ও বীরগুণ যদি অভিন্ন ব্যক্কি 
হয়েন, তাহা হইলে মনে হইবে যে, তিনি বিজগ্নসেনের নিকট এক সময়ে পরাঞ্জিত হওয়ায় পরে 
তাহার আমন্ত্রণরক্ষা করিতে সাহসী হন নাই, তিনি আপনার পৌত্র দশরথ গুহকে ব্রাহ্মণগণের 
সহিত পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ গুহবংশের আশ্রিত ছিলেন বলিম্নাই গৌড়রাজসভায় 
যাইবার সময শীহাদিগকে বিরাট নৃপতির অন্থমতি লইতে হুইয়াছিল। মেদিনীপুর ও উৎকলের 


৬১৬ . . . বঙ্গের জীতীয় ইতিহাস  , [অষ্টম অধ্যায়। 
বিরাটবংশ প্রধানতঃ নাগপৃজক ও তজ্জন্ত নাগবংশ বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। লঙ্গণসেনের 
মাধাইনগর তাম্রলেখ হইতে ও পাওয়া যায় যে, বিজয়সেন নাগদ্দগকে দমুন করিয়াছিলেন ।৪* 

বলা বাহুল্য, তৎকাণে দক্ষিণরাটে ্থপ্রতিষ্ঠ মকরন্দঘে'ষ প্রভৃতির বংশধরগণও গোঁড়ে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্ররুতত প্রস্তাবে এ সময়ে মকবন্দ ঘোষাদির অভাব হইয়াছিল, তবে 
মকরন্দ ঘোষাদি প্রথমে দক্ষিণরাট়ীয়গণের বীজপুরুষ বলিয়া পরিচয়ের সুবিধা হইবে মনে করিয়া 
তাহাদের নাম পঞ্চগোত্রীয় কায়স্থমধ্যে পৰিগৃহীত হইয়াছে । ৯৯৪ শকে বাঢ় হইতে যে 
পঞ্চগোত্রীয় কএকজন কাযস্থ বৈদিক-বিপ্রপহ বিজয়সেনের সভায় উপাস্থত হইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে দশরথগুহ একজন, তিনি পরাক্রান্ত মেননৃপতির অন্ুগ্রহলাভাশায় রাজসভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্ত যে ব্যক্তি রাজবীয় সম্মান ব: পদপ্রাপ্তর আশায় আসিয়াছেন 
ও ধাহার পিতামহ (1) বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, তাহার মুখে 'আমি রাজার 
কুমার” এরূপ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে যে হাসা করিবে, তাঁডা বিচিত্র নহে। এই কারণে 
ক্ষুন্ধ হুইয়াই তিনি গৌড় পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে হয় তত্তাহার পৈতৃক বিরাটরাজ্য 
পরহস্তগত হওয়ায়, অথব! সামলবর্মার সহিত গুহবংশের কোন প্রকার আত্মীয়তা থাকায় 
'বিজয়সেনের ভয়ে সামল পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করিলে দশরথগুহও হয়ত তাহার সহিত পূর্ববঙ্গে 
গিষ্লা হার নিকট রাজসম্মান লাভ করিয়' বঙ্গবাসা হইয়াছিলেন। 
৬ লিখিয়াছি যে, গুহবংশের স্ায় বন্থুবংশও পুরে উত্তররাটুবাপী ছিলেন না, 
এই কারণে উত্তররাটীয় কায়স্থ-কারিকায় বন্ুবংশের নাম নাই। দক্ষিণপাড়ীয় ও বঙ্গজ্সমাজেই 
বন্থুবংশের প্রতিষ্ঠা । আধুনিক কুপগ্রন্থের মতে দশরথ বসু কাগ্তকুজ হইতে এ দেশে 
আগমন করেন, কিন্তু ইদিলপুর সমাজের সুপ্রাচীন আচার্ধ্যচুড়ামণির 
কুলকারিকায় যেরূপ বংশপরিচয় পাইতেছি, তাহাতে দশরথের 
বহুপুর্ব্বে এই বংশ রাঢ়বাসী হুইয়াছিলেন ব্গিয়াঁ মনে হয়। আচার্ধাচুড়ামণির প্রাচীন 
ফারিকায় বন্থুবংণের ১ম ব্যক্তি অনন্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মন্তার্ণব, তৎপুঞ্ধ গুণাকর, 
তৎপুত্র জয়ধন, তৎপুত্র শোধন এবং তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র রাবণ, কুর্য্যবংশীয়৷ মোহিনী নারী 
এক কন্ঠার সহিত রাবণের বিবাহ হয়, তাহাদের পুত্র দশরথ ও শল্তু, দশরথের পুত পরম, 
পরমের পুত্র লক্ষ্মণ ও পুষণ 1৭ এদিকে কাণীনাথেগ দক্ষিণরাঢ়ীর ঢাকুরী-মতে-_ 

(৪৬) “ভুচক্র কিরদেতদাবু তম ভুদযস্থামনগ্তাভিব গ| 

নাগন।ং কিঃদাদপর্মুরনালপ্যন্তি গুহাজ্য রঃ 1” 


( লগ্ণসেনের মাধাছনগর-ভাঅলেখ, ৭ গ্লোক ) 
(৪৭) "্বহপূর্ে সমাথাত অনস্তানননংজকঃ। 


তৎপুত্রে! হিজরী নাম তস্য পুত্রো! মহার্ণবঃ | 
গুণাকরস্ৎপুত্রত্তৎপু্ে! জয়ধনত্তথ! 
যশোধনে। মহাবীর্ধা: গৌতমন্তন্ত বৈ হতঃ।॥ তমা ঘাবণং। 


বহবংশের আশি পরিচয় 


ধু 


সেন-রাজবংশ।] , রাজন্য-কাণ্ড ৩১৪ 
“বীরনাথস্থৃত বন্থ। এ " 
দশরথ নাম, দক্ষরাচে ধাম, গৌতম গোত্রেতে ইষু ॥” 

এখানে রাবণের নামান্তর বা উপাধি বীরনাথ মনে হইতেছে। দক্ষিণরাঁটীয় ঢাঁকুরী 
হুইতেও জান! যাইতেছে, দক্ষিণরাঢ়েই দশরথ বস্থুর বাপ ছিল। 

কোন কোন কুলগ্রস্থে চৈগ্ভকুলকদলের সুর্য” বলিয়া দশরথ বসুর পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইহাতে মনে হয় যে, চেপিরাজ্যেই তাভার পূর্বপুরুষের গ্রতিষ্ঠানাভ হইয়াছিল বপিয়৷ দশরথ 
চেগ্তকুলাঘুজভান্ু' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। চেদ্িরাজপনার বনু পূর্বকাল হইতেই 
শ্রীবাস্তব কাঁয়স্থগণ উচ্চপদে অধিষ্টিত 9 সম্মানিত ছিলেন, নান? ভীত্রশাসন ও শিলালিপি 
হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ।৮৮ এদিকে কোন কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে বস্থুবংশ 
শ্রীবান্তব্যকুলজাত বলিয়াও আখ্যাত হইয়াছেন 5৭ ৯৭৪ শকে দশরগ বনু যদি বিজন্ব- 
সেনের সভায় আসিয়া থাকেন, তাহ হইলে তাভার উদ্ধতন ৯ম পুরুষ অনন্তানন্দবকে আমরা 
খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্বীর বা ১ম আদিশুরের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। 
তাই আদিশুরের সময় বস্ুবংশের বীজপ্রুষের গৌড়াগমনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। 
কিন্ত বরেন্দ্র ও উত্তররাটঢ়ে পালবংশের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বস্ুবংশও সম্ভবতঃ 
দক্ষিণরাঢে চলিয়া! আসেন, এই হেতু উত্তররাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রপমাজের সহিত বস্থব্ংশের কোন 
সম্বন্ধ ঘটে নাই। এইরূপে ভরদ্বাজ দত্তবংশ ও উত্তুররাট়ীন়্ বা বারেন্দ্র সমাজে মিলিত হন নাই। 

ত্রত্বাজ দত্তবংশ ভরদ্বাজ গোত্রীয় দক্ষিণরাট্রীয় দত্তবংশের ঢাকুরী হইতেও জান! 
যায় যে-- 
প্বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুরস্ত, কাঞ্চীপুর হইতে গৌঁড়দেশে। 
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ, কুলাভাব হইল নিজদোষে ॥” 

যাহা হউক, নানা কুলগ্রস্থ আলোচনী করিয়া! বুিতেছি যে, বিজয়সেনের অভ্যুদয়কালে 
তাহার সভায় ৯৯৪ শকে বা ১০৭১ থুষ্টাবে দক্ষিণরাঢ হইতে সৌকালীন মকরন্দঘোষ-বংশধর, 
বিশ্বামিত্র কালিদাস মিশ্রবংশ ও মৌদ্গল্য পুরুষোত্তমদত্তের বংশধর এবং নিজে কাশ্ঠপ দশরথগুহ, 
গৌতম দশরখবস্থু ও ভরত্বাজ পুরুষোত্তম দত্ত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণরাট়ীয় ঢাকুরী- 
মতেও ৯৯৪ শকে ইহারা গৌড়দেশে আগমন করেন এবং কুলীন বলিয়া সম্মানিত হন £-- 


& “হুর্যাবংশে সমুৎপন্ন। মোহিনী নামী কম্ুকা। 
রাষণৈন পরিণীত। হুর্ধঃনোমগুণৌ সমৌ। 
( স্থতৌ শু দশরঘৌ পরমে। দশরথাঝআজঃ। )৯ 
লপ্্বণপুষণে। সুতো গুণান্বিতমহাজনৌ ॥” ( আঁচাধ্যচুড়ামণির কারিকা ) 


(৪৮) কানের ধর্ণ-নির্ণর, ৬৩ পৃষ্ঠ। হষ্টব) | 
(৪৯) এ ১৪৭ পৃষ্টা জ্র্টব্য। 
| * হন্ধনীর মধাবত্তা অংশ ফোন ফোন পুখিতে লাই । 


৩১৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস , [অষ্টম অধ্যায় 


“চৌরানই শকে নবশত লেখে গৌড়দেশে আগমন । 
সভাম়্ বিচার নবগুণ যার কুলীন করিল স্থাপন |» 

এ সময় রাটুদদেশে বিজয়লেনের নূতন রাজধানী-প্রতিষ্ঠার সহিত উক্ত পঞ্চগোত্রও তাহাদের 
পূর্র্ববান দক্ষিণরাছ়ে আসিয়া প্রথমে সপ্তগ্রামে মিলিত হন।«* পরে রাজদত্ত বিভিন্ন শাসন 
গ্রাম লাত করিয়া, তত্তংস্থানে গিয়া বাম করিতে থাকেন। প্র সকল স্থান দক্ষিণরাঢ়ে অস্ভাপি 
বন্গুগ্রাম বা বন্থুয়া, ঘোষগ্রাম, মিত্রগ্রাম, দত্তগ্রাম প্রভৃতি নামেই পরিচিত রহিয়াছে ৫১ এই 
সময় দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও ভিন্ন বংশীয় গুহপরিবার আসিয়া তাহাদের 
সহিত সম্মিলিত হন, এই অষ্টঘরও গৌড়পতির নিকট হইতে কোণ, বট, দ্রোখ, বর্ধমান, 
মধু, কর্ণ, কক্ষ ও রায়না এই আটখানি শাসন লাভ করেন ।৫২ 

বিল্লালোদঃ” নামক একখানি খণ্ডিত জীর্ণ পুথিতে লিখিত আছে,__গোঁড়াধিপ বিজয়সেনের 
যত্তবে গৌড় ও রাঢ়ে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বিপ্রসমাগম হইয়াছিল। বলা বাহুলা, তাছারই 
সময়ে দক্ষিণরাট়ে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য-কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর সব্বন্ধ ঘটিয্াছিল। এড়,- 
মিশ্রের কারিকার মতে দায়ভাগকার পারিভদ্রীয় জীমৃতবাহন বিদ্বকৃসেনের প্রাড়বিবাক ও 
অমাত্য ছিলেন 1৫৩ বিশ্বকৃসেন বিজয়সেনের নামান্তর বলিয়া বোধ হয় 1৫৪ সেনবংশের তাম্রলেখ 


(৫*) “ঘোষ বনু দত্ত মিত্র এই চারি জন। 
দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রাঁচমে রহিল তখন ॥” 
(ঘটক নন্দরামমিত্র-সংগৃহীত ক।রিক। ) 
(৫১) দক্ষিণরাট়ীয় কাঁয়স্থন10 বিস্তারিত বিবরণ ও কুলস্কানের বর্ধমান অবস্থ।ন ভ্রষ্টব্য। 
(৫২) "আস্ট কে।ণে। বটঃ দ্বেণে। “দ্বমানং মধুস্থথ1। 


কর ?:ঙ্গচ রায়ন| কায়স্থানাং স্বানাষ্টকাঃ 0৮ 
( ছ্বিজ বাচুল্পন্ির বঙ্গজকুলনীসারসংগ্রহ ) 
($৩) এড মিশ্র জীমূতবাহনের এইরূপ বংশপরিচয় দিয়াভেন _ 

“শাপ্ডি তো রজঃ শেষ্ে। ভটনারাহণঃ কবিঃ। 
তন্যায্মজে| এটুন1ম পারিগ্রামী হুশ্রুতঃ ॥ 
বটুকন্ত তয় পুত্ত। মণিছদ্রস্ত শেষকঃ। 
পা রগ্র।ষে তৎসুনুনাং মণতদে জগদ্গুরুঃ ॥ 
ভদ্রমুনেং সন্চো জাতো ধনঞ্রয়ে। মহাঞ্ষবিঃ। 
তৎপুত্রকঃ শুদ্ধবুদ্ধিলেপকে বিখ্যাতপোরুষ: | 
তস্যান্থয়ে বিধুজা1তঃ কবীনাঞ্ শিয়োমপিঃ। 
তস্য পুতে হলো নাস বঙ্গরাজ্জে প্রতিন্তি 1 
পারিকুলে মুনিশেষ্ঠঃ সর্বত্র বুধপুজিতঃ | 
তন্ত পুজং হধীঃ প্রমান চতুতুজঃ সদ শুচিঃ ॥ 
বিহ্মঙ্গ ল-জীমুতো। চতুতু জ-হুতাবুতো । 
গৌঁড়ভূমৌ তগাখ্যাতে। জীভুতপ্ততু রশ্রধী: ॥ 


সেন-রাজবংশ  ] ৃ রাজন্য-কাণ্ড ৪৪ 


ও হরিমিশ্র প্রভৃতির প্রান কারিকাঁমতে বিজয়নপে্নর গর তৎপুত্র বল্লালসেন সিং 


হাপনে 
আরোহণ করেন। বল্পালসেনে 
নর! নেন জন্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার 


কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেভ বলেন, তিনি জর্পুত্ 
নদের গর্ভজাত, 'আবাঁর কেহ বলেন, তিনি বিঘক্যসনের ক্ষেত্রজ পত্র ।৫৪ সম্ভবতঃ 
বল্লালসেন পিতার বুদ্ধ বয়সের সন্তান বলির! এরূপ অপূন্দ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। 
বৃদ্ধ বিজয়সেন বশ্্মবংকে শাসন করিবার জন্য যে সময় বক্ধপুত্রতীরে উপনীত ছিলেন, দেই 
সময় বল্লালসেনের জন্ম হইয়া থাকিবে ৷ বেশীবৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলিয়াই হয়ত কুলাচাধ্য- 
গণ তাহাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া! অপবাদ দিয়া থাকিবেন। বল্লালসেন স্ববচিত দানসাগরে “গুণাঁবি- 
ভাবগর্ভেশ্বর” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয় গিয়াদছন। এনদ্বারাও মনে হয় যে,বুদ্ধ বিজয়সেন 
বল্লালমেনের জন্ম হইতেই তাহাকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া থাকিবেন। পাছে 
বিজয়সেনের দ্েহতাগের পর অপর কেহ পিংহাসনের দাবা করেন, সেই জন্যই হয়ত 
বুদ্ধিমান্‌ পরিণ।মদর্শী মহারাজ বিজয়সেন বল্লাললসেছনব জন্ম হইতেই তীহাঁকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

পিতার স্তায় মহারাজ বল্লালসেনও একজন পরম নৈব, মঙ্াাবীর, রাজনীতিকুশল, নানা- 
শান্ত্রবিৎ এবং দেবদ্বিজভক্ত ছিলেন। বঙ্গছদশে এই বল্পালমেনের হ্যায় সব্ধজন-পরিচিত 
দ্বিতীয় নূপতি আছে কিনা সন্দেহ? এক দিকে দানসা!র ও অঞ্কুতসাগর সঙ্কলন করিয়! তিনি 
যেমন স্ৃতি, পুরাণ 9 জ্যোতিঃশান্ত্রে অনাধাবণ পাতা প্রদর্শন করিয়' গিয়াছেন,। অপর দিকে 
নিজ অধিকারভুক্ত রাঁজামধ্ো প্রজাপাপারণের সামাজিক উন্নতি বিধানের উদ্দেম্তে কুলপদ্ধতি 
ও কুলাচার্যা-প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরম্মরণীর হইঘ়াছেন। শুৎপুত্র লক্মণসেনের মাধাইনগর- 
তামতরলেখে লিখিন্ত আছে,__ 

এই (বিজয়সেন) হইতে অশেষ ভূবন্কনাঙ্ডসবকারণ চন্ত্রস্বরূপ ভূপতি বল্লালসেন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল সকল নবেশ্ববগণের একমাত্র রাকুচক্রবর্তী ছিলেন, তাহা 
নহে, তিনি সমগ্র পণ্ডি ইমগুলীর? চক্রপন্তী ছিলেন "৫৫ 


পঞ্চশৌ'ড তদ। সন ট বিঘক নান পাব | 
জীমুতাহপি নৃপামা*।2 স প্রাডএববক ঈ রত)” 
উক্ত বংশপরিচয় অনুসারে জামু ₹-বাহ্‌ন ভঞ্জীনাবাংণের ৯ম পুকষ অধস্যণ হইতহেছেন। 
(8৪) কৌন ঘটক-কারিকাঁয় এ বচনটি পাওয়া যায় 
“আদিশুরের বংশধবংস মেননংশ তাা। 
বিধকৃসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজ! & 
উক্ত বচনামুসারেও ধিজয়সেন ও বিষক্‌সেন অভিন্ন হইতেছেন। 
(৫৫) প্অন্মীদশেবভূবনোৎদব কারণেন্সুব ল্লাসসেনগ্গতীপতিরজ্জগাম। 


ঘঃ ফেখলং ন খলু সর্ববনরেশ্বরাণামেক: সমগ্রবিবুধামপি চক্রবর্তী ৬ 
( লঙ্মণসেনের মাঁধাইনগর-তাঅলেখ, ৮ ধোক ) 


৩২৭ . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অয অধ্যার়। 


বল্লালসেনের স্বদত্ত সীতাহাটা-তাম্ীলনেও পিখিত আছে «এই রাণী (বিলাসদেবীর ) 
নুতপস্যার পুণাফলে গুণগৌরবে অতুল রল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। যে অদ্বিতীয় বীর 
নরদেবসিংহ পিতার পরে সিংহাঁসনাদ্রিশিখরে অধিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন, বাহার অরিরাজগণের 
শিশুপুত্রগণ শবরালয়ে বালক গণ কর্তৃক অলীক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে তাহাদের আনন্দাশ্রু- 
বিগলিত। জননীগণ পুত্রবাৎসল্য হেতু দীর্ঘনিশ্বাসতাযাগ করিয়! তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া" 
ছিলেন ।”৬ অর্থাৎ বল্লালের ভয়ে বনে গিয়াও রাজপরিবারগণ পশঙ্কিত থাকিতেন। আবার 
লক্ষ্মণসেনের তপনদীঘী-তাম্রশাসনে পাইতেছি যে, তারপর কলিমম্পদ-নাশক অনলস ও এক- 
মাত্র বেদপথাশ্রয়ী বল্লালসেন সংগ্রামে প্রবুত্ত হইয়৷ গতিশীলত! লাভ করিয়াছিলেন ।৫৭ 

বল্লালসেন রাজপদে আসীন হইয়াই পৈতৃক রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেস্তে বিক্রমপুর হইয়া 
মিথিল। পর্য্যস্ত জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এদেশে কুলজ্ঞদিগের মধো প্রবাদ আছে 
যে, মিথিলায় যুদ্ধযাত্রা করিলে বল্লালের মৃত্যু-সংবাদ রটিত হইল এবং এ সময় বিক্রমপুরে 
লক্ষণসেন জন্মগ্রহণ করেন।”4৮ আধুনিক কোন কোন এ্রতিহাসিক এ প্রবাদটি 
এককালে উড়াইয়! দিতে চাহেন। কিন্তু মিন্হাজের তব.কাত-ই-নাদিরি হইতে লক্ষণের 
জন্ম-বিবরণ পাঠ করিলে এ প্রবাদটি সম্পূণণ উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইবে না। 
মিন্হাঁজ লিখিয়াছেন যে, লখ্মনিয়ার জন্মমাত্র, তাহার মাতার মৃত্যু হয় 9 সেই সস্ভোজাত 
শিগুকে বঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত কর! হয়। এই ঘটনা হইতে গণনা ধরিয়াই মিন্হাজ 
বলিয়াছেন যে, লখ্মনিয়ার ৮* বর্ষ রাজত্বকালে (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার 
নদীয়া আক্রমণ করেন ।৫* এরূপ অবস্থায় ( ১১৯৯--৮০-) 
১১১৯ খুষ্টান্দের শবভাগে লক্ষাণের জন্মাডিষেক এবং প্রথম ভাগে 
বল্লঃলসেনের রাজাভিষেক পরা যাইতে পারে। কিন্তু বল্লালসেনের 'অক্ছু তসাগর' গ্রন্থে 


বল্লালের অভিযেকক!ল 


(৫৬) “অস্য প্রধান! মহিষী জগদীশরস্ত শ্রদ্ধ স্থমৌলিনশিরানশিল।সদেবী ? 

এব। স্থুতং হুতপসাং সুন্কতৈরনু ত বাহালদেনমতুলং গুণগৌরবেশ । 

অধ্যান্ত বং পিতুরনস্বরমে কবীরঃ দিংহাসনাদ্রিশিখরং নরদেবনিংহঃ | 

যন্ত।রিরাকসশিশবঃ শবরানয়েবু বালৈরণী কনরনাখপদেহ নি বক্তুঃ | 

দৃষ্টাঃ প্রমোদ তরলেক্ষণয়! জনন্তা নিশ্বান্ত বৎদলু হয়! সভয়ং নিষিদ্ধ; ॥” 

( বল্লালসেনের সীতা হাটা-তাঅরলেখ, ১*-$১ প্লোক ) 
(৭) “প্রতাহঃ কলিসম্পদ!ননলসে! বেদায়নৈকাধুগঃ 
ংগ্রামশ্রিতজল মাকৃতিরভূদ্বল্ল(লসেনত্ত ত:1” 
. (লঙ্গণসেনের তপনদীতীর ত।যলেখ, ৬ প্লে।ক) 
(৫৮) “মিপিলে ঘুদ্ধব।তায়াং বল্লালেহভূম্ম হধবনিঃ। 
তদানীং বিরমপুরে লক্ষণে । জাতবানমৌ ॥” (লঘুভারত ) 

(৫৯) 0০1. 28565 1558/5801 ি5510, 0 5547555, 


সেন-রাজবংশ। ] , ্‌ রাজন্য-কাণ্ড ৩২৬ 
লিখিত আছে, _-ভুজ-বন্ু-দরশ-মিতে ১০৮২ শাকে [ ১২৬৩১ ৃষটাবদে ] শ্রীমান্‌ বল্লালসেনের 
রাঙ্গ্যা্দিতে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ৬১ বর্ষ অবস্থিত ছিল 1৬, 
উক্ত প্রমাণ হইতে কেহ কেহ বলিতে চান যে, ১০৮২ শকেই ( ১১৬০ খষ্টাব্েই ) বল্লাল- 
সেনের রাজ্যাভিষেক হুইয়াছিল। এদিকে অদ্ভুতসাগর ও *ল্রীধরদাসের ুক্তিকর্ণামৃত হইতে 
্পষ্ট প্রমাণ পাঁওয়া যায় যে, ১*৯* শকে লক্ষমণসেনের রাজ্যারস্ত। বল্লালসেন লক্মণসেনকে 
রাজ্যাভিব্রিক্র করিয়! উক্ত শকে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে € সম্ভবতঃ ত্রিবেণীর নিকট ) স্বর্গীলোকে 
যাইবার জন্ত প্রস্তত হইয়াছিলেন, তাহার ভাধ্যাও তাহার অন্থগমন করিয়াছিলেন। অদ্ভুত- 
সাগরে লিখিত আছে, বল্লালসেন উক্ত শকে অছুতসাগর আরম্ভ করিয়া যান, পরে লক্ষমণসেন 
মহোস্তোগে তাহ! সম্পূর্ণ করেন ।৬১ 

এদিকে বল্লালসেনের স্বরচিত 'দাঁনসাগর” ও “সময় প্রকাঁশ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
অপুর্ণে ১৯৯১ শকে দানসাগর সম্পূর্ণ হয় ।»২ আবার কেহ কেহ শেষোক্ত দানসাগর ও অদ্ভুত- 
সাগর-নির্দিষ্ট শকাস্তয় প্রক্ষিপ্ত বলিম্া! উড়াইয়া দিতে চাহেন।৬৩ কিন্তু পর দুই শকাঙ্ক-নির্দেশক 
বচনগুলি যে প্রক্ষিণ্ড নয়, তাহাও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন ।৬৪ আমরাও ২* বর্ষ পূর্ব 
হইতে বলিক্না আসিতেছি যে, এঁ ছুইটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না।৬৭ কিন্ত প্র শকাঙ্ক ছুইটা 


(৬) “ভুজবন্থদশ ১৮২ মিতে শাকে এ্রমন্বলল(লসেনরাজাদৌ 
যষ্টেকবর্ধে মুনিবিনিহিতো বিশাখায়াং” 
( এসিয়াটিক সৌসাইটিতেঃরক্ষিত গবমে ন্ট-সংগৃহীত অদ্ভুতসাগর ৫২1১ পৃষ্ঠ! ) 
(৬১) "শাকে খনবখেন্ব্দে আরেভেইভুতসাগরম্‌। 
গোতেল্রকুপ্রর।লানস্তস্তবাহুম হীপতিঃ ॥ 
্রন্থেহশ্মিপ্লসমাপ্ত এব তৃনরং সাআজাজারক্ষামহা- 
নীক্ষাপর্ববণি দীক্ষণাপ্সিজকৃতে নিষ্পত্তিমভ্যচ্চ্য সঃ। 
নানাদানচিতান্বুসঙ্কলনত- সুধ্যাত্মজাসঙ্গমং 
পাঙ্গায়াং ধিরচষ্য নির্জরপুরং ভার্ধযানুযাতো গতঃ ॥ 
ীষলগ্রণসেনভূপতিরতিগ্লাঘ্যে! মহোচ্যোগতঃ। 
নিশপন্নে!হভূতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালতৃমিভু5ঃ ॥” ( অডভুতসাগর, প্রস্তাবনা) 
(৬২) “নিথিলবৃদ্ধতিল ক ছসৎল্ল।ল'সনেন পূরণে শশিনবদশ[মতে * কবর্ষে দানসাগরে! রচিতঃ।” 
৬ (বিশ্বকো ব-কাধ্যলয়ে রক্ষিত দানসাগর-পুথি ২২০।১ পৃষ্ঠ। ) 
(৬৩) 0০817810103 £১51200 500191) ০0113619671, (টব, 5.) 79135 10 275, 
(৬৪) গৌড়রাগমালা, ৬৩ পৃষ্ঠা। 
(৬৭) 0০80721 9£0)5451580 5০০15 ০6 13078811896, ৮৮ 1 ০1219701987 ০ 0১6 
9567)9, 1517089 ০1 8361762] প্রবন্ধে দানসাগরের প্লেকসমালোচনা ভ্রষ্টব্য। 
বিরুদ্ধবার্দী ীধুক্ত রাখালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, পাখুরিয়াঘাটার রাজবাটীর দানসাগ্রের পুধিতে 
তিনি উক্ত অবনির্দেশক প্লোক গুলি দেখিতে পাঁন নাই, ইহ যে নিতান্ত বিশ্বধের কথ।, তাহাতে সন্দেছ নাই, 


৪৯ এ 


৩২২ :. .. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ॥ [ অঙ্টষ অধ্যায়। 


সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে,যদি ১.৯* শকে বুদ্ধ বল্লালসেন প্রিয় পুত্র লক্ষণসেনকেই সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও অদ্ভুতসাগর অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা! 
হইলে ১০৯১ শকে আবার তাহাদারাই দানসাগর সম্পূর্ণ হইল কিরূপে ? বল! বাহুল্য, তাহার 
গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্টই তাহার হইয়া! দানসাঁগর সমাধা করেন।৬* দানসাগরের প্রথমাংশে 
বঙ্গালসেন যেরূপ ব্রাহ্মণভক্তি ও দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, শেষাংশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব 
লক্ষিত হয়। শেষাঁংশে বল্লালসেনের গুণ-গৌরব যেরূপ ভাবে বণিত হইয়াছে, তাহ! পাঠ করিলে 
কখনই তাহা বিনয়ী বল্লালসেনের রচনা বলিয়া মনে হইবে না। অদ্ুতসাগরের ন্যায় দানসাগরের 
শেষাংশও ভিন্নহম্ত-রচিত বলিয়া মনে করি। বলা বাঁহুলা, এই সময়ে অর্থাৎ ১০৯১ শকের 
প্রারস্তে (১১৬৯ থুষ্টাব্দে) বল্লালসেনের জীবনকাল শেষ হইয়! আসিয়াছিল। কেহ কেহ অদ্ভুত 
সাগরোক্ত রাজ্যাদিজ্ঞাপক ১*৮২ শক হইতে দানসাগরের ১০৯১ শক পর্য্যন্ত ৯ বর্ষমাত্র 
বল্লালসেনের বাজ্যকাল অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বল্লালসেনের নান! অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 
বঙ্গের সর্বত্র যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে বল্লালসেনের রাজ্যকাল কখনই এত অল্প 
হওয়া সম্ভবপর নছে। বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত সীতাহাটাতাত্রশাসন বল্লালমেনের বিক্রমপুর- 
সমাবাসিত জয়ন্ন্ধাবার হইতে তীভার ১১শ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল ।৬৭ এরূপ স্থলে ১০৮২ 
শক তাহার অভিষেকবর্ষ হইলে, ১০৯৩ শকে বিক্রমপুর হুইতে ভাত্রশাসন দান ম্বীকার 
করিতে হয়, কিন্তু যখন অড্ুতসাগরের উপক্রম হইতে ১০৯০ শকে তাহার রাজ্যত্যাগ 
এবং অদ্ভুতসাগর ও সুক্কিকর্ণামৃত এই উভয় গ্রস্থ হইতেই শেষোক্ত বর্ষে লক্ষণসেনের 
বাজ্যাভিষেকের সংবাদ পাওয়া! যাইতেছে, বিশেষতঃ এ বর্ষে গঙ্গাধমুনা-ললমে আসিয়া 
বল্লালসেন যখন মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন কিছুতেই ১*৮২ শকে তাহার 
আদি-রাজ্যাভিষেক স্বীকার করা যাইতে পারে নী। এদিকে মিন্হাজ, ১২৪২ থৃষ্টাবে 
লক্ণাবতীতে আপিয়! সমসাময়িক লোকের মুখে" শুানয়া তাহার তৰকাতে লক্ষণসেনের যে 
জন্মকাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও আমর! বুঝিতে পারি যে, ১১:৯ খ্ৃষ্টাবে 
বা ১০৪১ শকে লক্ষণের পিতা নিশ্চয়ই রাজা হইয়াছিলেন। এদিকে ময়মনসিংহ 
জেলাস্থ অষ্টগ্রাম প্রভৃতি স্থাননিবাসী দত্তবংশের কুর্শিনামা হইতেও আমরা জানিতে পারি 


কারণ জারা পাথুরিয়াঘাট! ও শোভাব।ঞার-রাজব।টার পুখিতে বলথাস্থানেই ই ক্লোকগুলি পাইয়াছি। আমাদের 
সংগৃহীত পুথি ছাড়া অপর ২1৩ খানি দানসাগরের হপ্তলিপিতে এ সকল গ্লোকের সন্ধান পাইতেছি। রাখাল বানু 
দানসাগর আভ্োপাত্ত পাঠ ন! করিয়াই যে এপ লিখিয়াছেন, ত!হাতে সন্দেহ নাই। 
(৬৬) “বেদম তিসঙ্কগাদিপুরুষঃ প্লাঘো! বরেন্দ্রীতঙ্গে 
শিশ্তন্রোজ্ছবলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রদ্গশি। 
বট কণ্মাতবদ্যশীলবিনয়ঃ প্রখ্যাত: সতব্রতো 
বৃত্তারেরিবগীষ্পতিনরিপতিরন্ত।নিরুদ্ধে। গুরুঃ ॥" (দানসাগর ) 
(৬৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, ২৩৭ পৃষ্ঠ। প্রষ্টবা। 


সেন-রাজবংশ।] .. রাজন্য-কাণ্ড .. ৩২৩ 


যে, তত্রত্য দত্তবংশের পূর্বপুরুষ; অনস্তদত্ত শ্রীক্ঠ নাঁমক গুরুদেবের' সহিত ১০৬১ কে 
বল্লালের ভয়ে বঙ্গে পলাইয়! গিয়াছিলেন।৬৮ এই কুলপরম্পরাগত বচন-অন্ুসারেও বলা 
যাইতে পারে যে, ১০৬১ শকের পূর্বে* বল্লাল আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। 

তবে অদ্ভুতসাগরে -০৮২ শকে [১০৬০-৬১ খুষ্টাব্দে] ব্ললালসেনের রাজ্যাদি”তে এরূপ কথা 
কেন লিখিত হইল? বিজরসেনের দেওপাড়া-নিপি ও বল্লালসেনের সীতাহাটা-তাত্রশাসুন 
আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যদিও বিজর়পন গৌড়েন্্রুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং তিনি ও তৎপুত্র বল্লাল উভয়ে; মহারাজার্ষবাজ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, কিন্ত 
এ উভয় লিপিকালে তাহারা কেহই 'গৌড়েশ্বর” বলিয্পা পরিচিত হইতে পারেন নাই। 
গোৌড়-অঞ্চলে প্রবাদ আছে, দুষ্ট মন্ত্রীর প্ররোচনায় মদনপালের মহিষী পতিকে বিষ 
খাওয়াইয়া মারে। মদনপালের সেনাপতি শূরসেন ছুষ্ট মন্ত্রী ও রাণীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়! 
উপযুক্ত শান্তি বিধান করেন।৬৯ শুরসেন নাম'হইতে মনে হয় যে, মদনপালের সময় 
পর্যান্ত পাপবংশের সহিত দেনবংশের যেন কিছু সংস্রব ছিল, অন্ততঃ মদনপাঁলের সময় 
পর্য্যস্ত বল্লালসেন 'গৌড়েশ্বর উপাধি-গ্রহণে সুবিধা বোধ করেন নাই।** তাহার অদ্ভুত- 
সাগরে ও দানসাগরে তিনি পনিঃশঙ্কণস্কর গৌড়েশ্বর” বলির! পরিচিত হইয়াছেন। আবার 
অদ্ুতপাগরের গ্রন্থস্চনায় তাহাকে “গৌড়েন্্র কুঞ্নরালানস্তস্তবাহুর্ণহীপতিঃ, বল! হইয়াছে, 
অর্থাৎ তাহার বাহুবলে গৌড়েন্দ্ররূপ কুজরও আবদ্ধ বাঁ পরাজিত হইয়াছিল। এই 
গৌড়েন্্র কে? 

পূর্বেই পাঁলবংশ প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, ১১৬১ খৃষ্টাব্দে (বিকারিসংবৎসরে ১০৮২ শকে ) 
গৌড়েশ্বর গোবিন্দপালের রাজ্যাবপান হইয়াছিল।৭১ এই গোবিন্দপালকেই আমরা অদ্ভুত- 
সাগরনিদ্ধিষ্ট "গৌড়েন্্র' বলিয়া মনে করি। ১০৮২ শকে বা ১১৬০৬১ খুষ্টাবে গোবিন্দ- 
পালকে পরাজয় করিয়! বল্লালসেন সমস্ত গ্কৌড়মগধ অধিকার করেন। সমস্ত গৌড়মগধে 
আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে তিনি “গৌড়েশ্বর, বলিয়া! রা্যাভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। গৌড়ে- 
স্বরূপে অভিষেককাল হইতে তাহার একটি স্বতন্ত্র রাজ্যা্ৰ ধরা হইতে পারে এবং সেই 
মরণীয় ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই অদ্ভুতসাগরে “তুজবন্দশমিতে ১-৮২ শাকে শ্রীমঘল্লালসেন- 
রাঁজ্যাদৌ” লিখিত হুইয়াছে। 

বিজয়সেন-প্রসঙ্গে লিবিয়াছি যে, বঙ্টধিপ দামলবন্মী। বিজয়সেনের অধীনতা স্বীকার করিতে 


(৬৮) .. *চন্তর্ত শুষ্ভাবনিসংখ্যশীকে ফলালভীত: খলু দতয়াজ:। 
গ্কঠনান। গুরুণ। দ্বিজেন শ্রীমাননভ্তস্ত জগাম বজম্‌॥” 
(৬৯) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইত্চিহাদ, ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 
(৭৯) ফারণ এ সমঃয়র মধ্যে উৎকীর্ণ কোন (লপিতে সেনবংশ গৌড়েশ্বর বলিয়! পরিচিত হন নাই। 


(৭১) ২৩১ পৃষ্টা ড্রষ্টবা। 


৩২৪ . . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [অষ্টম অধ্যায়। 


বাধ্য হইয়াছিলেন। 'আইন্‌ই-অকবরীতেও পাওয়া যায় যে, রাঁজা নৌজার জীবন শেষ 
হইলে তাহার রাজ্য লখ্মণিয়ার হস্তে আইসে।”৭২ পুরাবিদ্‌ 
লাসেন সাহেব “নৌজা স্থানে ভোজ" পাঠ স্বীকার করিয়াছেন ।৭, 
পুর্বব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, সামলবর্দ্মার পর তৎপুব্র ভোজবর্ম্মা। বঙ্গাধিপত্য লাভ করেন। 
সম্ভবতঃ এই ভোববন্্ীর মৃত্যু হইলে বল্লালসেন সর্বপ্রথমে বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন এবং 
বিক্রমপুর হইতেই তিনি মিথিলাভিমুখে যাত্রা করেন। বোধহয় এ সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষ্ণ- 
সেনের জন্ম হইয়া থাকিবে । মিন্হাজে রষ্উক্তির যদি কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে 
বলিতে হয় যে, লখ্মণিয়ার জন্মের পরই বঙ্গ প্রজাগণ তাহাকে বিক্রমপুরের সিংহাসনে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। তাই ভোজের পর লক্ষ্মণসেনের বঙ্গাধিপত্য-লাভেব কথা আইন্‌-ই-অক্বরীতে 
লিখিত হইয়া থাকিবে। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালসেনের অভভাদয়কাঁলে মিথিলায় কর্ণাটকবংশ, গৌড়মগধে পাল- 
বংশ এবং পূর্ববঙ্গে বর্দবংশ প্রবল ছিলেন। তিনি জানিতেন, এ তিনটি রাজবংশকে শাসনে 
আনিতে না পারিলে তাহার সাত্রান্য-বিস্তারের আশ! বৃথা, তাই প্রথমেই তিনি বঙ্গ অধিকার 
করিয়া! বিক্রমপুরে সেন-রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয্না আসিয়া 
তিনি কিছুকাল বিক্রমপুরের সিংহাসনেই অধিষ্টিত ছিলেন। তাহার ১১শ বর্ষে উৎকীর্ণ সীতাহাটা 
হইতে আবিষ্কৃত তাশ্রশাসন বিক্রমপুর-রাঁজধানী হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। বিক্রমপুর ব্যতীত 
বিজয়পুরেও তাহাদের পুর্বরাজধানী ছিল, এখানেও তিনি মধ্যে মধো অবস্থান করিতেন। 
আইন্‌ই-অক বরী-মতে, বল্লালসেনই (মালদহের নিকট ) স্থপ্রসিদ্ধ গৌড়নগর নিশ্দবাণ করেন। 
সম্ভবতঃ গোবিন্দপালের পরাজয়ের পর শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য গৌড়মগধের মধ্যবর্তী স্থানে 
একটা রাজধানী বা শাসনকেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রিয় পুত্রের নামানুসারে বল্লালসেন 
সেই গৌড়রাজধানীর লক্ষ্ণাবতী নাম রাখেন । * ৭ 

আধুনিক বল্ল'লচরিত হইতে পাওয়া যায় যে, পুর্বতন পালরাজধানী পৌও.বর্ধন বা মহা- 
স্থানেও বল্লালের সমাগম হইয়াছিল। তাহার প্রধানা মহিষী এখানে উগ্রমাধবের পুজা করিতে 
আসিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্ড থানার অধীন পাথরঘরা! নামক প্রাচীন স্থানের 
নিকট বল্লালদীঘী নামে একটি সুবৃহৎ দীঘী দেখিয়া আপিয়াছি। এদ্দিকে বিক্রমপুরে রামপালের 
নিকট বল্লালবাড়ী এবং দক্ষিণরাড়ে নবদ্বীপের মধ্যে৪ বল্ল'লদীঘী বিস্তমান। উত্তররাড়ীয 
কুলপঞ্রিকায় লিখিত আছে, উত্তররাঢ্রাগত সুদর্শন মিত্রের ৬ পুরুষ অধস্তন বটেশ্বর মিত্র 
বল্লাল কর্তৃক সম্মানিত হইয়া মগধের শাসনকর্তৃত্ব পাভ করিয়াছিলেন।*॥ ভাগলপুরের 


বল্লালের রাঙজাসীমা 


(৭২) 02160054177 4১081, 5০], 11, 0,145, 
(+৩) 1:25961775 17001501706 41061 0)0077510100ত, 


(৭৪) “বলল।লপুঙ্গিতে। ভূত্ব! বটোইভূদ্মগবেশ্বর:।” ( উত্তররাড়ীয় ধুলকারিক1 ) 


সেন-রাজবংশ |] ৃ রাঁজন্য-কাণ্ড 


৩ ক্রোশ দুরে কাছালগায়ে “বটেশ্বরনাথ” নামক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির অগ্যাপি বটেশ্বর মিত্রের স্থৃতি 
রক্ষা! করিতেছে । উপরোক্ধ স্থানের পরিচর হইাতে মনে হয়, উত্তরে দিনাজপুর ও রজপুর, 
দক্ষিণে দক্ষিণরাঢ় ও সমুদ্র, পূর্বে পুর্বাবঙ্গ এবং পশ্চিমে মগপের পূর্ববাংশ পর্যযস্ত বল্লাল 
সেনের অধিকারভুক্ত ছিল। এ 

বল্লালমেন আপনার রাজ্য রাডঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত 
করেন এবং প্রত্যেক ভাগে এক এক জন শাসনকর্তা নিধুক্ত করেন। তাহার সময়ে 
বগড়ী উপবঙ্গ নামে আখ্যাত ছিল। -৩ৎকালে বশোহর হইতে বিক্রমপুর পধ্যন্ত উপবঙ্গের 
মধ্যে ছিল। তথন ধলেশ্বরী দিয়া পদ্ম! প্রবাহিত হইত, সুতরাং বক্রমপুর পদ্মার দক্ষিণে 
অবস্থিত ছিল। সে সময়ে বগড়ী বা উপবঙ্গের দক্ষিণাংশ কন্তকট। সমুদ্রগর্ভশারী ছিল। নানা 
স্থান বনজঙ্গলে পুর্ণ ছিল, মাঝে মাঝে ঘন লোকবনতি ও ছিল। এই সকল জনস্থান অন্ধ,দ্বীপ, 
নুর্য্যত্বীপ, মধ্যত্বীপ, জয়দ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, নবদ্বীপ, প্রবাঁলদ্বীপ, চন্দ্রদ্ধীপ প্রভৃতি নামে 
পরিচিত হইত । তন্মধ্যে অধুনাতন বনগ্রাম, যাদবপুর, আন্কারকোটা প্রহৃতি অন্ধ দ্বীপ, ইচ্ছামতী 
হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত ভৈরব-নদের উত্তরবন্তী সমুদয় স্থান স্য্যদ্বীপ, জ্লঙ্গী, চুণী ও ইচ্ছামতীর 
মধ্যবর্তী স্থান মধ্যদ্বীপ বা মাঝদিয়া ) জয়দিয়, ছুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান জয়দ্বীপ, বর্তমান চাকদহু 
অঞ্চল চক্রুদ্বীপ ) নদীয়। নবদ্বীপ; গোবরডাঙ্গা, কুশদন প্রভৃতি স্থান কুশদ্বীপ, পলাবাড়ী জয়- 
নগর প্রবালদ্বীপ এবং মধুমতীর পূর্ববাংশ বর্তমান বরিশাল জেলা চন্্দ্বীপ নামে খ্যাত ছিল। 

পুর্ব্বেই লিখিয়াছি, বল্লালসেনের পুর্বপুরুষগণ সকলেই শৈব ও বৈদিকাচারপ্রিয় ছিলেন। 
বল্লালসেনও প্রথমতঃ পৃব্বতন পৈতৃক ধর্মমত ও বিশ্বাস লইয়া 
লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। পৈতৃক মিংহাঁসন লাভ করিয়াই 
তাহাকে বিক্রমপুরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে হইয়াছিল। বল! বাহুলা, পূর্ব হইতেই বিক্রম- 
পুর তাত্ত্রিপ্রধান স্থান বলিয়া পদ্ধিচিত ছিল। বৈদিকভক্ত বশ্মরাজগণ বিশেষ চেষ্ট! 
করিয়াও এখানকার তান্ত্রিকপ্রভাব একবারে লোপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই । মহাবীর বল্লাল- 
সেন এখানকার তান্ত্রিকতায় বিমোহিত হইয়াছিলেন। আপাততঃ আনন্দদায়ক ও দীর্ঘজীবন- 
লাভাশায় উন্মত্ত হইয়া তিনি তান্ত্রিকতার আোতে গ! ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি 
তাস্ত্রিকদের স্বারা সিদ্ধ হইবার আশায় নীচজাতীয়া কুমারী আনিয়া শক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন, ইহা হইতেই ডোমজাতীয়া কুন্াঘটিত অপবাদ প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, 
প্রথমতঃ তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিকতাঁর পক্ষপাতী ছিলেন। ভজ্জন্ত তাহার পিতা ও পিতামহের 
সমন্বকার নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাঙ্মণসস্তানগণ বল্লালের আচরণে অশান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, বৌদ্ধভাব 
বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈধিক-রাহ্মণমাত্রেই বল্লালের নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ রটিয়াছিল। এমন কি, বৈদিক 
বিপ্রগণ ষড়যন্ত্র করিয়া'লক্ণসেনকে পিতার বিরুদ্ধে খাঁড়া! করিতেও প্রস্তুত হইয়া ছিলেন | এ 
সময় রাজনীতিকুশল রাজা বল্লাল এক দিকে নিজ রাজপদরক্ষা ও অপর দিকে প্রজাদিগকে সন্ত 


৩২৫ 


বল।লসেনের সমাজ-সংক্ক।র 


৩২৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৃ [ অষ্টম অধ্যায়। 


রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয় পুত্র লক্মণকে ঘুরদেশে সর।ইয় রাখিয়াছিলেন, তাহ! হইতেই বল্লাল- 
লক্ষ্মণ ঘটিত নান! গ্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এঁ সকল প্রবাদের মূলে কিছু সত্য আছে 
বলিয়া মনে হয় না। ঘটনাক্রমে সেই সময়ের কিছুপরে দিংহগিরিনামে এক শৈবতান্ত্রিক সিদ্ধ, 
আসিয়া বল্লালসেনের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া! বল্লাসেন 
চমঙ্কৃত হইয়্াছিলেন। 

পুর্র্ব হইতে বিক্রমপূর অঞ্চলে বৌদ্ধগণই ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এখন 
সিংহগিরির প্ররোচনায় তিনি শ্বমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ-তাঁস্ত্রিকদিগকেই সমাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া চালাইতে 
লাগিলেন। ইহা! লইয্না নান! সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই 
বেশী বিহেষভাব, জন্মিযাছিল। এক সময়ে বীহাঁরা রর অতিশয় উন্নত ও মান্তগণ্য 
ছিলেন, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ধান স্বীকার না করায় তাহাদের অনেককেই অপদস্থ, নির্যাতিত ও 
হিন্দুমাজের বাহির হইয়া পড়িতে হইঈয়াছিল। এখন যেমন শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি 
ধন্মাবলস্থিগণ হিন্দুসমাজের অধীন এক একটি ভিন্ন ধর্-সম্প্রদায় বলিয়া! পরিচিত, বল্লালের 
পূর্বে বৌদ্ধসম্প্রদায়ও ধীরূপ হিন্দুসমাজের অধীন একটি স্বতন্ত্র স্প্রদায় বলিয়া গণ্য ছিল। 
বিভিন্ন ধর্নসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান প্রদানে তেমন বাধা ছিল না, কিন্ত 
বল্লালসেনের সময় শৈব ও শান্ত ব্রান্মণগণের প্রভাবে_বৌদ্ধগণ একঘরে হুইয়া পড়িংধন, 
তাহাদের আচার্ধাগণও ভিন্ন জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বৌদ্ধগণের মধ্যে ধাহাণা 
বঙ্পলসেনের প্রিয় ব্রাহ্মণদমাজের আন্গত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের! 
জলারলী় শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে বাহার! ধনে মানে ও আভিজাত্যে 
বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন, বল্লালের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় তাহাদদিগের 
মধ্যে অনেকেই বল্লালসেনের অধিকারে নিগৃহীত হইর্ডেছিলেন। তাহারা রাজসভান়্ পূর্বতন 
সামাজিক অধিকারলাতে ৰঞ্চিত হইয়া! বল্লালসেনের মহাঁশক্র হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই সময়ে 
তাহারা বল্লালসেনের বিরুদ্ধে বু অযথা নিন্দাবাদ রটনা করিয়াছিলেন । সুবর্ণবণিকেরাও এই 
সময়েই রটন্! করেন যে, বল্লাল অতিশয় অর্থলোভী ছিলেন, তাহার অর্থপিপানা মিটাইতে না 
পারায় তিনি তাহাদিগকে অনাচরণীয় গরিয়াছেন এবং উপবীতধারণে সকলেই নিবারিত হুইয়া- 
ছেন।*€ যাহা হউক, অপর সমাজের অধঃকরণ বা অবনমন সম্বন্ধে বল্লালসেনের কতদূর হাত 


(+৫) আধুনিক বল্লালচরিতে এপ প্রসঙ্গ থাকিকেও ১৪১৪ শকে রচিত গরোবর্ধনের বণিকৃকুলকারিকার 
এরপ কোন কথা নাই । গোবর্ধনেব গ্রচ্থে হবর্ণিক্সমাজের বিভৃত পদ্গিিয় থাফিলেও বল্লালসেনের নাঙগন্ধ 
মাই, এরূপ স্থলে বল্লাল্চ্িতে হবর্ণবণিক্সমাজের উপবীতত্যাগ-প্রসঙ্গে ঘল্লালসেনের কখ। ব।ছ। লিখিত 
হইয়াছে, তাহা কল্পিত বলি? মনে হর। 

পশুনাং প্রথমং ভাবং বীগল্ত ঘীর্ভাবনম্‌। 
দিব]ান।ং দিব্যভাবস্ত তির! ভাবাস্্রয় স্বতা:॥ 


সেনরাঁজবংশ।] , রাজন্য-কাণ্ড দ্র 


ছিল, তাহা এখনও আমর! ঠিক করিতে পারি না। সাধারণে বল্লালসেনকে যেরূপ রী 
মনে করেন, বাস্তবিক তিনি তাদ্ুশ কোন দোষের কার্ধ্য 
আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। " 

যে ব্যক্তি বাহার অনুগত বা আশ্রিত থাকেন, সেই ষ্বাক্তির প্রতি তাঁহার শ্বভাবন্তঃই 
একটা টান থাকে । সেই ব্যঞ্তির পদমর্যাদার প্রতিও লুক্ষ্য 
থাকা স্বাভাবিক | এই কারণেই বল্পালসেন নিজ দলভুক্ত জন- 
গণের মধ্যে কুলমর্ধ্যাদাঁর ব্যবস্থা করেন। ইতিভাঁদ প্রমাণ দিতেছে যে, দেশের অধিপতি 
মখন ষে ধর্মমতের পক্ষপাতী হন, তখন সেই ধর্ত্মমতাঁবল্ষী প্রধান প্রধান অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
সাধারণতঃ সেই অধিপতির সভা উজ্জল করিয়া থাকেন। সুতরাং খন বল্লালসেন তান্ত্রিক- 
মতে অন্ুরক্ত হইলেন, তখন যে শ্রেষ্ঠ তান্তিকগণ আসিয়া তাহার সন্ভা অলমঙ্কৃত করিবেন, 
তাহ! স্বভাবসিদ্ধ | 

কুলশাস্আলোঁচন1 করিলে মনে হইবে যে, মহারাজ বন্নীলসেনের কুলবিধি প্রথমতঃ রাঁটীয় 
ব্রাহ্মণ ও রাড়ীয় কায়স্থদমাজে প্রবহ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাদারা বুঝা যায় যে, সেনবংশের মুখ্য 
রাজধানী বিজয়পুর হইতেই কুলবিধি প্রচারিত হইয়াছিল । কারণ বঙ্ছজ কুলীনগণও পরিচয় 
দিবার সময় বলিয়া থাকেন যে, “আদৌ রাট়ে ততো বঙ্গে ।” বঙ্লীলসেনের সীতাহাটী হইতে 
আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি যদিও বিক্রমপুর হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্র শাসনোক্ত 
প্রদ্ভ ভুমি রাঢ়দেশে বর্তমান কাটোরার নিকটই হইতেছে । এরপ স্থলে আমরা মনে করিতে 
পারি যে, বল্লালসেনের ১.শ বর্ষে রাঢদেশের উপর তাহার ও তাহার অনুগৃহীত ব্রাহ্মণগণের 
দৃষ্টি আক্কষ্ট হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এ সময়ের কিছু পরে অর্থাৎ বিক্রমপুররাজ্যে শাসন শৃঙ্খলা 
স্থাপন করিয়া! তিনি রাঢুদেশে পৈতৃক রাক্রধানীতে আমিয়া সমাজ ও শাপনসংস্কারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। এ 

পুর্ব পূর্ব্ব অধায়ে দেখাইয়াছি যে, সেনবংশের তুাদয়কালে গৌড়, রাঁঢ় ও বঙ্গে সর্বত্রই 
তান্ত্রিক-প্রভাব ।-_-জনসাধারণের অধিকাংশই মভাঁধান তান্ত্রিকসম্প্রদায় বা ধর্ম-সম্প্রদায়-তৃক্ত 
ছিল, কেহ কেহ জৈন ধর্্মীবলম্বীও ছিলেন । উচ্চ জাতীয় সন্ত্ান্ত বাক্তিগণ কেহ শৈব, কেহ 
শক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব তান্ত্রিক ছিলেন । নবাগত বৈদিকগণ তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বা 
দাক্ষিণাত্য বৈদিকমার্গে আনিবার চেষ্ট করিতেছিলেন । কিন্তু রাঢবঙ্গের জলবায়ুর গুণে 
বৈদিকগণের উদ্দেশ্ত কতটা ন্ুসিদ্ধ হইয়াছিল, বল! যায় না । এমনকি ১ম আদিশুরের সময়াগত 
পঞ্চ সানিক বিপ্রসস্তানগণ ক্রমে ক্রমে বৈদিকাচার ভুলিয়া! তান্ত্রিকাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বন্ধ ও সেনবংশের যদ্ধে প্রথম প্রথম নানা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানবশতঃ উচ্চ জাতীয়ের মধ্যে 
বৈদিকধর্থের প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু বহু ব্যয়সাধা যাগযজ্ঞ সাধারণের আয়ত্া- 
বীন না হওয়ায়, বেদ ও বৈদিকগণের প্রতি শ্রদ্ধাতক্তি আসিলেও বৈদিকগণ স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই । যখন পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ স্ব বব প্রভৃত্ব-বিস্তারে 


করিয়াছিলেন কি না, তাহা এখনও 


বল্লালসেনের কুলবিধি 


৩২৮ . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস. [অষ্টম অধ্যায়। 


ও উদ্দেস্ত-প্রচারে অগ্রসর, সেই সময় পাগ্সিক বিপ্রসম্তানগণ তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তাহারা ঘোষণা করিতে ছিলেন যে, “এখন বৈদিকমন্ত্রপকল বিষহীন সর্পের স্তায় বীর্য্যহীন 
হইয়াছে। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পঁ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে । 
ভিত্তিতে চিন্র্রিত পুভ্ভলিক1 যেরূপ সকুল বহিরিক্্রয়সম্পন্ন হইয়াও শ্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে ৃ্‌ 
বৈদিক মন্তসমুদায়ও প্রায় সেইরূপ । বন্ধ্যা স্ত্রীতে ... যেমন কোন ফল হয় না, সেইরূপ 
বৈদিক মন্ত্র বারা কার্ধ্য করিলে ফল সিদ্ধ হয় না, উহা? কেবল শ্রমমাত্র। এই কলিকালে 
বৈদিকাদি অন্ত শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বার যে ব্যক্তি দিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্বোধ 
ভূষ্ণাতুর হইয়! গঙ্গাতীরে কুপথনন করে। কলিষুগে একমাত্র তস্ত্োক্ত মন্ত্রই শীঘ্র ফল প্রদ ।”৭৬ 

রাঁ়বঙ্গের বনু ব্যক্তিই সহজ-সাধ্য ও আপাত-মনোরম এ্রবূপ তাস্ত্রিকমতেরই পক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনও তান্ত্রিক গুরুর অনুবর্তী হস্টয়া প্রথমতঃ এরূপ বেদবিরুদ্ধ 
মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এদেশীয় বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্পালসেনের কোন কোন 
আত্মীয় এবং উত্তররাটীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন। এদিকে 
আবার আদিশূরানীত কনৌজীয় বিপ্রবংশধর রাট়ীর় ও বারেন্দ্রগণ বল্লালসেনের পক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন। সপ্তটশতী বিপ্রগণও তাহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন । সেনবংশের 
সম্পর্কিত কায়স্থসমাঁজ ও বল্লালসেনের মতানুবর্তী হইয়াছিলেন। 

যে যে সমাজ গোৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাহাদিগকে 
পাইয়া নূতন সমাজগঠন করিলেন ) তাহা হইতেই বল্লালসেন-প্রবন্তিত অভূতপূর্ব কৌলীন্ত- 
মর্য্যাদার স্যন্টি। বল্লালসেনের মন্বর্তী হইয়া ধাহারা প্রত প্রস্তাবে কুলাচারী৭* হইয়াছিলেন, 
গৌড়াধিপ তীহাদ্দিগকেই কুলীন বলিয়া সম্মান করেন। 


(৭৬) “নির্ার্ধ্যাঃ শ্রোতঙ্গা তীয় বিষহীনো বৃষ্গ। ইব। 
সত্যাদে! সফল! আন্‌ কলৌ৷ তে মৃতকা ইব ॥ 
পাঞ্চালিক! যথা ভিত্তো সব্দবজ্রিরসমন্থি তা: 
অমূরশক্কাং ক।ধ্োযু তথান্তে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ 
অন্যমন্ৈঃ কৃতং কন্মা বন্ধাযাস্ত্রীনঙ্গমো যথা । 

ন তত্র কলসিদ্ধিঃ গ্ঠাৎ শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ 
কলাবচ্চোদিটহমণর্গৈঃ সিদ্দিমিচ্ছতি (| নরঃ। 

তৃষিতে| জাঙ্বীতীরে কৃণং খনতি ছুর্তিঃ ॥ 

কলো তস্ত্রোদিত! মন্ত্াঃ সিদ্ধান্ত পরফলপ্রদাঃ 8” ( মহানির্ধবাপতন্্ ) 

(৭৭) রুদ্রধামলে এইরূপ কুলাচারের প্রসঙ্গ আছে-_ 

“নিতা শ্রান্ধং তথ। সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃষ্চপর্ণসূ। 
দেবতা দর্শ ন' গীঃদর্শনং তীর্থদর্শনম্‌ ॥ 
গুরোরাক্জাপ।লনঞ্চ দেবত!মি হ্যপুজনস্‌ । 
পশুজাবস্থিচে মর্ত্যে! মহলিদ্ধিং লতেদৃঞ্চধম্‌ ॥ 


সেন-রাজবংশ।] , রাজন্য-কাণ্ড ১ 


এই দময় পঞ্চমকারের সেবা মুখ্য ধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল | এমন কি, শ্রুতিম্বতিমতে 
বেদমাতা-সাবিত্রীজপই ব্রাহ্মণত্বের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া নির্দি্ থাকিলেও কৌলিক স্ুরাপানই 
ব্রাহ্ষণত্বের কারণ বলিয়া! নির্ণীত হইতেছিল।৭৮ ১ম আদিশুরানীত ব্রাহ্গণগণ তান্ত্রিক হইয় 
পড়িলেও শূরবংশ ও বল্লালের পূর্বববন্তী সেনরাঁজগণের বন্ধ তাহারা বৈদিকধর্ম্ের কতকটা 
পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন। কনোজবি প্রবংশধর বারেন্দ্রগণের মধ্যে ধাহাঁরা পালবংবর 
প্রভাবে বৌদ্ধতান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বল্লালের প্রভাবে তীহারা শান্ত বা শৈবতীন্ত্রিক 
হইলেও তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা! ভিন্ন হইয়! পড়িয়াছিল, এই কারণে বাট়ীয় ও 
বারেন্্ত্রাঙ্ষণগণ এক কনোজ-বিপ্রবংশধর হইলেও পরস্পরে আম্মীয়তা-স্থাপনে পরাক্মুখ ছিলেন। 
রাটীয়কুলমঞ্জরীতে বিবৃত হইয়াছে _ 
শ্রাজা বল্ল।লসেন ভাগীরথীতটে ঘোগিনীঘট্ট নামক স্থানে কুলবিধিসংস্থাপনের জন্ত একবর্ষ 
কাল কুললক্ষ্মীর আরাধনা করেন। তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ও তাঁহাকে অভীপ্সিত বর 
প্রদান করিয়া দেবী অন্তহিতা হইলেন। দেবী কর্ুক প্রত্যাদিষ্ট হইয়। 'ও কুললক্ষমীর পূজা 
করিয়া তিনি এইরূপে কুললক্ষণ প্রকাশ করেন £- আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, 
তীর্ঘদরশন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান এই নয়টি কুললক্গণ। এইরূপ লক্ষণযুক্ত ভূদেব- 


স্বকুলাচারহীনে। যঃ সাধকঃ স্থিরমানসঃ | 
হু শিশ্ষল।র্খী ভবে ক্ষিপ্রং কুল।চারদ্ভভাবতঃ ॥” 
€( রুদ্রযামল, ২য় পটল, ৪-৭ শ্লোক) 
অর্থাৎ নিত্যশ।দ্ধ, তাস্থ্রিক সন্ধ্যাবন্দন1, পিতৃতর্পণ, দেবতাঁদশন, গাঠদর্শন, তীর্থদর্শন, গুরুর আজ্ঞাপালন, 
তান্ত্রিক ইঞ্টদেবতার নিত্যপূজা, ইহাই কুল।চার। গশ্বাচারী মানব এই ভাবে থাকিলে মহাসিদ্ধি লাভ 
করে। পশুর ভাবই প্রথম, বীরের আ'চাঁবহ বীরঠাব,*দিব্গণের আচারই দিব্যভাব-এই তিনপ্রকার ভাব 
কুলাচারের অন্তর্গত | যে স্থিরমাত সাধক নিজে কুলাগারহীন, কুলাচার অভাবে তাহার দকল বাসনাই নিস্ষল হয়। 
উক্ত কুগাচারের উপর লক্ষ্য করিগাহ মহারাজ বল্লাল:সন আগার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠ1, 
বৃত্বি, তপঃ ও দান এই নয়টি কুললক্ষণ স্থির করিয়ীছিলেন। এগুলি অনেক অংশে সদচারসম্মত হইলেও 


বৈদিকাচার হইতে ভিন্ন ছিল। 
(4৮) বীরাচারী তীস্ত্রকগণ ইহার পরিপোঁধক তান্ত্রিক বচনও উদ্ধ ত করেন-_- 
“বেদমাতৃ-জপেনৈবদ্ব্রাহ্গণে। ন হি শৈলজে ॥ 
ব্রজ্ছজ্ঞ।নং যদ দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচাে। 
দেবানা মস ব্রক্ম তদীয়ং কৌলিকী সরা । 
হরাম্্-ভোগমাজেণ বহির্দীপ্ডে! ভবেন্নরঃ ॥ 
শঁপমোচনমাত্রেণ সুর! মুক্তিপ্রদায়িনী | 
অতএব হি দেবেশিঃব্র।ক্গণঃ পানমাঁচরেৎ ॥ 
সব্রাঙ্গণং স বেজ: সোইগ্রিহোত্রী স দীক্ষিত: ।” 
(সাতৃকাভেদতগ্্ ৩য় পটল ) 


ঘর 


৩৩৩ | বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যায়। 


গণেরই কৌলীন্ । অমরগণের ন্তাঁয় এই কলিকালে কৌলদিগের মধ্যেই এই নিয়ম প্রচলিত 
থাকিবে ।৭, ৃ 

কুলমঞ্জরীর প্রমাণেও বলিতে পারি যে, রাজা বল্লালসেন এক জন দেবীভক্ত তান্ত্রিক 
কুলাচারী ছিলেন। কৌল ব! তাগ্রক কুলাচারীর জন্তই তাহার কুলবিধি। 

: এখন যেমন কোন কোন স্থানে রাঁজা বা রাঁজ-প্রতিনিধি দরবার করিয়! সেই সেই স্থানের 
মান্তগণ্য ব্যক্তিগণকে উপাধি ও থেলাত দিয়া সম্মানিত করিয়! থাকেন, রাটরাজধানীতে 
আসিয়া মহারাজ বল্লালসেনও সভা করিয়া সেইবূপ মান্তগণ্য ও উপযুক্ত কুলাচারী রাট়ীয়গণকে 
আহ্বান করিয়া কুলমর্ধযাদা দরিয়াছিলেন। রাঁটীয় ব্রাঙ্ষণগণের মধ্যে ধাহারা রাঁজসম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন, অন্তত্র বিশদভাবে তীহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখানে পুনরুললথ 
নিষ্রয়োজন।৮* কায়স্থমধ্যে বন্থ, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই চারিঘর ব্যতীত দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, 
সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, দ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, 
অস্কুর, বিষুঃ, আট্য ও নন্দ এই ২৩ ঘরও যথাক্রমে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালের 
সভায় মোট ২৭ ঘর কায়স্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ।৮১ এই ২৭ ঘর কায়স্থ্ের মধ্যে বনু 
দশরথের পৌত্র লক্ষণ ও পুষণ এবং প্রপৌত্র হংস, গুহ দশবথের পৌত্র হাড় ৪ গীতান্বর, ঘোষ 
মকরন্দের প্রপৌত্র গঙ্গাধর ও প্রপৌত্রপুত্র গাব, মিত্র কালিদাসের ১ষ্ঠ পুরুষ সৌরী ও মৃত্যুঞ্জয় 
এই কয়জন বল্লালের নিকট কুলমর্ধ্যাদা! ও কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ২৩ ঘরকেও 


(৭৯) “ততো ভক্তিং প্রকু হ্যাদে। ভক্তাভাষ্টপ্রদায়িনীম্‌। 
উপাসে দলিলাহারৈবর্ধমেকং মমাহি*:1 
যোগিনীঘ্্রমাশ্রিতা ছাগীরণা।স্তটালয়ে। 
হপলা তোধিতা| দেবী সুগমোক্ষ-্রদায়িনী । 
তদীপ্দিতং বর দব| হদেবাম্দধ দিবি ॥ 
প্রত্যাদিষ্টৈনূ্ পৈল্সষ্টেভূশি ভক্ত যপচারতঃ | 
কূললঙ্গীং পৃজযিত্বা কথিতং কুললক্ণম্‌ ॥ 
আচারে। বিনয়ে| বিগ্তা প্রতিঠ! তীর্ঘদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠ! বৃত্তিস্থপে। দানং নবধ। কুললক্ষণম্‌ ॥ 
এতল্লক্ষণলন্ষ।1াং ভূঙ্গরাণাং কুলীমতাম্‌। 
কলয়ামি কলৌ কৌলে ছবিধ্যন্তামর! ইব ॥” (রাটীয় কুলমঞ্্রী ) 
(৮১) বঙ্গের জাতীয় ইক্িস, রাঙ্গণবাও, ১মাংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
(৮১) “বন্ঃ ঘোষ: গুহঃ মিঃ দত্তঃ নাগশ্চ বাথক:। 
দ।সঃ সেন: কবঃ দামঃ পালিত: রুদ্র: পালকঃ॥ 
রাহা ভগ্রঃ ধরং নন্দী দেখঃ কুণুশ্চ লোমকঃ। 
সিংহঃ রক্ষিতোহস্কুরশ্ৈব বিষ্ুঃ আচাশ্চ নন্দক:। 
এতে সপ্তবিংশতিজা; বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ॥” (খঘটকরাজের বঙ্গজ-কুলগঞ্জী ) 


সে-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ৩৩১ 


বল্লাল যথাক্রমে বটগ্রাম, বল্পপুর, পদ্মদ্বীপ, লোহিত, মন্পকোটি, তক্ষ্ীপুর; কেশিনী, কুমার, নন্দী- 
গ্রাম, দেবগ্রাম, বাটাজোর, স্বর্গ্রাম, দক্ষপুর, মাগডব, মণিকোটা, ভল্লকোটী, শত্তুকোটী, সিংহ- 
পুর, মতস্তপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিদ্ধৃবাঢ় 'ও শুরপুত্রী*এই ২৩ খানি কুলস্থান নির্দেশ করিয়া- 
দিয়াছিলেন।৮২ হরিমিশ্ও লিখির়াছেন, বিজয়নন্দন মহারাজ বল্লালসেন প্রথমে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
দিগকেই কুলম্থানি দান করিয়াছিলেন তৎপরে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে উত্তমদিগকে, 
তৎপরে মধ্যমদিগকে এবং অবশেষে অভিশাপের ভয়ে অধম্দিগকেও যথাবিধি শাসন দান 
করিয়াছিলেন ।৮৩ দ্বিজ বাচস্পতিব বিভিন্ন পুণির পাঠবিপর্যায় হইতে মনে হয়, প্রথমে রাজা 
বিজয়সেন বা ৩য় আদিশুরের নিকট প্রথমতঃ ৮ বরই শাসন লাভ করেন, তৎপরে তাহাদের 
ংশধরগণ ও অপর কএক ঘর মোট ২৭ ঘর বল্পালকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও কুলস্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 
বিজয়সেন কর্তৃক সম্মানিত দত্তবংশ বল্লালের নিকট কুলীন চারি ঘরের চুন্তায় উপযুক্ত 
সম্মান লাভ করিতে না পারায় প্রথনে ব্ল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তীাহার্দের আচরণে 
বিরক্ত হইয়৷ বল্লালসেন তাহাদের মধো কাভারও কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। 
প্রাণভয়ে তাহারা বল্লালের অধিকারের বাহিরে স্ুপূব পুৃব্বোন্তব বঙ্গে পলাইয়া যান। সেই 
দত্তবংশীয়দিগের কুলপরিচয় হইতে জান! বায় যে, ১৯৬১ শকে বা ১১৩৯ খুষ্টান্ে এই ঘটনা 
ঘটিয়াছিল।৮৪ 


(৬২) | “বউ গ্রামে মল্পপুবঃ পন্দ্বীপণ্ঠ লে হতঃ ॥ 
মল্লকোটিল গ্্লীপুবঃ কেশিনী চ কুমারকঃ। কীগ্িমঠী নন্দী গ্র।ণে। দেবগ্রামন্তথ। ম্মৃতঃ ॥ 
ব'টজেোড়ং স্বণগ্রমে! দক্ষপুরশ্চ মাগুর, | মণিকে।টি ভল্লনে টি: শন্তুকে।টিস্তথেব চ॥ 
সিংহপুরে! মতন্তপুরে। সেখনাদন্তখা(পিচ | ভল্লকুলী সিদ্ধুর।ঢ, শূরপুর তথা স্থৃতৌ ॥ 
সপ্তবিংশতিনামানন গ্রামাণি »মৃদ্ধানি চ। বালাথং প্রদদুস্তেভযঃ বললেন মহাডুজা ॥” 
বচম্পতির বিভিন্ন স্থানের কণিকায় 'ঠান্তঃ লক্ষি 5 হয়। দিত্রমপুরের পুখিতে 'বল্লালেন মহীভূচ। স্থানে 
শশূরবংস্থা: নৃপোত্তমা” পাইয়।ছি এবং তাহাই কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়ে প্রকাশিত হইয়ছে। কিপ্ত ইদিলপুরের 
পুথির পাঠই সঙ্গত বলিয়! এখানে উদ্ধত হইল। বিঃ'দপুরের পুথি অনুসাপ্রে বলিতে হয় যে, কায়স্থগণ উল্ত 
গ্রামগুলি শুরবংশী বি-ভন্ন রাজগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। 
(৮৩) "বিপ্রপালে! $হ রাগ বিজয়ননানঃ। 
্ বাক্ধণায় ওলন্থা।নং দত্তবান্‌ ভুবি হুল ভম্‌ ॥** 
উত্তমেভ্যে। দদৌ পুর্বং মধামেভান্ততো নৃপঃ । 
অধমেভ্ো( ভয়।ৎ পণ্চাং শাসনং বিধিবদূদদৌ ॥ 
উস্বপাত্রে কুলং লেখাং শাসনানি বহুনি চ। 
এতেন্ে। দত্তবান্‌ পুর্বং কৌ বল্লীলদেনকঃ ॥” ( হরিমিশ্র ) 
(৮৪) “চন্্রতু শুন্তাধদিসংখ্যশাকে বন্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ। 
সত্রীক্ঠনা। গুরণ। হিজেন এমাননপ্তত্ত অগাম বঙ্গম্‌।” 


৩৩২ . বঙ্গের জাতীয়'ইতিহাস | অষ্টম অধ্যায় । 


যছুনন্মনের বারেক্্র-টাকুরে জিখিত (সাছে-_“বারেন্্র কায়স্থ, বৈদ্য ও বৈদিক ব্রাহ্মণ এই 
তিন সমাজ বল্লালের কুলমর্্যা স্বীকার করেন নাই 1৮৫ 

উত্তর-রাট়ীয় কুলপঞ্জিক! ও বারেপ্র কায়স্থগণের: ঢাকুর হইতে জানা যায় যে, তৎকালে 
উত্তররাচ়ীয় কাযস্থপ্রধান ব্যাসসিংহ ও বারেন্দ্রপ্রধান ভূগুনন্দী বল্লালসেনের অন্যতম মন্ত্রী 
ছিলেন। ইহারা উভয়েই বল্লালের মতবিরুদ্ধে অভিপ্রান়্ প্রকাশ করায় বল্লালসেন ব্যাস- 
সিংহকে করাত দিয়া চিরিয়া ফেলিবার ও ভূপগুনন্দীকে বন্দী করিবার আদেশ করিয়াছিলেন 1৮৬ 
বলা বাহুল্য, বল্লালদেনের তৎকালীন সমাজ-সংস্ক'র কোন কোন ব্যক্তির অভিপ্রেত না হইলেও 
রাঢ় ও বঙ্গের জনসাধারণ যে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাঁতে সন্দেহ নাই। কেবল 
অশেষ সমাজমাগ্ত ব্যাসসিংহ ও ভৃগুনন্দীকে অপমানিত করায় এই উভয়ের দলভুক্ত অল্প কএক 
জন লইয়া! যথাক্রমে উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্্রপমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । বাচস্পতির বঙ্গজ- 
কারিকাঁয় লিখিত আছে যে, সেনরাঁজের নিকট যে ১৭ ঘর কাঁযস্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই 
২৭ ঘরের সম্তানেরাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়! বাম করিন্পা উত্তররাটীয়, দক্ষিণ রাট়ীয়, বঙ্গজ ও 
বারেন্্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, স্থানভেদেই তাহাদের মধ্যে পরস্পর আচারভেদ 
ঘটিয়াছে।”* ্‌ 

যে সময় রাটীক্স ব্রাঙ্গণ-কায়স্থগণের মধ্যে বল্লালসেন কুলবিধি প্রচার করেন, তৎকাঁলে সমস্ত 
বারেন্ত্র-ত্রাহ্মণ-সমাজে তত্প্রবর্তিত কুলবিধি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না এবং সেই 
সময়ে সমস্ত বারেন্দ্রভূমি তাহার শাঁসনাধীন ছিল কি না সান্দহ, এই কারণেই সমস্ত বারেন্দ্রব্রাঙ্গণ 
তাহার কুলবিধি স্বীকার করেন নাই! এখনও উত্তর-বারেন্ছ্র বাঁ দিনাজপুর জেলার উত্তরাঁংশ, 
নোয়াখালী জেলো ও মেদিনীপুর জেলাবাসী অনেক ব্রাহ্মণসস্তান কনোজাগত পঞ্চ সাগ্সিক 
বিপ্রবংশধর বলিয়া পরিচিত হইলে তাহারা বল্লাপা কৌলীগ্ত স্বীকার করেন না। ইহাতে 
মনে হয়, উক্ত জনপদসমুহে বঙ্পালসেনের শাসুন শা আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। যত 
দূর তাহার অধিকারভুক্ত ছিল, দেই সকল স্থানবাদী সাগ্নিক বিপ্রবংখধর ও সম্মানিত কারস্থ- 
সমাজ তাঁহার কুলবিধি স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তর-বারেন্রে তখনও পাল ও নাগবংশের 


(৮৫) “বরেন্্রকায়স্থ বৈদ্য বৈদিকব্রান্গণ । 
বল্লালমর্ধদ! নাহি লৈল তিন জন ॥” 
(১৩১৮ শকে মুদ্রিত যছুনন্দনের মূলর্চাকুর, ২৩ পৃষ্ঠা) 
(৮৬) উত্তরয়া়ীয় ক।য়গ্বকাণ্ডে এবং)ুষারেন্দ্রকাযস্থক।ণ্ডের ইতিহাস-অংশে যথাক্রমে উক্ত উভয় মহাত্ার 
বিবরণ জ্রষ্টবা । 
(৮৭) «“এতেযাঞ্চ নুতাঃ সর্বেধ দেশ।স্তরগত।; ক্রমাৎ। কুলং চতুর্ববিধং তেধাং বিভক্কং শ্রেণীভেদতঃ ॥ 

উদগ দক্ষিণরাট়ো চ বঙ্গবারেন্্রকৌ তখ। । ইতি চতশ্রঃ সংজ্ঞাঃ হ্যন্তগুদেশপিবাসিনাম্‌ 

স্থানতেদাচ্চ তে সর্বেধ আচারাস্তরভাং গতাঃ। যেধু স্থানেষু যদ্ধপ্নঃ কুল।চারশ্চ যাদৃশঃ ॥ 

তত্র তম্াবমন্তেত ধণস্তত্রৈধ তাদৃশং। কুলধর্দত্ত তত্তেয।ং ভিন্নে। ভিন ব্যবস্থিত১ 1” 


সেন-রাজবংশ।] , রাজন্যা-কাণ্ড ৩৩৩ 
প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, এই কারণে তূগুনন্দী উত্তরে 'নাগাশ্রয়ে গিয়া স্বতন্ত্র 
বারেন্দ্রকায়স্থ-সমাজ-প্রতিষ্ঠায় ঘত্ববান্‌ হইয়াছিলেন।৮৮ 

পূর্বেই লিখিয়াছি, ১১৬০-১১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহাঁরাঁজ বল্লালসেন পালবংশের শেষ বৃপতি 
গোবিন্দপাঁলকে পরাস্ত করিয়৷ সমন্ত “গৌড়েশ্বর” রূপে গৌডুরাঁজধানীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
সেই রাজাভিষেকের মহোতসবকাঁলে তাহার প্রতিষিত পাহ্মণকা যস্থগণও সকলেই আহত 
হইয়াছিলেন। এথানে অভিষেক-উৎসব শেষ হইবার পর তাহার প্রতিচিত কুলীনগণ কি 
ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার আলোচনা ভয়।”৯ এ সময়ে কুলীনদিগের মধ্যে 
পদমর্যাদা লইয়া একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য তিনি সমীকরণ করাইয়া কায়স্থ 
কুলীন-পুত্রগণের মধ্যে বিবাহের গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছিলেন। কায়স্থলমাজে 
তিনি যে সমীকরণ বা! একছাই করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম সমীকরণ নামে কুলগ্রস্থে 
পরিচিত। তাহার গ্রাথম সমীকরণে তংস্ত সোমবস্থ, গঙ্গাধরজ শুভঘোষ, লক্মণজ হাড়গুহ, 
ভরতজ পীতান্বর গুহ, তমোপহজ অহর্পতি বসু, গঙ্গাধরজ অনস্তঘোষ ও সৌরীজ জয়মিত্র 
বঙ্গে এই সাত জন সমী অর্থাৎ সমান ঘর বলিয়ং পরিচিত হইয়াছিলেন।৯* এদিকে হংসজ 
শুক্তি ও মুক্তিবন্থ, গাবজ প্রভাকর ও নিশাপতি ঘোম এবং মৃত্বাঞ্জয়জ ধুই ও গু'ই মিত্র রাছ়ে 
এই ছয় জন সমী বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।৯১ বলা বালা, বঙ্গজ ও রাটীয় কুল- 
গ্রন্থে উক্ত ১৩ জন ৫ম পর্য্যায় বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এরূপ স্থলে ৪র্থ পর্যায় হইতেই 
বল্লালী কুল আরম্ভ। ৯৯৭ শকে যেথে বাক্তি গৌড়ে বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদিগকে প্রথম হইতে ধরিয়া এই পর্যায় নিদিষ্ট হইয়াছে । সম্ভবতঃ এই কারণে ধাহারা 
উক্ত শকের বহুপুব্ এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, অনেক কুলগ্রস্থকার তাঁহাদিগের 
আগ্তস্ত বংশাবলী প্রকাশ করা কর্তৃবা বলিয়া মনে করেন নাই, কাজেই আদিপর্যায়ের নাম 


লইয়! কুলগ্রন্বকারগণ একমত নহেন।*% * 
গীড়ে অধিষ্ঠানকালে বল্লাল দেখিয়াছিলেন যে, এখনও তাহার অধিকারভূক্ত গৌড় ও 


পার্খববর্তী জনপদসমূহে বৌদ্ধধর্ম গ্রবল রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
বল্লালমেনের ত্রাণ ব্রাহ্মণ থাকিণেও তীহারা ব্রাঙ্গণপ্রাধান্ত স্বীকার করেম না, তাহারা 


(৮৮) বারেন্ ক।যস্থকাণ্ডে বিস্তৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য । 
(৮৯) বঙ্গের'জা তীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্গণকাও ১মাংস (২য় সংস্করণ ) ১৪৪৫ গৃঃ| 
(৯) "সোমবনঃ গুভঘোধঃ হাড়শ্চ গু»সংজ্ঞক?। 
শীতাম্বরগুহশ্চৈ ব অহর্প তিবন্ুত্তথ। ॥ 
অমস্তথোধকশ্চৈঘ জয়(মত্রস্তথাপরঃ। 
তএব সপ্ত কায়সথ। বল্লালেন সমীক্কতাঃ ॥” 
(ব।চস্পতির সমীকয়ণকারিক। ) 


(৯১) দক্ষিণরাডীয় কারস্থবাণ্ডে বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 


৩৩৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যাঁয়। 


বরং ব্রাহ্মণবিদ্বেধী ।৯২ যাহাতে সর্বত্র ত্রাহ্মণ-প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্রাঙ্মণবিদ্বেধীর উপযুক্ত 
দণ্ড হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি গৌড়দেশে ১০, মগধে ৫০, ভোটে (তিব্বতে) 
৬*, রসাঙ্গে ( আরাকানে ) ৬০, উৎকলে ২২ এবং মৌড়ঙ্ষে (আসাম ও তরাই ) ₹২ জন 
রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন ।৯* যদিও বৈদিক ব্রাহ্মণের! বল্লালের বড় অনুকূল ছিলেন না, 
কিস্তি রাড়ীয় ও বারেন্ত্র ব্রাঙ্মণগণ বল্লালসেনকে আপনাদের একমাত্র ধর্বরক্ষক ও প্রতিপালক 
বলিয়াই মনে করিতেন। বল্পালসেনের পুর্ববপুরুষগণ যেমন এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজকে ধনে মানে 
সমধিক উন্নত করিয়াছিলেন, বল্পালদেন তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়! গুরু ব্রাহ্গণলমাজকে 
পূর্বপুরুষ অপেক্ষা মধিক পৃজিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । দানসাগরে তাহার একাস্তিক 
্রাঙ্মণভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ৯৪ বলিতে কি বল্লালসেন হইতেই সমগ্র গৌড়মগ্ুলে ব্রাঙ্গণ- 
গণ সাক্ষাৎ দেবতার স্তায় পুজ! পাইতে লাগিলেন । আজও যে দমগ্র বছদেশে ব্রাঙ্মণগণ সমাজের 
শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ও সর্বত্র পূজিত হইতেছেন, বল্লালসেনের সময় হইতেই সেই গুরু বা বিপ্র- 
পুজার প্রতিষ্ঠা । এক দিকে তিনি যেমন ব্রাঙ্গণের সম্মান-প্রতিষ্ঠাসহ বঙ্গদমাজে উচ্চ আদর্শ 
রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেইরূপ তাহার বিশাল অধিকারে নিগৃহীত অনেক জাতির সমাজ- 

স্কারের প্রতি ও তাহার লক্ষ্য ছিল। তীহারই যত্বে রাঁঢ়ের কৈবর্তপমাজ জলাচরণীয় হইয়া- 


(৯২) সে সময়ের এদেশীয় বোদ্ধশণ কিরূপ ব্রাঙ্গণবিঙ্গেষী ছিলেন, মহাসহোপাঁধায় হর প্রস।দশসত্রী মহাশয়- 
সংগৃহীত দোহাকোয ও সহজামায়পপঞ্জক1 নামী তাহার টাক! হইতে তাহার যথেষ্ট প্রম।ণ পাওয়া যায়! এই 
দেছীকোষের নহজ।স্স।য়পঞ্জিক।র উপক্রমেই লিখিত আ।-- 

“বড দর্শনেষু যত্তন্বং দ ফাঁনাস্ত তদ।শ্রিতাঃ। 
জাঁতিবাধাদিম।শ্র্থা ব্রাহ্মণাদিনিরর্ঘকাঃ ॥" 

(৯৩) “গোড়ে শতং নৃপতিন! পঞ্চাশস্মগধে তখ।। ভোটে বষ্ি সমাধ্যাতঃ মৌড়ঙে চ তথাবিধ।২। 

উৎকলে হ্থ।বিংশ ৩০ রনাঙ্গে চ ৩খাবিধঃ 1 এবং স্কিতিব্রণক্ষণানাং সর্বাদেশনিবাসিনাম্‌ ॥ 
( চক্চণ্ডীপুর ও ভারেঙ্গার ঘটক-সংগুহীত বারেক্্রকুলজী ) 

(৯৪) "ঢুরধিগমধর্মনির্ণয়বিষয়াধ্য বসায়সংশয়ন্তি মিতঃ 

মরপঠরয়মরেভে ব্রাঙ্গণচরণারবিন্পরিচষ।€ ॥ 
গুশ্রধ।পরিতোধিতৈরবির তং সংভূয় ভুদৈবতৈ- 
দস্ব(মোখবর প্রস(দধিশদধ্ব গুষ্থলং সংশরত | 
প্বল্লালনরেঙ্বরে। বিরচয়তোতং গুরো: শিক্ষয়। 
স্বপ্রজ্ঞাবধি দানস।গরষ়ং প্রজ্ঞা বতাং শ্রেয়সে || 

ভূয়ে। ভূয়; প্রণম্য ক্ষিতিবলয়মিলম্মৌলিবন্দা ন্‌ দ্বিজেক্ত্রীন্‌ 
জমহলালনেনঃ স্িরবিনর়নিবদ্ধোহপ্রলির্বাচতে বঃ। 

কলে কালে 'তবস্তিঃ শ্বাতম্কৃতনরৈ: পালনীয়ে। মখায়ং 
সাসান্তঃ পুণাাজাং ভবললধিনহানেতুধক্ধে। নিবদ্ধ; |” (দানসাগয়, উপক্রম) 


সেম-রাজবংশ। ] % রাজন্য-কাণ্ড ৩৩৫ 


সপ 
ভষ্টিত ভইলেন। বাঁডারা ব্রাহ্মণপ্রীধান্ত- 
শিকার করেন নাই, অথবা! পূর্বতন বৌদ্ধাচান্প বা জৈনাচার ছাঁড়িতে পারেন নাই, তাহারা 
সমাঁজবাহা ও অচল হইয়া রহিলেন | বলিতে কি বেদ এব ভন্ত্রের বিরুদ্ধে মাচাঁরবান্‌ অপরাপর 
স্রাঙ্মণকায়স্থগণও তাঁহার কুলব্যবস্থার পর “ম্চল? বলিয় গণ্য হইয়াছিলেন: এদিকে তৎপ্র্তিিত 
সমাজের গতিবিধি, আচার-ব্যবচার ও কুলপরিচয় রক্ষা করিবার জন্য তিনি কুলাচাধ্য নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন 1৯ 
কল্পালসেনের কুলবিধি-প্রপক্ষে বারেন্তরবাঙ্গণকুলীচার্সাগণ সকলেই প্রায় আদিশূরকে 
বল্লালসেনের মাতামহকুজো স্ব বলিয়া পৰিচয় দিয়া গিয়াছেন 1৯৭ ₹ম্পত্তি নবাবিষ্বত তাম- 
শাঁসনেও বল্লালসেনের মাতা (বিজয়রাজ-মভিধী ) শবরাঁজকন্য বলিয়াই বর্ণিত হইয়ীছেন ।৯৮ 


(৯৫) কৈঘর্তগণের জলার৭ নন্বপ্ধে নান পবাঁন প্রচলিত আচ, ন্মধো দূর'দশ হইতে সত্ব লক্ণসেনকে 
আনয়ন অন্কাতম। যদুনন্দনের বারেন্্র-ঢাকুবে লিখিত আছে, 'কৈনর্ুণের জলাঁরণ" করিবার কারণেই বল্লানের 
সঠিত ভূগুনন্দীর মতবিরোধ উপস্থিচ ভঘ। 

“তাহারা আনিল গিয়া লঙ্গণসেনেরে। সন্ত হইয়া হাজা তা লব আ চরে 
্রাক্গণন্দিগকে তাঁহ। কথন ন| যায়। শুনি রাদসভনদ হইল বিশ্লাষ ॥ 
উহ দেখি ভৃপগুনন্দী কাযন্বপ্রধান। নিষেধ নবিল! নৃপে বঝীয়ে প্রমাণ ॥ 
» অনেক দৃষ্টান্ত দিয়। রাপাকে কহিল|। মহাকো।পে নৃশবর নন্দ'কে রুষিল। ॥ 
নন্দী বন্দী হৈল। এই হেন কালে । বলিতে ল।গিল। নন্দী মরি আমি লাগে ॥” 
(মছুনলনের ঢাকুর ) 
পূর্বেই বলিফাঁছি, তৃগুনন্দীর পূর্বপুরুষগণ সকলেই পাঁলরাজগগায় উচ্চপদে ও আত্মীয়তাশ্ত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন । রামপালের হন্ডে কৈবর্ত-প্রজীব ,ধ্বংস হইবার পর গৌঢাধিপ-গাঁলবংশের চেষ্টায় পরাজিত 
কৈঘর্রগণ দষাজবাহা ও অল্প শ্ত বলি! গণা হন। তগ্তনন্দীও পৃব্ব হইতেই তাহাদের প্রতি সেইরূপ ঘৃণ। গোষণ 
করিয়। আসিতেছিলেন, সহস। ভীহাদের গল চল করিতে ভৃগুনন্দী প্রস্থত ছিলেন না, কিস্ত বল্ল।লসেন সমাজ 
রক্ষায় অ্কই কৈবর্তের জল চল করিয়| বুদ্ধিমহারই পরি-য় দিয়া ভিলেন। ইহ! দ্বার! বঙ্গের একটি বিশাল ও 
বলশালী সমাজকে তিনি হস্তগত করিয়! ফেলিয়। ছিলেন । 

(৯৬) বল্লালমেনের কুলবিধি ও সমাষসংক্কার সম্বন্ধে মপরাপন বিষয় াঙ্গণকাণ্ড ১ম ও ২য় অংশ এবং 
দক্ষিণরাঢীয় ও বঙ্গজ কায়স্ব-কীণ্ডের উতিহাকিঅংশে টব । 

(৭৭) গৌড়রাজমালা, ৫৮ পৃষ্ঠা ও বঙ্গের াতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাঁণ্ড ২য়াঁংশ, ৩১ পৃষ্ঠ। দরষ্টবা। 

(৯৮) মানসী, ১৩১৯ সাল, ্রীু্ত রাখালচন্ত্র বন্দ্োপাঁধা (৭ মাঁনসীর প্রবন্ধে বারেন্ত্কুলগ্রশ্থ হইতে “জাতে! 
বঙ্পালসেনো গুশিগণিতত্ত স্য দৌহি্রবংশে 1” এই উক্তি উদ্ধার করিয়া কুলগ্রস্থের অসারতা-প্রতিপাঁদনে অগ্রসর 
হুইগ্লাছেন, কিন্ত অনেকেই জানেন যে, বারেন্কুজ।চার্গণ অনেকেই ভাল সংস্কৃত জানতন ন।, তাহাদের 
সংস্কত রচনায় যথেষ্ট গোলযোগ থাঁকিত , কিন্তু ভাহাদেব মুল বা্সালায় কোন গৌলই নাই। নদীয়। চক-চণ্তীপুর, 
ভারেঙ্গ! ও মাবর্গার কুলাচাধ্যগণের গ্রন্থে এইরূণ পাইয়া্টি-_ 

পঞ্চগৌত্ের পঞত্রাক্গণ আনয়ন কোরে শৌড়সগ্ুল পবিত্র করে আদ্দিশ্ব রাজার স্বর্গরোহণ। তদস্তে কিছু- 


৩৩৬ . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 1 অষ্টম অধ্যায়। 


সম্ভবতঃ মাতৃপ্রভাবেই বশ্লালসেন মাতামহবংশ-প্রতিষ্ঠিত সাগ্নিকবিপ্রবংশধরগণকে সমধিক 
সম্মান দেখাইয়াছিলেন। 

বল্লালসেনের সময় অসবর্ণ-বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, অথচ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, 
বল্লাললেন চালুক্যরাঁজতনয়া রামদেবীন*্* ও সুদশীন-মিত্রবংশোস্তব বটেশ্বর-মিত্রের কন্তা লক্ষণার 
পাণ্িগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয় যে, তৎকালে চালুকাবংশ ও কায়স্থ-মিত্রবংশ হরহ্ধ- 
ক্ষত্রিয় সেনবংশের সবর্ণ বলিয়া! পরিচিত ছিল। উত্তররাট়ীয় কায়স্ৃকুলকারিকায় লিখিত আছে 
যে, মহারাজ বল্লালসেন দূত পাঠাইয়া কন্তাসহ বটমিত্রকে নিজ-আবাসে আনাইয়া সেই কন্তার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত বটমিত্রের আত্মীয় বন্ধু সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বটমিত্র বর্লালকর্তুক পূজিত হইয়া মগধেশ্বর হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে 
এই বটমিত্রের বংশধরগণ আবার রাঁঢ়দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধনবলে উত্তর রাট়ীয়সমাজে মিলিত 
হুইয়াছিলেন ১**। এরূপ মনে হয় যে. বাঁদসিংহের নিগ্রহ হেতু তাহার আত্মীক্-স্বজন 
অনেকেই বল্লালপক্ষ পরিত্যাগ করেন । এদিকে বটমিত্র বল্লালকে কন্ত1 সম্প্রদান করায় তাহার 
প্রতি রুষ্ট হইয়া উত্তুররাটীয় আন্মীক-স্বজনগণ তাঁভাকে একঘরে করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ তাহার পরই উত্তররাট্রীয়-সমাঁজে বিবাহ প্রথার কতকটা বাধাবাধি হইয়াছিল। বট. 
মিত্রের কুলপ্রপঙ্গের পরই উক্জ কুলগ্রন্থে পাইতেছি যে, “আদিশুরাৎ বল্লালপধ্যন্ত পঞ্চকরণযূথে 
একাবলীধারা” অর্থাৎ আদিশুরের সময় হইতে বল্লালসেনের সময় পর্যান্ত পঞ্চকরণ-ঘরে 
পরম্পরের বিবাহে কোন প্রকার বাধাবাধি ছিল না, এক ভাবই চলিয়াছিল। বল্লাললেনের 
পর উত্তররাচ়ীয় কায়স্থসমাজে স্বতন্ত্র কুলপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল ।১*১ 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালসেনের পৃর্বপুরুষগণ পরম শৈব ছিলেন, তিনিও প্রথমে 


কালানস্থর তাহার বংশের দোৌহিত্রসন্ভ।ন জন্মিঃলন বলালসেন।*১**শ্ল্ল।লসেন কহিপেন যেষত মাতামহ কুলেতে 
জন্মেছিলেন মহারাজ আদিশ্র।” ইত্যাদি উক্তি ১হতে স্পই পাওয়া যা তেছে যে প্রাচীন কুলাচা্যগণ লল্লাল- 
সেনকে আদিশুরের ঠিক দৌহিত্র বলিন। জ।নিভেন না। তাহারা জানিচেন আদিশূরের বহু পুরুষ পরে তাহার 
কোন বংশধরের দৌহিত্র হইচেছেন বল্ল!ঙ্লসেন । 
(৯৯) লশ্ণসেনের মাধাই-নগর তাজ্লেখ, » লোক। 
(১) “মিত্রবংশে তদ। ধার। বটমিত্রশ্চ ভাগাবান্‌। 
কণ্তৈকা লক্ষণ! তসা,কুমারী রতুমন্দিরে ॥ ৭ 
দূতং প্রেষ্য সমানীর বল্লালে। গৌড়ভুপতিঃ | 
সা কন্যা পরিণীতবান্‌ বথাশান্্রনিজেচ্ছয়! ॥ 
বল্লালপূজিতে ভূত! বটে।হতৃৎ মশধেশ্বরঃ | 
তাতভ্রাতৃপরিস্ত্যাগী বিরাগী সব্ধ্ববন্ধুযু ॥ 
মগধাঁৎ পুনরাগ়াতো৷ বটধারা ধনাশ্ববৃৎ | 
রাড়ায়াং গীয়তে সর্বে কুলস্থানে পুনঃ স্থিতাঃ 8” (উত্তর-রাট়ীর কারিক1) 
(১১১) উত্তর-রাড়ীদ কাঃস্থকাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ ড্রষ্টব্য। 


সেন-রাজবংশ।] রাজন্যা-কীণ ও [৩৩৪ 
শৈব ছিলেন ও শৈব আচার-ব্যবচ্ঠারে লালিত পালিত ভি বাতা রর 
তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ে অন্যরক্ত ভহইলে কতকগুরি শৈব-বৌদ্ধ মিআ্রাচারও চালাইয়া 
গ্রাকিবেন। তন্মধ্যে চড়কপুজায় প্রচলিশ নীলাবভীর ব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । & ব্রতকথায় 
“সুলুক মুলুকের নন্দাপাটনের বাঁজকন্যা” বিয়া নাশাবতী্র শপরিচয় আছে। চানুক্যবংশই এক 
সময়ে স্ুলুক' বলিয়া পরিচিত ছিল। ধল্লান্ঃঘেন চালুকারাক্কন্ার পাণিগ্রহণ করেন। পরই 
রাজকন্তা হয়ত পতির সহিত চড়কের অন্লগ্ভান করিভেন, তীঁভার গৌনব-স্ুতি-রক্ষার্থই হয়ত 
চড়কে নীলাবতীর পুজার ব্যবস্থা উয়। বন্মাপসন পুনবায় যখন বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা ছাড়িয়া 
শান্ত বা শৈব তান্ত্রিক হইলেন, হখনও সেই পুর্পান্ুচান পরিতাক্ত ভর নাই । বল! বাহুল্য, 
বল্লালসেনের শৈব-তাস্থিকাচার-গ্রহণের সহিহ নছ বৌদ্ধন্ান্থিক ভীভাবর সঠিত শৈব-তীন্ত্রি 
হইয়াছিলেন, অবশ্ত শ্াভাঁর! বভদিনের অন্তষ্ঠিত সকল আচার-বাবভার এককালে পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । এই সময়ে ধন্মের গাজনই শিবেব গাজনে পরিণত হইল । 

১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে গৌডেশখবর হইবাদ পর বল!তলর মতেগতি আবার পরনের আদর্শের 
দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই সমর হইকৃতই বেদ, স্তি ও পুরাণোদিত সনাতন ধর্মের 
দিকে তাহার লক্ষা পড়িয়াছিল, ভাঙ্গার প্রহুতৰ তিনি দান্সাগর 'ও 'অদ্ভতসাঁগরগ্রন্থ-সঙ্গলনে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ বল্লালসেন চ!ংলুকাবাজকন্ত! রামদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, 

, তাহার গর্ভে লঙ্গণাসেনের জন্ম 1১*২ ৬৪৭ হিজরী বা ১২৪২ 

খৃষ্টাব্দে মুসলমান-উরতিহাসিক মিন্হাঁজ লক্ষমণাবতী বা গৌড়ে আসিয়া 
এখানে যেন্ধপ লক্ষণসেনের জন্ম-বিবরণ শুনিয়াহ্িলেন, তাহার তবকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থে তাহা 
এইন্ধপ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন,_- 

ইহলোক হইতে তাহার পিতার স্থানান্তবকালে লখঅণিয়া মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাজমুকুট 
তাহার মাতৃগ্ভে স্থাপিত হইয়াছিল এবং সকলেই ভার আলজ্ঞার বশবন্তী হইয়াছিল। খলিফা- 
বংশের ন্যায় হিন্দুরাজগণ ও ধর্মরক্ষক বলিন্না পরিচিত ছিলেন। লখবণিয়ার জন্মকাল নিকট- 
বর্তী হইলে তাহার মাতা প্রসবের লক্গণ বুঝতে পারিয়' জ্যোতিষিগণকে আনাইলেন, তাহারা 
শুভ লগ্ন ঠিক করিয়া এক বাঁকো জানাইলেন ফে, কুমার এখন জন্মগ্রহণ করিলে তাহার 
নিতান্ত অণ্তভ হইবে, কখনই রাজ্যলাভ*করিতে পারিবে না, কিন্তু বর্দি হুই ঘণ্টা পরে জন্ম 
হয়, তাহা হইলে ৮০ বর্ষ রাজা করিতে পারিবে । জ্যোতিষিগণের_ মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া 
বাজ্জী আদেশ করিলেন যে, তীহার প' দ্খানি বাঁধিয়া কুলাইয়া মাথা ছেঁট করিয়! রাখা হউক । 


(১*২) “ধরা ধরান্তঃপু, মৌলিরত্রচালুকভূগালকুলেন্ুরেখা। 
তস্ত প্রিয়া তৃপ্বহমনভু মলপ্চীপৃথিব্যোরণি রামদেবী ॥ 
বহদেবদেবকম্তা পেহংস্তরাস্যামিব শ্রীমন্লক্মণসেনমুস্তিরজনি গ্্/পালনারায়ণঃ।” 
(লক্ষ্রণসেনের মাধাইনগর তাভ্রলেখ, ৯-১* গ্রোক ) 


৪6৩ 


৩৩৮ রি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ॥. [অষ্টম অধ্যায়। 


তাহাই করা হইল। যথাকালে জ্যোভতিষিগণ শুভ মুহর্ত জাঁনাইলেন। রাঁজমাতাও তখনই 
তাহাকে নামাইয়া প্রসব £করাইবার, জন্ত আদেশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ লখ্মণিয়! ভূমিষ্ঠ 
হইলেন | কিন্তু রাজমাত! প্রসববেদন! সহা করিতে না পারিয়া ইহলোক তাগ করিলেন। 
সগ্ভোজাত শিশু লখ্মণিয়াকে সিংহ'সনে অভিষিক্ত করা হইল ।+১*৩ 
“ লঘুভারতকারও প্রায় ৪০ বর্ষ পৃর্ববে বিক্রমপুর হইতে প্রবাদ শুনিয়া লিখিয়াছেন,__ 

“লোকপরম্পরায় প্রবাদ শুন! যায়, মিথিলায় যুদ্ধাযাত্রাকালে বল্লালের মুত্যুনংবাদ প্রচারিত 
হয়, এই সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ করেন ।৮১*৪ 

মিন্হাজের 'ইহলোক হইতে স্থানাস্তরকালে, জা যদি “বিক্রমপুর হইতে; বল্লালিসেনের 
স্থানাস্তরগমনকালে” এইরূপ অর্থ করা ঘায়, ভাঙা হইলে লঘুভারতবণিত, প্রবাদের সহিত 
সামগ্রস্ত থাকে । কাশীপ্রভৃতির জ্যোতিযিগণ অদ্ভতসাগর প্রণেতা বল্পালসেনকে মিথিলাধিপ 
বলিয়াই বিশ্বাস করেন ।১*ৎ এরূপ স্থলে বল্লালসেনের মিথিলাজয় সম্বন্ধ যে প্রবাদ আছে, 
তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সাধারণতঃ পৃর্বতন ভিন্দুরাজগণ দূর দেশে দিগ্রিজয়গমন- 
কালে তাহার পুত্র বা কোন পরমাক্ীয়ের উপর রাজাশাসন-ভার দিয়া বাইতেন। বল্লালসেনের 
মিথিলা-অভিযানকালে সম্ভবতঃ চালুক্যরাঁজকন্ঠ বুদ্ধিমতী রানদেবীর উপরইঈ বিক্রমপুরের শানন 
ভার অর্পিত হয়, অবশ্ঠ তিনি উপদুক্ত অমাভাগণের *বামশেই রাজসার্দ্য নির্বাহ করিতেন। 
প্রসবান্তে তিনি ইহলোক পরিভাগ করিলে মনাভাগণ লক্ষাণসেনকেই সিংভাপনে বসাইয়। রাজ- 
কার্ধ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। দাননাগরের উপক্রমে মঙ্গারাজ বন্লালদেন যেরূপ *গর্ভেশ্বর 
বলিয়া! নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, লক্মণনেন9 সেইনূপ গির্ভেশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়া 
থাকিবেন। তাহার জন্মাভিষেক হইচ্ত বিক্রমপুনে যে বাঙ্গান্দ গণিত হয়, তাহার জন্মকালে 
অধিকৃত মিথিলা-রাজ্যে ৭ হয়ত বল্লালমেন সেই আবু ঢালাইয়া থাকিবেন, তাতাই “লক্ষণ-সংনৎ 
বা 'লসং, নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে 1 গুতরাং লক্ষণসেনের জন্ম মিগিলার ও বাঙ্গালার 
ইতিহাসে বিশেষ ম্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে । 

পিতার স্ায় লক্ষ্মণসেনও এক জন নচাবীর, পরম পান্মিক ও বভশাস্ত্দর্শী ছিলেন । 
তাহার মাধাইনগরতাম্রলেখ হইতে জানা যায় যে, কৌমারকাল হইতেই তিনি রণস্থলে বীরত 
প্রদর্শন করিয়াছেন, কলিঙ্গের 'অঙ্গনাদিগের সঠিত ঠিনি কৌমারাকেলি করিয়াছিলেন। রণ- 
স্থলে কাশীরাজ ও তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেশ 1১৬ এবং তিনি নিষ্ধবিক্রমে কামরূপ 


(১৬) 091. 1২2৮০119512792061-৭ 25517) 0১555, 
(১৪) “প্রব।দঃ শ্রায়তে চাত পারল্পরীণবানুয়।। 
মিথিলে বুদ্ধনাত্রায়াং বল্লালোইভৃদ্স ভধ্য নিঃ। 
তদানীং বিক্রমপুরে লগ্্রণে। জাতবানসৌ ।” (লঘুভারত ) 
(১০৫) মহামছে।পাধ্যার় ঈধ।কর দ্বিবেদীর গণকতরঙ্গি গা, ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(১৬) "হ্যাদ্‌গৌড়েশ্বর ভ্রীছটহবণ (1) কর্ম যন্য কৌমারকেলি; কলিগ নাগ নাভি..*বন্তপূর্বব:। যেনাসৌ 


সেন-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাওড ৩৩৯ 


বশীভূত করিয়াছিলেন তৎপুত্র বিশ্বব্ধপসেনের মদনপাড় তামরলেখেও স্পষ্টুই লিখিত আছে যে, 
“হলধর বেলরাম ) ও গদাধর ( জগন্নাথের . অপিষ্ঠানবেদী দক্ষিণ-সমৃদ্রকূলে ( অর্থাৎ পুরুষোত্তম- 
ক্ষেত্রে), অসি, বরণা ও গঙ্গার সগমস্থান পিগ্বেখবর-ক্ষেত্রে (শীধামে), এমন কি ব্রহ্গার, ষজ্ঞভূমি 
ব্রিবেণী-সঙ্গমে তিনি সমুচ্চ যন্রমূপ সঙ ধভ সমরজয়ন্তস্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন ।,১,৭ 

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বলা যাইত পারে, কেবণ বারাণসীপাম বলিয্াা। নহে, পশ্চিমে সুদুর 
প্রয়াগে ভ্রিবেণীসঙ্গন এবং দক্ষিণে পুর্ধসেভিণজের পর্যান্ত তাহার বিজয়পতাঁকা উতভিয়া 
ছিল, সুতরাং গৌড়েশ্বর লঙ্গাণসেন একজন মাদান্ত বৃপতি ছিলেন না । এদিকে কনৌজরাজ 
(কাশীপতি ) গোবিন্দচন্দ্রের তাখনালন হইতে জানা বাঁ বে, ১১০২ বিক্রম-সংবতে (১১৪৬ 
খৃষ্টাব্দে) তিনি মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ত্র ভাএশাসনখানি মুল্সগিরি বা মুঙ্গের হইতে 
সম্পাদ্দিত হইয়াছিল ।১*৮ সম্ভবতঃ ্ সদ: “সনরাজের সি কাশীপতির সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল, পরে লক্ষ্মণসেন তাহাকে গরাজিত করিয়া গ্রঙ্াগ পর্য্স্ত তাহার অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। দাক্ষিণাতোও যে এক সময়ে তিনি বুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তাহার সভাস্থ ধোরী 
কবির পবনদূত হইতেই তাহ! জানিতে পাতা যাইতেছে, সুতরাং লক্্মণসেনের পাশ্চাত্য ও 
দাক্ষিণাত্য-বিজগ্গ নিভান্ত কবিকল্পনা নে । 

লক্মণসেন যেন মহাবীর, ৩মন পান্সিক, তেমনি স্থপপ্ডিত ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল 
ছিলেন। সমসামগ্িক গ্রন্থ ও লিপিমাল ইইতে বেশ জান! যাইতেছে, তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত 
ছিলেন। পিতাপুত্রের বিরোর সম্বন্ধে এ দেশে যে প্রবাদ মাছে, তাহা কতদূর বিশ্বীমষোগ্য 
বলিতে পারি না । আধুনিক অনেধ, গ্রন্থেহ ফোম বা চন্মকার-কন্তা প্রসঙ্গে লক্ষমণসেনের 
নিব্বাসন বা পিহরাজা পরিতাদগণ কথ' ৩12) কিন্তু ব্ুশন্দনের মূল-ঢাকুবে বণিত হইয়াছে-_ 

"অনেক ভাবিয়া রাজ! বিবাহ না কৈল। হথাপি ডোমের কন্তা ছাড়িতে নারিল ॥ 

তদস্তরে আর এক শুন বিবরণ | ধন্তাথু বিদেশ গত রাজার নন্দন ॥ 

ত্বাহার বনিতা সাধৰী থাকে নিজ ধামে। বিরহিণী হয়ে আছে পদ্মনিরীক্ষণে ॥” ইত্যাদি । 

বললাল পুত্রবধূর বিরহ-প্লোক পড়িরাই পনার্থে বিদেশগত লক্ষ্মণসেনকে অতি সত্বর আনিয়া 
দিবার জন্ত কৈবর্তগণকে আজ্ঞা করিয়াছিলন। 


কাঁশিরাজঃ সমরডুবি জিতে। ফন্-..খার।ভীর-+-2াধাতিশ্চরপজ্রজনা নিশ্মমে কম্মণাপি()॥ জাকৌমারং সমরকৃতি*** 
“বক্রমবশীকৃতকামীপ” (লগণ:লনের মাধাইনগর-তাজ্রলখ। ১১ গ্লোক ও শেষ পরিচয়াংশ ) 
1 “বেলায়: দক্ষিণ।কেমুসলঘরগণী1শনংবালবেদযাং 
ক্ষেত্রে বিশবেশবরহ্ত স্কুরদসিবরণাপলেবগঞ্জোশ্মিভীলি | 
তীর়েৎসঙ্গে ত্রিবেশা(; কমলভ বমখা রস নিব পুতে 
যেনোচ্চৈধজ্সযুপৈঃ সৎ সম+জতস্তনালাগ্তধায় ॥ 
( বিশ্বঝগাসেনের মদনপ।ড-তী স্্রলেখ, ১২শ গ্লে।ক ) 


(১১৮) 10078051১00 17001595৬৩৯ 0 0 সি 


৩৪০ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যায়। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, বল্লালসেন প্রিয় পুত্রকে কখনও নির্বাসিত করেন নাই, পিভার 
আঁদেশেই সম্ভবতঃ ধনসংগ্রছের জন্ঠ লক্ষমণসেন বিজয়ধাঁত্রা করিয়াছিলেন । 

দানসাগরের উপসংহারে লিখিত 'আছে, “ধর্মের অভ্যুদয় ও নান্তিকগণের পদচ্ছেদ করিবার 
জন্য. সরস্বতীপরিবৃত সাক্ষাৎ : শ্রীকান্ত নারায়ণই কলিকালে বল্লালসেনরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন।+১*৯ এদিকে মাধাইনগরতী ভ্রশাসনে লক্ষমণসেনও বন্থদেব ও দেবকীর গর্ভজাত সাক্ষাৎ 
'্াপাল-নারায়ণ, বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, মে কথা আরস্ভেই লিখিয়াছি। উভয় সমসামগ়িক 
বিবরণী আলোচনা .করিলে মনে হইবে নে, বুদ্ধ বল্লালসেন পঞ্ডিতমগ্ডলীর সাহায্যে যে 
হিন্দুধম্ম-সংস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তংপুত্র লক্ণসেন সেই সকল কার্য বাহুবলে ও 
বিগ্কাবলে কতকটা স্ুসিঙ্ধ করিঘ্াছিলেন। রাঁটীয়-কুলমঞ্জরী নামক ব্রাঙ্গণকুলগ্রস্থে 
স্পষ্ট লিখিত.আছে, নহারাজ বল্লালসেন মৃত্যু কাঁলে প্রিয় পুত্র লক্মণসেনকে তৎকর্তৃক প্রারব্ধ 
সমাজসংস্কার সুসম্পন্ন করিবার জন্ত আদেশ দিয়া যান, লক্ণসেনও পিতার অন্তিম বাসন! 
পুর্ণ করিয়াছিলেন ।-১* 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালসেনের অগ্তিমকাণে আবার বেদ, স্মতি ও পুরাণের সম্মান 
বাঁড়িতেছিল। লক্ষণসেন সম্ভবতঃ পিতার শেষ অভিপ্রার় অনুসারেই বৈদিক ও তান্ত্িকগণের 
সমন্ধয়-চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাননে অধিষ্ঠিত হহয়া দেখিদ্নে, যদিও শেষাবস্থায় 
বল্লালসেন নাস্তিক ঝ! বৌদ্ব-উচ্ছেদ ও বেদাভ্যদযের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
প্রবস্তিত তান্রিকতায় হিনুসনাজে প্রশ্ছন্ন ঝৌদ্ধাচার এ্রলারিত হইয়াছে । ত্তিনি উপযুক্ক মন্ত্রী ও 
সচিবগণের সহিত যুক্তি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভান্ত্রিক-কুলাচারের প্রশ্রয় দিলে 
কঙ্কালসার বৈদিকধর্ম্ম নামমাত্রে পর্যবসিত হইবে । অঃবদিক ভোগ-বিলাসময় প্রচ্ছন্ন-তান্ত্রিক- 
বৌদ্ধাচার সমাজকে গ্রাম করিয়! ফেলিবে, ভাই তিনি অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া পশুপতি ও 
হলায়ুধের সাহায্যে ধীরে ধীরে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ হইলেন। তৎকালে তান্্রিকগণ তন্ত্রবযতীত 
অপর কোন শান্ত্রই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না, সুতরাং লক্মণমেনকেও প্রথমে তন্ত্রের 
আশ্রয় লইতে হইল । তাহার প্রধান ধর্মাধিকারা ও রাকজপপ্ডিত হলাযুধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও 
তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সেই সমরের উপযোগী মবস্তস্ক্ত নামে এক মহাতন্্র প্রচার করিলেন। 
হিন্দুদমাজে সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ সান্ত্িকগণ বিরোধী না! ভয়, যেন এই মহদভি প্রায় 
সিদ্ধির উদ্দেশ্তেই মত্ম্তস্ক্ত মহাতন্ত্র রচিত হইয়াছে ।, প্রথমেই মতন্তকুক্ে বীরাচারীদিগের 
অভিমত তারাকল্প ; একজটা, উগ্রতারা, এবং ত্রিপুরাদেবীর পুজাক্রম, মন্ত্রোদ্ধার, তৎপয়ে বৌদ্ধ 


(১৯) “ধন্মগাভাদয়ার নন্তিকপবেচ্ছেঘয় জাত; কলো 
ঞকাস্তে।হপি নরম্বহীপরিবুতঃ প্রতাক্ষনারায়ণত ৪” 

| (বিশ্বকোবক।ধা।লয়ে রক্ষিত দাঁনদাগরপুখি ২১২1২ পৃষ্ঠ ) 

(১১০) বঙ্গের জাতীয় হতিহান, রক্ষণ ক(গু, ১মাংশ (হয় সংঙ্গরণ ) ১৪৮-১৪৫২ পৃঠ1। 


সেন-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৩৪৪ 
তশ্থান্থমোদিত মহাচীনক্রমে তারার বীরসাধন ও বালসাধরন্বতক্রম রর | 
ংস! করিয়া যেন বৌদ্ধ তন্ত্রাম্মারেই ভাবার স্তব কর হইয়াছে 1১১১ 
প্রথমাংশ পাঁঠ করিলে মবস্যন্থক্ত যেন বীরাচারীই প্রিয্ন বন্ত বলি 
বীরাচারসমর্থন করা মৎস্যন্ক্র-তস্মকার ভলামুধের উদ্দে্ নহে | 

/ নহে 


মধ্যে মধ্যে বেদের 


যা মনে হইবে, কিন্ত 
এতি, স্মৃতি এবং পুরাণে যে 
সদাচারের বিধান আছে, মৎ্দ্যহ্থক্তের পরবর্তী পটল হইতে রস্থনমাণ্ডি পর্যান্ত অংশে তাহারই 
তিনি সমর্থন করিয়া! গিগ্লাছেন। বর্তমান বঙ্গার িন্দুনমাজ থাহ। সদাচার বলিয়া অগ্তাবধি 
পাঁলন করিতেছেন, পর্তমান শান্ত, শৈব ও বৈষ্বগণের প্রধানতঃ অনুষ্ঠেয় আহ্বিক ও 
মাসকৃত্য, বারব্রত এবং নানা দেবদেবার পুজামন্বাদিতে মৎস্যস্থক্তের অধিকাংশ ভূষিত | মৎস্য- 
স্ক্তের ৩১শ পটল হইতে ৪১শ পটল পর্ম্যন্ত আলোচন! করিলে সহজেই মনে হইবে, মন্বাঘির 
প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষয, চাতুর্ণের অবশ্ত কর্তব্য ও প্রারশ্চিত্বাদি যাহা 
নিরূপিত হইয়াছে, হলামুধ ভাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়! নৎস্যন্ক্তে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তিনি প্রথমে তার! প্রস্ৃতি তান্ত্রিক দেখদেবীর পুজ: 9 মাহান্ম প্রচার করিয়! বীরাচারীদিগকে 
হাতে আনিয়াছেন। তৎপরে মগ্ত১১২ ও মাংসাদির বেষ্ট নিন্দ! করিয়া তাহার অসাত্বিকতা ও 
প্রায়শ্চিন্তার্ তা প্রতিপাদন করিয়াছেন 1১১৩ অবশেষে বোদ্ধাধির বথেষ্ট নিন্দ1! করিতেও মত্স্তা- 


(১১১) বৌদ্ধ তন্বমতে তারা লোকেস্বর বুদ্ধের স্»' এবং তাহার একটি ন।ম প্রজ্ভাপারমিত | মৎসাশুক্ত- 
তস্থে ৭ম পটলে-- 
৪ এলোকেশন্ত হ হাপ্যথমশ। বালা নুঙ্ধ। কালী গে স্বাহা পবা বিংধয়1॥৮ 
এ পটশে-_- ““ভায় জয় ত।রে দবি নমণ্ডজে প্রবতি ভবতি যাণহ সমস্টে। 

প্রজ্ঞ(পারণমতামিতচরিতে প্রণতজনানাং ছ্রবিতক্ষফিতে ॥” 

এইরূপে মৎস্থসুস্তে তারা লোকেশস্থত। ও প্রজ্ঞপারমিত। নামে কীত্তিতা। 

(১১২) “নারিকেল খঙ্জ ক পনুদঞ্চ শধৈব 51 
এক্ষবং মধুকং টক্কং তালফেঃব চ মাক্ষিকম্‌॥ 
ক্ষান্ত দশমং জেয়ং গৌড়ীং চৈকাদশং শ্মৃতম্‌ ॥ 
পৈঠীহ দ্বানশং প্রোকং সঙেনয।মধমং স্মৃতম্‌ ॥ 
মধ্যনং মধুজং গৌড়ং শেষকো তম মিষ্যতে 
এতদ্ঘবাদশকং মদ্যং ন পতব্যং,দ্বিজৈ: কৃচিং॥ 
কমা গীত্ব। হর বিপ্রে! মরণান্তিকমাঁচপেত 8৮ ( মত্ত্যমত্ত» ৩৬ পটল ) 

১১৩) “যে যজ্জেনাশ্বমেধেন মাসি মাসি বতব্রতঃ। 

মাংসানি চ ন পাদেদ্যস্তয়োঃ পুণ/ফলং সমং ॥ 
বাদশাবং ত্যজেদ্‌ যস্ত ব্রন্মলৌকে মহীয়তে । 
সংবৎসরত্ত দেবেশি সর্ববযজ্ঞ লং লতি ॥ 
যাবজ্জীবং তাজেদ্যস্ত্র সোইল্মাকং মমতাং ব্রজেখ। 
নৈত্যিকং পৈভৃকং কাম্যং দর্বত্েব বিবজ গে । 
যেন মাংসং পরিতান্তং মৌহগি মৎলাং ন ভক্ষয়েত |” (মধ্থহজ্ত ৩৭ গং ) 


৩৪২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যায়। 


সুক্তকার পশ্চাৎপদ হন নাই ।১১৪ “এদিকে প্রত্যেক মহাপুজায় পুজা ও হোমাদির মধ্যে 
বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। বল! বান্ুল্য যে তান্ত্রিক পুজাদিতেও বৈদিক 
মন্ত্র চালাই বৈদিক ও তান্ত্রিকের মধ্যে সমন্বয়ের স্পষ্ট উদ্ভোগ চলিয়াছিল। 
মহারাজ লক্ষণসেন এক দিকে' যেমন মৎস্তমক্ততন্ত্র প্রচার করাইয়া সাধারণ তাস্ত্রিক- 
গণের কদাচার বর্জনের উপায় করিলেন, অপর দিকে আবার বারেন্দর-ব্রাহ্মণসমাজের জন্ত প্রধান 
মন্ত্রী পশুপতি দ্বারা “সংস্কার-পদ্ধতি” এবং রাট়ীয় ও বারেন্দ্রবি প্রসমাজের ব্রাহ্গণত্বরক্ষার সুব্যবস্থা 
করিবার জন্ত হলায়ুধস্বারা প্ব্রাঙ্মণ-সর্বস্” প্রচার করাইলেন। এই সময়েই হ্লাযুধের অপর 
ভ্রাতা পর্তিতবর ঈশান গৌড়-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের জন্ত “আহ্িক-পদ্ধতি” প্রচার করেন। 
লক্ষ্মণসেন কি্মপে বঙ্গের হিন্দু-সমাজের উন্নতি করিবার জন্ বত্রবান্‌ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত 
চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে | বিশেষতঃ মতস্যস্ক্ত আলোচনা 
করিলে মনে হইবে যে, লক্ষমণসেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজও প্রায় সেই 
প্রণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে । 
লঙ্ম্মণসেনের যতগুলি তাম্রশামন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জান! যায় যে, তিনি বৈদিক- 
বিপ্রভক্ত ছিলেন, বৈদিক বিপ্রগণের উদ্দেশেই তাহার তাত্রশাসনগুলি উতৎকীর্ণ হইয়াছে, 
কোন তীঁম্রশাসনে তাহার তান্ত্রিক ভক্তির আভাস নাই, তাহার আধিপত্যকালে সমস্ত গৌন়্- 
মণ্ডলে বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই একপ্রকার সর্বেসর্বা হইয়! উঠিতেছিলেন, ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির 
উপরই তাহার! প্রতিপত্তি চালাইতে ছিলেন। এমন কি শুন্তপুরাণে সংযোজিত “নিরঞ্জনের 
রুণ্মা' নামক অংশ পাঠ করিলে বেশ মনে হইবে, বৈদিকেরা ধন্দ্ব বা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের' উপর 
যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছিলেন। সদ্ধর্ম্িগণের উপর যেন তাহারা জিজিয়! কর বসাইয়! ছিলেন। 
ধাহার! বৈদিকের ইচ্ছানুরূপ কর ন! দিত, তাহাদের কষ্টের সীমা! থাকিত ন11১১৫ গোড়েশ্বর 
(১১৪) “অন্পৃথমণ বক্ষা।মি তাং শৃণুধ নরাননে | 
বৌদ্ধান্‌ প।গ্ুপতাংশ্চৈৰ লোকায়তিকনান্তিকান্‌। 
বিকর্ণান্থং দ্বিজং স্পৃষ্ট1 সচেলে! জলমাবিশেৎ ॥" 
( মত্স্রনুক্ত, ৩৮ পটল ১ষ গ্লোক ) 
(১১৫) “মালদহে লাগে কর দিলএ কল্প যুন। 
দধিন্ত। মাগিতে বাম, জার ঘরে ন।ঞ্ি পাএ, 
মাপ দির! পুড়াএ ভুবন ॥ 
মালদহে লাগে কর, ম| চিনে আপন ঘর, 
জালের নাহিক দিসপাস। 
ধোলিষ্ট হইল বড, দস বিস হয়! জড়, 
সন্ধর্থিরে করএ বিনাস ॥ 
বেদে করে উচ্চারণ, ঘের্যাগ অগ্নি ধনে ঘন, 
ছেখিজ| সন্ত।ই কষ্গামান। 


সেন-রাজবংশ |]; রাজন্য-কাগণ্ড ৃ ৩৪৩ 
কিন্তু তাহার প্রতিবিধানে মনই দিতেন না। খুসঠীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে বৈদিকেরা মালদহ 
অঞ্চলে যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছিলেন, &ঁ সময়ে লক্ষণেসেন বোধ হয় বিজয়পুরেই অবস্থান 
করিতেন ও পরম ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পবনদূত হইতে জানিতে পারি যে "হাক 
[রাড] দেশে গঙ্গাতীরে সেনবংশের ইঞ্টদেব মুরীরি অপূর্বব সৌধমাঁলায় অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন।১১৬ বিজয়পুরে উন্নত স্কন্ধাবারে লক্ষণসেনের রাজধানী ছিল 1১১৭ তাহার 
রাজধানীতে আদিরসের আ্োতটা .কিছু বেশী প্রবাহিত তইত। রাজধানীর মধ্যে প্রকান্ঠ 
রাজপথ-স্বারাঙ্গনাগণের মঞ্রীর-নিকণে চমকিত ও নিশীথের অন্ধকার স্বেচ্ছাবিহারিণী অভি- 
সারিকাগণের চঞ্চল গতিতে মুখরিত। সন্ত্রান্ত নাঁগরীগণগ নাগরিকগণের সহিত জ্যোতস্সা- 
লোকে দোলায় চড়িয়া প্রেমালাপে রজনী অতিবাহিত করিত 1১১৮ এই সময়ে রাজোশ্বর ও 
তাহার প্রধান সভাসদ্গণের কিরূপ রুচি আসিয়া! পড়িয়াছিল, রাজকবি ধোঁয়ীর "পবনদূত, 
অন্ততর সভাকবি গোবদ্ধনাচার্যের "আর্ধ্ানপুশতী? ও মহাকবি জয়দেবের প্রসিদ্ধ 'গীতগোবিন্দ' 
পাঠ করিলে সহজেই বুঝ| ষায়। গোবদ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ ধোয়ী 
এই পঞ্চজনে মহারাজ লক্ষণসেনের সভা অলম্কত করিতেন 1১১৯ গীতগোঁবিন্দের প্রারস্ত 


মনেত পাইঅ। মন্ম, সভে বোলে রাখ ধন্ম, 
তোমা বিনে কে করে পরিস্থান ॥ 
* এইরূণে খিজগণ, বরে স্থষ্টি সহারণ, 
ঈ' বড হোইল অবিচার! 
বৈকুষ্ঠে থাকিয়। ধন্ম, মনেত পাইম। মন্ম, 
মায়াত হোইল অন্ধকার ॥ 
ধন্ম হইল যবণরপী * মাথাঅত কাল টুপি, 
হাতে শোভে নিরিচ কাম।ন। 
চাপিঘ| উত্তম হয়, ব্রিভুবনে লাগে ভয়, 
খোদা বলিঅ! এক নাম ॥” (শুহ্যপুরাণ ) 
(১১৬) “তন্মিন্‌ সেনাম্বয়নৃপতিন। দেবরাজ্যাভি 'ষক্তে| 
দেবঃ স।ক্ষাদ্বমভিকমল!কেলিকারো মুরারিঃ। 
পাঁণো লীঞ্গা কমলমসকুদ্য ৎসমীপে বহস্ছে। 
লক্্ীশঙ্কাং প্রকৃতিহ্ভগাঃ কুর্র্বতে বাররামাঃ ॥” (গবনদূত ২৮ শ্লোক ।) 
(১১৭) 'ন্বব্ধাবারং বিজয়পুরমিতুযন্নতাং রাজধানীং 
দৃষ। তাবতৃবনজয়িনত্তত্র রাজ্ঞোহধিগচ্ছেঃ | 
গল্গাবাতন্মিব চতুরো যর পৌরাঙ্গনানাং 
সপ্তেগ।নে মপ্দি বিতনোতাঙ্গসংপাহন।নি ॥” উই ৩৬ প্লোক। 


(১১৮) পবনদুতে ৩৯ হইতে ৪৫ গ্লোক জ্রষ্টব্য। 


(১১৯) বূপসমাতন লগ্ণলেনের সভামগুপদ্বারে এইরূ ৷ প্রোক দেখিয়াছিলেন-- 


৩৪৪ . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস , [আইম অধ্যায়। 


শ্লোকে লিখিত আছে-_ষে “কথা বাড়াইতে উমাপতিধর, বিশুদ্ধ অথচ স্থুললিত রচনায় জয়দেব, 
ছুরুহু কবিতা ক্রুত রচনায় শরণ, শৃঙ্গারঘুটিত ভাল রচনায় আচার্য্য গোবর্দনের তুল্য কে স্পর্ধা 
করিতে পারে, কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর ।'১২* 

বিজয়সেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্য)স্ত তিন পুরুষ যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই থাকিতেন। রাজ্য- 
বিস্তারেচ্ছা, যুদ্ধজয়াশা, ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সংস্কার নিয়ত তাহাদের একমাত্র চিন্তার 
বিষন্ন ছিল। বাঙ্গালীর নিতান্ত ছুরদৃষ্ট, তাই বৃদ্ধ বয়সে লক্ষমণসেন স্বভাবসিদ্ধ আকৌমার- 
আচরিত সন্কল্প হইতে যেন দূরে সরিয়া! পড়িয়াছিলেন। আজীবন বুদ্ধবিগ্রহে লিগ্ড থাকিয়া 
বৃদ্ধ বয়সে তাহার সহিত তাহার সেনানী ও কর্মচারিবৃন্দেরও যেন আলস্য ও জড়তা আসিয়! 


উপস্থিত হইয়াছিল। 
যে দেশের প্রজা-সাধারণের বীরত্ব কথ! একদিন কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাতা পর্যন্ত কীঙিত 


হইয়াছিল, যে দেশের প্রজার রাঁজভক্তি অনন্ঠসাধারণ বলিয়া কাশ্ীর-এঁতিহাসিক কহলণকে'ও 
চমত্কুত করিয়াছিল,-_-আলসা-পরতন্ত্র হইয়া বাভিচারঝআোতে গা ঢালিয়! দিয় এখন তাহারা 
যেন পূর্বপ্রক্কতি হারাইয়াছেন, পুর্ব পুরুষের গুণগৌরব বিস্মত হইয়াছেন! আলস্যের 
প্রধান অলঙ্কার ভীরুতা আশ্রয় করিয়া অনেকে অদৃষ্টবাদী হইয়। পড়িয়াছেন। পালবংশের 
আধিপত্যকাঁলে শাকদীগী ব্রাক্মণগণ এক প্রকাঁর সর্বেসর্ধা ছিলেন-_তীহারা' কেবল পুর্ব্ব- 
সম্মান ও কর্তৃত্ব বলিয়া নতে। সাগ্লিক ও বৈদিক বিপ্রবংশধরগণের অভ্যুদয়ে ও ধর্দনৈতিক 
কর্তৃত্বে তাহারা যেন কতকটা সমাঞ্জবাহা হইয়া পড়িতেছিলেন, সুতরাং তাহালা যে 
সেনবংশের অধঃপতন কামনা করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। তখনও তাহারা জ্যোতিঃশাস্ত্ 
লইয়াই একপ্রকার জীবিকানির্বাহ করিতেছিলেন। এদিকে তাহারাও জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া রটনা করিতে লাগিলেন যে শীঘ্বই গোৌড়বঙ্গে তুরুষ্ষের অধিকার 
বিস্তৃত হইবে। ঘটনাক্রমে সংবাদ আদিল বে 'মুসলমানেরা মগধ অধিকার করিয়াছে 
ও নালন্দার প্রধান বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। এ সংবাদ জ্যোতিষিক 
উক্তির সমর্থন করিল। তাহা সমস্ত গোৌড়রাছে রাজপুরুষ ও সন্ত্রান্ত প্রজাদিগের মধ্যে 
ভীতিসঞ্চারিত করিল। দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বান করিগ্না অনেকেই জন্মভূমির মায়া ত্যাগ 


“গোবদ্ধিনশ্চ শরণে। জয়দেব উমাপতিং | 
কবিরাক্শ্চ রত্বানি পঞচেতে লক্ষণস্য চ ॥" ( কবিরাজজপ্রতিষ্ঠ1 ), 
(১২৯) “ধাচঃ পলবয়তুমাপতিধরঃ মন্দভশুদ্ধিং শিরা 
হানীঙে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যে। ছুরুহে জতে। 
শঙ্গা রোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরা চাধ্যগে। বর্থান- 
স্পদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো! ধোয়ী কবিগ্ম/পতিঃ ॥” 
নারায়ণ ভট্টের গ্বীতগোবিন্পটাকামতে ই গ্লে।কটী লক্্রণদেনেরই রচিত । তাহা হইলে লঙ্গমণমেন আচার্ধয- 


গ্োবর্ধীনের উপর যেরূপ স্বতিব।ক্য প্রয়েগ করিয়াছেন, তাহাতে ঠাহার আদরণের পর কতটা রুচি ছিল, তাহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 


সেন-রাজবংশ। ] রাজন্য-কাণ্ড ৩৪৫ 


করিল ;--অনেকে পুর্বব £ 
রে ঠ টি পুর্ধববঙ্গে আশ্রয় লইল, কেহ কেহ উত্তরে সুদূর হিমালয়-গ্রদেশে কেহবা 
রর রে লঙ্গে গিয়া যেন ই।ফ ছাড়িয়া বাচিল। এ্তিহসিক মিন্হাজ সেই পলায়নের আখ্যা 
্‌ রা লপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ৷ যখন গৌঁড়-রাবাদী উচ্চ হিন্দুসমাজ অলীক আশঙ্কায় বিব্রত, 
সেই ঈময় গৌড়ের নিগৃহীত ( বৌদ্ধ) ধর্মসম্প্রদার মুসলমানগ্ণের পক্ষাঁবলগ্বন করিয়াছিলেন। 

ধর্মসন্প্রদায়ের শৃন্তপুরাঁণবণিত নিরঞ্রনের কুগ্মার আমরা তাহার স্পষ্ট আভাস পাইতেছি। 

মিন্হাজের বর্ণন! হইতে জানা বায় যে, “বেহার জয়ের পর বহুদংখ্যক দলবল সংগ্রহ করিয়া 
মহম্মদ-ই-বথ.তিয়ার গৌড়রাজ্য আক্রমণার্থ অগ্রসর ভইয়াছিলেন। সে সময় “নওদীয়া' নেবদ্বীপে) 
লথঅণিয় অবস্থান করিতেছিলেন। রাজপানীর অদূরে গোপনে দলবল রাখিয়া আঠার জন. 
মাত্র অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বথখতিয়ার নগদীয়ায় প্রবেশ করিলেন। নগররক্ষিগণ অশ্ব- 
বিক্রেতা মনে করিয়! তাঁহাদের গতিরোদ করিল না: সুতরাং খিলজী-বীর অবাধে রাঁজবাটীতে 
প্রবেশ করিয়া অতর্কিতভাবে প্রহ্রিগণকে আক্রমণ করিলেন | বৃদ্ধ লখ অণিয়! সে সময়ে 
মধ্যাহ্-ভোজনে বসিদ্লাছিলেন, হঠাৎ আক্রমণ-সংবাদ পাইপ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া খিড়কী 
দিম্না বাহির হুইয়! পড়িলেন। একে সঙ্ষে সঙ্গে মহস্মদ-ই-বখ.তিয়ারের বিপুল দলবল অংসিয় 
নদীয়া-রাজধানী (১১৯৯ খুইার্ধে ) অধিকার করিয়া বসিল।১২১ 

“যখন নদীয়!-রাঁজধানী 'ও তাতার চারি দিক্‌ অধিকৃত হইল, তৎকাঁলে মহম্মদ-ই-বখ.তিয়ার 
নদীয়াতেই "অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং লখণিয়া “শঙ্কনট' ও বঙ্জাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। তথায় কিছুকাল পরে তাহার রাজাভোগের অবসান ভইল 1৮১২২ সহজে নদীয়া 
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৩৪৬ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যায়। 


রাজধানী বখ তিয়ারের অধিকৃত হইলেও সমস্ত রাঁঢ়ে মুদলমাঁন-শাঁসন প্রতিষ্ঠিত হইতে কিছু 
দিন সময় লাগিয়াছিল। তৎকাঁলে লক্ষ্ণ-পুত্র কেশবসেন বরেন্দ্র বা গৌড়মগ্ডল শাসন করিতে- 
ছিলেন | হুরিমিশ্রের কারিকা হইতে মনে হয় যে, “কেশবসেন আপনার দলবল লইয়! মুল 
মানগণের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কএক বর্ষ তাঁহার সহিত যুদ্ধ চলিয়াছিল। 
কিন্ত তিনি সফলকাম না হওয়ার মুদলমানভয়ে পুর্বববঙ্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াঁছিলেন। 
ব্রাঙ্গণেরাও সেই বিপ্লবকালে গৌড়ে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই ।” ১২৩ 

বে আসিয়া বৃদ্ধ লক্মণসেনের চৈতন্তোদয় হইয়াছিল । এখানে আসিয়া! যে তিনি বঙ্গ- 
রক্ষার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । সেই জন্তই মুসলমানেরা তৎপরেও 
বহুকাল বঙ্গাধিকাঁরে সমর্থ হন নাই । কুলাচাধ্য হরি'মশ্র লিখিয়াছেন, তাহার জন্মগ্রহের 
দোষেই এরূপ কলঙ্ক ঘটিয়াছিল, তিনি ব্রাঙ্মণগণকে বছ দান করিয়া শাস্তি বিধান করেন ।১২৪ 

বিক্রমপুরে আসিয়! তিনি ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ-সমাজের সমীকরণ করিয়াছিলেন। তাহার 
সমীকরণ-কালে সোম বসুজ শঙ্কর, অহর্পতি বস্থজ বনমাণী ও পুরন্দর, শুভ ঘোষজ রাম, হাড় 
গুহজ রুদ্র, পীতাম্বর গুহজ শাঞ্, শুভ ঘোঁষজ কার্ণা, অনন্ত ঘোষজ পীতান্বর এবং জয়মিত্রজ 
শুলপাণি এই নয়জন সমীকুলীন বলিয়া সম্মানিত হন 1১২৭ 

১২০৫ থুষ্টাবধের পর আর লক্ষ্ণসেন সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, সম্ভবতঃ এ 
বর্ষে বা অনতিপরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, জগক্লাথ- 
তীর্থযাত্রা-কালে কটকছেলায় কুঁয়াপাল নামক স্থানে তাহার মৃত্যু হয়, ২০ বর্ষ পুর্বে কুঁয়াপালে 
অবস্থানকালে এ প্রবাদ শুনিয়া আসিয়াছি।১২৬ মিন্ভাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ৬৭২ 


(১২৩) "তৎপুত্রঃ কেশবে! রাজা! গোঁড়রাজ্যং বিশ্ভা চ। 
মতিং চাপ্যকরোদ্দন্ছে যবনস্্য ভয় তুতত। 
ন শর বন্তি তে বিপ্রান্তত্র স্াতুং যদ পুনঃ॥” 
(১২৪) “বিল্লাল তনয়ে! রাজ। লঙ্গণোচ্ভুম্হশয়ঃ। 
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কো হভূদনন্ত রম্‌ ॥” (হরিমিশ্র) 
(১২৫) “শন্ক!র] বনমালী চ পূরশ্চ রামঘোষক: । 
গুহরুদ্রশ্চ শাঞ্জিশ্চ কার্ণাগী তান্বরাখ্যকৌ। 
শূলপাঁণিকমিত্রশ্চ নবৈতে সমতাং গতাঃ 1” (বাচম্পতি ) 
(১২৬) রাটীয়ত্রাঙ্ষণদিগের মেলমালায়ও লিখিত আছে-_ 
“যে কালে লঙ্ঘণসেন নীলা চলে চলে। 
হিন্দুরাজ্) শেষ হইল যবনের বলে ॥” 
এই বচন হইতে অনেকে মনে কয়েন ঘষে, লক্ষমণসেনের নীলাচলযাত্র! হইতেই হিন্ুরাজ্য শেষ হয়। বাস্তবিক 
তখনও হিন্দুরাজ্য শেব হয় নাই । বঙ্গে বৃদ্ধ লগ্খণসেন যত দিন জীবিত ছিলেন, সম্ভবত: তত দিন তিনি রাঢ- 
উদ্ধারের উপযুক্ত চেষ্টাও করিয়! থাকিবেন, বোধ হয়, তাঁহার নীল[চলয(।র সহিহ সেবপ চেষ্টা আর হয় 
নাই। তাই রাটীয় ব্রাঙ্গণ অ(ভাদে বলিতেছেন ধে, তাহ।র নীলাচলযাতরার সঙ্গে রাড়ের ছিন্ুযাজ্য শেষ হইল। 
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হিজিরায় মভম্মদ-ই-বখ.তিয়ার হহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎ্পুব্ব বর্ষে ল্মণাবতী রাজধানী 
হইতে যখন তিনি কামরূপ ও তিব্ন্জয়ে অগ্রসর হন, তৎপুর্কবেই তিনি মহম্মদ্‌-ই- 
-সেরান্‌ ও তাহার ভ্রাততাকে তাহার কিয়দংশ সৈষ্টসভ হীখনোর ও যাজনগর অভিমুখে 
পাঠাইয়াছিলেন ।১২৭ ৪ 
মিন্হাজের বর্ণনায় আরও জানিতে পারি যে, বাজনগ র, বঙ্গ, কামরূপ ও ভ্রিহুত এই বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ড এক সময় লক্ষমণাবতী বা গৌড়রাজ্য নামে পরিচিত ও লক্মণসেনের অধিকারভূক্ত 
ছিল।১২৮ লক্ষ্পণাবতী প্রদেশ গঙ্গা দ্বারা ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে পশ্চিম 
ভাগ রাট়, লখ নোর নগরী ইারই অন্তর্গত এবং পুর্নাভাগ “বরিন্দ* ( বরেন্ত্র) নামে অভিহিত 
এক লক্ষণাবতীনগরী ইহারুই অন্তর্গত ছিল ! ১২৯ 
স্থতরাং মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের ভিব্বত-অভিযাঁনকাঁলে সমস্ত উত্তরবঙ্গ বা বরেন্ত্র-প্রদেশ 
তাহার রীতিমত শাসনাধান হইলেও রাঢ় প্রদেশে তখনও গোলষোগ চলিতেছিল। বলা 
বাহুলা, এ সময় লক্ষ্মণ পুত্র কেশবসেন পিহরাজ্য উদ্ধারের জন্ত বাঢ় ও যাজনগরের সামস্তবর্থ 
লইয়! পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন। 
পূর্ববেই লিখিয়াছি, মহারাজ লক্ষমণসেনের জন্ম ৬ইতে যে অব প্রচলিত হয়, তাহাই পরে 
লঙ্গণ-সংবৎ “লঙ্গাণসংবত বা লং নামে পরিচিত হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মাশয় মনে করেন নে, লক্ষমাণসেনের উদ্ধতন ৫ম পুরুষ সামস্ত- 
সেন হইন্চেই উক্ত অন্ধ আরম্ত। লক্ষণসেনের অভিষেককালে তিনি সেই অববই ব্যবহার 
করেন বলিয়া অথবা তাহার সময়ে সব্বত্র বিশেষভাবে এ অব প্রচলিত হওয়ায় উহ! “লক্ষণাব 
নামে পরিচিত হইয়াছিল।১৩* অল্পদিন হইল, এবুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ মতের প্রতি- 
খাদ করিয়া প্রকাশ করেন যে, 'মনোমোহন,বাবু যে নকল সাময়িক লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহাতে “অতীত? বা তদনুরূপ কোন শব্ধ প্রযুক্ত হয় নাই” এদিকে এক নৃপতির প্রবর্তিত 
অব্দ অপর নৃপতির নামে প্রচারিত হইবার এতহানিক প্রমাণ না পাইয়া রাখালবাবু স্বীকার 
করেন না যে, লক্মমণান্ধ লক্ষ "সেনের জন্ম হইতে ততপিত' বল্পালসেনকত্তুক প্রবন্তিত হইয়াছে। ১৬১ 
একের অব অপরের নামে প্রচলিত হইবার প্রমাণ ভারতীয় পুরাতত্বে বিরল নহে । 
বিক্রমাদিত্যের বহু পুর্ব হইতে প্রচলিত সংবৎ বা মালবস্থিতাৰধ তাহার সময়ে বিক্রম-সংবৎ 
নামে প্রচলিত হইয্লাছে। বল্লালসেন মিথিলা জয় করিয়া নবজাত প্রিয়পুত্রের নামানুসারে 
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৩৪৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ' [অষ্টম অধ্যায়। 


নৃতন অন্ধ প্রচলিত করিয়া! থাকিবেন, তাহা অসম্ভব বলিয়া কেন মনে করিব? মিথিলার 
যুদ্ধবাত্রাকালে হয়ত তিনি এমন "সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, যাহাতে তাহার জীবনের আশা 
ছিল না। সম্ভবতঃ এই সময়ই তাহার মৃত্যুসংবাদ রটিয়াছিল। সেই সময়ে লক্ষমণসেনের 
জন্ম হয়। লক্ষণের জন্ম এবং সেই সময়ে বল্লালের পুনর্জীবনলাত ও তৎপরেই মিথিলা-জয় . 
বল্লালের হৃদয়ে একটা অজ্ঞাতপুর্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, তজ্জন্তই হয়ত তিনি 
পুত্রের নামে নূতন অব প্রচারিত করিয়া থাকিবেন। কেবল “অন্ব' বলিয়া নহে, সমস্ত গৌড় 
অধিকার করিয়া পুত্রের নামানুসারে বল্লালসেন গৌড়রাঁজধানীর “লক্ষণাবতী” নামকরণ 
করিয়াছিলেন। পরে এই লক্ষমণাবতীই কেবল গৌড় নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য, 
বল্লালসেনের পূর্বে এই গৌড়নগরী বা লক্ষ্পণীবতীর অন্তিত্ই ছিল না। আবুলফজলের 
আইন্‌.অকবরী-মতে বল্লালসেনই গৌড়নগরী বা লক্ষণাবতীর প্রতিষ্ঠাতা । এতদ্বযতীত তিনি 
উত্তররাড়ে বীরভূম জেলায় লক্ষ্রণনগর নাঁদেও একটি প্রসিদ্ধ নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তবকাঁত-ই- 
নাঁসিরি প্রভৃতি মুসলমান-ইন্তিহাসে তাহাই “লখনোর' এবং অধুনা কেবল “নগর নামে 
পরিচিত। সমসাময়িক এ্রতিহাসিক মিন্হাজের বিবরণীমধ্যে যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে, 
তাহ! হইলে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহম্মদ-ই-বখ্তিগার কর্তৃক নদীয়া"জয়ের 
(১১৯৯ থুষ্টাব্বের ) ৮০ বর্ষ পুর্ব্বে লখঅণিয়! বা লক্ষমণসেনের জন্ম । 

আবুল-ফজলের মতান্দরণ করিলে বপিতে হয় যে, ১০৪১ শকে বা ১১১৯ খুষ্টানদে 
লক্মণার আরম্ভ ।১৩২  প্রত্বতত্ববিদি কীলহোর্ণও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
মিথিলার আধুনিক পঞ্জিকান্ুদারে ১০২৮ শকে যে “লসং প্রারস্তকাল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহা ভ্রমাক্সক । তিনি নানা প্রাচীন পুথির প্রমাণবলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
১০৪১ শকেই কার্তিকাঁদি বর্ষে অমান্ত স্থদী হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'লমং' আরন্ত হইয়াছে 1১৩১ 
নিন্হাজের তবকাত.ই-নামিরির প্রমাণ উদ্ধত করিয়া পুর্বেই দেখাইয়াছি যে, লক্ষণসেনের 
৮০ বর্ষে অর্থাৎ ১১৯৯ থুষ্টানধে মহম্মদ-ই বখ.তিরার নদীয়া আক্রমণ করেন এবং লক্ষমণসেন 
পূর্ববন্গে চলিয়া যাঁন। ডাক্তার কীলহোর্ণ উক্ত বর্ষ ৮ লসং, বলিয়াই স্থির করিয়াছেন ।১৩, 
লক্ষ্ণসেন যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহ! তাহার ধর্মাধিকারী। হলামুধের 'ত্রাহ্মণপর্বস্থ' হইতেই 
প্রমাণিত হয়। হলাঘুধ লিখিরাছেন যে, তাহার বাঁল্যকালে অধিণস্মাপাল-নারায়ণ শ্রীমলক্মণ- 
সেনদেব তাহাকে রাজপগ্ডিত-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যৌখনারস্তে 'শ্বেতাংগুবিদ্বোজ্জল 
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ছত্্রতলে উৎসিক্ত করিয়৷ তাহাকে মহামহত্তপদ এবং যৌবনের শেষে তীহাঁকে যোগ্য ধর্মাধি- 
কারপদ দিয়ছিলেন ।+১৩৫ 

ৃতরাং লক্মণসেনের দীর্ঘজীবন এবং দীর্ঘক]ঁলশাসনকর্ৃত্ব সম্বন্ধে আর কোঁন সন্দেহই 


থাকিতেছে না। মিন্হাজ১৩৬ ও পরবর্তী মুসলম্মান্ন ধতিহাপিকগণ সকলেই একবাঁক্যে 


গা 


(১৩৫) “বাল প্যাপিতরাজপগ্ডিতপদঃ খে হংশুবিশ্বোজ্বল- 
চ্ছত্রোৎসিস্ত-মহামহত্ন্ুপদং দ্ব। নবে মৌবনে। 
যট্মৈ শৌবনশেষযোগ্যমগখিলগ্্াপ1ননারায়ণঃ 
শীমলক্মণসেনদেবনৃপতিধ প্ম।ধি লরং দ্দে /” (ব্রাঙ্গণনর্ণ্ধ ) 
(১১৬) মিন্হাঁজ নদীয়-বিজয়ের ৪২ বর্ষ পরে বখতিয়াতে সম্দী ছুই জন বিওক্ষণ সৈনিকের মুখে শুনিয়। 
তৎকালীন ঘটন। লিপিবদ্ধ করিয়। গেলেও আঁম্চধ্যের বিষয় (কেন কোন নবীন এতিহাসিক তাহার কথায় বিশ্বাস 
করিতে প্রস্তুত নহেন। অনেকেই তদ্বণিত ১৮ জন আশ্রাখোহার নদীয়া.বিজয়-কাহিনী আঠিরঞ্রিত বলি 
উড়াইয়! দিতেছেন। প্রনিদ্ধ বিহারকে দুর্গ বগিয়! প্রকাশ করার ও মুণ্ডিঠমস্তক শ নণদ্দিগকে ব্রাদ্গণরূপে 
পরিচিত করায় মিন্হ।জের গৌড়বিক্ষয়-কাহিনী নিশান্ত অবিখ।সযোগ্য বলিয়া কেহ কেহ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
কিন্ত মিন্হাজ প্রত্যক্ষদর্শী লোকদিগের মুগে গুনিয়া যাহ লিখিয়।ছেন, তাহা উডাইয়া! দেওয়। যায় না। 
মিন্হাজের তর্ণনীয় বেশ বুঝ। যায়, মহন্মদ-ই-বখ তিয়ারেয় চাতুর্ষে।ই নদীয়া-বিউয় সাধিত হইয়।ছিল। মধ্যাত্- 
কালে অশ্বারোহী বণিকের বেশে বখতিয়ান নদীর।-র।জধানীতে প্রবেশ করিয়া রাজরক্ষিগণকে প্রঠারিত 
কশিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তখন মধ্যাহভোদসনকাল, রক্ষিগণ কেহই প্রস্ততি ছিল না। অল্পসংখাক 
প্রহরী যাহ।র! রাজবাঁটা রক্ষ| করিতেছিল, সহল| মুস- ম।ন-আার মণে ত1হ1ণও কিছু হতবদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। যখন রাজবাটাব প্রহ বীগণের নহিত মহম্মদ্-ই-বখ তিয়ারের সজর্ধ উপস্থিত ও নগরে চারিদিকে 
আত্বনাদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই হুমোগে পশপাংলর ম্যায় বখঠিয়ারের বিপুল বাহিনী নগর. 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতরকিতভাবে আক্রমণ করিয়াছিল । তাহার ফলেই লক্গদ্মণমেনের পল।য়ন ও মুসলমানের 
নদীয়া-বিজঘ | বলা বাভ্চা _মিন্হাজের দ্আাঞ্ছেোপাস্ত কাঁহনী পাঠ করিলে মনে হয় যে, মুসলমান-আক্রমণের 
পূর্ব হইঠেই ভিতরে ভিতরে বড়যন্ত্র 'লিধাছিল। হা হউক, মিন্হাঁজ যে ভাবে নদীয়া-বিজয় কান করিয়াছেন, 
তাহ। আবখান করিব কাঁরণ নাই। কাঃণ রাঢুদেশ হাহ।র বনু পর পধ্যন্ত সম্পূর্ণ মুসদলম।নশাসনাধীন 
হইতে পাবে নাই, সে কথাও [ন্হা লিখি-ছিন | মিন্হাড় আরও লিপিয়াছেন যে, নদীয়া-বিজয়ের পরও 
কিছুকাল লক পূর্বববঙ্গে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । সমসাময়িন্ অ+ প্রমীণ দ্।রাও তাহাই সমখিত করিতেছে। 
মিন্হাজ 'বিহ।র'কে “ছুর্গ: ও মুঝ্ডিওমন্তক শ্রমণকে ব্রী্গণ ধরায় তিশি বিশেষ ভ্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয় না। বু/সতবিক পূর্বকালে ,গীড়বঙ্চে ও উৎকলে যে সকণ মন্দির ৭1|বহারাদি নিশ্মিঠ হইত, তাহীর চারি- 
দিকে দুর্গ প্রকারের স্যার পরিখ। থাকিত, মমুরভঞ্জের 'কথাকয়া বৈছ/সাথেণ মন্দির' এখনও তাহার সাক্ষাথান 
করিতেছে । ( 019১051)]৮0] 21516181501 ১015৮) 1২৩])01৯, ৬০, 1.0) মন্দির-প্রদক্ষিণার 
উপর দড়ীইয়। অনেক সময়ে যুদ্ধ চলন যাইত । এই ক।ণে বিহ।রকে মুসপমানের! দুর্গ মনে করিয়াছিপ্লেন। 
বাস্তবিক যে সময়ের কথ| মিন্হ'জ লিখিয়াছেশ, সে সময়ে বৌদ্ধ।৮য্যগণ 'ভ্রান্ণ' বলিয়া এবং সাধারণ শ্রমণেরা 
“না, ব "নড়িয়া, বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। মিন্হাল, লঞ্জণাবতী নগরীর পারি/য়দ/নকালে লিখিয়াছেন, 
(এখানে ব্র।ঙ্গণ ও নানিয়। ব। নাড়িয়দিগের সমাজ আছে বল। বাহুল্য, মিন্হ।জের 'নানিয়া'ই মুগ্ডিতমস্তক 


(নাড়।) ব। বৌদ্ধ এসণ। (189:05 180050 1020, 0, 5০7) বলিতে কি মিন্হাজের স্াঁয় 


৩৫ , বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (1 অষ্টম অধ্যায়। 


রর 

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, লক্মণসেনের জন্ম হইতেই তাহার রাজ্যাভিষেক-গণন! চলিয়াছে ও 
আবুলফজল অকবর-নামায় লক্ষণের অভিষেক হইতেই লক্ষ্ণসংবৎ আরম্ভ ঘোষণা করিয়াছেন 

আমরাও প্রায় উনবিংখতিবর্ষ পুর্ব হইতে বলিয়া আমিতেছি যে, ১১১৯ খুষ্টাবে লক্ষণ, 
সেনের জন্ম হইতে “লসং' আরম্ভ এবং ৮* লসং বর্ষে ( ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ) লক্ষমণসেন নদীয়! ত্যাগ 
করেন ।১৩* পর বর্ষে গৌড় ব! লক্ষণাঁবতী মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং এই বর্ষ 
হইতে লক্ষমণসেনের অতীতান্ষ গণিত হইতে থাকে । আশ্চর্যের 
বিষয় ডাক্তার কীলহোণ ১১১৯ খুষ্টাব্ব হইতে 'লসং আর্ত প্রতিপন্ন 
করিলেও মহম্মদ-ই-বথ তিয়ারের বঙ্গবিজয়কালকে অর্থাৎ ৮* লক্ষাণসংবৎকে *্রীমন্লক্্রণসেন 
দেবপাদানামভীতরাজ্যে সং ৮০৮ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ও সম্প্রতি প্ররূপ ভ্রমেরই অন্ুবর্তী হইয়াছেন ।১৩৮ 

বোধগয়! হইতে লক্মণসেনের অতীত রাজ্াজ্ঞাপক ছুইখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ১ম খানি *শ্রীমলক্মণসেনস্যাতীতরাজ"পং ৫১৮ এবং ২য় খানি *ভ্রীমল্লক্ষণসেনদেব- 
পাদানামতীতরাজ্যসং ৭২” অঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 

লক্ষমণমংবৎ এবং লক্ষণের অতীত-রাজাসংবৎ অভিন্ন মনে করিয়া রাখাল বাবু বড়ই ভূল 
করিয়াছেন, তাই তিনি লক্ষণের ৫১ অতীত রাজ্যনংবৎকে ১১৭৫-৭১ থুষ্টাব্ব ধরিয়া তৎপুর্ববেই 
লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুকাঁল অবধারণ করিয়াছেন এবং দানমাগর ও অদ্ভুতসাগরের বন্থ পুথি হইতে 
বল্লালসেন ও লক্ষাণসেনের প্রকৃত আবির্ভাবকাল নিঃসনোহে অবধারিত হইলেও তিনি সম- 
সাময়িক উতয় গ্রন্থের প্রমাণ প্রক্ষেপ্ত বলিয়! উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । পুর্বেই দেখাই- 
যাছি যে, তাহার উদ্দেশ সিদ্ধ হয় নাই। লক্গমণসেন যে ১১৬৮-১১৬৯ খৃষ্ঠা্ধে রাজ্যাভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন, তাঁহার সাময়িক ও তাহার মহামাগুলিক শ্রীধর দাসের “হক্তিকর্ণামৃত হইতেও 
ইহার অপর প্রমাঁণ বাহির হইয়াছে । ্রধরদাস লিখিগাছেন-_ 

«১১২৭ শাকে শ্রীমল্লক্মণসেন নৃপতির ৩৭ বর্ষে ফাব্যন মাসের ২ দিবসে শ্রীধরদাস দ্বারা এই 
শুক্তিকর্ণামৃত রচিত হইয়াছে ।”১৩৯ শ্রীধরদাসের উক্তির সহিত অদ্ভুতসাগরের এঁক্য রহিয়াছে। 
তরাং ১১৭০ থুষ্টাব্ধের পুর্বে লক্ষ্ণসেন ইহপোক পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি ১১২৭ শক বা 


লঙ্জণসেনের অতীত রাজ্যাবয 


বৈদেশিক যেভাবে সে সঙগ্নের গৌড়রাজোর পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রশংসা ন। করি 
ধাক। যায় না। তিনি তৎকালের অদ্ধকারাবৃত গৌডেহিহালে যে ক্সীণালোক রাখিয়। গিয়াছেন, তার! অমর! 
অনেক এতিহা(সিক তত উদ্ধারে সমর্থ হইঠেছি। এমন কি সমসাময়িক শিল।লি(প ও খ্রস্থগত বিবরণীর সহিত 
তাহার উক্তির বিরোধ লক্ষিত হইতেছে না। এ অবস্থায় মিন্হাঙ্জের উক্তি প্রামাণিক বলিয়াই স্বীকার করিতে 


হইবৈ। 
(১৩৭) এ. 4৬. ৪. 1৮765), 1896, 7. ]) 0. 27. 
(১৩৮) 2, 2১১ 81374711018, 1277 
(১১৪) “শাকে সপ্তবিংশহ/যধিকখতোপেত?শশতেশরদা ম্‌ 
ম্লক্মণগেনক্ষিতিপত্ত রসৈকত্রিংশে 


সেনরাজবংশ । ] , রাজন্য-কাণ্ড ) ১] € 


১২০৫ খৃষ্টাব্ধ পর্ধ্যস্ত জীবিত ছিলেন তাঁভ। সুক্কিকর্ণামৃত হইতেই টার হইতেছে। পরেছি | 
লিখিয়াছি যে, ১২০০ খৃষ্টাব্দে তাহারা গৌড়রাজধানী মুলমান-অধিকারভূক্ত হইয়াছিল এই 
ঘটনার ৪২ বর্ষ পরে মিন্হাজ লিখিয়াছেন যে, তখনও বঙ্গে ( পূর্ববঙ্গ লেডি জারীর, 
ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।১৪* সুতরাং জীপরদাঁস যখন ুক্তিকর্ণামৃত রচনা করেন, 
ততৎকালে (১২০৫ থুষ্টাব্দে ) বুদ্ধ লক্মণসেন পুর্ববঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। সমরালে 
লিখিত নেপাল হইতে আবিষ্কৃত নানা প্রাচীন পুথি 'ও শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১১৯৯ 
ৃষটাব্ব পধ্যন্ত গোবিন্দপালদেবের অতীত রাঁজ্য১৪১ এবং এ বর্ষে মুলমান-অধিকার-বিস্তারের 
সঙ্গে লক্ষণসেনের অতীতরাজ্যান্দ গণনা চলিতে থাঁকে। লক্ষমণমেনের আধিপত্যকালে 
“প্রবর্ধমান বিজয়রাজ্ো” লিখিত হইত এবং গোড়রাঁজ্য ভাহার তস্তচ্যুত হইলে “অতীতরাজ্যে, 
লিখিত হইতে থাকে ৷ লঙক্গণসেনের রাঁজা গত হইবার পর যে ত্তীহ্ার অতীত-রাজযসংবৎ 
চলিয়াছিল, এ সম্বন্ধে সমসাময়িক অপর প্রমাণও রহিয়াছে । লক্ষণসেনের ৫১ অতীতরাজ্যাৰে 
উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা বার বে, আশোকচল্লদেব উক্ত বর্ষে মহাবোধিতে বুদধমু্তি 
প্রতিষ্ঠা ও তদদ্দেপ্তে কতকগুলি দানও করিগ়াছিলেন। তংপরবন্তী ৭২ অভীতরাজ্যাব্কে 
উত্কীর্ণ লিপিতে লিখিত আছে, থে সপাদলক্ষশৈলস্থ খনদেশাধিপ মশোকচল্পদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ সহজপাল কতকগুলি দান করিয়াছেন। প্র দুইখাঁনি লিপি ভিন্ন 
বোঁধগয়া হইতে আবিষ্কৃত অপর একখানি শিলীফলকে অশোকচলাদে, ক্মারাঁজগুর ধর্ম 
রক্ষিত, সিংহলস্থবিরমগুলী, সানিক ব্রহ্মচাট ও ততপুত্ত মাঁগুলিক সহজপালের নাম লিখিত 
আছে (১৪২ ইহাতে কোন সন তারিখ নাই। এছাড়া গয়ার বিষ্ুপদমন্দির-নিকটস্থ হুর্্য- 
মন্দিরগান্রে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলকে দেখিতে পাই “কমাদেশাধিপপুরুষোত্মম সিংহ 
ুদধধর্মের মলিন অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহার নিকটবর্তী সপাদলক্ষপতি অশোকচন্ল ও 
ছিন্দরাঁজের সাহাযো বুদ্ধধর্ম্নের পবিত্রতা! আনয়ন করিয়াছিলেন । পুরুষোত্তম সিংহের দৌহিত্র 
( রত্বশ্রীর গর্ভন্গাত ) মাণিক্যসিংহের মুক্তিকামনায় গগ্পায় গন্ধকুটা নির্মিত হইয়াছিল, পুরুষো- 
স্মপিংহের গুরু স্থবির ধর্রক্ষিতের তত্বাবধানে ৯৮৯৩ নির্বাগানে উক্ত নির্্মাণকাধ্য সুসম্পন্ন 
হয় 1১৪৩ 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৮১৩ নির্ববাণাবোর মকালেই ৫১ ও ৭২ সংখ্যক লক্ষ্ষণসেনদেবের 
অতীতরাক্গ্যঙ্ক পড়িতেছে। চীনপরিক্লাক সুযন্চু ৬, বু্ধনির্বাণাব্ব লইয়া একটা স্থির- 

সবিতূর্গভ্য। ফান্তনবংশেু পরার৫থহেতাবকুতুকাং 
শ্রীধরদ।সেনেদং সুক্তিকর্ণামৃতং চহ্ে ॥ (্তিকরণাযুত) 

(১৪) 1৮00108 10718141780, 0), 208, 

(১৪১) ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রব্য । 

(১৪২) 00710101181)/07 11:01179001)1. 

(১৪৩) [19017 71100810 ড০, তু, 7, 911. 


৩৫২ .. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যান়্। 


সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলেও বহু পুর্বকাল হইতে অস্ভাবধি সিংহল, শ্তাম, ব্রঙ্গ ও চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ববাব্ হইতে নির্বাণাব্দ গণিত হইয়া আপিতেছে। এদিকে গয্াস্থ উ্ত 
শিলালিপির মধ্যে যখন পিংহলস্থবিরগণের স্পষ্ট উল্লেখ ও তাহাদের অধিষ্ঠানেই বৌদ্ধধর্মের 
উন্নতির. আভাঁন রহিয়াছে, তখন খে সিংহল-প্রচলিত শির্বাণান্ঘই বাবহত হইয়াছিল, তাহাতে 
আর সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। এ অবস্থায়; ৮.৩-_৫৪৩) ১২৭০ খুষ্টাবে যে 
অশোকচন্্রদেব বিগ্কমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে 
গৌড়রাজা- লক্ষ্মণসেনের হস্তচ্যুত হইলে ১২০* খুষ্টাব্ব হইতে তাহার অতীত-রাজ্যা্ষ 
গণিত হয়। এ অবস্থায় লক্ষমণসেনের ৫১ অতীত-রান্্যাঙ্ককে ১২৫১ খুঃ অন্ধ এবং ৭২ 
অতীত-রাজ্যাঙ্ককে ১২৭২ খুঃ অব বলিয়! অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি। অতীতরাজ্য।স্ক- 
নির্দেশক উভয় লিপির অক্ষরবিস্তান আলোচনা! করিলেও উভয় লিপিই লক্ষমণসেনের তাম্রশাসন- 
লিপির অক্ষরের পরবর্তী বলিয়! মনে হঈবে। এ অবস্থায় লক্ষমণসংনৎ বা লসং এবং লক্ষণ 
সেনের অতীতরাজ্যাঙ্ক যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

এখন কথা হইতেছে, কমারাজ পুরুষোত্বম সিংহ এবং অশোকচল্লদেব ও তাহার কনিষ ভ্রাতা 
দশরথের লিপিতে লক্ষমণসেন-দেবের অতীত রাজাঙ্ক গৃহীত হইল কেন? লক্ষপনসেনের জন্ম- 
পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, চালুকারাঁজকন্ভার গর্ডে তাহার জন্ম। চালুক্য, চুলুক, 
সুলুক, চলকিক ও চল্প এক বংশোপাধি। বল্লালসেনমহিষী চালুক্যরাজকন্তা এ দেশের নীলা. 
বতীর ব্রতকথায় যেন "লুলুকমুলকের নন্দাপাঁটনের” কলাবতীর কন্তা বলিয়াই পরিচিত 
হইয়াছেন, পুর্কেই তাহার আভাস দিয়াছি। বর্তমান কনাউন শিলালিপিতে “কমা” দেশ বলিয়া 
পরিচিত। কমাউনের সমুচ্চ নন্দাদেবীশিল ও নন্দাকোট প্রসিদ্ধ। চাঁলুক্যবংশীয় অশোক- 
চল্লের রাজ্য সপাদলক্ষ ও অপন্রংশে সগলখ, সৌলক এবং স্ুুলুকমুলুক বলিয়া পরিচিত হওয়! 
বিচিত্র নহে 1১৪৪ পূর্বেই লিখিয়াছি, গয়ার শিলালিপ্রিতে কমা ও সপাদলক্ষ পার্্স্থ জনপদ বলিয়! 
পরিচিত হইয়াছে । এরপ স্থলে বোধ হয়, বল্লালসেনের সময় সপাদলক্ষ ও কমাঁদেশ এক 
চালুক্য-নৃপতির শাঁসনাধীন এবং নন্দাকোট বা নন্দাপাটনে তাহার রাজধানী ছিল। এখানকার 
চালুক্যরাঁজকন্তার সহিত বল্লালসেনের বিবাহ হইয়াছিল। পরে প্রকাশ পাইবে যে, গৌড়মগধ 
মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলে লক্ষমণ-পৃত্র মাধবসেন এই সুদুর কেদা'রথণ্ডে আসিয়া কিছুকাল 
অবস্থান করিক্লাছিলেন। সুতরাং গৌড়ের সেনবংশের সূহিত কমা ও সপাদলক্ষ রাজবংশের 
পুর্বাপর-সন্বন্ধ ছিল বলিয়াই তাহার! আতম্মীয়তাস্থত্রে 'লক্মণসেনের অতীত ধ্লাজ্যান্ক' গ্রহণ 
করিয়া! থাকিবেন। তাহার! আম্মীয়তাস্থত্রে লক্মণসেনের নাম গ্রহণ করিলেও আর কেহ 
এক্সপভাবে লক্ষণের অতীতরাজাণঙ্ক গ্রহণ করেন নাই । 

মিথিলায় ও উত্তরবঙ্গে বৃকাল লসং প্রচলিত ছিল, তত্রত্য নান! প্রাচীন পুথি হইতে জানা 
গিয়াছে। সেই সেই স্থলের কোথাও “ললং লক্ষমণসেনের অতীতরাজ্যাব্ব বলিয়া গৃহীত হয় নাই, 

(১৪৪) বঙ্গের জাতীর ইতিছাস, টবগ কাগজ, ১যংশ ॥ ১৭৯ পৃষ্ঠ ভরটবা। 
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বরং 8877188 অব বলিয়াই পরিচিত ছিল ।* লক্মণসেনের রাজ্যাতীতাষ ুসলমান: 
আমলে “পরগণাতীত সন' বা "পরগণাতী সন" নামে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বিক্রমপুরের বহু 
প্রাচীন কাগজপত্রে এই “পরগণাঁতী সনের, উল্লেখ *রহিয়াছে। ১২*০ খৃষ্টাঝে ম বর্ষ ধরিয়া 
এই “পরগণাতী' সনের বর্ধ গণনা চলিয্না আমিতেছে । মনে হয়, এই অতীত-রাজ্যা্ক' সুসল- 
মানের গৌড়বিজয়-নির্দেশক ছিল বলিয়। 'লগ্রণতসেনের, নাম তুলিয়৷ দিয়া মুসলমান-রাজপুরুষ- 
গণ তাহাই 'পরগণাতী সন” নামে চালাইয়া গিয়াছেন। 
লক্ষণসেনের পর ঠিক কে বঙ্গের সিংহাসনে অধিঠিত হইয়াছিলেন, তাহা লইয় গোলযোগ 
হাতে আছে। বিংশতি বর্ষ পৃর্ব্বে বিশ্বকোষে ও তৎপরে এসিয়ারিক 
দনুজমাধন সোসাইটির পত্রিকায়১৪« প্রকাশ করি যে, লক্ষমণসেনের পর তৎপুত্র 
বিশ্বর্ূপসেন পূর্ব-বঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিমিশ্র ও এডুমিশ্রের কারিকা 
এবং রাটীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের সমীকরণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এখন মনে 
হইতেছে যে, লঙ্ষণসেনের পর তৎপুত্র দন্জমাধব বা দনৌজামাঁধব বঙ্গাধিপত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। কেশব ও বিশ্বর্ূপসেনের তাশ্রশাসন হইতেও পাইতেছি যে, যেখানে 
যেখানে তাহাদের নামোল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে পূর্বে যেন অপর কাহারও নাম ছিল, 
সেই নাম চাচিয্া তুলিয়া! পবিশ্বর্ূপের” নাম বসান। বোধ হয়, পূর্বে মাধবসেনের 
নামই ছিল, তীহার স্থানে বিশ্বূপের নাম হইয়াছে। হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, “লক্ষণ পুত্র 
কেশবসেন যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া তাহাদের সহিত (কিছু দিন) দন্দ চালাইতে 
ছিলেন। এ সময় ব্রাঙ্মণেরাও তথায় তিষ্ঠিতে পারেন নাই । অনস্তর সেনবংশে দনৌজামাধব 
প্রাহৃভূতি হন। সকল নৃপতিই তাহার পদসেবা কপ্িত। এই মহারাজের সভায় দ্বাবিংশতি- 
কুলোডূত নানাগুণসমাধুক্ত বহুদংখ্যক ব্রাঙ্গণ আগমন করেন। পিতামহকেও হারাইবার 
অভিগ্রায়ে তিনি ধনদ্বারা ও রা্জসশ্মানদ্বারা ব্রাঙ্মণগণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া 
ছিলেন "১৪৬ এড়মিশ্রের থর্ডিত পুথ হইতেও পাইয়াছি, রাজ কেশবসেন সৈম্তগণ, 
পিতামহ-প্রতিষঠিত বিপ্রগণ ও অপরাপর স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া এক রাজার নিকট গমন 


(১৪৫) 1০০0791 010)5 4512110 590161) 0 1361791 1896) 0৮ 0 27 
(১৪) “তৎপুরঃ কেশবে। রাজ! গৌডরাজ্যং বিহায় চ। 

ম্তিং চাপ্যকরোদ্দন্দে যুবনস্ত ভগাভিতঃ। 

নশরু,বন্তি তে বিপ্রান্ত্র স্বাতুং যদ! পুনঃ ॥ 

প্রাহুরভবন্ধপ্ঠাজ্স! সেনবংশাদনত্ত রস্‌। 

দনৌজাম।ধবঃ সর্ববতৃপৈঃ সেষ্যপদানুজঃ 

এঠৎ সতাধাং বহব আগত! স্াঙ্গণানরা। 

নানাগুণসমাধুক্ণী: ছাবিংশতিকুলোস্তবাঃ ॥ 

ধনৈশ্চ রাজসন্মানৈঃ পিতামহ জিগী বয়] | 

সনবন্ধং কৃতবস্তপ্চ সর্ষে ভুধরপুল বাঃ ॥' হরিমিশ্র। 


৩৫৪ . .: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস  , [অষ্টম অধ্যা়। 


'করিয়াছিলেন। সেই বিখ্যাত নরপতি অতিশয় আদরপূর্বক কেশবের সম্মাননা করিয়া- 
ছিলেন এবং তীহার অন্থচর ও পারিষদ্বর্গের জীবিকার বনোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক 
দিন প্রসঙ্গক্রমে সেই রাজ। কেশবকে জিক্তাস! করিয়াছিলেন, পিতামহ রাঁজ! বল্লালসেন ঝাঙ্ষণ- . 
গণের 'কিনূপ কুলাকুলাদি-নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। কেন, কোন্‌ সময়ে, কোথায় এই 
নিয়ক প্রচার করেন? তাহার কথা শুনিয়। কেশব বহুশাস্ত্রবিদ বিপ্র-প্রথাপারগ আপনার 
- কুলপণ্ডিত এড়,ুমিশ্রকে কুল-কাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ করেন 1১৪৭ হরিমিশ্রকর্তৃক দনৌজা- 
মাধবের পরিচয়স্থলে “পিতামহজিগীষয়া” এবং এড়মিশ্রের 'পিতামহঃ কৃতী বল্লালসেনো নৃপঃ' 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ হইতে এখন বেশ মনে হইতেছে, ধাহার সভায় কেশব সদ্দলবলে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, তিনিই বল্লালসেনের অন্থতম পৌত্র দনৌজামাধৰ হইতেছেন। আইন্‌ই- 
অকৃবরীতে এই নৃপতিই লক্ষণসেনের পরবর্তী মাধুসেন (মাধবসেন ) নামে পরিচিত 
হইয়াছেন | ইহাতে মনে হয় যে, এই নৃপতির প্রকৃত নাম প্মাধবসেন” ছিল। সম্ভবতঃ 
কুলগ্রস্থকারগণ অপর মাধব হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিবার জন্ত দনৌজামাঁধব বা দনুজমাধব 
নামে পরিচিত করিয়াছেন। ঘটকচুড়ামণির বঙ্গজজকারিক। হইতে জানিতে পারি যে, লক্ষ্পণ- 
সেনের সমীকরণে গৃহীত পুরবস্থুর তৃতীয় কন্তার সহিত দন্থুজমাধবের বিবাহ হইয়াছিল ।১৪৮ 
হরিমিশ্র লিখিয়াছেন যে, এই দহ্থুজমাধবের সভায় ৫*৮ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
রাজ! পঙ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়! তন্মধ্যে ধার্মিক ও সংপঞ্ডিত বাছিয়া লইয়া! সম্মানিত 
(১৪৭) গজ *  বনৃপং তং কেশবে। ভুপতিঃ 
সেস্কৈবিপ্রগণৈ: পিতামহ কৃতৈরস্তৈশ্চ যুদ্ধে গত 
তাং চক্তে নৃপতিম হাদরতয়। সম্মানয়ন্‌ গবিকা : 
সবর্গন্ত চ তস্ত চ এখমতশ্চক্রে প্রতিষ্টান্বিতঃ। 
গ্যাপ।লঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞিত প্রসঙ্গ সুরে 
বাকাং প্র।হ তদ। পিত।মহ্ং কৃতী বল্ল[লসেনো নৃপঃ। 
কীদৃগ-বিপ্রকুলাকুলাদিনিয়ম: কম্্াৎ কধং বা কুতঃ 
কেনোভ্যোগতভরেণ বিপ্রনিকরং চকে ৬দাখ্যাহি মে 1 
তং শ্রুত। কূলপণ্ডিতং ফথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ 
খড় মিশ্রমশেষশয্মখিলং বিপ্রং প্রথাপ।রগম্্।” ( এড়মশ্র) 
ইছার পর এড় মিশ্রের পুথি খণ্ডিত খাকায় সমস্ত বিপরণ ঠিক জান! গ্লেল ন!। সম্বপ্-নির্ণর প্রভৃতি নান! 
পরনে এড় মিশরের নাম দিয়! যে সকল শোক উদ্ধত হইয়াছে, আমাদের সংগৃহীত মূল এড় মিশ্রের ভাষার সহিত 
তাহার সম্পূর্ণ পার্থক্য দুষ্ট হয়। এই কারণ সেই দেই বচন কুলপপ্ডত এড় মিশরের প্রকৃত বচন-কি ন|, তাহাতে 
মলেছ আছে। 
(১৪৮) "সতোন কার্নযধোধায় পশ্চান্তীসগুহার় চ। 
মহজাজে দনুজার মাধবাধ বিশেষতঃ $” (ঘটকচূড়ামণি ) 


সেন-রাজবংশ।] ্। [জন্য-কাণ্ড 


» ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই চারিটি সমীকরণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩য় 
সনীকরণে ৪ জন, ৪র্থ সমীকরণে ৫ জন, ৫ম সমীকরণে ৫ জন এবং ৬ সমীকরণে ১২ জন সমী- 
কুণীন বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সমীকুলীনগঁণের মধ্যে জয়পাণি বন্ধ, প্রিয়ঙ্করচ্ট এবং 
পুতিতুগ্ুবংশীয় হরি, নীলার, পীতাপ্থর ও বান্থদেখ_মোট এই ছয় জন বিশেষভাবে পুজিত 
হইয়াছিলেন।১৭, 

এতহ্্যতীত তাহার সভায় বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলীনগণেরও সমীকরণ হইয়াছিল।, এই সমী- 
করণে কত্র গুহজ চণ্ডেশ্বর ও ভীম, শাঞ্ঞি গুহজ ভা, বন্মালী বস্থুজ চাঞ্চি, রাম ঘোষজ 
চাঁঞ্ি, পুরবস্থুজ ভাঞ্ঞি, শাঞ্জি গুহজ তপন এবং শুলপাণি মিত্রজ তিলমিত্র- প্রথমে এই পাঁচ 
জন, তৎপরে শঙ্কর বন্থজ নারায়ণ, বননালী বন্থজ মধু, কাঁণ্য ঘোষন্গ পুপি ও ভাস্কর এবং 
পীতান্বর ঘোষজ দরযু এই পাঁচ জনে সমীকুলীন বলিয়। সম্মানিত হইয়াছিলেন।১৫১ সুতরাং 
দেখা বাইতেছে যে, দন্ুজমাধবের সভায় বাট্রা় কুলান ব্রাহ্মণদিগের চারি বার এবং বঙ্গজ 
কুলীন কাযস্থদিগের ছুই বার সমাকর্ণ ভইয়াছিল। দন্থজমাধবের সভায় বঙ্গজ-কায়স্থকুলীন- 
গণের ষে সমীকরণ হইয়াছিল, ভাহাই বঙ্গজ-কুলগ্রন্থে তৃতীয় সমীকরণ বলিয্কা! প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। 

দনগজমাধবের সভায় বাটার ব্রাঙ্মণধিগের তয় সমীকরণে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের 
কাহারও পুত্র তাহার ৬ষ্ঠ সমীকরণের সময় গৃহীত হইয়াছেন। এতত্ারা মনে হয় যে, রাজ! 
দন্ুজমাধবের রাজ্যারস্তকালে ওর সম্মীকরণ ও তাহার কিছুকাল পরে, অন্ততঃ ১৫।১৬ বর্ষ গত 
হইলে, ৬ষ্ঠ সমীকরণ হইয়া থাকিবে । এরূপ স্থণে দন্ুজমাঁধবের দীর্ঘ-রাজত্বেরই আভাস 
পাওয়৷ যাইতেছে। 

মিন্হাজের বর্ণনা হইতে জানা যাক়,বে,, মহম্মদ-ই-বধ্তিয়ার তিব্বত হইতে ফিরিয়। আসিয়া 
১২০৫ থৃষ্টান্ধে মৃত্যামুখে পতিত হন। এঁকে গুক্তিক্ণানৃত হইতে উক্ত বর্ষে লক্মণসেনের ৩৭ 


"“অষ্টাধিকাঃ দঞ্চশতা; পুত্রান্ডেধং মহাত্মনাম্‌ 0৮৮, 

আয় প[গভান্‌ সংধান্‌ প্রধচ্ছঠি মহীপাতঃ। 

মধো সংপণ্ডিতাকণ ধাশ্মিকাণাং বিশেষত ॥ ( হারামশ্র ) 
(১৫০) বঙ্গের জাতীর ইতিহাস, ব্রাঙ্ঈগুকাণওড ১মা র।টীয় ব্রাগণ বিবরণ ( 

পৃষ্ঠায় বিস্ৃত পগিচয় জষ্টব্য। 
(১৫১) 


(১৪৯) 
২য় সংস্করণ) ১৫৪-১৫৫ 


“চণ্ডেশ্বরশ্চ ভাঙশ্চ ভীমশ্চ গুহকান্তরয়ঃ | 
ব2শ্চািশ্ি ঘোধণ্চ বইকে। ভন কথ | 
তপপশ্তিপমিত্রশ্চ পঞতে লমতাংগতাঃ 
নারায়ণশ মধুক: পুপি হাক্কর এব ১1 
দাযুশ্ঃ খোষকশৈব পকৈতে সমভাং গতা। 


ইতি দণুক্গনতায়।ং ঘটকে। ভার তীকৃতম॥' ( দিজবাচপ্পৃতির সমীকরপকারিক। ) 


৩৬৫৬ ।. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস. [অ্দ-অধযর। 


বর্ষের সন্ধান পাইতেছি। সম্ভবতঃ ও একই সময়ে অর্থাৎ ১২০৫-৬ খৃষ্টাবে বিজেত! ও বিজিত 
উভয়েই সংসার পরিত্যাগ করেন। আইন্‌-ই-অক্বরীতে লক্মণসেনের রাজ্যকাল ৭ বর্ষ মাত্র 
লিপিবন্ধ হইয়াছে । সম্ভবতঃ ৩৭ অঙ্থে'র ৩ পড়িয়া ৭ রহিয়া গিয়াছে, উহ ৩৭ বর্ধই হইবে। 
কিন্তু তখনও সমস্ত লক্ণাবতীরাজা' সম্যক্‌ ভাবে মুসলমান.শাসনাধীন হয় নাই। পূর্বেই 
লিখিয়াছি যে, বখৃতিয়ারের মৃত্যুকালে (১২০৫ খৃষ্টাবে ) ভাহার অন্ততম প্রধান সঙ্গী মহম্মদ. 
ই-সেরাণ লখ্‌নোর ও যাজনগরে সৈল্তপরিচালনা করিতেছিলেন। এই ঘটনার পর ₹1৫ বর্ষ 
পরে (১২৯৯-১* খৃষ্টাকে) আলীমর্দন দেওকোটে আয়া শাসনভার গ্রহণ করেন। মিন্হাজ 
লিখিক্নাছেন, আলীমর্দনই সমস্ত লক্ষমণাবতী-রাজা আপনার এক ছত্রাধীন করিয়াছিলেন ।১৫২ 
কিন্ত তখনও ফেশবসেন ও বিশ্বরূপ গ্রৌড় বা রাট়ে থাকিয়া! পিতৃরাজ্য উদ্ধারে চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। ১২০৯ খৃষ্টাব পর্ধ্স্ত তাহাদের রণকৌশলে মুসলমানেরা সমস্ত রার্দেশ অধিকার 
করিতে সমর্থ হন নাই। তৎপরে কেশবসেন বঙ্গে আসেন। তৎকাঁলে মাধবসেন পিতৃ- 
নিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন। বিশ্বর্ূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনে তীহাদের নামাংশ 
যেমন চীচিয়৷ তোলার স্পষ্ট আভাস পাওয়! যায়, তাহাদের মাতৃনামস্থলেও এরূপ এক নাম 
তুলিয়া অপর নাম যেন বসান হইয়াছে । এরূপ স্থলে মনে হয় উক্ত তাত্রশাসনে পূর্বে 
ধাহার নাম ছিল, তাঁহার মাতা এবং বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের মাতা এক ছিলেন না। 
এক্সপ অবস্থায় মাধবসেন বা দম্থজমাধবকে আমরা কেশব ও বিশ্বরূপের বৈমাত্রের় ভ্রাতা 
বলিয়াই মনে করি। এই জন্তই কুলগ্রন্থে বল্লালসেন দনুজমাধৰ ও কেশব উভয্বের পিতামহ 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইলেও কোথাও উভয়ে সহোদর ভাই বলিয়া পরিচিত হন নাই। 
এড়,মিশ্রের কারিকা হইতে মনে হয় যে, কেশবসেন যখন পূর্ববঙ্গ গমন করেন, সেই 
সময়ে বু কুলীন ও কুলাচার্য তাহার সহিত বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। রাঢ়াগত কুলা- 
চার্য্যের নিকট বল্লালী কুলবিধি অবগত হইঙ্লাই দস্ুন্নমাধবৰ আবার নূতন করিয়া কুলবিধির 

স্কার করেন।১৫১ তিনিও একজন সামান্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনিও সেনবংশের গৌরব 
অক্ষু্ন রাখিবার জন্ত প্রাণপণে মুসলমানদিগের সহিত যে যুদ্ধ চাঁলাইয়া ছিলেন, কেশব ও 
বিশ্বর্ূপের তাস্রলেখবণিত “গর্ববনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রঁ এই বিশেষণ দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন 
হইতেছে । বটুভট্টের 'দেববংশ' নামক বংশাধ্যান হইতেও পাওয়। যায় যে, মাধব পৈতৃক-রাজ্য 
উদ্ধার করিবার জন্য বহুদিন বরেন্দ্র যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেনু। দহুজমাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ 
লক্ষপসেনের এই তিন পুত্রহ তাহার বিভিন্ন মহ্যীর গভজাত, নুতরাং তাহাদের মধ পরম্পর 
একতা বক্ষ করিয়া! চলা সহজ ছিল না। মুসলমান-উপদ্রবের সময় পরস্পরে একতা! থাকিলেও 


(১৪২) 1211 1191050 019486050 69 10151096171 53৪01260010) (40561009706 90 0101 


11 01776 17116704817 7186 14418172714 1442 1 4747771 //ল ₹7৮6%/57 0৮592৮57 1009086-8৭58171 
0.078. 
(১৩) বঙ্গে জাতীয় ইতিহাঁন, বাঙ্ষণকাও, ১মাংশ, (২য় সক্ষরণ ) ১৫২--১৫৩ পৃ্ঠ। ভরষ্টব্য। 


সম্ভবতঃ উপদ্রব দূর হইবার পর তীহাদের মধ্যে পরম্পর গৃহবিবাঁদ হওয়া! যেন কতকটা স্বাভাঁবিক। 
তিন জনই লক্ষ্ণসেনের উপযুক্ত বীরপুত্র, তিন জনেই মুসলমানের হাত হইতে গৌড় রাজ্য 
উদ্ধার করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তিন জনের” বাঁহুবলেই মুঁসলমান-সৈন্ত বঙ্গদেশে 
পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এ অবস্থায় তিন জনেই ফে' পৈতৃক আধিপত্য লইয়া একটু 
গোলযোগ করিবেন, তাছা! নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই গোলযোগের সময় ধার্মিক মাধবসেন 
পিতৃরাঁজ্য পরিত্যাগ করিয়! তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কেদারনাথে যাত্রা করিয়াছিলেন | 
কেদারথণ্ডে (বর্তমান কমাউনের ) আল্মোর! নগরস্থ যোগেশ্বর-মন্দিরে অগ্যাপি মাধবসেনের 
তাত্রশাসন রহিয়াছে । এখানকার বলেশ্বর-মন্দিরে রক্ষিত ১১৪৫ ( ১২২৩ খৃষ্টাব্দে ) উৎকীর্ণ 
তাত্রশাসন হইতে জান! যায় যে, প্রসিদ্ধ ভষ্টনারায়ণবংণীয় “বঙ্গজ ত্রাঙ্গণ” রুদ্রশন্মী উক্ত তামর- 
শাসন পাইয়াছিলেন।১৫৪ এই তাশ্রশাসন হইতেই জানা যাইতেছে যে, রাট়ীয় কাঁয়স্থগণ যেমন 
বঙ্গে গিয়া বাস করিয়া! “বঙ্গজজ কায়স্থ* বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, রাটীয় ব্রাহ্গণসন্তানগণও 
কেহ কেহ বঙ্গে বাস করিয়া! পরে “বঙ্গজ ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিলেন। যাহ! হউক 
দনুজমাধব ষে একজন অতিশয় বিপ্রভক্ত, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক :9 ধার্মিক নৃপতি ছিলেন 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি যে সৎপঞ্ডিত ও ধার্মিক ব্রাহ্গণদিগকে বহু তাম্রশাসন 
দ্বার বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন, কেশব ও বিশ্বরূপের তামুলেখ হইতেই তাহা বুঝ! ষাইস্ডেছে। 
তিনি ব্রাহ্গণদিগকে দান করিবার উদ্দেশ্তে যে বহু সংখ্যক তাত্রশাসন প্রস্তত করাইয়া ছিলেন, 
এবং পরে সেই সকল তাত্রশীসনের কএকথানি কেশব ও বিশ্বরূপ উভয়েই ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ইদ্দিলপুর ও মদনপাঁড় হইতে আবিষ্কৃত উভয়ের তাম্রশাসন হইতেই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । কমাউনের বলেশ্বর-তাগ্রলিপি ইইতে মনে হয় যে, ১৯২৩ খৃষ্টাবে বা তাহার কিছু 
পূর্বেই মাধবসেন হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন ।১৫৪ 
পিতার জীবদ্দশায় কেশবসেন গৌড় দা ররেন্দ্রের শাসনকর্তা ছিলেন ) ধর্ম্-সম্প্রদায়ের ষড়- 
যন্ত্রে মহম্মদ-ই-বথ তিয়ারের হস্তে তিনি গৌড়রাঁজধানী অর্পণ করিতে 
নর বাধ্য হইলেও পরে তিনি লখনোর ব' রাঢ় এবং যাঁজনগর বা 
উৎকলে থাকিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াছিপেন। এই মকল 
কারণে ধর্মপ্রাণ মাধবসেন তাহাকেই বঙ্গাধিপত্য দিয়া গিয়া থাকিবেন 1১৫৫ কেশবসেনও নিজ 
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(১৫৫) কেশবসেনের ই দিলপুর-তাস্রশীসনে ও বিশ্বরূপদেনের মরনপারড-তা সত্রশাসনের প্রশপ্তি অংশে শ্লোকে 
প্লোকে মিল আছে, তবে ইদিলপুরের তাত্রশাননে তিনটি অতিরিক্ত শ্লোক থাকায় এই প্লৌকাধিক্য বা পরবতী 
যৌঙ্জন। মনে করিয়া কেহ কেহ কেশবকে বিশ্বরপের পরবর্তী বলিয়। মনে কগেন, কিস্ত তংপিত। লঙ্গমণসেমের 
তপনদীখী ও হুন্গরদনের তাত্রশীলন হইতে ও এইরণ প্লেংকের লৃনধিক) লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ প্রিন্সেপ হইতে 


অধুনা ঠন সকল পুরাবিদ্‌ বখন মনে করিতেছেন যে (ক কেশব কি বিশ্বরূপ.উউয়ের তাত্রশ।সনই যখন মাধ্বসেনের 


সময় উৎবীর্ন হইয়াছিল, তখন ধৌকের কন বেশ ধরিয়। কাহাকেও অগ্র“শ্চা করা চলে না। 


৩৫৮ র বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অরধাঁয়। 
: বাহুবলে মুদলমানের খরতর দৃষ্টি 'হইতে বঙ্গরাঙ্জ্য রক্ষা! করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিন্হাজ 
লিখিয়াছেন যে, যাজনগর বা! উৎকলের উত্তরাংশ লক্ষ্ষণসেনের অধিকারভূক্ত ছিল। সম্ভবতঃ 
কেশবসেন উৎকলের সেই পিতৃ-অধিকাঁর বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই তাহার 
ইদ্দিলপুর-তাম্রশাসনে “অশ্বপতি 'গজপতি নরপতি রাজাত্রয়াধিপতি” ইত্যাদি মহাসম্মানসথচক' 
উপাধি পাইতেছি। | 

কেশবসেন বেশী দিন বঙ্গরাজ্য শাদন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয় না। তাহার 
ইদিলপুরুশাসন তাহার ৩য় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে । এই তাম্রশাসন ছারা তিনি বৎস 
গোত্র বনমালি-দেবশন্মার' পুত্র ঈশ্বর দেবশম্মাকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত শঙ্করপাসার নিকটবর্তী 
ক্ষত্রকাঠী গ্রাম দান করেন। 

কোটালিপাড় পরগণ্তুর অন্তর্গত মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত বিশ্বক্ূপসেনের তাত্রশাসনথানি 
উক্ত ঈশ্বর দেবশন্শীর অপর ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেবশন্ম্মাকে প্রদত্ত 
হইয়াছে, প্রদত্ত গ্রামের নাম পিঞ্রকাঠী। এই পিঞ্জকাঠী 
ক্ষব্রকাঠী গ্রামের নিকটবন্তী কোন গ্রাম হওয়াই সম্ভব। মদদনপাড়-তাম্রলেখ বিশ্ববূপের 
১৪শ রাজ্যান্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এক্প স্থলে বিশ্বর্ূপসেন কিছু বেশী দিন রাজত্ব করিয়া" 


ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। 
আবুল ফজলের আইন্‌ই-অকৃবরীতে মাধবসেন যেমন “মাধুসেন নামে এবং কেশবসেন 


€কেণ্ড' নামে পরিচিত হইয়াছেন, বিশ্বরূপসেনও সেইব্মপ সম্ভবতঃ “বিশুসেন* নামেই লিখিত 
হইয়াছিল। অবশেষে পাঠের বিকৃতিতে 'বিগুদেন” কোন কোন পুথিতে কেবল 'শুসেন, 
নামে অভিহিত হইয়াছেন। মাধব ও কেশবের ন্যায় বিশ্বরূপও ষে একজন মহাবীর ও 
ব্রাহ্মণভক্ত এবং “অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজভয়াধিপতি” ইত্যাদি মহাসম্মানস্থচক উপাধিতে 
ভূষিত ছিলেন, তাহা তাহার দদনপাড়-তাত্রলেখ হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

আইন্-ই-অকৃবরীর কোঁন কোন হস্তলিপিতে “বিশুসেন” বা ণগুসেনের” পর এই বংশীয় 
“নারায়ণ” নামে রাজার নাম পাওয়! যায়। কুলগ্রন্থেও কেশবের 
পুত্র লক্ষ্ণ-নারায়ণের উল্লেখ আছে।১৫৬ আধুনিক কোন কোন 
লেখক এই লক্ষ্ণনারায়ণকেই লাঙ্গণের নামে পরিচিত করিয়াছেন এবং ইহারই সময় নদীয়া 
মুসলমান-কবণিত হইয়াছিল বণিয়া মনে করেন । বাস্তবিক তাহাদের এ ধারণা সমীচীন নহে। 
১ম লক্্মণসেনের সময়েই যে বথ্তিয়ার নদীয়া অধিকার করেন, তাহাতে সন্দেহ ক্ষরিবার কোন 
কারণ নাই । আইন্‌ই-অক্বরী মতে, নারারণ ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন । 

নারায়ণের পরে সেন বংশীয় নধুসেন নামক এক পরাক্রান্ত নৃপতির উল্লেখ পাই। বেঙ্গল 
গবমেন্ট সংগৃহীত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি হইতে জানা যায় 
যে, “পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন” ১১৯৪ 


খিশ্বরূুপসেন 


লগ্ন রায়ণ 


মধুসেন 


(১৫৬) +তার কত নরার়ণ লক্ষণ সে হয় 8” (বৈদ্যণুলগ্রদ্থ ) 
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শকে বা ১২৭২ খৃষ্াবে বঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন ১৭৭ এই মধুসেনের পরিচয় হইতে 
বুঝিতেছি যে সেনবংশ বৌদ্ধসমাচ্ছনন পূর্ববঙ্গে গিয়! কিছু কাঁল পরে , বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া- 
। ছিলেন। সেনবংশ প্রথমে পরম মাহেশ্বর বা গোঁড়া শৈব ছিলেন। লক্ষণসেন মধ্যে বৈষ্ণব হইয়া 
পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু ইদিলপুর ও মদনপাড় হইতে আর্শবন্কৃত তৎপুত্রের তাত্রশাসন হইতে 
জানিতে পারি যে, নদীয়া-পরিত্যাগের পর পূর্ববঙ্গ গিয়! লক্ষ্মণসেন “পরম সৌর* বলিয়া! পরিচিত 
হইয়াছিলেন। বল বাহুল্য মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ এই তিন জনেই শ্রুতিপাঠককে তূমিদানি 
করিলেও স্ব স্ব তাম্রশাসনে পরম সৌর” বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এ সময় তাঁহারা 
কোন প্রকার রাজনীতিক কারণে পালরাজ-সম্মানিত সৌর ব্রাঙ্গণগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া 
থাঁকিবেন। পালবংশ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সৌর ব্রাহ্গণগণ কেবল মন্ত্রিত্ব বা সেনাপতিত্ব 
বলিয়া নহে, বৌদ্ধ পাল-নৃপতিগণের পৌরোহিত্যও করিতেন। সম্ভবতঃ পালবংশধবংসের 
পর &ঁ সকল ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গে আসিয়া! পূর্বাবৎ কেহ কেহ সন্ত্রান্ত বৌদ্ধগণের পৌন্রোহিত্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাঁল সৌর ও সৌগত সংশ্রবে থাকিয়! শ্ররূপ বৌদ্ধ পুরোহিত 
বৌদ্-গ্রজ। সাধারণের প্রভাবে অবশেষে সেনবংশও “সৌগত” বলিয়। পরিচিত হইয়াছিলেন। 
মনে হয়, পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ সমাঞ্জের আন্ুকুল্যে সেনবংশ প্রবল প্রতিদ্বন্দী মুসলমান- 
গণের মঠিত বিরোধ করিয়াও বঙ্গাধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্বে লিখিয়াছি 
যে, মালদহ অঞ্চলের ধর্মী বা বৌদ্ধগণের ষড়যন্ত্রে সেখানকার সেনাধিকার গিয়াছিল, 
পরবর্তী সেনবংশ তাহা বিস্বত হন নাই । তাই সেনবংশ বঙ্গে আসিয়া তাহাদের বিপক্ষতা- 
চরণ ন! করিয়া বরং তীহাদের সহিত এক যোগে রাজারক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন। ধর্ম 
সম্প্রদায় যে আশায় প্রথমে মুসলমান ডাকিয়! আনিয়াছিলেন, তাহাদের সে উদ্দোত্ত সিদ্ধ না 
হওয়ায়, পরে সেনবংশের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাঁকিবেন। যাহা! হউক, যে সেনবংশ চিরদিন 
একান্ত ত্রাহ্মণভক্ত বলিয়৷ পরিচিত ছিলেন, "এখন তাহারা সৌগত বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় 
তাহারা যে সেনবংশ-প্রতিষিত ব্রাহ্মণ-সমাঁজের বিদ্বেষতাজন হইবেন, তাহা যথেষ্ট স্বম্তবপর। 
এই কারণেই ব্রাঙ্গণ কুলাচাধ্যগণ পরবর্তী সেন-নৃপতিগণের নাঁমোল্লেখ করেন নাই। পূর্বেই 
লিখিয়াছি যে, কমারাজ পুরুষোত্মসিংহ ও সপাদলক্ষপতি অশোকচল্লের বন্ধে গয়া অঞ্চলে 
আবার বৌদ্ধধর্ম নবীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সমসাময়িক শিলালিপি হইতেই তাহা 
প্রমাণিত হইয়াছে । এ সময়েই পূর্ববঙ্গ 'মহারাজাধিরাজ পরম মৌগত মধুসেন+ বিরাজ করিতে 
ছিলেন । মনে হয় ্ সময়ের বৌদ্ধধন্শ প্রতিষ্ঠায় সেনবংশধর মধুসেনও সহায় হইয়াছিলেন। 
এই কারণেও হয়ত গন হইতে আবিষ্কৃত তৎকালীন বৌদ্ধলিপিতে 'ল্ল্মণসেন দেবপাদ।- 
নামতীতরাজ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩কালে নালন্দা, বিহার প্রভৃতি স্থান মুসলমান- 
অধিকারতুক্ত হইলেও উত্তরমগধ বা গয়াক্ষেতর ও তৎপার্্ববর্তী জনপদ তখনও মুসলমান- 

(১৫৭) মহাষহো পাধ্যায় হরপ্রসাদশীনী সহীশয় এই মংবাদ দিয় ও উত্ত পুথিখানি দেখীইয়। কৃতজ্ঞত। পাশে 
আধন়্ করিগাছেন। | 


৩৬৭ . . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস . [অষ্টম অধ্যা্। 


শাঁসনাধীন হয় নাই। তখনও এ সকল স্থান স্বাধীন ছিল। সম্ভবতঃ পূর্বতন সেনরাজ- 
ংশের অধীন সামস্তরাজগরণ-দ্বারাই শাসিত হইতে ছিল। বলিতে কি, শী সময় নির্বাণোন্থুখ 
বৌদ্ধধর্ম সমস্ত প্রীচ্যভারতে যেন অল্প দিন জন্য দেখা দিয়! ছিল। হয়ত এ সময় সাধারণ 
বৌদ্ধ সমাজকেও তজ্জন্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। এ সময়ে রাড ও 
বরেন্দ্র অধিকাংশ বাণিজ্যকেন্দ্র বা শ্রেষ্ঠ নগরসমূহে মুসলমান-আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইলেও তখনও স্থানে স্থানে দূর ও হুর্গমপল্লী মধ্যে সেনবংশের আত্মীর হ্বঞ্জন বা 'সামস্তগণ 
হ্বাধীনভাবৈই রাজত্ব করিতেছিলেন, তীহাদের প্রজাগণের মধ্যে তখনও অধিকাংশই বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাই খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ ও -৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন 
মুসলমানের৷ প্রত প্রস্তাবে সমগ্র রাঢ় ও বরেন্ত্রে আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন, তখন 
বৌদ্ধ প্রজাসাধারণের সহিত তাহাদের যথেষ্ট সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বলিতে কি, এ সময়ে 
মুদলমান-অত্যাচারে সামস্তরাজগণের পরাভবের সভিত বৌদ্ধ শ্রমণগণ, নেপাল, মিথিলা, 
পূর্ববঙ্গ ও কলিঙ্গ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিপেন। রাঢ় বা বরেন্ত্রপরিত্যটাগকালে তাহারা 
তাহাদের প্রিন্নতম যে সকল ধর্মপুস্তক সঙ্গে লইয়! গিয়াছিলেন, উক্ত স্থানসমুহ হইতে তাহার 
নিদর্শন বাহির হইয়াছে । এ সময়ের রাঢ়ীয় ও বারেন্ত্র ব্রান্মণদিগের কুলগ্রস্থ পাঠ করিলে মনে 
হইবে যে, তৎকাঁলে অনেক সন্্রান্ত ব্রাহ্মণ মুসলমানরাজ-দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
ছিলেন। সম্ভবতঃ এঁ সকল ব্রাহ্মণ ও মুসলমান-রাজপুরুষগণের চেষ্টায় রাঢ় ও বরেন্দ্র হইতে 
বৌদ্ধ শ্রমণেরা সম্যক্‌ বিতাড়িত বা উতৎসাদিত হইয়াছিল। তাই প্রত্যেক বাণিজ্যকেন্ত্রে ও 
নগরে মুসলমান-প্রভাবে এবং নগর হইতে সুদুর পল্লীমধ্যে ব্রাঙ্গণ-প্রভাবে প্রকাশ্য বৌদ্ধ- 
প্রাধান্ত বা বৌন্ধধর্মম ক্রমে বিলুপ্ত হইল-_ প্রকাশ্ঠ চিহ্নমাত্র রহিল না। যাহা বা রহিল, তাহ 
প্রচ্ছন্নভাবে বা নামাস্তরপরিগ্রহ করিয়! জীবিত রহিল। পূর্ববঙ্গে যে বহুসংখ্যক মুসলমান 
দেখা যাঁয়, তাহাদের অধিকাংশই সেই প্রাচীন বৌদ্ধ'জঞ্ সাধারণের বংশধর বলিয়াই মনে হয়। 
পরম সৌগত মহারাজ মধুসেনের রাজত্বকালে বৌদ্ধ বিদ্বেধী অনেক ব্রাক্ষণসন্তান বিরক্ত 
হইয়া বঙ্গরাজসভা পরিত্যাগ করিয়া আবার রাঢ়দেশে চলিয়া 
আসেন। মুপলমান-এতিহ্থাসিক জিয়াউদ্দীন্‌ বরণীর তারিথ্‌ই- 
ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে দন্ুজরায় নামে সোণার গাঁওর এক পরাক্রাস্ত নৃপতির সন্ধান 
পাই। পূর্বোক্ত সেনরাজগণের সহিত ইগার কিরূপ নহ্বন্ধ ছিল, তাহা জান! যায় নাই। 
কৃত্তিবাস তাহার রামায়ণে আত্মপরিচয়-দানকালে এই দনুজরায়কেই সম্ভবতঃ বেদানগুজ নামে 
উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। উক্ত মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে যে, প্রায় ১২৮* খৃষ্টাবে 
দিল্লীশ্গর বল্বন্‌ তুঘরিল তুঘান্‌ খাকে শাসন করিবার জন্ত যখন বঙ্গে আগমন করেন, তৎকালে 
দনুজরায় জলপথে সম্রাটুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আবুল-ফজল এই দম্ুজরায়কেই সম্ভবতঃ 
শেষ সেনবংশীয় নৃপতি “নৌজে” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই দন্ুজরায়ের পরই 
স্রর্ণগ্রাম সুসলমান-অধিকা রতুক্ত হইয়াছিল | মুসলমান-ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে; 


দনুজরায় 
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৪ € 
১৩৩০ থৃষ্ঠাবে মহম্মদ তোগলক সমস্ত পূর্ববন্ধ অধিকার করেন। তাহার সময়ে বঙ্গরাজা 
লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম এবং ঢাকা সহ স্ুুবর্থগ্রাম-.এই তিন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইহাঁরই 
. ৮ বর্ষ পরে ফখর্-উদ্দীন্‌ মুবারকশাহ স্থবর্ণগ্রাম অধিক'ব্র করিয়া দিল্ীশ্বরের বিরুদ্ধে স্বাধীনত। 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । তাহারই যন্্ে হিন্দুমুসলমানের শিলন হইয়াছিল এবং তৎকর্তৃক পুর্ব 
বঙ্গের অনেক হিন্দু জমিদার সম্মানিত হই্সাছিলেন। এই সময় ধাহারা তাহার পক্ষাবলশ্বন 
করিয়াছিলেন, তাহার! কতকটা' স্বাধীন ভাবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করিতেছিলেন। ইহারই 
কিছুকাল পরে বিক্রমপুরে আর এক “সেন' উপাধিধারী বল্লালসেনের সন্ধান পাওয়া যায়। 
কোন কোন আধুনিক ধতিহাসিক তাঁভাকে পূর্বতন সেনবংশজাত 
বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত এই ২য় বল্লালের 
সহিত পূর্বতন সেনবংশের কোন প্রকাঁর সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায় না। বৈগ্যকুল-গ্রন্থে তিনি 
“বৈশ্বানর-কুলোডূত” বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে মুসলমান-এ্রতিহাসিকগণ “নৌজে, 
বা “দন্ুজরায়' হইতেই সেনবংশের অবসান স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে এই ২য় বল্লালকে 
আমর! ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন বংশজাত বলিয়াই মনে করি। অনেকেই লিখিয়াছেন যে, তিনি 
বৈস্ত জাতীয় ও ১৩*০ শকে বা ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে বিগ্তমান ছিলেন। বৈদ্যসমাজের মধ্যে 
সামাজিক মর্ধ্যাদায় হীন থাকায় তিনি অনেক সন্ত্রান্ত কুলীন বৈগ্ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈদ্যসমাজ-সংস্কারে তাভার বথেষ্ট মনোযোগ ছিল, তজ্জন্ত সমস্ত পূর্বববঙ্গে 
তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধির সঙ্গে পরবর্তী কালে গৌড়াধিপ সেনবংশ- 
তিলক বল্লালসেন সম্বন্ধীয় অনেক কথ! কিংবদস্তীর মুলে এই ২য় বল্লালের স্বন্ধে আরোপিত 
হইয়াছে । বিশেষতঃ যে বিক্রমপুর হইতে বল্লালসেন ও লক্ষমণসেনের অভ্যুদয়, আবার 
সেই স্থানেই তাহাদের বহুকাল পরে ইবগ্ বল্লালের অন্যায় হইয়াছিল বলিয়া! পরবর্তী কালে 
প্রকৃত ইতিহাসানভিজ্ঞ নানা কুলগ্রন্থকারৈর" হ্তে গৌড়াধিপ সেনবংশীয় নুপতিগণও বৈদ্য বা 
অন্বষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । সেনোপাধিধারী বৈদ্য বল্লালের প্রভাব হেতুই যে, এন্সপ 
প্রবাদ ও ধারণ! সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই স্বাধীনচেতা 
২য় বল্লাল সমাজসংস্কার ও দেবদ্ধিজভক্ত ছিলেন বলিয়৷ তিনি মুসলমানদিগকে ঘ্বণার চক্ষেই 
দেখিতেন, তজ্জন্তই মুললমানদিগের সহিত তীহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহার সহিত 
বাবা আদম্‌ নামক ফকিরের যুন্স্ন্বী,প্রবাদ বিক্রমপুর অঞ্চলে আজও গুনিতে পাওয়া যায়। 
বাবা আদম্‌ বহুসংখ্যক দলবল লইর়া তাহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন, ২য় জা যুদ্ধ- 
সজ্জা করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিবার 'জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ- 
যাত্রাকালে সঙ্গে একটি পারাবত লইয়া যান এবং পুরমহিলাগণকে বলিয়া যান যে, যদি এই 
পারাবত ফিরিয়া আসে, তাহা! হইলে আমার পরাজয় জানিবে ও তোমরা সকলে অগ্রিকুণ্ড 
প্রাণ-বিসর্জন করিয়! স্ব স্ব কুলমান-রক্ষা করিবে। কিন্তু সেই যুদ্ধে ২য় বল্লালের জয় লাত 
হইলেও তিনি রণক্লাস্তি দুর করিবার জন্ত যখন লরোবরে নামি্না গা ধুইতেছিলেন। সেই 
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হয় বল্লালসেন বা পোড়ারার 


৩৬২ . :; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যায়। 


সময় ঘটনাক্রমে তীহার পাঁরাঁবতটী রাঁজবাটী অভিমুখে উড়িয়া আসে। পারাবত-দর্শনে 
পুরমহিলাঁবর্গ সকলেই অগ্মিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করেন। বল্লাল তাড়াতাড়ি রাজবাঁটাতে আসিয়া 
সেই শোচনীয় কাণ্ড অবলোকন করিশা ক্ষোভে ও ছুঃখে সেই অগ্নিকুণ্ডে বম্প প্রদান, 
করিলেন। তাহার ইহলোক-পরিত্যইগের সহিত বিক্রমপুর মুসলমান-শাসনাধীন হইল । 
« সেনরাজগণের শিলাঁলেখ ও তাম্রশাসন হইতে প্রত্যেক সেন-নৃপতির এক একটা 
দেনরাজগণের উপাধি বিশেষ উপাধি জানিতে পারা যায়, যথা- মহারাজ বিজয়সেন- 
ও বিদ্যাবতা দেবের বৃষশঙ্করগৌড়েশ্বর, তৎপুত্র বল্লালসেনদেবের নিঃশঙ্ক- 
শঙ্করগৌড়েশ্বর, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের মদনশঙ্কর-গৌড়েশ্বর, তৎপুত্র কেশবসেনদেবের 
অসহাশঙ্কর-গৌড়েশ্বর এবং বিশ্বব্ূপসেনদেবের বুষভাঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর। সেনরাজগণ কেবল 
যে রাজাশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই থাকিবেন, তাহা নয়। তাহারা যেমন বিদ্ধান্ুরাগী ও 
পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল ছিলেন, সেইরূপ প্রত্যেকে উপক্ত শান্্রালোচন! করিতেন এবং স্কবি 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণসেনের সমসামক্ষিক মহামাগুলিক শ্রী'ধরদাসের স্ুক্তি কর্ণামৃতে 
লক্ষমণসেন, মাধবসেন, কেশবসেন প্রভৃতির স্থললিত কবিতা! উদ্ধৃত হইয়াছে। 
সেনবংশের প্রকৃত জাতি লইয়া বহুদ্ীন হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে । কেহ বলেন, 
সেনবংশ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, কেহ বলেন বৈগ্, আবার কেহ বলেন 
কায়স্থ। পূর্বেই লিখিয়াছি, বিক্রমপুরের শেষ হিন্দুনৃপতি ২য় বল্লাল 
জাতিতে বৈগ্ভ এবং তাহার প্রভাবের কথা পূর্বববঙ্গে প্রচলিত থাকায় সেনবংশের বৈগ্পত্ব-প্রবাদ 
প্রচলিত হইয়া পড়িয়্াছে । তদনুসারে আধুনক কুলগ্রম্থকারের! কেহ কেহ সেনবঃশকে বৈস্ক 
বা অশ্বষ্ঠ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু সেনরাজগণ স্ব স্ব শিলালেখ ও তাম্রশাসনে কোথাও 
বৈদ্য বা অস্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হন নাই | তাহাদের সমসামরিক প্রশস্তি ও তাত্রশাসনসমূহে 
তাহারা ব্রহ্গক্ষত্রিয় বা কর্ণাটক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রবংশোষ্টিব বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। বিজয়সেনের 
দেওপাড়া-শিলালিপিতে লিখিত আছে--অমরক্ত্রীগণের অবিরত রতিকলার সাক্ষিগণের বংশে 
উভয় কুলে কীন্তিমান্‌ বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন । ধাহাদের চরিত্তানু- 
চিন্তার পরিচয়স্চক স্ুক্তির মধুধারা বিশ্ববাসিগণের শ্রবণপ'€রিসর আমোদিত করিয়া পরাশর- 
নন্দন ব্যাসের দ্বার! প্রণীত হইয়াছে। সেই দেনবংণে প্রতিপক্ষ শত শত যোদ্ৃবর্গের উৎসাদন- 
কারী ও ব্রহ্ষক্ষত্রিয়দিগের কুলের শিরোমাল্যন্ব রূপ ব্রহ্মবদী সামণ্তসেন জন্মগ্রহণ করেন 1১৫৮ 


সেনযংশের জাতি নির্ণয় 


(১৫৮) “বংশে তনা।মরন্ত্রীবিহতরত কলা সক্ষি'ণ। দক্ণাতা- 
ক্ষোণীল্রৈব্বারসেনপ্রভ'তভিরভিত: কার্তিমদ্ছিব ভুবে। 
যচ্চা রিত্রানুচিস্তাপরিচয়শুচয়ঃ পুক্তিমাধ্বীকধারাঃ 
পারাশর্ষেণ বিশ্বশ্রবণপ রিসরত্ীণনায় প্রণীতা: ॥ 
তশ্মিন্‌ সেনান্বব।য়ে এ ঠন্ভটশতোৎসাদনব্রন্মবদী 
স ত্রন্দক্ষত্রিয়াপ।মঙ্জনি কুলশিরোদমসাসস্তসেনঃ 1” 
( বিজয়যেনের দেওপাড়ালিপি ৪-৫ শ্লোক) 


সেন-রাজবংশ |] রাজন্য-কাণ্ড | ৩৬৩ 
উদ্ধৃত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে *বীরসেন প্রভৃতি াক্ষিণাত্যবৃপর্িগণের, 
পরিচয় স্বয়ং ব্যাসদেব কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রহ্বক্ষত্রিযগণের বং শে সামস্তসেন জন্ম- 
গ্রহণ করেন। এদিকে কেরলবাসী লক্ষমীদাস তাহার “ুকসন্দেশ* প্রীস্থে কেরলকে ব্রঙ্গক্ষত্রং 
জনপদং' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কেরল পৌরাণিক সহাত্রিখণ্ডের অন্তর্গত ।. স্ন্দে- 
পুরাণীয় সহাদ্রিখণ্ডে পুর্ববার্ধে ৩৪-৩৬ অধ্যায়ে বরহ্মক্তত্রবংশের পরিচয় আছে 1১৭৯ আশ্চর্যের 
বিষয় এই পুরাণবণিত দাক্ষিণাত্যরাজগণের মধ্যে আমরা বীরসেন প্রভৃতি রাজগণের এইরূপ 
পরিচয় পাইতেছি -- ৪ 
“সৌমিনী-দেবতাভক্ত শাগ্ডিল্যনামক খবির গোত্রে “মহারাজ” নামে একব্যক্তি খ্যাত 
হইয়াছিলেন, তদনস্তর ভুবশঙ্কর, এই ভূবশঙ্করের বংশে ছ্যমৎসেন নামে এক চক্রবর্তী নৃুপতি 
খ্যাত হইয়াছিলেন, তাহার বংশে বীরসেন জন্মগ্রহণ করেন ।,১৬* পুরাঁণবণিত এই ভূবশঙ্কর- 
ংশধর বীরসেন সম্ভবতঃ দে ওপাড়া-লিপিতে উক্ত হইয়াছেন । যেন মনে হয় সহাব্রিখগুবণিত 
সেনবংশের বীজপুরুষ ভূবশস্কর হইতেই গৌড়ের সেনরাজবংণ প্রায় সকলে “শঙ্কর” উপাধিতে 
পরিচিত হইয়া থাকিবেন। লক্ষষণসেনের তাম্রশাসনে এই ব্রঙ্গক্ষত্রিয়গণ কর্ণাটক্ষত্রিয় নামেও 
পরিচিত হইয়াছেন কর্ণাটক প্রদেশ হইতে আবিদ্কনত এত শত শিলালিপিতে এই ব্রন্ধক্ষত্তরিয়- 
গণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে 1১৬১ কর্ণাটক হইতে আবিষ্কত কোন কোন শিলালিপিতে “সেনবর, 
নামেও ব্রন্মক্ষত্রিযবংশের এক শাখা পরিচিত হইয়াছে । এমন কি, কণাটক প্রদেশের অন্তর্গত 
কদুর জেলায় কোপ্লা তালুকের মণ্যবন্তী শৃঙ্গেখবরমন্দিরে খৃষ্টায় ৭ম শতাব্দে উৎকীর্ণ 
শিলালিপিতে এই সেনবরবংশে কেহ কেহ ধিন্মকরণিক+ এবং কোথাও কোথা'ও খচর' 
বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন ।১২২ বোম্বাই প্রেসিডেন্ীতে মসিজীবী জাতি অগ্ভাপি প্রধানতঃ 
ছুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত,--কাযস্থ প্র ও ব্রহ্মক্ষত্রী ঠাকুর । ব্রহ্ক্ষতরী ঠাকুরেরা কেবল তথায় 
ঠাকুর” বলিয়াও খ্যাত।১৬০ গুজরাত, অঞ্চলে এই মপিজীবী ব্রন্ধক্ষত্রীগণ কোথাও কোথাও 
মঠাধ্যক্ষতা ও ব্রাহ্মণের সভায় পৌরোহিভাও করিয়া থাকেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বন্দপুরাণীয় 


(১৫৯) বিংশতি বর্ষপূর্ব্ব বিশ্বকোষ ওর্থ ভাগ ৩১* পৃঠায় এই ক্ষত্িয়বংপের উৎপত্তির কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি। প্রয়েজনবোধে সংক্ষেপে পুনরায় এখানে কিছু লিখিত হইল । 
(১৬) “সী মিনীদেবতা জু: শাগিলা।খাপ্ধষেঃ কুলে। 
ক মহারাজ ইতি গা1৬গতোভুভূবশঙ্কগ: ॥ 
তদশ্বর়ে চঞ্রবন্তী ছ্যমৎসেন ই তীরি৬ঃ। 
তদন্থয়ে বীরমেনঃ কাস্তিমীলী ততোহপি চ।॥” 
( সহাব্রিখণ্ড পুববার্দ ৩৪।২৫-২৬ লোক) 


(১৬১) ৬1০৮ 13. 17 101০0, 11012190100 15072110৮ ৬015 15৫. 


(১৬২) 7. 1. 1737০০১ ৮0127 10018 7001025৬০৬0 82, 
(১৬৩) 1)9001)7) 012900061, ৬10]. ১৩৮, 1), এও, 


৩৬৪ . . বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধ্যায়। 
 সহাদ্িখণ্ডে প্রভূ ও ব্রঙ্গক্ষত্রিয়বংশের পরিচয় একত্রই লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।১৬৪ প্র 
কারস্থগণের সহিত ব্রহ্গক্ষত্রিয়গণের একত্র উল্লেখ এবং অগ্তাপি উভয়ের প্রধানতঃ লেখ্য- 
বৃত্বি, দূর অতীত কাল হইতে কর্ণাটবাসী ত্র্গক্ষত্রিয় সেনবরদিগের মধ্যে করণিকপদ, 
এ ছাড়া গৌড়াঁধিপ বল্লালসেনের সহিত উত্তররাট়ীয় কায়স্থপ্রবর বটমিত্রকন্তার এবং 
বল্লাল-পৌত্র দন্ুজমাধবের সহিত বঙ্গজকায়স্থ পুরবস্্রর কন্তার বিবাহ হইতেও উক্ত 
্রন্ধক্ষত্রিয় সেনবংশ মুলতঃ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেও বহুকাল হইতেই 
তাহাদের মধ্যে" কারস্থবুত্তি ও কারস্থসংস্রবই হুচিত হইতেছে । কারস্থপ্রধান এই বঙ্গদেশে 
পরে তীহারা কায়স্থজাতির সহিত মিশিয়া গিয়া মসিজীবী কায়স্থ জাতিরই এক প্রধান 
শাখা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাই আবুল্ফজল্‌ তাহার আইন্‌-ই-অক্ববী গ্রন্থে প্রায় 
সার্ধ তিনশত বর্ষ,পুর্ববে সেনরাজবংশকে কায়স্থ বলিয়াই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন কোন কুলগ্রন্থে মেনবংশকে “অস্বষ্ঠ” বল! হইয়াছে । এদিকে 
“সেন* পদ্ধতি কায়স্থ সম্বন্ধে বাচম্পতির বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, “অম্বন্ঠের 
কুলে এক সেনবংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই বংশ অশ্বষ্ঠদেশ হইতে গৌড়ে আসিয়া গৌঁড়- 
কারস্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।+১৬ গরুড়পুরাণে কর্ণাট ও লাটের সহিত এক অন্বষ্ঠ জন- 
পদের উল্লেখ আছে 1১৩৬৬ সুতরাং যে স্থান হইতে কর্ণাটক্ষত্রিয় বা ব্রক্ষক্ষত্রিয় সেনবংশ প্রাচ্য- 
ভারতে আসিয়াছিলেন, সেই কর্ণাটের পার্খে অস্বষ্ঠ নামক এক জনপদ ছিল, এবং এই অন্বষ্ঠ 
হইতে যে সেনবংশ গৌড়ে আগমন করেন, তাহারাই নিজ জন্মভূমির পরিচয়ে অন্বষ্ঠ নামে 
পরিচিত হইয়া থাকিবেন। দাক্ষিণাত্যের সুদুর দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে আসিয়া অস্বষ্ঠ ও 
কর্ণাটের সেনবংশ বঙ্গে এক জাতি ও এক দেশের লোক বলিয়! পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র 
নহে, এই কারণে হয়ত সেনরাজবংশকে অন্ষ্ঠ বা বৈদ্ক বলিয়া! কেহ কেহস্থির করিয়া 
থাকিবেন। বঙ্গের আদিকায়স্থসমাজ-প্রসঙ্গে লিখিয়'ছি যে, খুষ্টীয় ৬ষঠ শতার্বীতেও বলদেশে 
“সেন” উপাধিধারী শ্রেষ্ঠ কারস্থ রাজপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন ।১৬৭ এদিকে প্রাচীন বৈদ্য-কুলপ্রস্থ 


(১৬৪) “'পাঠারীয়প্রভৃণ।ং বৈ কথিতে। বিস্তরন্র়। | 
হুর্্যবংশাগতীনুত, | ত্রন্ষগ্ৃত্রিয়নাসতঃ । 
তেবাং নাম!নি বশোশ্চ কধিতাঃ পূর্বব তত্য়া 4” ( সহংত্রিখণ্ড, পূর্বব্থ, ৩৬ অং) 


(১৬?) “ন্বষ্ঠন্ত কুলমেকং সেনবংশ প্রপিদ্ধকম্‌। 
অন্বষ্ঠাদগৌড়মাসাদ্য তত গৌড়; প্র কীর্থিতঃ ॥* (দ্বিজ বাচগ্পতি ) 
(১৬৬) “কর্ণাটাঃ কাঙ্গোজা ঘান্ট! দক্ষিণাপথবাসিন: ॥ 


অন্বঠ1 দ্রবিড়। লাটা: কাম্বোলাঃ স্ত্রীমুখ।ঃ শকা2। 
আনর্তবাপিনশৈব জের! দক্ষিণপশ্চিমে ॥” 
(গরুড়পুরাণ ৫৫।১৪-১৫ গ্লোক ) 
(১৬৭) ৪৭ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


সেন-রাজবংশ।] রাজন্য-কাণ্ড ৬৪ 


হইতেও পাওয়া যাইতেছে যে, পুর্বে রাীয়, বারেন্ত্র ও বঙ্গজ এই তিন শ্রেণীর রে উপাধিধারী 
অনেক শ্রেষ্ঠ বৈদ্বের সহিত বঙ্গীয় কায়স্তের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিরল ছিল ন11১৬৮ এই সকল 
নানা কারণে ব্রহ্গক্ষত্রিয় সেনরাজবংশ কোথাও বৈদ্য, কোথাও অসবষঠ, কোথাও ব৷ কারস্থ 
বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন । বিক্রমপুরের বৈগ্যবংশীয় ২য় বল্লাল বৈশ্বানরগোত্র ছিলেন, কিন্ত 
ক্ন্দপুরাণীয় সহাজ্রিখণ্ডে ব্রন্ধক্ষত্রিয় বীরসেনবংশ শাগ্ডিল্যকুল বা শাগ্ডল্যগোত্র বনিয়াই 
পরিচিত হইয়াছেন ।১৬৯ বর্তমান বৈদ্যসমাজে শাশ্ডিল্যগোত্রীয় সেনবংশের অস্তিত্ব নাই, কিন্ত 
বঙ্গ কাযস্থসমাজে শাগডিল্যগোত্রে অগ্যাপি সন্মানিত দেনবংশ বিগ্ধমান | প্রসিদ্ধ ুরাততববিদ 
বঙ্গজ-কায়স্থ স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস দেন এই শাগ্ডিল্য সেনবংশ অলঙ্কত করিয়! গিয়াছেন 
এবং তাহার পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গ হইতেই রাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন, এরপ প্রবাদও 
তাহার বংশধরগণমধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কুলগ্রস্থ হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গের 
শাঞ্ডিল্য গোত্রজ সেন-উপাধিধারী কায়স্থগণ অনেকেই গৌড়াধিপ সেনবংশের দায়াদগণের 


অধস্তন সম্ভান।১৭* নিয়ে সেনবংশলতা ও আম্মানিক রাজত্বকাল প্রদত্ত হইল-_ 


সামস্তসেন 
€ রা়ে টা খৃঃ) 


হেমন্তসেন 
(রাট়ে ৫ থ্‌ঃ) 


বিজয়সেন 
(গৌড়ে ১০৭২ খুঃ অঃ, রাঁড় ও গৌড়ে ১*৭৯-১১১৮ খুঃঅঃ) 


বল্লালসেন 
(রাট়ে ও বঙ্গে ১১ ৯--১১৬৯ খুঃঅঃ 
এবং সমস্ত নিডিগাধ ১১৬০ _-১১শ৯ খুঃ অঃ) 


_ লক্গণসেন 
( মগধ, গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গে ১১৬৯-১১৯৯ খুঃ 
কেবল বঙ্গে ও উৎকলের চিত ১১৯৯-__১২০৫ খৃঃ অঃ) 


| | 
মাধবসেন কেশবসেন বিশ্বরূপসেন 
(১২৭৫--১২২৩ খৃঃ) (১২২৩--১২২৮) € ১২২৯---১২৪৩ খৃঃঅঃ) 


লক্মণ-নারায়ণ 
( কেবল বঙ্গে ১২৪৪---১২৫৪খৃঃঅঃ ) 


মধুসেন 
(১২৫৫--১২৭২তৃঃ ) 


দনুজরায় 
(১২৭২--১২৮০ধৃঃঅঃ ) 
(১৬৮) বিশ্বকোষ বৈদ্যশব জর্টযয। (১৬৭) সহাত্রিখণ্ড পূর্ব, ৩৪ ও ৩৬ অধ্ায় উষ্টবা। 
(১৭.) বঙ্গজ কারস্থফাণ্ড শাঙ্চিল্যসেনবংশের বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 


৬৬৬ , : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস | অষ্টম অধ্যায় 


পূর্বতন ্রাহ্মণভক্ত সেনরাজগণ কায়স্থগণকে অতি গ্রীতির চক্ষেই দেখিতেন, তাই 
মহারাজ লক্ষ্ণসেনের সমসামগ্ধিক রাটীয় ব্রাঙ্গণ শুলপাঁণির “দীপকলিকা” নায়ী যাজ্জবন্ধ্য- 
টাকায় “কারস্কগণ রাজনন্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী” বলিয়া কীর্তিত 
হইয়াছেন তাই মহারাজ বিজয়সেনের সভায় কারস্থপ্রতিষ্ঠা 
কুলগ্রস্থে বিবৃত হইয়াছে এবং সেনরাজগণের স্ব স্ব তাত্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, সকল 
সেনবৃপতিরই সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন কাযস্থ। যে নুপতির যিনি সান্থিবিগ্রহিক ছিলেন, 
তাহাদের মাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,__ 


সেনাধিক।রে কায়স্থ প্রভা 


নৃপতির না তাহার সান্ধিবিগ্রহিকের নাম 
মহাঁরাঁজ বল্লালসেন যা হরি ঘোষ 
মহারাজ লক্ষমণসেন রা ভানুদত ও নারায়ণ দত্ত 
মহারাজ কেশবসেন রর দূত্বাপ্ভব গৌড়মহাভট্টক 
মহারাজ বিশ্বরূপসেন ১ কোপিবিঞু 


পূর্বেই লিখিয়াছি, বারেন্্র কাযস্থ-দাসবংশ পালরাজগণের আশ্রয়ে সামন্তাদি উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তীহাদের বংশে বটুদাস জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মহারাজ বল্লালসেনের 
বিকার পক্ষাবলম্বন করায় তাছার পিতা ত্বাহাকে পরিত্যাগ করেন। 
সামস্তরাজ বল্লালসেন বটুদাসকে বঙ্গের সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন,১৭১ তাহারই পুত্র শ্ীধরদাস। এই শ্রীধরদাসের ুক্ষিকর্ণামৃত হইতে জানা যায় যে, 
তাহার পিতা মহাসামস্তীধিপতি এবং তিনি নিজে এক জন মহামাগুলিক ছিলেন ।১*২ বঙ্গজ- 
সমাজে অক্রিগোত্র দাসবংশমধ্যে অগ্ভাপি শ্রীধরদাসের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন। 
দাসবংশের স্তাঁয় দেববংশের ও অনেকে সেনাধিকার্রে সামস্তরাজ্য শাসন করিয়া! গিয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে মৌদগল্যগোত্র দেববংশের পুর্বপুরুষ রামদেব “রাটেশ্বর” বলিয়া রাট়ীয়্ 
কাযস্থ-কুলগ্রন্থে পরিচিত হইয়াছেন ।১৭৩ বটুভট্রের দেববংশ হইতেও রাছেশ্বর শাগ্ডিল্য 
দেববংশের কতক কতক পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে। পুর্বে কর্ণন্বর্ণপ্রসঙ্গে যে কর্ণসেনের 
পরিচয় দিয়াছি,১৭৪ তাহারই বনুপুরুষ পরে স্ুরদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই 
স্থরদেবের পুত্র দন্ুজারি দেব ও তৎপুত্র হরিদেব &» বটুভট্টের মতে দহ্থজারি দেবের 
সহিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সৌদ্স্ভ ও সম্পর্ক ছিল। দনুজারি কণ্টকন্ধীপের অধিপতি 


(১৭১) ২২২ পৃঠ। জ্রষ্টব্য। 

(১৭২) বিশ্বকোষ, ৪র্ঘ ভাগ, ৩১*-১১ পৃষ্ঠ । 

(১৭৩) রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাছরের একজাইগ্রস্থ ও বিভ্তাগদীনিবাদী ৬জগচ্চত্র ঘটকরাজ-নংগৃহীত 
ক্নাটীয় মৌপিককুলপরিচর। 

(১৭৪) ৫৮ পৃষ্ট। জবা । 


সেন-রাজবংশ |], বাজন্য-কাণ্ড ৩৬৭ 


৬... 
বা সামস্তরাজ ছিলেন। তিনি মকরন্দ বন্য্যের "পুত্র দাশরখীকে' বন্দ্যঘটা নামক স্থানে ্‌ 
পূজা করেন এবং তীহার পুত্রগণকে হরিকোঁটি, নৈহাটি, লাটগ্রাম, পৈড় ও নবচর 
এই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। এতন্িস্ন তিনি অগ্রদধীপ ও নবহধীপে ছুইটা 
মহাকালমুর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। যখন লক্মণসেন মুসলম[নকর্তৃক আক্রান্ত হইয়! রা পরিত্যাগ 
করেন, তৎকাঁলে দন্থুজারিও তাহার সহিত গিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে লক্ষণপুত্র মাধব- 
সেনের পারে থাকিয়া মুসলমানদিগের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন । অবশেষে তিনি ভাগী- 
র্থীর পবিত্র সলিলে দেহ্‌ বিপর্জন করেন। কন্টকন্বীপ মুসলমানের অধীন হইলে তৎপুত্র 
হরিদেব পাওুনগরে গিয়। বাস করেন। তৎপুত্র নারারণদেব ধর্মজ্ঞ ও ধর্মপালক ছিলেন, 
কিন্তু রাজাশ্রী তৎপ্রতি বিমুখ হন। তাহার ছুই পুত্র পুরন্দর 'ও পুরুজিৎ। পুরন্দর সন্ন্যাসা 
শ্রম গ্রহণ করেন । পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের ছুই পুত্র দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্ত্র। রণ- 
চণ্ডীর প্রসাদে দেবেন্্র পাও্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রদেবের গুরসে মন্ত্র 
দেবজন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুদলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংস্তকুল নিহত করিয়া- 
পাও্ুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশাক্ত মহাবীর দনুজমর্দনদেব 
গৌঁড়রাঁজ্য পরিত্যাগ করিয়1 ভার্য্যাপুত্রসহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকুলে চন্ুদ্বীপে আসিয়া রাঁজ- 
ধানী করেন। মধুমতীর পুর্ব হইতে লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পর্যান্ত এবং ইছামতী 
হইতে সমুদ্রকূল পধ্যপ্ত তাহার শাসনাধীন হইয়াছিল ।১৭৫ 

নখের বিষয়, বটুভট্র দেববংশের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সে সময়ের ইতিহাসের 
বিরোধী নহে । অল্প দিন হইল, গৌড়ের নিকটস্থ পাওয়া হইতে মতেন্দ্রদেব ও দন্ুজমর্দীন- 
দেবের রৌপামুদ্র। আবিষ্কৃত হইয়াছে 1১৭৬ এতন্মধো মভেন্দ্রদেবের মুদ্বায় ১৩৩১ শক এবং 
দন্ুজমর্দনদেবের মুদ্রায় ১৩৩৯ শক আছে ।১৭৭ এই উভয় মুদ্রায় “চওীচরণপরায়ণ” ও 
“পাুনগর” শর আছে। এই পাওনগরই অধুনা পাঁওুয়। নামে খ্যাত ।১৭৮ উভয় 
মুদ্রার শক হইতে জানা যায় যে, ১৩৩৬ শকে বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মহেন্ত্রদেব এবং 
১৩৩৯ শকে বাঁ ১৪১৭ খুষ্টান্ষে দন্নুজমর্দন দেব পাঁগ্ুনগরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ 
সময়ের গৌড়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা 


রাজ! গণেশ যাঁয়, তাহানের অভযাদয়ের পূর্বে কিছুকালের জন্য গৌড়মণ্ডল 


(১৭৫ )প্রটুঙটের দেববংশ ২৬ হইতে ৫৫ শ্লোক। 

(১৭৬) রঙ্গপুর-স।হিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। ১৩১৭ সন, ৭১ পৃষ্ঠ] | 

(১৭৭) মুস্্রাবিক্ষারকর্তী ৮রাধেশচন্্র শেঠ মহাশিয় সহশ্রাঙ্ছের “১"পঠ করিতে না পারায় গোলযে।গ 
ঘটাইয়।ছেন। 

( ১৭৮) এই বারদোয়ারী পাঁড়,য়াকে এক সময়ে আমরা প্রাচীন পৌগু বর্ধন বলিয়া! মন করিয়াছিলাম, 
এখন নবাবিষ্কৃত মুদ্রাাহায্ সে অনুমান ব্যর্থ হইতেছে। পাওুনগরের অপত্রংশে যে পাঙুয়। হইয়াছে, তাহাতে 


সন্দেছ নাই! 


৩৬৮ : বঙ্গেরজাতীয় ইতিহাস [অন অধ্যায়। 


হিচ্ছুরাজের শাঁসনাধীন হইয়াছিল। উত্তর বঙ্গে দিনাজপুরের রাঁজা গণেশের নাম 
অনেকেই গুনিয়াছেন। দিনাজপুরজেলাস্থ রাইগঞ্জ থানার মধ্যে রাজা গণেশের একতম 
রাজধানী গণেশপুর বিস্ভমান,' এই গণেশপুর হইতে পাওুয়! পর্য্যন্ত রাজ! গণেশ নির্শিত 
সুপ্রাচীন রাস্তা রহিয়াছে। রাচীর কুলগ্রস্থে ইনি “দত্তখান” নামে পরিচিত 1১৭৯ . ১৩৮৫ 
ৃষ্টান্ধে তৎপূর্বববর্তা গৌঁড়েম্বর ২য় সাম্স্‌ উদ্দীন্কে নিহত করিয়া রাজ! গণেশ গৌড়ের 
অধীশ্বর হইয়্াছিলেন।১৮* সম্ভবতঃ এই দত্বরাজের অভ্াদয়কালে মুসলমানের অধীনত 
হইতে গৌউরাজ্য মুক্ত করিবার জন্ত পৃর্ব্বতন সামস্তবংশধর দেবেন্দ্রদেব ও তৎপুত্র মহেন্দ্রদেব 
তাহার সহায় হইয়াছিলেন এবং গণেশ দত্ত রাজপদে প্রতিঠিত হইলে, তাহার! প্রথমে তাহার 
সামস্তনৃপতি বলিয়াই গণ্য হইয়! থাকিবেন। 

দত্তখান বা দত্বখাস মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া! তাহাকে এক সময়ে আমর! 
মুসলমান-আমলের একজন প্রধান কর্মচারী বলিয়। স্থির করিয়াছিলাম । এখন উত্তররাড়ীয় 
কুলগ্রন্থ ও অপরাপর আন্ুুলঙ্গিক প্রমাণদ্বারা বুঝিতেছি যে, রাজ! গণেশ প্রথমে মুসলমান- 
দরবারে “দত্বখান্ নামে পরিচিত ছিলেন, এই কারণেই ধবানন্দ, দেবীবর প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণ 
তাহাকে 'রাজা দত্তখান, নামেই পরিচিত করিয়াছেন।১*৯ রাজ! গণেশ ২য় সামস্উদ্দীন্কে 
বিনাশ করিয়। গৌড়াধিপত্য গ্রহণ করিবার পর তাহার সভান্ রাটীয় ও বারেন্তর ব্রাঙ্মণদিগের 
আবার অভিনব কুলবাবস্থা হইয়াছিল১৮১ এবং নানা স্থৃনি হইতে কারস্থ-কুলীন ও কুলাচার্ধয 
আসিয়া তাহার নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি মুসলমান-প্রভাবান্থিত ও গুঢ় 
বৌন্ধভাবাপন্ন গৌঁড়মগ্ডলে তাহার যত্বে আবার দেবতা ও ব্রাঙ্গণের সমাদর এবং বৈদিক ও 
তান্ত্রিক উভয় সমাজই সম্মানিত হইয়াছিল। মুসলমানরাজপুরুষগণের প্রীতি ও সহাহ্থভৃতি- 
আকর্ষণের জন্য বাহিরে মুসলমানী কায়দা দেখাইলেও তিনি যে অন্তরে চণ্তীচরণপরায়ণ ছিলেন, 
তাহা তাহার ও তাহার হিন্দুবংশধরগণের কীত্তির অবশেষ হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে ।১৮২ 
সম্ভবতঃ তিনি তাহার আধিপত্যকালে বহু পুর্ব হইতেই সমাজস্ট্মানিত কর্ণসেনী দেবেন্দ্র বা 
তৎপুত্র মহেন্দ্রদেবকে গৌড়ের সর্বপ্রধান সামস্ত বা প্রধান শাসনকর্তা নিধুক্ত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু রাজা গণেশের জো্ঠ পুত্র ইস্লামধর্মগ্রহগ করিলেও তাহার পরলোকের পর সেই ইস্লাম- 
ধর্দমাবলম্বীর আধিপত্যলাভের সহিত রাজা গণেশের অভিপ্রেত হিন্দুপ্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার উচ্চ 


(১৭৯) বঙ্গের জাতীর ইতিহ।স ত্রান্মণকাও ১মাংশে ও অন্যত্র “দতৃখাদ” নাসে ইহাকে পরিচিত করিয়াছিলাম, 
কিন্ত মহাবংশের কতক গুলি প্রাচীন পুথি ও তাহার সুপ্রাচীন টীকা! হইতে স্পষ্ট 'দত্তথান্‌্* নাম পাওয়! গিয়াছে। 
লিপিকরপ্রমাদ্দে কোন কোন আধুনিক পুথিতে 'খান' স্থ।নে 'থাস্‌। হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

(১৮*) উত্তররাট়ীয় কারস্থকাণ্ডে মহারাজ গণেশ.দত্ খানের সবস্তার পরিচয় ভ্রষ্টব্য। 

(১৮১) বঙ্গের জাতীর ইতিহাস, ত্রাঙ্গণকাগ, ১যংশ, (হয় সংস্করণ), ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠ! এবং হয়াংশ, 
৪৮-৪৯ পৃষ্ঠ সষ্টব্য । 

(১৮২) উত্রনাড়ীয় কারস্থকাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ ভরষ্টব্য। 


দেব-রাজবংশ। ৃ বাজন্য-কাণ্ড ৩৬৯ 


আশা! বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাজা গণেশের পুত্র মুললমানবন্মর্ীহণ ও জলাল্‌ উদ্দীন নামে "পরিচিত 
হইলেও গোড়াধিপ হইয়! প্রথমতঃ তিনি মাত্মী স্বজনের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, প্রথম প্রথম 
তীহাদিগের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তাহার লক্ষ ছিল, কিন্তু অল্প দিন পরেই তাঁহার মতি- 
গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু আস্মীর-স্থঈনের প্রতি সেরূপ ভক্তি বামধ্যাদা 
না দেখাইয়া বরং অবহেল! করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহারা সকলেই তাহার বিদ্বেধী ও 
শক্রু হইয়া দাড়াইয্লাছিলেন। এদিকে জলাল্‌ ক্রমেই অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হইয়া পড়িতে- 
ছিলেন। তাহার ফলে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে ছুই জন কৃতদাসের হস্তে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হইলেন । 
রাঞ্জ৷া গণেশ মুসলমানরাঞ্য অধিকার করিবার পর মুসলমান রাঞপুরুষগণ সকলেই তাহাকে ও 
তাহার বংশধরগণকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। স্মুতরাং জলালের রাজত্বকালে 
হিন্দু ও মুসলমান ছুই দল হইয়া! নিজ নিজ উদ্দেম্ত-সিদ্ধির জন্ত এক এক ব্যক্তিকে খাড়া 
করিয়া রাজপদ দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সমর হিন্দুগণ বাছ়ের বহু প্রাচীন 
রাজবংশধর বীরবর মহেন্দ্রদেবকে এবং মুসলমানের! সুলতান সাম্ম-উদ্দীনের পুত্র নাসির- 
উদ্দীন্কে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। জলাল্‌ উদ্দীনের জোর্ঠ পুত্র (রাজা 
গণেশের পৌন্র ) আন্গধদ শাহ বহু কষ্টে গৌড়ের উত্তরাংশে পিতৃসিংহাঁসন লাভ করিলেও হিন্দু- 
রাজপুরুষগণের যত্বে মহেক্্রদেবই পাখুনগরের অধীশ্বর বলিয়া ঘোধিত হইলেন। বলা 
বাহুলা, এ সময় আন্ধদশাহের সহিত তাহাকে কিছুকাল যুদ্ধ 

2৮ চালাইতে হইয়াছিল। আন্মদশাহ নিজ রাজপদ-রক্ষার আশায় 
জৌনপুরাধিপ স্থলতান ইব্রাহিমকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহের পর রাজা 
মহেন্্রদেব কাঁলকবলে পতিত হন। মালদহ হইতে আবিষ্কৃত তাহার রৌপ্যমুদ্রা হইতে জানা 
যায় যে, তিনি ১৩৩৬শক বা ১৪১৪ খুষ্টাব্ব পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু: 
প্রজাসাধারণ অৎপুত্র দন্ুজমদ্দনদেবকেই পাগুনগরের সিংহাসনে 

দনুজমর্দন দেব অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এবং তিনিও স্বাধীন নৃপতিরূপে 
পাঙুনগর হইতে স্বনামে মুদ্রা-প্রচার করিতে থাকেন। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, মালদহ 
হইতে তাহার ১৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খৃঃ অবে অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, আবার দূর 
বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রদ্থীপ হইতেও তাহার “১৩৩৯ শকাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ন্রত্বীপের মুদ্রায় একপৃষ্ঠে 'ভীশ্রীদন্ুজমর্দনদেক ও তাহার ভান পাশে ১৩৩৯ ও 
“নদী, এবং অপর পৃষ্ঠে “স্রীচণ্তীচরণপরায়ণ অঙ্কিত আছে। এ অবস্থায় বলিতে পার! 
যায় যে, তিনি ৩ বর্ধমাত্র পাওুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাবে প্র স্থান ছাড়িতে বাধ্য 
হন এবং প্র বর্ষেই চন্তরত্বীপে আপিয়! রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চন্ত্রদ্বীপের রাজ। হইয়া তিনি 
এখানকার কায়স্থ-সমাজের গোঠীপতি হইয়াছিলেন। দিজ বাচম্পতির বঙ্গজ-কুলজীষারসংগ্রহে 


লিখিত আছে-- 


৪৭ 


৩৭৬ ূ , বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ অষ্টম অধা।য় । 


প্দনুজ্জমর্দন১৮৩ রাজ! চন্দ্রদবীপপতি । 
. সেই হৈল বঙ্গজ কায়স্থগোষ্ঠীপতি ॥ 
দেবপদ্ধাততে হোম্মহিমা! অপার। 
সমাজ করিতে বাজ! হৈল! চিস্তাপর ॥ 
গৌড় হতে আনিলা কায়স্থ-কুলপতি । 
কুলাচাধ্য আনাইয়! করাইল স্থিতি ॥৮ 
চন্দ্রত্থীপে রাজ দন্ুজমর্দনদেবের সভায় বঙ্গজ কুলীনকারস্থগণের সমীকরণ হইয়াছিল ১৮৪ 
এতত্ভিন্ন তিনি বল্লালসেনের স্ায় মাত্র ২৭ ঘরকে প্ররুত কায়স্থ বলিয়া গণ্য করেন। তাহার 
সমাজসংস্কার উপলক্ষে দ্বিজ বাচম্পতি লিখিয়াছেন,_-“বন্থ, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, 
দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, 
অন্কুর, সিংহ, বিষুণ, আঢ্য ও নন্দ এই ২৭ ঘর বংশসনম্মনহেতু প্রকৃত কারস্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন, এতত্তিন্ন রাজপুত্র হইলেও অপরে প্রকৃত (বঙ্গজ) কায়স্থ নহে 1১৮৫ 
দ্বিজ বাচম্পতির উদ্ধৃত বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রাজা দন্গুজমর্দনদেবের সময় 
পর্য্যন্ত গৌড় ও বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে কতকট! সপ্ন্ধ ছিল, ততৎকালে ও কুলাচার্ধ্যগণ কেহ কেহ 
গৌড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা দন্থুজমর্দনদেব তাহাদিগকে আনাইয়! চন্ত্র্বীপে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই চন্ত্রদবীপ-সমজের প্রাধান্ত ঘোষিত হইল। গৌড়াধিপ 
বল্লালসেনের সময় গৌড়মগুলের কারস্থসমাজে শ্রেণিবিভাগ ঘটিলেও মহারাজ দন্ুুজমর্দন 
দেবের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রাঢ় ও বঙ্গের কায়স্থসমাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হুইয়! 
পঁড়িলেন ।১৮৬ 


(১৮৩) মূল পুথি হইতে নকলকারীর দেষে এক স্থানে 'দমুজমন্দন' স্থানে দমুজমাধব পাঠ পাইয়। 
ত্রমক্রমে পুর্বে দনুজমাধন দেন ও দনুজমর্দিনদেবকে অভিন্ন বলিয়া! লিপবন্ধ করিয়! ছিল।ম, এণন উভয়ে ভিন্ন 
বংশীয় ও ভিন্ন সন:য়র লৌক বলিয।ই প্রতিপন্ন হইতেছেন। 

(১৮৪) বঙ্গজ-কায়স্থ-ক1ে সমীকরণের বিস্তৃত ইতিহান দ্রষ্টব্য । 

(১৮৫) '“বনুর্ধে।মে। গুহো! মিত্রঃ দত্তন।গো। চ নাথক£। 

দসং সেনঃ করে! দ।মঃ পালিতশ্চন্্রপালকৌ | 
রাহ] ভদ্রে। ধরে! নন্দী দেবকুগ্ুশ্চ সোমকঃ। 
রক্ষিতোইস্কুরনিংহশ্চ বিষুরাঢ/শ্চ নন্দকঃ ॥ 
তে দপ্তবিংখতিকারস্থাঃ বংশহেতুঃ প্রতি 221 
এতন্ভিন। রাজপুত্র! ন কায়স্থাত কদ।চন ৪” (খিজ বাচম্পঠি) 
(১৮৬) বঙ্গজ কারস্থকাণ্ডে চত্দ্রতখবীপ-রাদবংশ ও চন্ত্রত্থীপদমাতের বিস্তৃত বিধরণ ভ্রষ্টব্য । 


প্রথমাংশ সমাপ্ত ৮4 


অকরাবস্তী 
অকলঙ্কদেব 
তন্মঃচজ্ 
অশ্রিমিত্র 
অগ্রন্বীপ 
অনুর 

জঙ 
অঙঞগরদাস 
অজাকপুর 
অগ্জিতাপীড় 
অতীশ 


অতীশ দীপন্কর 
অতীতরাজ্যাব্দ 


অভ্রিগোত্র 
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